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৯৫ বস বেশাখ, ৯৩৪৭ ‘কম সংখ্য 





বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড 


ম্যানেছিং ডিবেক্টার ঢক্টর শ্রযূক্ত নরেন্দ্রনাণ লাহ 


t 
বাম্বিক মূল্য ৩২ টাকা? (ডাক মাশুল 1৮* আনা স্বত্ত প্রতি সংখা 15 আনা 
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বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্বব্বহৎ বীসা-প্রতিষ্ঠান 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ. 


ইন্‌সিৎরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড. 


৩২ বৎসর কাল বীমাকারী ও তাহার পরিজনবর্গের সেবা! করিয়া আসিতে 
নৃতন বীমা--৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর 
৯১০০০৪১১০৯০ 


চল্তি বীমা ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর 
বীমা তহবিল 

মোট সংস্থান ৩৬ 

প্রিনিয়ান আয় ৭৪ 

দাবী শোধ 


হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ ও লাভজনক 
বোনাস 


( প্ৰতি বসব প্রতি হাজাবে ) 
মেয়াদী বীমায়-_-১৮২ আজীবন নীসায়--৯৫. 







পপ পীপা পশে পশপাশঁত 





হেড অফ্ষিস-- বা 
হিন্দুস্থান বিল্চিংস্‌ , মান্দা; দিল্লী, লাহোর, ল ১, 
কলিকাতা।। পাটনা, নাগপুর, ঢাক।। 


পু্পৃল্পৃমপপু্পৃতপণপুষ্পম্পৃম্ৃষ্দদপু-পুতপুশপনুনপৃপপুপৃনপুশুপৃন্দু'পু-পুন্পুলদুপষ্পূশ্ৃ-পুশ্পূ-পৃনপুশপৃপা-পূ-স্রপুননুশপ বংশাল পণ াশাপাশাপা 


এঢজন্সি--ডারতের সর্দজ, বন্ধা, মালর, বিঃ ইষ্ট আফ্রিকা । 


পোপ 





শপশনপু-শুপুপ্পপ পন পুশুশুপুশ্ু পু শুন পু পু পুশ পু পু পু নুতন হপাপপশস্রঠ শু 
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THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 


এই পুস্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্ত অবস্থা হইতে লাহ। 
ংশ বর্তমানে ধনে মানে বিগ্তায় বঙ্নেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিদ্ধাছে, এই পুণ্তক পাঠে তাহার পরিচন্ন পাওয়। 
যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা! দুর্গাচরণ লাহ, মহামতি জযগোবিন্দ লাহা, 
রাজ। কুষ্ণনাস লাহা, রাজ! হৃষীকেশ লাহা, দ্বর্গীম চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অস্থিকাচরণ লাহ। প্রভৃতি মনীষিগণের 
কীছিকলাপসমগ্গিত জীবন-বৃত্াস্থ ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর! উচিত। 
গ্রীপ্চিম্থান 
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড 


৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা 
ফোন বড়বাহ্ার ১৯১৮ 


সুচী 


ংলার সম্পদ £_ বাংলার ভূমি-রাজন্বের কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সমাবর্তনোৎসব। বঙ্গীয় 
বস্থা। বাংলায় বিদ্যুং-শক্তির প্রচলন-বৃদ্ধি। পল্লী- মেটারনিটি বেনিফিট আইন। বাধাতামূলক গ্রাপনিব 
কলে প্রন্থতি-সদন ও শিশুকল্যাণ-কেন্্র। বাংলার শিল্প শিক্ষা। ছোট ছেলেদের চাকুবী সংক্রান্ত আইন। বঙ্গী। 








ভাগ। গৌরীপুর বন্ধন-বিদ্যালদ । বাংলার সাঙে পাট চাষ ও নহাজনী বিল। (১৩১৭) 
লসমুই। (১7৫) োলাকাৎ £ বিহেভিঘবিজ্ঞম্‌ বা আচরণবাদ 
আথিক ভারত $_বিহা শঙ্গাদিব অবস্থা । (১৮-২০) 
রাচির আনদানি-রপ্তানি বাণিছ্য। তুলার আনদানি পত্ৰিকা-জগৎ 
প্রানি। চারপ্রানি) (৬-৮) সমালো ia 
দুনিয়ার ধনঢেদীলত £_মাক্কিণ দেশের ব্যান্ক। রন eg SE 
[ইন ডিপজিটের ম্যান্সিনাম বেট । মাকিণ দেশের নেদ্বার 
চান্ধের রিজার্ভের অবস্থ।। ব্যান্ধ সাস্পেন্যনস্। পৃথিবীর প্রবন্ধ $ 
বর্ণ তহবিলের পরিনাণ। (৯১২) (১) পল্লীর ক্র-বিক্রর-কেন্ত্ 
ব্যক্তি ও সঙ £-__ক্রষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী । প্রীপ্রফুল্নরতন বিশ্বাস, এন-এ 
নদীয় সনবায়-সনিতির বাধিক সন্মেলন। পাট-চাষীর মুব। অপবাপী 
কতবা বিপিব্যবস্থা। মাদক উধশের অপব্যবহার । গ্রপদ্ধ অকুমার মুপোপাধ্যাদ, এন-এ, বি-এল ৩৭ 
শ্রীচকশবচন্দ্র গুপ্ত ভেজ্ঞা প্রাধিস্ধান--_ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং 
কুক ভূমিক। লিখিত ৮০155 রসারোড, কলিক।ত।। 
শ্রীপহ্কজক্কমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কুক লিখিত মূল্য «* আন!1। 


দারিদ্রোর ন্্বন্কদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান+” পড়ুন ॥ ইহাতে অপরাধতৰ ও 
সদান্গ-তত্বের বিশদ ব্যাপা। তি সহজ গলচ্ছলে দে ৪য় হইয়াছে। 


_ সস ৯ পি লা "পরার | 


রহ... এর... 


স্ব শা পিস্পাস্িসম্পস্ পা শুস্প বু শ-শশও কপ বস পস্বুস্পস্ পৃ পপ 
বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্গ সপ্পরূহত্ বীসা' প্রতিষ্ঠান 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ. 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 
৩২ বৎসর কাল বাঁনাকারা ও তাহার পরিভ্রনবর্গের সেবা করিয়া আসিতেছে 


নৃতন বীমা--৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর 





Ye Leo} 







চল্তি বীনা ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর 
বীমা তহবিল ৯৬ 

| নোট সংস্থান ৩৬ 
প্রিমিয়াম আয় ৭8 





দাবী শোধ ১কোটি৮৫ ,» » 
হিন্দৃস্থানের বীমাপন্র নিরাপদ ও লাভজনক 
বোনাস 
( প্রতি বসব প্রতি হাজারে ) 
মেয়াদী বীমায়-১৯৮- আজীবন বীমায়-_-১৫. 
হেড অফিস- বৰ 
হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস্‌ মা চি, দিজী, লাহোর, লক্ষ, 
কশিকাতা। পাটনা, নাগপুর, ঢাকা । 


এঢ্জান্সি_-ঠারতের সন্দত্র, বন্মা, মালয়, ত্রিং ইষ্ট আফিক।। 


পপ পুত পু পুত সুত তপ পু পু পু পুত সণ দুপা পুশ ইশারা পাপা 


সপাপপসাপ্াপ্রল্র প্র পাশত পাপন পঁজা পাপং শাল সর্ পাপন পাল পপ পপৃশপনপুপপপরসসশ পুশ বস ুপ ক০১০4)০4-পালপাসবালবলকলাল! 








পৰী পীপপলপলশরলত এপস পা সপীলপালশস পাল পশু্শালপাল্শালপী পৃন্পপ-পুপ্স্িপা শা বন" 


THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুপ্তকে লাহা বংশের উন্নহ্রি প্রকৃত বিবরণ লিপিবন্ধ হইয়াছে । কি প্রকারে সামা অবস্থা হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিগ্ভায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচন্ন পাওয়া 
যাইবে। স্বীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা! প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজ্জ! দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জযপগোবিন্দ লাহা, 
রাজ।৷ পৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অস্থিকাচরণ লাহ! প্রভৃতি মনীধিগণের 
কীঠ্ঠিকলাপধমন্িত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্তিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত। 
প্রাপ্তিস্থান 
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা 
ফোন বড়বাথার ১৯১৮ 


সূচী 


বাংলার সম্পদ্‌ ৪ বাঙ্গালীর শিল্প-প্রচেষ্ট।। 
বাংলাদেশে কার্পাসের চাষ। বাংলাম সরকার-নিযস্তরিত 
জমিদারী | বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ । (৩৭-৪২) 
আধিক ভারত £_ রিড ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার 
অবস্থা। ভারতীগ্র চা-প্তানি। কাপড়ের কলে তুলা 
খরচ। ভারতে বিলাতী ইম্পাত ও লৌহের আমদানি । 
(৪৩-9৫) 
দুনিয়ার ধনঢদীলত £ুছুনিয়ার রবার। 
বিশ্ববাণিজোর অবন্থ।। কৃষিধণের প্রতিষ্ঠানসমূহ | 
(8৬-৪৮) 
ব্যক্তি, ও সঙব $--আসাম শিক্ষাদশ্মেলনে ডক্টর 
হামাপ্রসাদের অভিভাষণ। বাংলার বন্র-শিল্প সমশ্য।। 
চা-কর সভার সঙাপতির অভিভাষণ। নহীলূরে শা 





শ্রীডকেশৰচন্দ্ৰ গুপ্ত 
করুক ভূমিক! লিখিত 
শ্ৰীপস্কজক্ষুমার মুখোপাধ্যায় 


কতৃক লিখিত 


অজ্ঞান 


(নভেল) 


এশিয়াটিক 
(৪৯-৫৪) 


ংস্থার। বধ্যাল 
সোসাইটী । 
মোলাকাৎ $-সামাজিক কার্ধ্যের উপর ধারণার 
প্রভাব ( এধুক্ত পন্ধজকুমার নুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপ- 
কথন ) (৫৫-৫৭) 
পত্ৰিকা-জগৎ ৫৮ 
সমালোচনা ৬১ 
গ্রস্থপঞ্জী 
প্রবন্ধাবলী ঃ 
(১) আবিক ইয়োরোপের সেকাল 
জগ্রফুলরতন বিশ্বাস, এম-এ 
সমাজ-তত 
উপঙ্কদকুমার মুখোপাধ্যাদ, এম-এ, বি-এল ৬৮ 


প্রাপ্িস্কান_ ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং 
রসারোড, কলিকাত।। 
১৯৩৮ সন। 
মূল্য ৮: আন।। 


দারিপ্রোর মর্খস্থদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান”” পড়ুন। ইহাতে অপরাধতৰ ও 
সমাজ-তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়! হইয়াছে। 





চিত ব ৭ ক 


| 








বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্্ত্বহৃৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 
৩১ বৎসর কাল বীমাকারী ও তাহার পরিজনবর্গের সেবা করিয়া আসিতেছে 


নৃতন বীমা--৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর 


১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর 


পু্পুম্দুত্পুৎদুম্পুম্পৃকপুস্টসত 





হিন্দুস্থাচনর বীমাপত্র নিরাপদ ও লাভজনক 
বোনাস 


(প্রতি বংসব প্রতি হাজারে ) 


মেয়াদী বীমায়--১৮- আজীবন বীমাক্-_-১৫. 


হেড অফ্কিস- ব্রা 
হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস্‌ মান্দা, দিজী, লাহোর, লক্ষ, 
কলিকাতা ' পাট , নাগপুর, ঢাক!। 


এঢেজন্সি--গারতের সর্দন্্, বন্মা, মালম, তরি: ইষ্ট আাফিকা। 


ই পরই পারল শত পপ পপ পনুকপনুুুশপনপুুপপপুন্প পুশ পবন কনক কন বশ 


“পুশ পুতপুদ্প পুত পুপৃন্পুনপুপূতপুবদুবনুপু-পুৎপুতপুতপৃপুন্পুতপুতপুতপূণপুন্পুতপুত্পু-পৃনপুত্পু ধুশানদুতপুপ্পপা এ পৃশ্পৃ-সুন্পা-পৃপাপৃন্পুশৃিক্পুবপুশপাপাণ 











THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুপ্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্ত অবস্থা হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিপ্তাম্ব বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে । স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাশ়া প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জযগোবিন্দ লাহা, 
রাহা কুফদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অস্বিকাচরণ লাহ! প্রভৃতি মনীষিগণের 
কীহিকসাপসদস্থিত জীবন-বুত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উহ্ুতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর! উচিত । 
প্রাপ্তিস্থান 
কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা! 
ফোন বড়বাজার ১৯১৮ 


সূচী 


বাংলার সম্পদ্‌ $_ বাংলায় সেচ-বযবস্থা। 
বর্্ধমানে মৃকবধির বিস্তালয়। বাংলার ইলিশ যাচ। 
দরিদ্রদের বামস্থান। হাওড়া জেলায় রাস্তার উএতি। 
ক্যালকাটা স্তাশন্তাল ব্যাক্ষের শাখ!। বাংলায় সংক্রামক 
বাধির প্রকোপ । খণসালিশী বোর্ডের কাধ । কতিপয় 
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর মৃত্যুকালীন বয়স। মালদহে শিক্ষা- 
বাবস্থ।। বাংলায় লবণের কাটুতি। বাংলায় ডাকাতির 


সংখ্য । (৭৩-৭৯) 


আধিক ভারত ঃ--বিদেশে ভারতীয় পণ্যের 


চাহিদ!। ভাপ-তারত ঝাণিছা-চুকি । ভারতের সামরিক 
বায়। মিশ্রিত তুল! ও পাটের ছোবড়।। পোষ্ট অফিস 


আীবনবীনা। আসামে শিক্ষার প্রসার । সরকারী রেলের 
আয়। আগামী বৎসরের লোক-গণনা। শিক্ষিত বেকার- 
সমন্তা। ভারতের মামদানি রপ্তানি । (৮১৮২) 


দুনিয়ার থনদৌলত £_ বিশ্ব-বাণিজে॥ 
কাচামালের দর । (বিদেশে চটের পলিয়া। ইংলগ্ডের যুদ্ধ" 
ঝায়। বৃটেনের দ্বিতী্ সমর বাজেট । যুক্তরাষ্ট্রে &্েট 





ও ফেডার্যাল ক্রেডিট ইউনিয়ন। ডেনমার্কে কৃষি- 
শ্রমিকের মজুরি । (৮৩৮৬) 

ব্যক্তি ও সঙ $--সমাজ-শাস্ত্রী রামে্দ্র্ন্দর | 
কষি-সম্পকিত গবেষণ1 | কৃষকের আধিক উন্নতি । পাট 
ও চটের দর নির্ধারণ । বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন। রাস্ত।- 
সংস্কারের বিরাট পরিকল্পন। ক্লাউড কমিশন। দেশী 
মোটর গাড়ী। (৮৭-৯১) 

নোলাকাৎ £-তর্কের মধ্যে পারস্পরিক 
প্রভাব ( শ্রপক্জ্রকুমার মুগোপাধ্যাঘেব সহিত কথোপ- 
কখন )। (৯২-৯৪) 

পত্রিকা-জগৎ্ 

সমাঢলাচনা 

গ্ম্থপঞ্জী 

প্রবন্ধাবলী 

(১) “শিল্-পীঠে”র গোড়ার কথা 

, শীপ্রফুলকুষার দত, রি এদ-সি.। ইতিনীয়ার ) ১০ 

(২) অপরাধের সহিত সভ্যতার সদ্বন্ধ 

শীপদ্বজকুমার মুখোপাধ্যা্, এম্‌ এ, বি এল 


শ্রীৰকেশবচন্দ্র গুপ্ত মভ্ভিজ্জা ্রাপিস্বান_-০ঘাষ গুপ্ত এণ্ড কোং 
কর্তৃক ভূমিকা লিখিত নি রসারোড, কলিকাতা । 
স্রীপক্ষজক্কমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কৰৃক লিখিত মূল্য ॥* আন।। 


দারিদ্র্যের মশ্বস্কদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভ্ডিজান”” পড়ুন । ইহাতে অপরাপতব ও 
সমাদ্-তত্বের বিশদ ব্যাথা! ছি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়। হইমাছে। 


পাক 





বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্টান 


হিন্ছৃস্থান কো-অপারেটিভ. 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 


৩২ বৎসর কাল বীমাকারী ও তাহার পরিজ্রনবর্গের সেন! করিয়া আসিতেছে 
নৃতন বীমা--৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর 


চল্তি বীমা ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর 
বীমা তহবিল ৯৬ 
মোট সংস্থান 
প্রিমিয়াম আয় ৭৪ 
দাবী শোধ 

হিন্দুস্থাঢনর বীমাপত্র নিরাপদ ও লাভজনক 

বোনাস 
(প্রতি বংসর প্রতি হাজারে ) 

মেয়াদী বীমায়--১৯৮২ আজীবন বীমায়--১৫. 

হেড অফিস- আ্রার্-_ 


হিন্দুস্থান বিস্ডিংস্‌ থানা, দিল্ী, লাহোব, লক্ষ, 
কলিকাত।। পাটনা, নাগপুব, ঢাক] 


এজেন্সি-ভারতের সর্দার, বন্ধ মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা । 










শুনি পুশ পৃন্দসপুনুশামপাশপৃ্পুৎ পু শপপ্ৃদুশুপুাশস্পস্পিম্বম্পম্কিপশন। 





শুশুশুপু পচ শু পা পুত €শশাপুশশশপুশ্রাপস্শশ্রশশিশিস্রপিহশ পপ পুর শট শুই পাব 


“পশু পুশৃপুপুৎপুপূ শু পু পু পুপুপ্পশৃপুপুৎপুপুপুণ 
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THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 


এই পুপ্তকে লাহ বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্ত অবস্থা হইতে লাহ! 
বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিগ্া্ বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাহ 
হাইবে। স্বগায় রাজীবলোচন লাহ, মহাস্ম। প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহানতি জধগোবিন্দ লাহা, 
রাজ। রুসনাস লাহা, রাজ। হৃষীকেশ লাহ, স্বর্গ চণ্তীচরণ লাহা, শ্বর্গীম্ন অস্বিকাচরণ লাহ। প্রভৃতি মনীধিগণের 
কীঠিকলাপদমগ্ধিত জীবন-বৃত্তাস্থ বযবসা-বাণিছযে উহ্তিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর। উচিত। 
ত্ীপ্ডিম্থান 
কলিকাত। ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা! 


ফোন বড়বাঙলার ১৯১৮ 


সূচী 


বাংলার সম্পদ £_পাবন। জেলায় প্রাথমিক 
শিক্ষা । চিনি তৈরী শিক্ষা্থ সরকারী বৃত্তি। নারিকেল 
ছোৰডার শিল্প। দি ইইবেঙ্গল মার্চেন্টস ইউনিম্বন 
লিমিটেড। পেঁপে হইতে নৃতন শিল্প। দেশবন্ধু পটারী 
এণ্ড ইণ্ডাষ্িয়াল ওয়ার্কস লিং । (১*৫-১*৯) 
আধিক ভারত ঃ-ভারতের মেন্টাল গর্ণ- 
নেণ্টের টাকাকড়িৰ অবন্থ।। মিডিউল্‌ড_ ব্যাঙ্ছের অবস্থ!। 
টাটা অদরণ। ভারতীয় চা। রেলের আম। ওয়!গন 
লোডিং। ভারতীম্ন তুলা রিটার্ণ। তা খনিজ। 
(১১০-১১২) 
দুনিয়ার ধনঢদীলত £_আামেরিকার ফার্শ্দে 
নিয়োনিত ব্যক্তির সংখা।। “কোন্ড ষ্টোরেজ” ডিম। 


মাফিণ দেশে আলুর ব্যবসা। ফ্রান্সের নৌবল। 
{ ১১৩-১১৬ ) 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ $£_পরলোকগত স্থবরেঙ্জনাথ 
ঠাকুর। ভারতে স্তরী-শিক্ষা। বাঙলার দছ্েলপানা-সমূহেব 
শিল্পকল|। (১১৭-১২০ ) 

নোলাকাৎ $--ফ্রহেড সম্বন্ধে নতামত 
( পন্ধজকুমার মৃপোণাধ্যায়েব সহিত কণোপকধন ) 


(১২১-১২৩) 
পত্রিকা জগৎ ১২৫ 
সমাঢলাচনা। ১২৭ 
গ্রস্থপঞ্জী ১২৯ 
প্রবন্ধ £ 
উঞ্ততি চিশ্বার ফরাসী মনীষী কৌদসে” তুর্গে। ও 
ভলতেয়ার 


ইপ্রন্থ্নরতন বিশ্বাস, এম, এ, গবেষক, 
বন্বীয় ধনবিজ্ঞান পরিষং 





শ্রীচকশবচত্দ্র গুপ্ত অভ্িজাঁন প্রাপিস্থান--০ঘাষ গুপ্ত এণ্ড কোং 
.. কর্তৃক ভূমিকা লিখিত | রসারোড, কলিকাত|। 
শ্রীপস্কজক্কুমার মুখোপাধ্যায় (নভেল) ১৯৩৮ সন। 
কৰ্তৃক লিখিত মূল্য ॥* আন]। 


দারিত্রোর মর্শন্তদ্ কাহিনী বদি পাঠ করিতে চান “অভিজান”» পড়ুন! ইহাতে অপবাধতব ও 
সমাজ-তথের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহদ্ধ গল্পচ্ছলে দেও! হইয়াছে। 


কী বলল কলালপলাশপালপ স্নস্-রপশশশনস্রশ না ননসনন্ন পবন নন পবন বসন সপন চি 
বাঙলার 9 বাঙালীর নিক্তস্ম সব্পব্রহশ বীমা-প্রভিষ্টান 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, 


ইন্সিগুরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 


৩২ বৎসর কাল হ্বীমাকারী ও হার পরিজনবর্গের সেবা! করিয়া আসিতেছে 
নৃতন বীমা--৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর 


চল্তি বীমা ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর 
বীমা তহবিল ২ ৯৬ 
মোট সংস্থান ৩৬ 
প্রিমিয়াম আয় ৭8 
দাবী শোধ 


হিন্দুস্থাচনর বীমাপত্র নিরাপদ ও লাভজনক 
বোনাস 


( প্রতি বংসব প্রতি হাঙাবে ) 


মেয়াদী বীমায়-৯৮- আজীবন বীসায়স--১৫. 


১১১১১১১১১১১ 










শুাশ্রম্পুন্দিপশপনলুস্শপুনপৃন্ পুশ বপন পুপস্প + নীলা 


শা পা শশা পাস পা প-পৃ-পপপতশবপৃন্প শা সুত পুব লুক পৃ সুত লু পুরু পুত পুত সুরত পান পুত পাত সুত সুপ 
পপ পপ শপপপুতপু-পু-পুন্দুনুনদুতদ পরত পুত পুত সন সনত নত পুত পুত সুত সু সৰু সু সম পুত সুত পুত ত সং বুশ পাপা পুশ শীত পুল 


হেড অফ্িস-_ আাঞ্চ_ 
হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস্‌ স্গে, মান্্াঙ্, দিল্লী, লাহোর, লক্ষৌ, 
৫ * কলিলিকাতা। পাটনা, নাগপুর, ঢাকা । 
” এঢেজন্সিি-_ভাধনেহ সদায়, বন্থ। 
পুাছাকাহিরনি চে 








THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুস্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবন্ধ হইয়াছে । কি প্রকারে সাগান্ত অবস্থা! হইতে লাহা 
বংশ বর্তমানে ধলে মানে বি্ায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিঘাছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যহিবেগ স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাস্তা প্রাণরুষণ লাহা, মহারাজ! ছুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জষগোবিন্দ লো, 
রাজ! রুষুদাসু লাহ!, রাঙ্গা হৃষীকেশ লাহ!, স্বগীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বীয় অস্থিকাচরণ লাহ! প্রভৃতি মনীষিগণের 
er জবীবন-বুত্তাস্ত ব্যবসা-বাণিশ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত । - 
গ্রাপ্তিস্থান 
কলিকাত| ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা 


ফোন বডবাজার ১৯১৮ 


সুচী 


বাংলার সম্পদ ঠ_ বাংলাছ ভ্রমণ । চট্টগামের 
ডক-মঞ্জুর। বাকুড়া জেলা তোল। বন্ধের আেমান্দোলন। 
ভীষণ প্লাবনে প্রজার হাহাকার । সাড়ে বার কোটা 
টাকার খণ মীনাংসা। বাওলার বন-বিভাগ & 
€(১৩৭-১৪২ ) 
আঘথিক ভারত £_ডারতীয় চিনি-সঙ্ঘ। মহী- 
শৃরে নৃতন স্বাস্থাকেজ। মহীশূরে এলাচের আবাদ। 
প্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন। হৃপাবির গোলা হইতে কাগন্ 
উৎপাদন । (১৪৩১৪৫ ) 
দুনিয়ার খনচৌলত £--সিহোচানের রপ্তানি 
বাণিজা। বিদেশে চীনা উপনিবেশ । কুই-চাও এদেশে 
হালচাল। বিলাতে কাপড়ের কলের 
উত্তর আচাল110 শিল্প বীদা। 
( ১৪১-১৪৮ ) 


চাষ-আবাদের 
প্রিমিয়াম বুদ্ধি । 
ব্রাঞ্ছিলে নৃতন বীমা আইন। 

ন্যক্তি ও সঙ $_দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। 
হঠীশূর দেওয়ানের ৰাণী। ভাৱতীম অপরাধ-বিজ্ঞান 





শ্রীৰকেশবচন্দ্র গুপ্ত 
কৰক ভূদিক। লিখিত 


স্বীপঙ্কজক্ুমার মুখোপাধ্যায় 


কক লিখিত 


আঅৰ্ন্ভেজ্ঞানন 


নেভেল) ১৯৩৮ সন । 


পবিষং | - উংকল চাঙ সম্মেলন । ভার দেবাশ্রম-সঙ্ঘ। 
মাক্লি পণ্ডিত-সজএরিষৎ | ইউটেনিকৃস্‌ বা স্থ'গঠন 
বিষ্ঠা । ( ১৪2-১৫২ ) 

মোলাকাৎ £--বেথুয়াডহরীতে ক্ষীরের বাবসা! 
[ শ্রযুক্ত হীতেন্দ্রনাপ রাযের সহিত প্ঠেমেম্দ্রবিজয় সেনের 


কপোপকথন ] ( ১৫>১৫৫ ) 
পত্রি কা-জগৎ ১৫৬ 
ক্মালোচন। 
এগ্রস্থপঞ্জী 
প্রৰন্ধাবলী £ 


১) বৈদেশিক যুদ্া বিনিময় 
নগেজ্জনাথ চৌধুরী, এম্‌ এ ( নর্থ ওচেষ্টার্ণ 
ৃ ইউনিভাপিটি, আমেরিকা) ১৯১ 
(২) ' বাংলার শিল্প ও নৃতন ব্যান্ক বিল 
শ্রকালাচাদ চক্রবর্তী, দিনাজপুর ব্যাস্ক 


Ld 


রসারোড, কলিক[ত। । 


মুন্য ৪* আলি) 


দবিত্রোর মন্বস্কদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান,” পড়ুন । ইহাতে সপবাধতন্ব ও 


সদাছ-তত্বের বিশদ ব্যাপ্য। মতি সহজ গল্পচ্চলে দে ওয় হইছাছে। 


পাপথিস্তান_ঘোষ গুপ্ত এণ্ড ৫কাং 


ক 


বলল 


বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্পরভত বীযা-প্রতিষ্ঠান 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, 


ইন্মিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 


৩২ বৎসর কাল বীমাকারী ও তাহার পরিজ্ঞনবর্গের সেবা করিয়া শাসিতেছে 
নৃতন বীমা--৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর 
১০৭৫ 









চল্তি বীমা ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর 

বীমা তহবিল ২ 

মোট সংস্থান 

প্রিনিয়াম আয় ৭৪ 

দাবী শোধ *** ১ কোটি৮৫. % , 
হিন্তুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ ও লাভজনক 


বোনাস 
॥ ১ (প্রতি বংসর প্রতি হাঙারে ) 
মেয়াদী ৰবীমাক্ন-৯৮- আজীবন বীমায়--১৫২ 


হেড অক্ষিস- করার 
হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস্‌ বোঙ্গে, মাহ্াজ, দিজী, লাহোর, লক্কৌ, 
কলিকাতা। পাটনা, নাগপুর, ঢাকা । 


এজেস্সি-ভারতের সর্দাত্র, বন্ধা, মালয়, ব্ৰিঃ ইষ্ট আফ্রিকা । 





সৃস্টি 


THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুস্তকে লাহ। বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্ত অবস্থা হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিগ্ভায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্ক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে-। স্বীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা গ্রাণরুষ্ণ লাহা, মহারাজ! দুর্গাচরণ লাহ, মহামতি জযগোবিন্দ লাহা, 
রাজ! কষ্ণদস লাহা, রাজ। হযীকেশ লাহা, হাঁ চণ্ডীচরণ লাহা, শ্বগন্গ অস্বিকাচরণ লাহ! প্রভৃতি মনীধিগণের 
কীঠিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃদ্ধাম্ব ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতিকানী প্রতোক লোকের পাঠ কর। উচিত । 
শ্রীপ্চিম্থান 
কলিকাতা! ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাত। 
ফোন বড়বাজার ১৯১৮ 


বাংলার সম্পদ £_বাংল। দেশে জাহাজ 
নিশ্াণ। বাংলার তাত শিল্প। জেলের শিল্প উবা। 
কাণি মহকুমায় দুডি্ষ। বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ ফ্যাকাণ্টি। 
পাট ও ইঞ্চিনিছারিং শেয়ার | *কলিকাত। কর্পোবেশনের 
শ্রমিক ধর্শঘট । মংগ্তভীবীদের অভিযোগ । খাসমহলের 
প্রজাদের অভিযোগ । বঙ্গীয় দোকান কর্চারী বিল। 
বিলের প্রধান বিধানসমূহ ৷ ( ১৬৪-১৭৩ ) 

আথিক ভারত £-মহীশূরের সরকারী রেল- 
ওয়ের আয়। ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক। ভারতবর্ষের 
রিছার্ত ব্যাঙ্ক। বর্ধা ও, ভারতের বাণিজ্য-চুক্ি। 
ক্রি্ারিং হাউসের আদান প্রদান । লিডিউল্ড ব্যাঙ্কের 
অবস্থা। কেন্দরী সরকারের আয়-ব্যয় । জীরন বীম। 


আইন। সাইকেলের উপর কর ধার্য্য। ' বিবাহিত, * 
(১১৮৯৬) 


বালিক! বিক্রয়ের প্রথা । 

দুনিয়ার ধনঢদীলত £ _ইংলগড ও ওয়েলসের 
জনদংখ্য।। বৃটেনের মোটর আরোহী । ক্যান্টনে চাউলের 
অভাব। আমেরিকায় বিমান ক্রয়ের ব্যবস্থা। মাকিণ 
নৌবহব ও সৈশ্তদল।. জাপানী শিল্পের ছোট-বড়- 


সুচী 


মাঝারি। মাকিণ ব্যাঙ্কের কেওড়া'তঙার। মরিৎস্থই 
কারবারে সঙ্ষ-প্রতিষ্ঠ।। - (১৭৭-১৭৮ ) 

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ £-পরলোকে মন্মখনাপ 
মুখাজ্জী। বঙ্গী় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ। সমাজ 
বিজ্ঞানের মাকিণ বাবন্থা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
রবীন্ত্রদ্ব্না। ( ১৭৪-১৮৯ ) 


নোলাকাৎ £-বাংল/র ভূমিব্যবস্থার নয়! 
মুসাবিদ! [জনৈক গ্রামবানীর সহিত অযুত প্রফুললরতন 
বিশ্বাসেক্ কথোপকথন ৷] $ ১৮২ 
পত্ৰিকা-জগৎ 
সমালোচনা 
গ্রন্থপঞ্জী 
বাহারী ত". 
(১) ফরাসী সঙগাজশীস্ত্া সসিমে। ও কং 

প্রচুল্পরতন বিশ্বাস, এম্‌ এ 


(২) নলকৃপ মেরাফত 
শ্রবিপদবারণ সরকার, বি এ 





শ্বীঁচকশবচন্দ্র গুপ্ত 


অ্ভিজ্ঞান 


প্রাধিস্বান_€ঘাষ গুপ্ত এণ্ড কোং 


কৰক ভূমিক। লিখিত রসারোড, কলিকাত।। 
শ্রীপক্কজকুমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কক লিখিত মূল্য দ* আন! । 


দারিপ্রোর ম্খস্থদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান?” পড়ুন । ইহাতে অপরাধতত্ব ও 
সমাঙ্গ-তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা মতি সহজ গল্পচ্ছলে দে ওয়া হইয়াছে। 


চশশাশসনশস্রশাশশশন (শাশশশনপনশাশশিস্রশশশ ক কন কৃ 


-ৰাঙলার ও বাঙালীর নিজস্গ সর্পসত্বহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান- 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, 


3 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, 


| 





Pd 


পুতলা দুপুনদু্পুপুশপুনননপুবপুপুুপুনপুপ পু PERI ES ET TT Ts 2 2 নন 


বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ দ্বাতীদ্ব আদর্শে ৩৩ বংসরকাল স্বপরিচানডিৎ, বাঙালীব নিজস্ব সর্কাবুহং 
আপিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিদা সংসারে শ্বধন্বাস্চন্ ও শান্গি স্্রতিঠিত কক্ন। 





(মে হইতে চিসেম্ববঃ ১৯৩৯) 


নৃতন বীম। ১ কোটি ১০ লক্ষের উপর 
মোট চল্তি বীম! টাকার 
মোট সংস্থান ৫৬ লক্ষের 





- 
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র (যেমন নিরাপদ ০তমন লাভজনক 


_বোনানু 


প্রর্জিবসর প্রতি হাজারে 
মেয়াদী বীমায়_১৮২ আজীবন বীমায়_১%২ 
হেড অফিস- হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাত|। 


ব্রাঞ্চ বোঙ্গাই, মান্দ্রাজ, দিজী, লাহোর, লক্ষ, নাগপুর, পান! ও ঢাক1। 
এঢজন্দি-ভারতেতর সপ্পত্র ও ভারঢতর বাহির । 
Ey হৃপঞপশুপশিপূশৃশ্পস্ ক কৃশ 


THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুস্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্ত অবস্থা হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিগ্থায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিরাছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পা এম 
যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহ।, মহাম্। প্রাণকৃষণ লাহা, মহারাজ! দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জঘগোবিন্দ লাহ; 
রা 1 কৃষদ।স লাহা, রাঙ্গা হৃদীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অস্বিকাচরণ লাহ! প্রতি মনীধিগণের 
কীঠিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃতাস্ত ব্যবসা-বাণিঙ্্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর! উচিত। 
প্রাপ্তিস্থান 
কলিকাত| ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাত। 


ফোন বড়বাজার ১৯১৮ 








সুপ de de 2 


সূচী 


বাংলার সম্পদ পাট চাষ নিযন্ত্রণ। 


ইউনিয়ন বোর্ডের কাহ্বকর্দ্ম, ভোটাধিকার । আদ-বাধ। 
রাস্তাঘাট নিশ্বাণ। পানীয় জল লরবরহ্থি। সাধারণ 
স্বাস্থ্য! চিকিংসাবিষয়ক সাহাধ্য। শিক্ষ।। ইউনিয়ন 
বেঞ্চ। ইউনিয়ন কোর্ট । দ্েেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন 
বোর্ডের সম্পর্ক । (১৯৯২৩) 

আথিক ভারত £-উত্তর-পশ্চিম সীমান্ধ 


প্রদেশে কংগ্নেসী শাদন। আয়কর-বৃদ্ধির সম্তাবন!। 
লড়াইয়ের যুগে আদিক ভারত। রোজার *কষিশন। 
(২০৪-২৪৯ ) 

দুনিয়ার ধনট্রদশলত £-_ছুনিয়ার যুদ্ধকালীন- 
অর্থনীতি । আমেরিকায় তুলার মাবস্তকত1। আমেরিকায় 
বিদেশী তূলা। আমেরিকায় পনির উৎপাদন। অগ্নিকাণ্ডে 
আমেরিকার ক্ষতি। ব্রহ্মদেশে চীন উৎপাদন। আমেরিকায় 
তামাক উৎপাদন। আমেরিকায় কৃষিদ্রবোর আমদানি ও 





ব্যক্তি ৪ সও্ষ্ম £-গরলোকে পঞ্চানন তর্করস্। 


বীনা সম্মেলন । াইল্যাণ্ডের শুভেচ্ছ। মিশন । ভারতী 
রাষ্্রবিজঞান-সন্মেলন। গবেষণার আদমস্থমারি। লোক- 
বিস্তার গবেষণা । ( ২১৫-২১৭ ) 
গোলাকাৎ $-যু( হতাহতদিগের ক্ষতিপূরণ। 
[ ্রযৃক্র পঙ্ধজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কপোপকপন ]। 
(২১৮) 
পত্রিক1জগ্খ 
সমাঢলাচনা। 
গ্রস্থপঞ্জী 
প্রবন্ধাৰলী £ 
ঈভাতা ও অপ্কাধ ? 
-জীঁপক্কদকুষার মৃখোপাখা.এম্‌ এ, বি এল 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় 





রপানি। (২১২১৪) প্রনগেন্জ্নীথ চৌধুরী, এম এ ( আমেরিকা ) 
শ্বীচকশবচজ্জ গুপ্ত জহি ভ জ্ঞান প্রাধিস্থান_০ঘাষ গুপ্ত এণ্ড কোং 
কর্তৃক ভূমিক! লিখিত রসারোড, কলিকাত|। 
শ্রীপহ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কতৃক লিখিত মূল্য দ* আন।। 





দারিত্রোর মর্ণ্ন্কদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান”* গড়ুন ॥ ইহাতে অপরাধতত্ব ও 
সমাজ-তত্বের বিশদ ব্যাখ্য! অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয্াছে। 


ৃ 
| 


_বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্্ব্বহৎ বীসা-প্রভিষ্ঠান-_ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, 


বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূণ জাতীয় মাদর্শে ৩৩ বংসরকাল স্বপরিচালিত, বাঙালীর লিক স্কাুহং 
আরিক প্রতিষ্টান । ইহাতে জীবন বীনা করিছা সংসাবে স্বব্থাচ্ছন্দা ও শনি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। 


(নে হইতে ডিঃসন্থর, ১৯৩৯) 


নূতন বীম! ১ কোটি ১০ লক্ষের উপর 

মোট চল্‌তি বীমা টাকার 

মোট সংস্থান ৫৬ লক্ষের 

বীমা তহবিল 

দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯) ১,১৯৭ , 1 
a EE D9 
হিন্দুস্থাননের বীসমাপত্র যেমন নিরাপদ (তেমন লাভজনক 

-বোনাস=- 
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে 


সুত নু আঠু পুনু পু পুশ পুওপু পপি সুপ কুনু £০ সুতং) পুত সুত পপ সু ত সুত বত পুৎুপুু পুত 


মেয়াদী বীমায়--১৮২ আজীবন বীমায়_১৫২ 


পা্ুপুুশািন্পপপ্রস্পম্রশপিপস্পৃশ্রশ-শস্-পুষ্প দুপা পৃশ্পুশপনশ নূ-পৃপুনপৃনপপুনপুম্পপানশ-পৃনৃনুল্ন নৃশুন্পৎপৃতপৃন্পপশাশন্পি পুশপুনপুনপুশূনপূনশুপুব পু 


পূ 

প্‌ 

পু 

হেড অফ্িস- হিন্দুস্থান বিস্ডিংস্‌, কলিকাত!। 

থর বোগই, মান্দা, দিল্লী, লাহোর, লক্ষৌ, নাখপুর, পাটন। ৫ ঢাক।। নু 

t এঢজন্সি-ভারততর সর্ত্র ও ভারঢতর বাহিঢর । পু 
কাস পাস পপ পুন কস্া বশ পুস্পুশই পুশ পশু শতবলী শপ শপ 








THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 


এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইগ্রাছে। কি প্রকারে সানান্ত অবন্থ। হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে নানে বি্বায় বঙ্গনেশে বিশিষ্ট স্থান অশিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পানু! 
ঘাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহস্ম। প্রাণকৃষ্ণ লাহা, নহারাছ। দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জফগোবিন্দ লাহা, 
রাঞ্জ! রুমদাস লাহা, রাঙ্ধা হৃযীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, শ্ব্গীন্ন অশ্বিকাচরণ লাহ। প্রস্থতি সনীধিগণের 
কীহিকলাগসনিত জীবন-বুস্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত। 
ত্ীপ্তিস্থান 
কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা 


ফোন বড়বাদার ১৯১৮ 


সূচী 


বাংলার সম্পদ্‌ £ রংপুরের কথ।ঃ লোক- 
লংখ্যা। আপিক অবস্থা। আয়তন। রাস্তাঘাট ও 
বাবলায়বাণিজ্ঞা। উৎপস্ন কলের ক্রয়-বিক্রমের ব্যবস্থা। 
প্রজাস্বস্বের গন্ধণ। জরীপের খরচ আদাহ। বঞ্চমান 
ছেলায ছুভিক্ষ। পাট চামের শেষ পূর্ক্মা ভাষ 
(২৩১-২৩৫ ) 
আতিক ভারত £-_মামকর পরিবর্তন । ভারতীয় 
(ড গালা শিল্প৷ চায়ের বাণিছ্য। ঘযুক প্রদেশের 
“প্রোবেশন ওয়ার্ক” ১৯৪* সনের বিবরণী । বালিকা 
অপরাধীর উদ্ধার । ১৯৪* সনের ইক্ষুর তবিস্বন্বাণী। 
স্বড়৷ হুট মিল। এল্পায়ার হুট কোম্পানী । প্রেদিডেন্সি 
জুট নিল। (২৩৮২৩৮ ) 
দুনিয়ার ধনঢদীলতভ £_ যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের 
আধিক অবস্থা। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড । ইংলণ্ডের বাজারে 
পাইকারী দর। ইংলণ্ডে কষ্ট, অব লিভিং ইনডেক্স । 
ইংলণ্ডে মাহিনার হার। ক্যানাডার ব্যবসা-বাণিজ্যের 






হালচাল । আন্তর্জাতিক গোধূন পরিস্থিতি । ক্যানাডার 
গম! জাৰ্শ্বাণ-অধিকৃত এলাকা । মাৰ্চজ্ছেটিন| ও অন্যান 
দেশ। ( ২৩৯-২৪৩ } 

ব্যক্তি ও সঙব $-ক্লফ্নগর হিন্দুসম্মেলনে 
সভাপতির অভিভাষণ : বাঙ্গালীর ছুর্দশ।। হিন্দু 
মহাসভার মাদর্শ । বাঙ্গলার হিন্দুদের কর্তব্য । নিরন্তর 


বাঙ্গালী হিন্দু । পরলোকে বরিশালের. নৈষ্টিক কংগেস 

কর্থী। ( ২৪৪-২৪৯ ) 
সোলাকাৎ $-দেশীয় শ্রমিকের স্বাস্থ্য (মুক্ত 

পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কপথোপকপন) ২৫০ 
পত্রিকা জগত ২৫৩ 
সমালোচনা ২৫৫ 
গ্রস্থপঞ্জী ২৫৭ 
প্রবন্ধ ৫ 


প্রগতির পথে দানব সভাত! 
ভীপ্রফুল্পরতন বিশ্বাস, এম এ 





শভ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ্রাপ্তিস্বান_০ঘাষ গু 
ভভ্ভিত্জীন্ন প্র এণ্ড কোং 
কর্তৃক ভূমিক। লিখিত 5 রসারোড, কলিকাতা। 
শ্রী পহ্ছজকুমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কর্তৃক লিখিত মূল্য ৪* আন|। 





দারিত্রোর স্শন্ধদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান+» পড়ুন। ইহাতে অপরাধতন্ব ও 
সমান-তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দে ওয়! হইয়াছে। 


ৃ 





_বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্পরুহৎ বীসা-প্রতিষ্ঠান_ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ. 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড. 


বাঙাগী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় সাদর্শে ৩৩ বংসরকাল স্বপরিচালিজ, বাঙালীর নিজ সর্ব 
আবিক প্রতিষ্টান । ইহাতে জীবন বীনা করিয়া সংসারে হুপস্থাচ্ছন্দা ও “বন্দি সত প্রতিষ্টিত কন । 


(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) 


নৃতন বীমা ২ কোটি ১০ লক্ষের উপর 
মোট চলতি বীমা ১৭ টাকার 
মোট সংস্থান ৩ ৫৬ লক্ষের 
বীমা তহবিল 
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯) ৮৫87. ক 
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র ০ষসন নিরাপদ ০তমন লাভজনক 
বোনাস 
প্র প্রতি হাঙ্গারে 


রর 


মেয়াদী বীমায়_-১৮২ আজীবন বীমায়_১%২ 


হেড অফিস- হিন্দুস্থান 'বিজ্চিংস্, কলিকাত!। 
বাগ _বোঙ্বাই, মান্্াঙ্ছ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষৌ, নাগবুর, পাউন। এ ঢাকা 
এঢ্জন্সি_ভারঢতর সল্পত্র ও ভারঢভর বাহির । 


স্শিশ্ন ব্পাশস্প সপ পুষ্প ৮ সপ শাসন পপ পানপস্টী ত 


THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুস্তকে লাহা বংশের উত্নত্তির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কি প্রকারে সামান্ত অবস্থা হইতে লাহ। 
বংশ বৰ্তমানে ধনে মানে বিস্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অপিক্কার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাম - 
যাইবে। স্বপায় রাজীবলোচন লাহা, নহাস্। প্রাণকুষ্ণ লাহা, মহারাজ! দুর্গাচরণ লাহা, নহানতি জফগোবিন্দ লাই।, 
রাজ। কৃষ্ণদাস লাহা, রাজ। হমীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় 'অন্বিকাচরণ লাই। প্রস্ততি মনীধিগণের 
কীহিকল।ণসমন্িত জীবন-বৃত্ান্ত ব্যবসা-বাণিভ্যে উন্ততিকানী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর! উচিত। 
গ্রাপ্তিস্থান 
কলিকাত। ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা! 


ফোন বড়বানার ১৯১৮ 


সমপনপাপ্শাশাস্কস্ন পাশপাশি প্স্াসপসপপস্ট পপ পপ-পাশ্সপস্স্পৃপৃপুপৃপ্পশপাশপশস্টিপবস্পণ লুশুস্শাশাশাশাশাশাশাশত 


শপ পপ পুন লুপুদ পপি 








সুচী 


বাংলার সম্পদ £_ কলিকাতায় ষ্টোভ নির্শ্মাণ। 
বেকারের চাকুরী সংস্থান। ঢাকার পলী-উন্নয়ন। ই্রীমার 


সাভিল বন্ধ। যেদিনীপুরে বন্া-পীডিতের হাহাকার। 
বাংলার ভুমি রাজছ্ব। ( ২৬৩-২৬৬ ) 

আথিক ভারত £_ভারতে লোকোমোটিভ 
নিৰ্বাণ । ভারতে চিনির কল। ( ২৬৭-২৬৮ ) 

দুনিয়ার ধনঢেদীলত £-_পূর্বা এশিয়ায় নয়া- 
বিধান।  প্রশান্ত-মহামাগরে ব্যবসা-বাণিজ্য । ফিলি- 
পাইনের আধিক ও রাষ্টরিক অবস্থা। চীনে মাকিণ 


সংস্কতি। জাপান বলাম আমেরিকা । বৃটেনের ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও আগিক অবস্থ|। ( ২১৪-২৭২ ) 

ন)ন্তি ও সঙ্ঘ $--শাস্তিকামী চেম্বারলন। 
যুদ্ধ ও ভারতীয় রেলওয়ে ( ২৭৩-২৭৫ ) 





শত্রীটকশবচজ্দ্র গুপ্ত 





শভ্ভিজ্জান্সি প্রাপ্তিস্থান--ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং 


মোলাকাৎ $-পুরাতন ও নৃত্নের মতহৈদের 
সমাজতত্ব ( শঁপক্ধজকুনাণ হুখোপাধ্যাথের গতিত কথোপ- 
কন) 
পত্ৰিকা-জগৎ 
সমাঢলাচনা। 
গ্রস্থপঞ্জী 
প্রবন্ধাবলী £ 
(১) বৈদেশিক মুদ্রাবিনিম় 
শ্রনগেম্্রনাথ চৌধুরী, এম, এ ( নর্থওচেষ্টার্ণ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, আসেরিক1 ) 
(২) ভারতে লোকবৃদ্ধি সমস্ত৷ 
শগ্রচু্নরতন বিশ্বাস, এম, এ 
(৩) সোভিযেট রুশিয়ায় শিক্ষা 


২৭১ 


২৮৬ 





কর্তৃক ভূমিক) লিখিত রদারোড, কলিকাত।। 
শ্রীপন্থজক্মার যুচখাপাধ্যাক় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কৰ্তৃক লিখিত মূল্য দ* আন।। 


দারিত্রোর নর্বস্কদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান”” পড়ুন ॥ ইহাতে অপরাধতত্ব ও 
সমাজ-তত্বের বিশদ ব্যাখা! অতি সহজ গল্পচ্ছলে দে ওয় হইয়(ছে। 


| 





i 


-বাঙলার ও বাঙালীর নিজন্স সর্পবৃহুৎ বীসা-প্রতিষ্ঠান-_ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ. 


ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, 


বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বংসরকাল সপরিচালিত, বাঙালীর নিজ সর্বাতৎ 
আপিক প্রুতিঙগান । ইহাতে জীবন বীমা করিছা সংসাবে সপস্বাচ্ছন্দা ও শান সুপ্রতিষ্ঠিত করুন । 


(মে হইতে ডিসেদ্বণ, ১৯৩৯) 


নৃতন বীম! ১ কোটি ১০ লক্ষের উপর 
মোট চল্তি বীমা “টাকার 

"মোট সংস্থান ৫৬ লক্ষের 
বীমা তহবিল 


পশস্ পুষ্প কপাশ্পশ্পপিপৃপপ্দুশপুপ-পস্কু পৃ পশাপশ্ধ লন্ত 


দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯) *** ১ 





১০১০৪১৪8558 88 রী: 
হিন্দুস্থাচনর বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক 


-বোনাপ-_ 
প্রতি বৎসর প্রতি হাঙ্গারে 


* মেয়াদী বীমায়_১৮২ আজীবন বীমায়_১৫ 
- হেড অফ্িস-_-হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাত!। 


ভ্রাঞ্চ_বোদ্বাই, মান্দাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাক।। 


এজেন্সি-ভারতের সন্বত্র ও ভারঢেতর বাহিঢির ৷ 
১ আপ বলক পশু 


THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 


এই পুস্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে | কি প্রকারে সামান্ত অবস্থ। হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে দানে বিগ্ভাদধ বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচম্র পাএছ। 
ঘাইবে। স্বর্গীয় রাীবলোচন লাহা, মহাস্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি হৃষগোবিন্ধ লাহ," 
রাজ রুষ্দাস লাহা, রা! হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অস্থিকাচরণ লাহ। প্রতি মনীধিগণের 
কীহিকগাণসমন্থিত জীবন-বুত্তাস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত। 


প্রাপ্তিস্থান " 
কলিকাত। ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাত। 


ফোন বচবাজ্ার ১৯১৮ 


পপ পুত নন নকশা চন বুপুপু পশু পাপত পু সুত বুশ পুপ্নুশু পপ পূ পপ 


শপাপুজপুজউৎপুৃজপৃঞপুনৃস্পুকপসু্কলপৃকপ্পিত বকুনি 











পান পুশশুতপুও পুত পুবপুতপুত পুন 


স্‌চী 


বাংলার সম্পদ £-পাট রপ্তানির মাসিক 
ফিরিস্তি। পাটজাত ছুব্য। কাচা পাট ও পাটজাত 
ডরবা। থলে ও চটের মজুদ পরিমাণের হিলাব। পাট 
সম্বন্ধে গবেষণা । পল্লী-কল্যাণ প্রচেষ্টা । কাধিতে বর্তমান 
ফমলের দুরবস্থা! । ( ২৯৫-২৯৮ ) 

আথিক ভারত £- লাঙ্গার বাধিত্য। ভারতে 
তুলার খাদন। পাট্রে জিনিষ। লিলোন চা। ভারতীয় 
কোম্পানীর ডিভিডেগু। চাউলের অবস্থা। কেরোসিন 
তৈল। চায়ের কথ!। কাচা তৃল।। করাচী পোর্টট্রাষ্টের 
আবশ্বকীয় ড্রব্যাদি সরবরাহের কখা। চটের থলিয়া। 
পশু-চিকিৎসালয়ের “গোক্কেন জুবিলি”। বিশু শোণিত 


প্রস্তত। মাছের তেল। ( ২৪৪৯৩০৩ ) 
দুনিয্নার ধনঢদীলত $_ পাত । গ্রেটত্রিটেনে 
ডিসএবিলিটি পেনশন। ফ্যামিলি" এলায়েন্স । শ্বর্ণের 


রিজার্ত। ইণ্ডিয়া, চায়না ও হংকং হইতে স্বর্ণরপ্তানি। 
পাইকারী দরের উঠা-নাসা। ৯ ট ত দ্রব্য ও কাচা 








পাটের দর। পাটের নৃতন ব্যবহার ৷ ব্রিটেনের আমদানি d 
বাণিছ্যের উন্নতি । ( ৩০৪-৩৪৭ ) 

“ব্যক্তি ও সঙ্ঘ £--বিলাতে ভারতীয় শ্রমিক- 
দের ট্রেনিং। ঢাকায় ডক্টর শু!মাপ্রপাদ । আধুনিক 
সাহিত্যে প্রগতি ॥ বিশিষ্ট সাহি [দেবীর লোকান্বর। 
এমেচার ফটো গ্রাক্ি প্রদর্শনী । ( ২০৮-৩১৪ ) 

মোলাকাৎ ৪ পুরাতন ও নৃতনের মতহৈধের 


সমাজততব।  ( শুীপন্ধজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
কণোপকথন }। * (৩১৫-৩১৭ ) 
পত্ৰিকা-জগৎু ৩১৮ 
সমালোচনা ৩২১ 
এন্থপঞ্জী 
প্রবন্ধাবলী £ 


(১) সমাজ-শাসন ও অপরাধ 
শ্রপক্কজকুসার মুখোপাধ্যায় 
(২) বোষ্বাইঘ়ে বিনয় সরকার 





শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত অভ্ভিজান প্রাপিস্থান--ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং 
কর্তৃক ভূমিকা লিখিত দি রসারোড, কলিকাতা 
শ্রীখাস্কজকুমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কৰ্তৃক লিখিত ৭ মূল্য ৮: আন।। 





দারিজ্োর মর্বস্কদ কৃহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান?” পড়ুন। ইহাতে অপরাধতৰ ও 
সমাজ-তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দে ওয়! হইয়াছে। 


4 ভা 


চস 





বাঙলার ও ৰাঙালীর নিজন্স সর্নত্বহৎ বীমা'-প্রতিষ্ঠান_ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ. 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড. 


ৃ বাঙালী প্রতিষ্ঠিত 


(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) 









নৃতন বীমা ২ কোটি ১০ লক্ষের উপর 
মোট চল্তি বীমা ১৭ টাকার 
মোট সংস্থান ৩ ৫৬ লক্ষের 
বীমা তহবিল 
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯) ১, ৯৭ 
tL 2: 
হিন্দৃস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেসন লাভজনক 
--বোনাশ_ 
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে 
* মেয়াদী বীমায়--১৮২ আজীবন বীমায়_১%২ 
হেড অক্ষিস-_ হিন্দস্থান বিজ্ডিংস্‌, কলিকাত!। 
আাঁঞচ- বোঙ্বাই, মাঙ্দান্ড, দিল্লীয লাহোর, পক্ষ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা। 
এচজন্দি_ভারঢতর সর্বত্র ও ভারচতর বাহিত! 
by দিপাশ-ুগাশলুপপ-প ef 





THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 


এই পুস্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে 


প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বংসরকাল স্থপরিচালি-ত, বাঙালীর নিজ্দ্ব সর্বাবুহৎ 
আধিক প্রতিষ্ঠান । ইহাতে জীবন বীমা করি সংসারে সুবন্বাচ্চন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। 


কি প্রকারে সাসান্ধ অবস্থা হইতে লাই! 


বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিষ্ঠায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পা য়া 
যাইবে স্ব রাতীঝলোচন লাহা, মহাস্ব! প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজ। ছুগাচরণ লাহা, নহানতি জযগোবিন্দ লাহা, 
রাজা কষ্চদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বগীর় অস্বিকাচরণ লাহ। প্রভৃতি মনীষিগণের 


কীঠিকলাপদমন্থিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্নতিকানী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর! উচিত । 


গ্রীপ্তিস্থান 
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা 


ফোন বড়বাজার ১৯১৮ 


স্‌চী 


বাংলার সম্পদ £--হিন্দুন্থান রবার ওয়ার্কস। 
চিকংসালয়ের উন্নতি । শিল্প-শিক্ষ।। বঙ্গীঘ শিল্প- 
[লয় । বঙ্গদেশে নেডিক্যাল স্থুল । চট্টগ্রাম মেডিক্যাল 
হুগলী জেলায় পল্লী-উন্ননের কাধ্যাবলী। পাটের 
নৃতন বালির ব্যাগের বর্ডার । সরক্কারী 
(৩২৪-৩৩১) 
আধিক ভারত £-_ভারভীদ্ব তামাক । রটগ্রুফ 
শ্রাগুব্যাগ। ভারতীয় ডুলা রপ্তানি । তুলার পিসগুড়স্‌ । 
সমুদ্রপথে আমদানি । মহীশৃরে বিমানের কারখানা । 
(৩৩২-৩৩৩) 
দুনিয়ার থনচ্ৌলত £-_অষ্টেলিঘার পেট্রোল । 
আমেরিকার বাণিল] হাস। আমেরিকায় মেম্বার ব্যাঙ্কের 
যাণ্মাসিক আয়ের তাণিকা। মাকিণ ফেডারাল রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের ( মেম্বার )। মাকিণ বিভ/লয়ের “স্থূল লাঞে”র 
খা রবের তালিক|। (৩৩৪-৩৬৬) 





শ্ীচকিশবচত্দ্র গুপ্ত 





ব্যক্তি ও সঙ £-_ শাস্তি নিকেতনের পৌষোং- 
সবে কবীর রবীন্দের বামী। নিখিলবঙ্গ কেরাদী সম্মেলন । 
কলিকাতায় আদমহৃমারী। ( ৩৩৭-৩৪* ) 
0মালাকাৎ £-সমাজ-বিবর্তন। ( এঁযুক্ত পঙ্কজ. 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কখোপকখন ) ( ৩৪১-১৪৪ ) 
পত্রিকাজগৎ্ 
সমালোচনা 
গ্রস্থপঞ্ী 
প্রবন্ধাবলী £ 


(১) রাজেজ্্রনাথ মিত্রের সম্পত্রিশাস্তর 
ডক্টর শ্রমপীন্্রমোহন মৌলিক, ভি এপি পল্‌ 
(রোম) ৩৫১ 
(২) ফরাসী দেশের চাষ আবাদ 
ভীগ্রফুল্রতন বিশ্বান, এম্‌ এ 


৩৪৫ 


৩৪৮ 


৩৫০ 





অনভেজ্ঞান প্রাণ্তিস্থান--ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং 


কর্তৃক ভূমিক! লিখিত রুসারোত, কলিকাতা । 
শ্রীপন্কজকুমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৪৩৮-সম। 
কৰ্তৃক লিখিত মূল্য ॥* আম।। 





দারিহ্োোর মশ্বন্তদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান ““'অন্ডিজান+” পড়ুন। ইহাতে অপরাধতন্ক ও 
সমাজ-তত্বের বিশদ বাাখ্যা অতি সহজ গ্চ্ছলে দেওয়া হইয়াডে। 


2754 3. 


চলু ERTL ELL 
_বাঙলার ও বাঙ।লীর নিজন্স সর্সব্বহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান_ 
হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ, 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, 


বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বংসরকাল স্রপরিগালিহ, বাঙালীর নিজ মর্বাবতং 
আপিক প্রতিষ্ঠান । ইহাতে জীবন বীমা করিছা সংসাবে সবস্থাক্ডন্দ্য এ শান্তি স্ব প্রতিষ্ঠিত করুন। 





( মে হইতে লেন, ১৯৩৯) 


নৃতন বীনা ২ কোটি ১০ লক্ষের উপর 
মোট চল্তি বীমা ১৭ টাকার 

মোট সংস্থান ৫৬ লক্ষের 
বীমা তহবিল 


দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯) 





হিন্দুস্থানের বীসাপন্র (যেসন নিরাপদ তেমন লাভক্তনক 


শাঞপপুক্পৃসপুত বেশ পুশ শান পপশিশ পুশ শু পু পু পু পশু পপ 


স্টপ শিস পাস্পানপিসনপুপপপাশপপুপপশ্রশ্রপন পপ্পাশপতপৃ-শৃ- পুশ নুনু শশ্কিশশশুশাশশিস্রপ নন বলক শুন পুশ পুশ 


বোনাস 
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে 
= i 
মেয়াদী বীমায়-_-১৮২ আজীবন বীমায়-_-১%২ £ 
পৃ 
£ 
হেড অফ্কিস_হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস্, কলিকাত।। নু 
আলাপ বোখাউ, মান্জাছ, দিজী, লাহোর, লক্ষ, নাগপুর, পাউনা ও ঢাকা। Fy 
এচ্ভন্সি-ভারচভর-সর্ত্র ও ভারঢতর বাহিঢের। 7 
tHE TET FEE Te পপ পপ পা্লব শন ৭ বশর পাঁশরী পৃপ্পস্প্শঠপৃনপস্ পুশ শাঁ্পস্পষলঁল্টী শাপক 





THE LAW FAMILY OF CALCUTTA 
এই পুস্তকে লাহ! বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াডে কি প্রকারে সামাগ্ত অবস্থা হইতে লাহ। 
বংশ বর্তমানে ধনে মানে বিষ্ায় ব্দেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিরাছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পা ওয় 
যাইবে স্বর্গীয় রাজীবঁলোচন লাহা, মহায়্া প্রাণকষ্ণ লাহা, নহারাদ্রা দুর্গাচরণ লাহা, নহানতি জয্গোবিন্দ লাহা, 
রাজ! কদ'নাস লাহা, রাদ্বা হৃষীকেশ লাহ।, শ্বগীর চণ্ডীচরণ লাহা, শ্বগীর অন্বিকাচরণ লাহ। প্রভৃতি মণীদিগণের 
কীঠিকলাণসমন্বিত হরীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য উশ্তরতিকানী প্রত্যেক লোকের পাঠ কর! উচিত। 
গ্রাপ্ডিস্থান 
কলিকাত। ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাত! 


ফোন বড়বাজার ১৯১৮ 


সুচী 


ংলার সম্পদ £যুদ্ধ-প্রচেষ্টাম বাংল! দেশ। 
মেদিনীপুর কটন মিল। গো-মহিষাদির বাজার-দর। 
বরিশাল সেবা-সমিতি । (৩৬১-৩৬৪) 
আধিক ভারত £_ভারতীয় পাট রপ্তানি। 
যুদ্ধের সময়ে দ্রব্যের কাটুতি। মোটর ব্যবহারের হিসাব। 
পাট ও তাহার মনমুকম। অজ ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই 
লিঃ। ভারতীর রেলপথ। ভারতীয় রেলে পুঁজির 
হিসাব। নৃতন লাইনে ও কন্ষ্টাকৃশনে পু'জির পরিমাণ। 
রেল ও মোটর রাস্তা এবং মেট্যাল্ড, রাস্তার মাপ। 
প্রদেশ হিসাবে রা | তৈদ্বার ও মেরামতের খরচ । 
(৩১৫-৩৬৮) 
দুনিয়ার ধনঢদীলত £_-বিভিন্ন দেশের রাস্তা। 
নিউজিল্যাণ্ডে পাটের জিনিষ প্রস্তুতকারী মিল। বিদেশী 
বাজারে বিক্রয় উপযোগী আইসের দাম। তুলা খরচ। 
আমেরিকার ফেভারাল রিজার্ত .ব্যাঙ্কের সুদের হার। 
রাশিয়ার পণ্য রপ্তানির শ্রমত!। ব্রিটেনে অতিরিক্ত 
মুনাফ। করের কল। বৃটেনে বেকার-সংগ্যার স্বাপ। মহাযুদ্ধে 


শ্রীঁচকশবচক্দ্র গুপ্ত 








নারীর অংশ গ্রহণ। বৃটেনের ব্যনসাবাণিদা। “গণ ও 
উজার” আইনের অর্থনৈতিক তাখপর্যা। (৩১৪-৩৭২) 

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ £--ভারতীয় বিমান-বাহিনী। 
বঙ্গীয় আন্ধন্ব-নিবারণী সমিতি । নাধদের শিক্ষাদান 
বাবন্থ।। ভারতের নৃতন প্রদান সেনাপতি । বিমান 
আক্রমণ আশঙ্কা সতর্কত।। (৩৭৩-৩৭৪) 

সমোলাকাৎ পল্লী ও নগর-জীবনের সমাদ- 
তৃত্্ব। ৩৭৫ 


পান্র ৰকা-জগৎ 

সমালোচন! 

গ্ৰন্থপঞ্জী 

প্রবন্ধাবলী £ 

(১) ফরাসী দেশে চাষ আবাদ 
শ্রীপ্রচুল্পরতন বিশ্বাস, এম এ 

(২) বৈদেশিক মুদ্র। বিনিমন্ন 

ঞ প্রনগেন্্রনাগ চৌধুরী, এম এ 





ভক্তি ঙ্গাঁ ্ প্রাপিস্বান_ ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং 


কর্তৃক ভূমিক। লিখিত রসারোড, কলিকাত।। 
শ্্রীপহ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় নেভেল) ১৯৩৮ সন। 
কতৃক লিখিত মূল্য দ* আনা। 





দারিজ্রোর মন্বন্ধদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান “অভিজান,» পড়ুন । ইহাতে অপরাধতত ও 
সমাজ-তত্বের বিশদ ব্যাপ্য। অতি সহজ গল্পচ্ছলে দে ওয়! হইয়াছে । 





£বশাখ--১৩৪৭ 
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HORE EEE EMEC 
৯৫শ বর্ষ-১স সংখ) 


মহমস্মি সহমান উত্তরে! নাম দৃম্যাম্‌ । 
সভীষ্বাডস্রি বিশ্বাধাড়া শামাশাং বিষাসহি ॥ 


অবর্ব্মবেদ ১২1১1৫৪ 


পরাক্রমের মুঠি আমি,__'শ্রেঠঁতম’ নামে আমায় নানে সবে ধরাতে; 
জেতা আমি বিশ্ব জয়ী, জন্ম মামার দিকে দিকে বিডয়-কেতন উড়াতে। 





বাঙলার ভূমি-রাজন্বের অবস্থা! 


বাঙলার বোর্ড-অব-রেভিনিউর ১৯৩৮-৩৯ সনের ভূমি- 
রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টে বল৷ হইয়াছে মে, ১৯৩৮ 
সনের প্রজান্বত্ব সংশোধন আইন দ্বারা প্রজাপুঞের সত্ব ও 
অধিকার নশ্্রলারিত হওয়ায় এবং তাহাদের বহুযুগের 
অভিযোগ দূরীভূত হওয়ায়, ধণ-সালিসী বোর্ডের কাধা- 
কারিতায় বহুক্ষেত্রে জমিদারগণ দেওয়ানী আদালতের 
মধ্যস্থতায় বাকী খাজনা আদায় করিতে অপারগ হওয়ায়, 
বাকী খাজনা আদায়ের জন্ত সার্টিফিকেট প্রথা স্থগিত 
হওয়ায়, প্রজাদিগকে আরও শ্রত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত ভূমি-রাজন্থ কমিশন ও অন্তান্ 
ফমিটী নিয়োগ করায় প্রজাগণের মনে এই ধারণার সু 
হইয়াছে যে, শীস্ই হউক আর কিছু বিলম্বেই হউক খাজন! 
হ্রাস কর! হইবে, এবং বাকী খাজন! আর দিতে হইবে না। 


রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, এই সব কারণে 
খান! বন্ধের মনোবুতির সু হইয়াছে । একথা সত্য যে, 
জমিদারীতে স্বয়ং জমিদারের অনুপস্থিতি, জমিদারগণের 
এজেণ্ট বা কর্ম্মচারিগণ দ্বারা আবওয়াৰ আদায় প্রথা 
এইক্ধণ মনোবৃতি হর অন্ততম কারণ। নিযে রিপোর্টের 
প্রধান প্রধান দফাগুলি সন্নিবেশিত কর! হইল: 

(১) লোকের আখিক অবস্থা__বদ্ধমান, বীরনম, 
চট্টগ্রাম, দাজ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়,_যেখানে 
আবহাওয়ার অবস্থ। অনুকূল ছিল, লোকের অবস্থার 
অমুভবযোগা উন্নতি পরিলক্ষিত হইথাছে। অন্তান্ত 
জেলায় হয় অনাবৃষ্টি, না হয় প্লাবনের দরুণ ক্ষতি 
হইয়াছে । বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় বাঁকুড়া জেলার কোন 
কোন অংশে ধান্তের ফসল অতান্ত খারাপ হইয়াছে । 
অনাবৃষ্টির জন্ত মেদিনীপুরের কতকাংশেও ধাস্তের ক্ষতি 
হইয়াছে। মে মাসে দীর্ঘদিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় 


El 
প্রেসিডেন্দী বিভাগের নীচু অঞ্চলের বোরো ধান্ত ও পাটের 
ক্ষতি হইয়াছে। ইহার পরই দুর্দ্দেবপূর্ণ প্লাবন আসিয়। 
আগষ্ট মালে যশোহর, নদীদ্ধা ও খুলনা জেলায় আবাদী 
ফদল ও লোকের পগৃহাদির বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। 
আবার অক্টোবর মাসের শেষদিক্‌ দিয়! বৃ ন হওয়ায় 
রবিশশ্তের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । লাগর-স্বীপ ও ত২- 
সন্নিকটবত্তী অঞ্চলের ফসল কীটে নষ্ট করিয়। ফেলিয়াছে। 
প্রাবনের দরুণ ঢাকা বিভাগেরও ক্ষতি হইমাছে। 
বাধরগঞ্জ ব্যতীত এই বিভাগের অন্তান্ত নীচু জমির ফসল 
নষ্ট হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার ভাল ঘামন ফসগ, বিশেষ 
করিয়া ঠাদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার নীচু জমির 
ফদল, দীর্ঘকাল প্লাবনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
রাজনাহী বিভাগে দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেল! ব্যতীত 
অন্তান্ত নীচু জমির ভাহুই ফসল ও পাট প্রবল প্লাবনের 
ফলে নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে। এই প্রাবনের জন্ত রংপুর, 
বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও রাজলাহী জেলার আনন ফসল 
আংশিক ভাবে নষ্ট হইয়াছে । এই প্রাকৃতিক বিপত্তিগ্রন্ত 
লোকের সাহায্যের জন্ত যথাসময়ে গভর্ণমেন্ট বয়রাতী দান 
ও কৃষি খণ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহাতে 
লোকের দুর্দশার পরিমাণ অনেক কম হইয়াছে। 

(২) কৃষি-বণ ও তৃমি-উন্নতি-কণ যাহ! আলোচ্য বর্ধে 
দেওয়! হইয়াছে, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬,৪৮,৬১৯৯ 
টাক! ও ১৩,৭৪৭ টাকা। 

(৩ গন্থের মূল্য তেমন বেশী পরিবর্িত হয় নাই, 
কিন্তু বংসরের শেষদিকে পাটের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পাট-নিয়স্ণের প্রচারকাধ্য বিশেষ উৎসাহের 
সহিতই গভরমেন্ট কতৃক পরিচালিত হইয়াছে। 

(৪) কারিগর ও সাধারণ মনুরদের বেতনের কোন 
পরিবর্তন হয় নাই, এবং নিদ্দিষ্ট আয়-বিশিষ্ট লোকের 
অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই । 

(৫) গভর্ণমেন্ট ষ্টেটের চল্তি খাজন! আদায় ব্যাপারে 
একটু বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় । পূর্বব বংসরে আদায় হইয়াছিল 
শতকরা ৪৮২৫ অংশ এবং আলোচ্য বর্ধে আদায় হইয়াছে 
শতকরা ৪৯৫৮ অংশ। 


আধিক উন্নতি 


[১৫শ বব--১স সংখা! 





(৬) বর্তমান বংলরে ভূমি-রাজ্ব বাঝদ দাবী চিপ 
৩,১৪,৬৩,৭*৫২ টাকা, ইহার পূর্ব বংসরের দাবী ছিল 
৩১৪,০১,০১১২ টাকা। পূর্বব বৎসরে আদায় হইয়াছিল 
শতকরা ৮৩-৪২ অংশ, আলোচ্য বর্ষে আদায় কমি 
শতকর। ৮১৩৪ অংশে দীড়াইয়াছে। ২৪,*৯*টি 
অনাদায়ী মামলার মধ্যে মাত্র ১,৩৪৫টিতে নিলাম বিক্রয় 
হইয়াছে । ইহাতে নিলামী আইন নিতান্ত মৃহ্ভাবে 
প্রয়োগ কর! হইঘ্াছে বপিয়াই অঙুমিত হয়। 

(৭) ১৫৮,৯৬৯ টাকা বা চল্তি রাজস্ব পাওনার 
শতকরা ১৮ অংশ কৃষি, স্বাস্থ্য ও অন্তান্ত জনহিতকর 
কাধ্যে ব্যদ্নিত হুইঘাছে। আরও ১,৬১,৩১৮২ টাকা 
চল্তি দাবীর প্রায় শতকরা ১৪* ভাগ গভর্দমেন্ট ষ্টেটসমূহের 
ও তৎসংলগ্ন রাস্তাদি নিশ্মাণের জন্য প্রদেশের বিভিন্ন 
জেলাবোর্ডে দেওয়া! হইয়াছে । 

(৮) বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ- 
পরগণা, যশোহর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বগুড়া, 
মালদহ, জল্পাইগড়ি ও দাচ্জিলিং জেলায় কৃষি-প্রদশনী 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 

(৯) বেকার-সমস্ত। মিটাইবার অন্ত ভদ্রলোক যুবক- 
দিগকে কৃষিকাধ্যে উদ্ধস্ধ করিবার পরিকল্পনা বিশেষ 
কাধ্যকরী হয় নাই। কারণ এ শ্রেণীর লোকের পক্ষ 
হইতে জমি বন্দোবস্ত লইবার আগ্রহ দেখ! যায় নাই। 

(১) গভর্ণমেন্ট ষ্টেটসমূহে স্কুলের সংখ্যা ও তাহাতে 
শিক্ষার্থীর সংখ্য। যথাক্রমে আলোচ্য বর্ষে ৪,*৬* ও 
২,১৩,৮৬১ ছিল; ইহার পূর্ব বংসরে এ সংখ্যা যথাক্রমে 
৪,৬৪৯ ও ১২২,৯৩৮ ছিল। 

(১১) আলোচ্য বর্ষ বাধরগঞ্জ-হুন্দরবনে উপনিবেশ 
স্থাপন পরিকল্পনার ৩২শ বর্ধ ছিল; কিন্ত ইহ! চব্বিশ-পরগণ। 
উপনিবেশ স্থাপনের ২৪শ বধ। আবাদের জন্ত কোন নূতন 
অঞ্চল গৃহীত হয় নাই । আবাদের জন্তু বাখরগঞ্জ ও চব্বিশ- 
পরগণ! হুন্দরবনে গরমে মোট যে টাকা অগ্রিম 
দিয়াছেন, এবং এইলব অঞ্চল হইতে আলোচ্য বর্ধের শেষ 
পর্য্যন্ত মোট থে পরিমাণ নায় হইয়াছে, তাহ! নিয়ে উল্লেখ 
করা গেল ২ 


বৈশার--১৩৪৭ ] 


বাংলার সম্পদ ৩ 


"৮ শী শা শী চল ঞ 





ব্যয় আহক 
বাধরগ্জ ২৮,৩৭১২৬৪২ 85,১২,২ ০৭২ 
চব্বিন-পরগ ৭,৭৪,১১৫২ ১২,৩৮,৪ ৩১২ 
৩৬,১১১৩৭৯২ tr, ১৬৪৩ 


বাঙ্গালায় বিদ্যুৎ-শক্তির প্রচলন-বৃদ্ধি 


বাঙ্গালা গবর্ণনেণ্ট বাঙ্গালা বিহ্যৎ প্রচলন বৃদ্ধি 
সম্বন্ধীয় মিঃ রেডক্লিফটের প্রাথমিক রিপোর্ট সগড়ে বলিয়।- 
ছেন যে, বাঙ্গালার বিদাৎ-শক্তির মধিকতর প্রচলনের বিষয় 
কিছুদিন যাবৎ গবর্ণদেণ্টের বিবেচনাধীন মাছে। অক্তান্ত 
প্রদেশে বিছ্যুৎ শক্তির প্রচলন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার 
জন্ত গবর্ণমেন্ট তাহাদের বিদ্যুৎ শক্তি সম্পর্কে পরামর্শদাতা 
মিঃ এস ডাবলিউ রেডক্লিফটকে নিযুক্ত করেন। মিঃ রেড- 
ক্লিফট যে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়াছেন তাহ। সম্প্রতি 
প্রকাশিত হট্য়াছে। 

মিঃ রেডক্লিকট তাহার রিপোর্টে গত দশ বংসরের মধ্যে 
বাঙ্গালায় বিদ্যুৎ শক্তির প্রচলন বৃদ্ধির বিবরণ দিদা 
শিখিয়াছেন যে, ১৯২৮ সনে মাত্র নটী বিদ্যুৎ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান বাগলাম্ব কাজ করিত; কিন্তু ১৯৩৮ সনের শেষের 
দিকে এরূপ প্রতিষ্ঠানের লংখ্য। ৪৪টি দীড়ায়। ১৯২৮ 
সনে ১৬ কোটি ৮* লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং 
ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩৮ সনে মোট ৪৩ কোটি ৬* 
লক্ষ ইউনিট পরিমিত বিছযাৎ শক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। 
তবে অন্থান্ত দেশের তুলনায় এই সরবরাহ বৃদ্ধি তেমন 
উল্লেখযোগ্য মহে। লক্ষ্য করিবার বিষধর এই যে, 
বাঙ্গালীর সমুদয় বিছাৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই কোম্পানী 
ৰ! বাক্তিবিশেষের দ্বার! পরিচালিত । 

কোন কোন প্রদেশে এবং মহীশূরে গবর্ণমেন্ট বিদ্।ং 
সরবরাহের বিরাট কল্পনা অনুযায়ী কাধা আরম্ভ 
করিঘাছেন। এ সকল পরিকল্পনার আখিক ব্বস্থার 
আলোচন। করিঘ। মিঃ রেডক্রিফট মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিলে 
আধিক লাভ হইতে পারে, তাহার সবগুলি ন। হইলেও 


অধিকাংশ স্থানেই কাধ্য আর্ট হইয়াছে; হৃতরাং ছোট 
ছোট সহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা! গবর্ণমেন্টেরই 
আর্ত করা উচিত । ১৯৩১ সনের আদমসথমারী অহথসারে 
যে সকল সহরের লোকসংখ্যা € হাজারের উদ্ধে, তন্মপো 
গ্রান্থ ৫৮টি সহরে- এসন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের বাবস্থা হয 
নাই। 

অতঃপর মিঃ রেডক্লিফট এ সকল সহরে বিছ্যুং সর- 
বরাহের সমস্থ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার অনন্য 
ঠিক অন্ান্ত প্রদেশের স্থায় নহে; কাজেই মন্তান্ত প্রদেশে 
যে পরিকল্পনা কার্ধ্যকর হইয়াছে, তাহ। যে বাঙ্গালাতে ও 
কাধ্যকর হইবে এমন কোন কথা নাই। স্থতরাং বিশেষ 
বিবেচনা ও অন্থসদ্ধান করিয়! বাঙ্গালার জন্তু বিশেষ ব্যবস্থা 
করা আবশ্যক । তজ্জন্ত তিনি একটি ইলেক্ট্রিক বোর্ড 
গঠনের স্থপারিশ করিদ্ধাছেন এবং বোর্ডের হাতে অবাধ 
ক্ষণত! দিতে বলিয়াছেন। 

বাঙ্গালার পক্ষে যে ব্যবস্থা মিঃ রেডক্রিফট প্রস্তাব 
করিয়ছেন, তাহাতে প্রায় ৫২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। 
পরিকল্পনার প্রথমাংশ ২৪ বংসরে কাধ্যে পরিণত হইতে 
পারে। ৬ বংসর পর হইতে লাভ আরস্ত হইবার 
মস্তাবনা। বিদ্যুৎ কর বাবদ গবর্ণমেন্টের যাহা আদায় 
হয়, মিঃ রেডক্রিফট তাহার একাংশ পৃথক করিয়া! রাখিতে 
বলিয়াছেন এবং খণ গ্রহণ করিয়া বাকী টাকা তুলিতে 
বলিয়াছেন। 

রিপোর্টে কয়েকখানি ম্যাপ, ফটো গ্রাফ এবং পরিশিষ্ট 
মন্লিবিষ্ট হইঘাছে। 


পল্লী-অঞ্চলে প্রস্থতিসদন ও শিশুকল্য।ণ-কেন্দ্র 


পল্লী মঞ্চলে গ্রন্থতি-সদন ও শিশু-কল্যাণ কেজ্্সমূহ 
স্থাপন করিবার উদ্দেশ্তে গভর্ণমে্ট যে অর্থ-সাহাযোর কথ! 
জানাইয়। দিয়াছিলেন, তাহাতে সাড়া পাওর। গিয়াছে 
এবং আলানসোল ও বাকুড়াতে প্রহ্থতি-দদন ও শিশু- 
কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্পর্কে প্রস্তাব পাওয়া! গিয়াছে। 
গভর্ণমেন্ট নিয়লিখিতরূপে অর্থ মঞ্জুৰ করিয়াছেন £-- 


৪ আথিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ষ--১ম সংখ্যা 





(১) প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ভবন-নির্শ্বাণকল্লে এককালীন 
৩,৯৯৬ টাক। করিয়া মঞ্জুর কর! হইয়াছে, এবং (২) 
মাসিক ৭৫--৫/২--১২৫ টাকা বেতনের হারে ৫ বংসরের 
জন্ত (অর্থাৎ নিয়োগের দিন হইতে ১৯৪৪ সন পধ্য্ত) 
একজন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিদর্শকের, মাহিয়ান! দেওয়া 
হইবে। | 

কেঙঞ্জসযূহ যথার্থ ভাবে এবং যোগ্যতাসং্পয়রূপে পরি- 
চালিত হইবে, এই ধরণের কয়েকটি চুক্তির উপর উক্ত 
সাহায্য প্রদান কর। হইবে । অন্তান্ত কতকগুলি. পরিকষ্পান। 
গভর্ণমেপ্টের পরীক্ষাধীন আছে। আশ! কর! যায় যে, 
সমগ্র প্রদেশের পল্লী-মঞ্চলে সংস্কার যে বিশেষভাবে 
প্রয়োজনীয়, সেই শিশুকল্যাণ ও প্রন্থতি-সদন স্থাপনে 
সরকারী সাহায্য বিশেষ হিতকর বলিয়! প্রমাণিত 


হইবে। 
বাঙ্গলার শিল্প-বিভাগ 


বাঙ্গলার শিল্প-বিভাগের ১৯৩৮-৩? সনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে, 
আলোচ্য বংসরে দেশের শিল্প ও আধিক অবস্থার উন্নতির 
অন্ত জনসাধারণের মধে। বিশেষ' আগ্রহ দেখা গিয়াছে । 
অনেকে অনেক সমগ্র শিল্প বিভাগের নিকট সাহায্য, 
পরামর্শ ও ধবরাখবরের জন্ত আবেদন জানাইয়াছেন। 
জনসাধারণের মধ্যে যে একটা আগ্রহ আছে তাহা ইহ! 
হইতেই অনুদান করা বায়। প্রদেশে শিল্পোহ্রতির অন্ত 
শিল্প-বিভাগ বহু নৃতন পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
দেশের লোকের! ধাহাতে উপকৃত হইতে পারে তজ্দন্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। নূতন নৃতন দিকে এই 
শিল্প বিভাগের প্রসার ছান্টা বিভিন্ন কাধ্যকরী পরিকল্পনা 
প্রবর্তনের ফলে বর্তমান বৎসরে শিল্পোন্নতির দিক্‌ দিয়া 
যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে রিপোর্টে ভাহাও বিবৃত করা 
হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে যে সমস্ত নৃতন পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিয়লিধিত বিষয়গুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

(ঢাক! 


গৌরীপুর বয়ন বিদ্যালয় 


মিঃ এস্‌, সি, মিত্র গৌরীপুরে রেলওয়ে ও মিউনিসি- 
পাল আফিসের মধাস্থলে জমিদার বাবু ব্রজেন্্রকিশোর 
রায় চৌধুরী প্রদত্ত উনুক্ত স্থানে প্রস্তাবিত গৌরীপুর 
বয়ন বিগ্তালয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ময়মন- 
সিংহের জেল! ম্যাজিষ্রেট মিঃ এ, এম ক্লার্ক, আাই-সি-এন, 
সভাপতিত্ব করেন। 
সদর মহকুমার হাকিম ও বিগ্ভালবের সম্পাদক মিঃ পি, 
এম, দানগুপ্ত তাহার রিপোর্টে বিস্তালয়ের সুচনা! ও 
কাধ্যাবনীর বিবরণ প্রদান করেন এবং ডিরেক্টরের নিকট 
এককালীন দান ৬,৫**২ টাকা ও অবিলন্বে ১৫৯০২ টাক! 
সাহায্য করিবার জন্তু আবেদন জানান। উক্ত অর্থ 
ইতিপূর্বে সংগৃহীত ৪,৫**২ টাকার সহিত যোগ করিয়া 
কর্তৃপক্ষ মূলভবন নির্শ্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার 
প্রত্যুতরে ডিরেক্টর ঘোষণা করেন যে, চল্তি মাসের 
মধ্যেই উক্ত অর্থের অংশ বিশেষ মঞ্চুর করিবেন এবং যত 
শীস্র সম্ভব বাকী টাকার ব্যবস্থা করিবেন। তৎপর 
সভাপতির অনুরোধক্রমে ডিরেক্টর মূলভবনের এক কোণের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 
(ঢাকা-প্রকাশ) 


বাঙলার সার্ভে স্কুলসমূহ 


গত ১৯৩৭ সনে ঘে আমিন পরীক্ষা হইয়াছিল, 
তাহাতে ১১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৪ জন কৃতকাধ্য 
হইগাছিল। 

গত ১৯৩৭ সনে কুমিল্লার “বেঙ্গল সার্ভে স্কুলের" 
জরীপের শেষ পরীক্ষায় ২* জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন 
কৃতকার্য হইয়াছিল; কুমিল্লার “বেঙ্গল সার্ভে স্কুলের” 
জরীপের শেষ ক্লাসে ভত্তি হইবার ছাত্র সংখ্যা সীমা বদ্ধ 
করিয়া দিবার প্রশ্নও বিবেচন! করা! হইয়াছিল এবং স্থির 
কর! হইয়াছিল যে, চলতি নি্মমাবলী পরিবর্তন করিবার 
প্রয়োজন নাই ও মঞ্জুর কর! ব্যবস্থাঙ্ছলারে ছাত্র গ্রহণ 
করিবার সংখ্য! সীমা বন্ধ থাকিবে। 


বৈশাখ--১৩৪৭ ] 





নিয়লিখিত প্ৰতিষ্ঠানগুলি এক বৎসরের জন্তু 

করিবার নিমিত্ত বোর্ড স্থপারিশ করিয়াছেন £- 

(১) ভায়মণ্ড জুবিলী শিল্প বিস্তালয্ন, রাজসাহী । 

(২) বেলি গোবিন্দলাল টেক্নিক্যাল স্থূল, রংপুর । 

(৩) চন্্রধীপ ইন্টিটিউসন, মাধবপাশা, বরিশাল। 

গত ১৯৩৭ সনে নিয়লিবিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে যত 
সংখ্যক ছাত্র আমিন পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, তাহা 
লিখিত হইল £-- 

(১) বেঙ্গল সার্ভে স্কুল, কুনিলল!--৫৩ জনের সধ্যে 
৪২ জন। 


অস্তহ্্ক 


বাংলার সম্পদ ৫ 


(২) ইলিঘট বনমালী টেক্নিক্যাল স্থুল, পাবন। 
১৩ জনের মধ্যে ১৩ জন। 

(৩) বেলি গোবিন্দলাল টেকনিক্যাল স্কুল, রংপুর = 
১৮ জনের মধ্যে ১৮ জন। 

(8) ডায়মণ্ড জুবিলী ইণ্সত্ি্যাল স্থল, রাছসাহী-_ 
১৪ জনের মধ্যে ১২ জন। 


(৫) চন্তুদ্বীপ ইন্টিটিউশন মাধবপাশা, বরিশাল 
১৫ জনের মধ্যে 2 জন। 

আলোচা বর্ষে বোর্ডের দুইটি সভার আগিবেশন হইয়।- 
ছিল। তন্মদো একটি হইদ্ঘাছিল ১৯৩৭ সনেব ৩১শে 
আগষ্ট, অপরটি হইয়াছিল ৬ই অক্টোবর 





বিহারে শহ্যাদির অবস্থা 


৮ই এপ্রিল পালযৌ জিলায় খুব কমই বৃষ্টিপাত 
হইয়াছে ॥। রাচি, মানভূম এবং সিংভূম জিলায়ও অল্প 
বৃষ্টি পড়িফাছে বলিয়া জানা যায । অন্তান্ত জিলায় 
বৃষ্টি হয় নাই বলিলেও চলে। যে সব শল্ত মাঠে আছে 
তাহাদের অবস্থা বেশ ভালই বলা চলে। ইক্ষুর মাড়ন বেশ 
ভালই চলিতেছে এবং কোন কোন ছিলায় মাঠে ইক্ষুর 
চাষ আরস্ত হইয়াছে । রবিশঙ্ক তৈয়ারী হইছ। গিদ্বাছে। 


করাচির আদদানি-রগানি বাণিজ্য 


মঞ্চ মাসে ১২১ কোর টাক্কাব আনদানি ঝাণিক্গয 


দ্রব্যাদি পরিনাণ 
চিনি (টন) 

তুলার জিনিষ 

ধাতু ও ওর 

যানাদি 

তুলার টুইস্ট ইত্যাদি 

তৈল 

কলকজা 

পশমি জিনিষ 

মাদক দ্রব্য, 


AM 
রর 


৮ id 
ঠ 


iy, 


রি? 


করাচি বন্দরে হইয়াছে এবং রপ্তানির সংখা! হইল ২'২৮ 
ক্রোর টাকা। আমদানি প্রায় ৭ লক্ষ টাক। কমিয়াছে 
এবং রপ্রানি ২৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়!ছে বলিয়া! জান! 
যায়। অবশ্ত ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসের সহিত তুলনা- 
হূলকভাবে যদি ধরা যায় তাহা হইলে উক্ত বুদ্ধি বা কম্তি 
বুঝা যায়। ১৯৪* সনেৰ মার্চ মাসে যে বারদাস 
শেষ হয় তাহার মোট বাণিজা হিসাব করিলে দেখা যাইবে 
যে, 8% আমদানি কমিম্বাছে কিন্তু ৭% রপ্তানি 
বাড়িঘ়াছে। ইহাতে ভারতের সমূহ কল্যাণ বলিঘ্। হঠাং 
মনে হইতে পারে এবং রপ্তানির সংখ্যা! আমদানি অপেক্ষ! 
অধিক হইতেছে । দেশের মধ্যে টাকার আমদানি বাড়িবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রিনিষণত্রের মূল্য বাড়িবে। 


বৃদ্ধি (+) কম্তি (-) 
পরিমাণ মূল্য 
টাকা 
- ৭,১৯,৮১৬ 
- ৪,২৩,১৭৯ 
- ১,৫২,৯৬৬ 
—- ১,১৫,৪১৬ 
৬১৬৯৪ 
শ৬৮৫১১৫০ 
+ ১,৬২,৭০৪ 
+ ১,০৫,৪১৬ 
+ ৫৭,১৩০৮ 


বৈশার--১৩৪৭ ] 


আধিক ভারত ॥ 


সস 
রপ্তানি 


মার্চ ১৯৪৯ বৃদ্ধি বা কম্তি 

পরিনাণ মূলা মূল্য 

(উন হি) (টাক!) (টাকা) 
ক1ঢা তুলা ১৯,২০৬ ১১৪৬১৯২১০৭৫ +1২৪,৯৪১৫** 
রেপমিড, ৪,১৯০ ৬০৯,০৮২ +৫১৬১৯১৮৭ 
চামড়া ৭৯১ ১২,৫৩,*৯২ + ৩,৮২,৭৬৩ 
হাইড (কাচ!) ৬৭৬ ৬,২২,২৭৬ +৮২,৮৩৫ 
গম ৬৪৭ ৮১,৭৬৪ + ৫১,৪৫১ 
কাচা পশম ১,৩৪৭ ১2,২০,১৭৫ 
ময়দা ১,২৯৫ ১-৩৪১৪৭৩ সপ ৯১২৯৩ 
বাপি ৪ ৪২৬৮ - 8৯৮ 


ফেব্রুারি মাসে লিনসিডের রপ্তানি হয় ১৪০,৯৬৯ 
টন। উহার সংখা! যেরূপ নিক্কপিত হইয়াছে তাহা নিবে 
দেওয়া গেল £- 





১৯৩৯-৪৪ ১৯৩৮-৩৯৪ 
( মেট্ক টন ) (ষেটুক টন) 
শঞ্চের অনুমান 
( অফিসিয়াল ) 
পূর্ব বংসরের সংখ্যা 
ধরিয়া 8,০৪৭ ৪৭,৫২৩ 
মোট সরবরাহ ১,১২১,৪৪৩ ১,৫৪৭,৫২৩ 
বীঞ্গ ও দেশের মধ্যে 
খরচ! বাদ দিয়! ধরিলে 
অবশিষ্ট রপ্তানি যোগ্য 
ফেব্রুয়ারির শেষে যতটা 
পরিমাণ রপ্তানি করা 
হইয়াছে ২৯৮,৭১৩ ৩০৮,৩৪১ 
রপ্তানির জন্ত প্রাপ্তব্য মাল ৬২৩,২৮০ ১১৮৯৯১৮২ 


লিন্সিডের অবস্থ। বিশেষরূপ্বে আশাগ্রদ বলিয়া জান! 
ঘায়। ইহার চাহিদার প্রাচুধয আছে। ইউনাইটেড, 


কিংডন এবং মধ্যইয়োরোপ লিনলিড, খুব বেশী পরিমাণে 
ক্রয় করিয়াছে। 

লিনসিড, তৈলের বাবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশে 
চর্চা হইলে ইহা! অনেক কাজে লাগিতে পারে। ভারতে 
লিন্লিড বীঞ্জের চাষ এবং ইহার বাণিজোর প্রচুর স্থান ও 
অবসর আছে। 


তুলার আমদানি রপ্তানি 
গত তিন মাসে তলার আমদানি ব্রিটিশ বন্দরে কত 
পরিষণে হইয়াছে তাহা দ্রেখান হইল £__ 
(হাজার বেল হিঃ) 





দেশের নাম নডেঃ ডিসেঃ 
(ঘেখান হইতে ১৯৩৯ ১৯৩৯ 
আমদানি হইয়াছে) 
ইজিপ্ট এবং এঙ্গলো 
ইজিপসিয়ান সুদান ২৭ ৩০ ৩৪ 
ইষ্ট আফ্রিক! ২৫ ১৪ ৮ ৬৭ 
মাকিণ রাজ্য x ১ ১ ২ 
অন্থান্ত দেশ ১ x x ১ 
মোট ১৯৪৪ xX xX 8৩ ২৩ 
১৯৩৯ ৫৩ ৪৫ ২৯ ১৪৮ 
১৪৯৩৮ ২১ ২১ ১৬৯ ১৫০ 


1 মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে তুলার 


৮ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বর্ধ--১ম সংখা) 











রপ্তানি কিরূপ পরিমাণ ছিল তাহা নিয়ে দেখান গেল :-- বোস্ধে হইতে ২৫,৪৯১ 

জলপথ দিয়! রপ্তানি (বেল হি:) করাচী ৩৬,৮২৪ 

১৯৪০ ১৯৩৯ মাত্রা » ৩০২ 

করিকাতা হইতে x ১,১৫৪ টিউটিকোরিন হইতে x 

চা রপ্তানি 
(হাজার বেল হিসাবে ) 
দেশের নাম ডিসেম্বর জামুয়ারী জুলাই ১৯৩৯ হইতে 

১৯৩৯ ১৯৩৪ জানুয়ারী ১৯৪৭ 
যুক্ত রাজা ৩৩,৩০৬ ২৫,৫০৯ ২২৯,৪৬৫ 
উত্তর আমেরিকা ৮,৩১৫ ৫,৫৫৩ ৩৪,৭৫৯ 
ইরাক, আরব ও ইরাণ ৮১৭ ১,৪০০ ৪,৭১৭ 
অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড ৮৩৪ ৬২৫ ৩,৯৮৮ 
লক্কা ৭৬৬ ৮৩৯ ৪,১৪১ 
মিশর ১১১ ৫১ ২৯ ৩৫২ 
অন্তান্ত দেশ 28১ ৭৭৬ ১,৪৭৯ ৫১৮০২ 
«ফর অর্ডাস xX ২৫ ২৪ ২,২৫৬ 
মোট ১2৪ x x ৩৫,৪৪2 ২৮৪,৫৮৪ 
১৯৩৯ ২১,৬১৬ 88,৮২৬ ২১,৮২৬ ২৮৬,৮৫৪ 
১৯৩৮ ৪৭,৪৭৩ ৩৬,৩৮৩ ২৫,৫৭৮ ২৮৫,৯৭৪ 


উপরি উক্ত সংগ্যা দৃষ্টে বেশ বুঝ! যায় যে, চায়ের বলিয়া জান! যায়। চায়ের মূল্য বৃদ্ধি করাইয়া বৃখা 
বাণিজ্য উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। চা চাহিদা নামাইয়া দেওয়ার চেষ্টা যেন ন! থাকে ইহাই 
কোম্পানীদের ডিভিডেণ্ডও এবার বেশ ভালই দিয়াছে সাধারণের ইচ্ছা। 











৪৫৫ 
950১7 
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bs 





হইলে প্রথমে মোটামুটি তাহার কমটি 
জান। আবশ্যক । সেঙ্গার ব্যাঙ্ক ও নন্-মেন্বা 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা দুইটি প্রধান ভাগ মাফিণ ব্যান্ষের 
ব্যাঙ্কের সংখ্য| মাকিণ দেশে কিরূপ তাহা জানিতে তাহাদের সংখ্য। নিশ্নে দেওয়া গেল: 


মাকিণ দেশের ব্যাঙ্ক 


নন্-মেদ্বার ব্যাঙ্ক 


মোট মিউচুয়াল অন্তান্ত নন্‌- 
সেডিং ব্যাঙ্ক মন্বাণ বা 
১৯২৯--জুন ২৯ ৮,৭০৭ 
ডিসেম্বর ৩১ ৮,৫২২ 
১৯৩৩--জুন ৩০ ৫,১০৬ 
ডিসেম্বর ৩* ৬,৯১১ 
১৯৩৭--জুন ৩৯ ৬,৩৫৭ 
ডিসেম্বর ৩১ ৬,৩৪১ 
১৯৩৮ জুন ৩৪ ৬,৩৩৮ 
ভিসেম্বর ৩১ ৬১৩৩৮ 
১৯৩৯--জুন ৩০ ৬,৩৩৪ 
অক্টোবর ২৩ ৬১৩৩৯ 


উপরিউক্ত তালিকা হইতে বুঝ! যাইবে যে, মেম্বার (১) নিউচুয়্যাল সেভিং 
ব্যাঙ্ক আবার ছৃইভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা: ব্যাঙ্ক । 
স্তাশন্তাল ব্যাঙ্ক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক। ঠিক সেইভাবে মেম্বার ব্যাঙ্ছদিগকে কি পরিমাণে “রিজা' রাখিতে 
নন্‌-মেদ্বার ব্যান্ধকেও ভাগ করা হইয়াছে যথাঃ হয় তাহা নিলিখিত তালিকাটি দেখিলে বুঝ যাইবে :_ 
২ 





আবধিক উন্নতি [ ১৫শ বদ--১ম,সংখা। 
( ডিপঞ্জিটের শতকরা হিঃ) ( বাংসরিক শতকরা হিঃ ) 
চি নডে ১ ফেব্রু ১ ১৯৩৩ লন 
চট ৫ 3 ই i ৰ $ ১৯৩৩ ১৯৩৫ হইতে 
সি কেরে £৭ 5° হইতে হইতে যাহ! 
EA এ EG 542 জা: ৩১ ডভিসেঃ৩১ রহিয়াছে 
ডে ঙ ies b % রি ঞজ ১৯৩৪ ১৯৩৫ 
৮ ৮k BES দত VU | 
সেডিংস্‌ ডিপঞ্জিট ২ 
নেট চাহিদার উপর পোষ্ট্যাল সেভিংস্‌ 
ডিপঞ্ছিট ডিপজিট ২২ 
সেষ্টাল রিছাতসিটি ১০ অস্থান্ত টাইম ডিণগিট 
রিজাভ সিটি যাহা ৬ মাসে কিন্ত! 
গণ তদধিক ২২ 
টাইম্‌ ডিপজিটের »* দিন হইতে ৬ মাসের 
উপর মধ্যে 
সমস্ত মেম্বার ব্যাঙ্ক ৩ ৫8 ৬. এবং ৯, দিন হইতে অল্প 


পারসেপ্টেঞ্জ হিসাব করা হইয়াছে যেঙাবে তাহা 
নিয়ে বপিত হইল :- 

গ্রস্‌ ডিম্যাণ্ড ডিপজিট-ডিম্যা্ড ব্যালেন্স এবং 
ডোমেষ্টিক্‌ ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ আইটেম ঘাহা কালেকশন 


মারফত আসিবে। 


টাইম ডিপজিটের ম্যাক্সিসাম রেট 


মেম্বার ব্যাঙ্কগুলি ঘে পরিমাণ ম্যান্সিমাম রেট দিয়া 
খাকে। 


সময় দিতে হইবে ৩ 


মাকিণ দেশের মেম্বার ব্যাঙ্কের রিজার্ভের অবস্থা 


ব্যাঙ্কের রিভার্ডই হইল জীবনীশক্তি। রিজা্ড 
কিভাবে রাধা যুক্তিসঙ্গত ইহ! লইয়! অনেক তথ্য প্রচারিত 
হইয়াছে । আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের নব-উদ্দীপনার মাঝে 
অনেক সময়ে আসল তথ্য হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবন|। 
কিভাবে ফেডার্যাল ব্যাঙ্কের যেম্বারগণ “রিজার্ভ” রাখেন 
সেই জন্তই তাহার আলোচনা আবশ্যক । 


( অক্টোবর ১৯৩৯) 
( মোটামুটি প্রাত্যাহিক সংখ্যা-_মিলিহন ডলার হিঃ) 


কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর গ্রসভিদ্যা্ড নেচ্‌ ডিম্যাগ্ড টাইম্‌ ফেভার্যাল রিজা ব্যাঙ্কে যে টাকা 
ব্যাঙ্ক ও ডিদ্রীক্ট ডিপজিটস্‌ ডিপজিটস্‌ ডিপজিটস্‌ রক্ষিত হইয়াছে 
আবহ্ীক রক্ষিত অতিরিক্ত 
সমগ্র মেদ্বার ব্যাঙ্ক ৬৪,৭৩২ ৬,৩৭২ ১১,৪৮৬২ 8১৪৯৪ 
সেপ্টাল রিজার্ভ সিটি ব্যাঙ্ক 
নিউ ইয়র্ক ১৩,৫৮৮ 
পিকাগে! ২,৮৩১ 


রিজার্ভ সিটি ব্যাঙ্ক বোষ্টন্‌ ডিন্রী্ট ১,২১৪ 


বৈশৃখ--১০৪+ ] ছুনিয়ার ধনদৌলত ১১ 














কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর গ্রম ডিম্যাণ্ড নেট্‌ ডিম্যাণ্ড টাইম্‌ ফেডার্যাল রিজার্ড ব্যাঙ্কে যে টাকা 
ব্যাঙ্ক ও ডি্রাক্ট ভিপজিটম ডিপজিটস্‌ ডিপজিটদ রক্ষিত হইয়াছে 
রিজার্ড সিটি ব্যাঙ্ক আবশ্ক রক্ষিত অভিবিক্ত 
নিউ ইয়র্ক ডিট্রীকট ৩৯ ৫১ ১৩ 
ফিলাডেলফিঘ়। ১১৯৮৮ ২০৩ ৩৯৮ ১৯৬ 
ক্লিভল্যাণ্ড ১,৩৩২ ২৬৯ ৪৯৫ ২২১ 
রিম্যণ্ড ৮১ ৫৯৪ ১১৪ ১৮২ ৬৭ 
আটলাণ্টা ৭৫১ tev ৯৮ ১৩৪ 
নিকাগে। ১,৩৩৬ ৯২২ ১৯৪ ৩৩৩ ১৪৩ 
সেটে লুই ৮৭২ ৬3৭ ২১৫ ৯৩ 
মিনিয়াপোলিস 8.৯ ২৯৫ ৯* ৫5 ৮৬ ৩২ 
কানসাম লিটি ১,৯৭১ ৬5৪ ১৫৮ ১২৩ ২৯১ ৭৭ 
ডালাদ ৭৬০ ৪৬০ ১২৮ ৮৮ ১৩২ ৪৪ 
মানফ্রা ন্নিসকে। ২,২৫৩ ১,৭৮৪ ১,৯২৪ ৪০৬ ৫৭১ ১৬৩ 
মোট ১২,৭৩৩ ৯,৫৭১ 3,১৫২ ১,৯০৮ ৩,২০৩ ১,২৯৫ 


মার্কিণ দেশে মেম্বার ব্যাঙ্কের “রিজা$” 





ব্যাঙ্কের শ্রেণী খ্রমু ডিম্যাণ্ড নেট ডিম্যাণ্ড টাইম ফেডাব্যাল রিজ্বার্ড ব্যাঞ্চে ছানানত টাক! 
ও ডিগ্নীক্ট ডিপঞ্িটু ডিপিট্‌ ডিপঞ্জিট্‌ টি 2০০৮ 
কা পট ব্যাঙ্ক আবশ্ক বর্ষিত: অভিরিক 
বোষ্টন ডি্ীক্ট ১০৩ ১৯৩ ৮৩ 
নিউ ইয়র্ক ,, ১৮৮ 
ফিলাডেলফিয়। ঢিট্ীষট 
ক্লিওল/ও 
রিমমণ্ড 
আটলান্ট। 
নিকাগে। 
মেট লুই ৪০ ৬৮ 
মিনিযাপোলিস ৩৮ ৬১ 
কানসাস সিটি ৪৭৪ ৪২ ৭১ 
ডালাস ৫9৫ ৩২৪ ১৪৪ ৪১ ৭৮ ৩৪ 
সানফ্বা ন্িিদকে। ৩৫০ ২২৩ ২৭০ ৪৯ €৪ ১৩ 


৭,৫৭৯ ৪,৯৩৯ ৫,৮৪৩ ৮৮৫ ১৪৫৮৮ ৭১৪ 


১২ 





মোট সংখ্য। 


কোন কোন বংসর ব্যাঙ্ক 
সাম্পেণ্ড হইয়াছে 


১৯৩৪ 
১৯৩৫ 
১৯৩৩ 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 
১৯৩৯ ( জাহুয্ারী-মক্টোবর ) 


সাম্পেণ্ডেড ব্যাঙ্কের ডিপজিট 

( হাজার ডলার হিনাবে ) 

১৯৩৪ 

১৯৩৫ 

১৯৩১ 

১৯৩৭ 

১৯৩৮ 

১৯৩৯ (জা [রী-অক্টোবর ) 

আমাদের দেশে ঘে রকম ভাবে “মাশরুম” ব্যাঙ্কের 
সি হইতেছে এবং অন্তান্ত পারিপার্থিক অবস্থার দ্রুত 
পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাতে "সাস্পেন্সন্” সিস্টেম 
আনার একান্ত প্রদ্বোজনীযতা আছে বলিয়! মনে হয়। 
গতর্থমেন্ট ও সাধারণের চিম্বা এদিকে আকর্ষণ কর! 
যাইতেছে । 

পৃথিবীতে স্বরণ তহবিলের পরিমাণ 

১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার স্বর্ণ তহবিলে 
১৬ কোটী ১* লক্ষ পুরাতন স্বর্ণ ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অন্তান্ত দেশের স্বর্ণ তহবিলে বাড়তি ঘটে নাই--বরং 
কয়েকটী দেশে কম্তি ঘটিগ্বাছে। স্বর্ণ তহবিল হ্রাস 
পাইঘ়াছে__নেদারল্য।গুসে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ, স্থইট্ন্টার- 
ল্যাণ্ডে ৭৫ লক্ষ এবং নরওয়েতে ৩* লক্ষ স্বর্ণ ডলার 
হিলাবে। 

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বর্ধে 
আমেরিকাতে দৃশ্যমান স্বর্ণ তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা 
২৪৫, ফ্রান্সে ১১৪, বেলজিয়ানে ৫ এবং যুগোশ্নাভিয়াতে 
৩ ভাগ্।-হবর্ণ তহবিল হাস হইয়াছে ন্দোরল্যাগুসে শতকরা 
২৫, সুইট্ম্ারল্যাণ্ডে ২২, চেকোল্লোভাকিয়াতে ৪১, 


৩৬,৯৩৭ 
১০,০১৫ 
১১,৩০৬ 
১৯,৭২৩ 
১৩,*১২ 
৩৪,৭৬২ 


{ ১৫শ বর্₹_-১ম সংখ্যা 
মেদ্বার ব্যাঙ্ক নন্‌-মেদ্বার ব্যান্ 

'শস্তাল. ষ্টেট ইন্‌সিৎর্ড নন্‌ ইন্সিওর্ড 
১ x ৮ ৪৮ 
৪ x ২২ ৮ 
১ xX ৪৬ ৩ 
8 ২ ৪৭ গু 
১ ১ ৪৭ ৬ 
8 ৩ ২১ ১৪ 
৪ x ১,৯১২ ৩৪,৯৮৫ 
৫,৩১৩ x ৩,৭৬৩ ৯৩৯ 
৫০৭ x ১০,২০৭ ৪৯২ 
৭৩৭৯ ১৪৭৪৮ ১০,১৫৬ ৪৮০ 
৩৬ ২১১ ১১৭২১ ১১৪৪ 
১,৩৫৭ ২৫,৭৩৬ ৫,২০২ ২,৪৬৭ 


হাঙ্গারীতে ৩৮২, সুইডেনে ৪, ডেন্মার্কে ৩ এবং নর ওয়েতে 
২ ভাগ। যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্ক অব, ইংলণ্ড হইতে বিনিময় 
সমান করণ তহবিলে স্বর্ণ স্থানান্তর করণ হেতু ১৯৩৯ 
খৃষ্টাব্দে সমস্ত স্বর্ণ তহবিল অদৃষ্ট ছিল, লেই কারণে ১৯৩৮ 
পৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিলের পরিমাণ 
নির্ণয় করা হয় নাই । 

পুরাতন শ্বর্ণ ডলার হিসাবে স্বর্ণ তহবিলের হাদ- 
বৃদ্ধি = 


বুদ্ধি 
আমেরিকা! ১৮৩ কোটী ৫* লক্ষ 
ফ্ৰান্স ১৬ ৫° 
বেলছিয়াম ১ ৭ 
যুগোশ্লাভিয়া! ১০ 
নেদারস্যাগুস্‌ ১৪ কোটী ৬, লক্ষ 
হুইট্ম্তারল্যাও ৯ 
চেকোক্লোভাকিয়! ২ 
হাঙ্গারী 
স্থইডেন 
ডেনমার্ক 
নরওয়ে 





কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী 


ঢাকা জেলার রায়পুরায় বিরাট কৃষি-শিল ও স্থান্থা- 
প্রদর্শনী নারামণগঞ্চ নর্থের সার্কেল অফিসার বাবু 
কুলদাকিঙ্কর ঘোষ, কোঃ অপারেটিভ ইন্দপেক্টার মৌলবী 
ইমাউল হক, থানার বড় দারোগা! মৌলবী দলিল 
উদ্দিন চৌধুরী, মৌলবী আপ্যাব উদ্দিন খন্দকার ও 
স্থানীয় ব্যাঙ্কের গণ্যমান্ত লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় রায়পুর। 
সেল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী খান সাহেব মৌলবী ওয়াজেদ 
আলীর আপ্রাণ চেষ্টান ২৬শে জানুয়ারী হইতে 
২৯শে জাহুঘারী পর্ধাস্ত ৪ দিন মহাসনারোহে কৃত- 
কার্যতার সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। প্রদর্শনীর সাফল্যের 
জন্ত নারামণগৱের এস, ডি, ও, মিঃ এ, ডি, হোমস্‌ 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। দৈনিক গড়ে অস্ততঃ 
পনর হাজার লোক উপস্থিত থাকিত। 
২৬শে অপরাহ্তে ঢাকার এ, ডি, এম, মিঃ জি) এন, 
রেটক্লিফ, জনসমুদ্রের মদ্য দিয়া প্রদর্শনীর ছ্বারোদঘাটন 


১৫০০০ 


করেন। গভর্ণমেন্টের কৃষি, গো-পালন, শিল্প, স্বাস্থ] 
ও পঞ্চ চিকিংস ইত্যাদি বিভাগের কর্ণচারিগণ 
উপস্থিত থাকি৷! প্রত্যেক বিভাগের জনহিতকর 


কার্যাবলী বুঝাইম়। দেন। সরকারী ভ্রাম্যমাণ জন- 
সেবা-সঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ এস, এ, রশিদ 
ছায়াচিত্রঘোগে গো-পালন, পল্লী-স্বা্থা, পরিচ্ছন্নতা, বূর্থতার 
অস্থবিধা, কুইনাইন তৈরী, রোগ নিবারণ ইত্যাদি নান। 
প্রকার শিক্ষামূলক চিত্রন্বার! মমাগত অসংখ্য জনম গুলীকে 
বুঝাইঘ! দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছায়াচিত্রে 
দেখানো হয়। জনমে সঙ্ঘের ডাক্তারপান। খুলি! 
দৈনিক গড়ে গ্রন্থ ১০*।১২৫ জন দরিদ্র রোগীকে ব্যবস্থা, 


অনেক স্ত্রীলোক ৪ 


ইফপ ও উপদেশ দেওয়া হঘ্ব। 
চিকিংসার্থ উপস্থিত হইহ়াছিল। ইধধের পরিমাণ খুব 
কম, উধধ আরও অদিক পরিমাণে বিতরণ করিলে 


দেশের অশেম উপকার হইবে । দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
আলনডাঙ্গা ও ঢাকা কো-অপারেটিভ ইনডাল্রচ্যাল 
সোদাইটি, সার ছলিমূল্প। মোসলেম অরফ্যানেছ্ধ ( এতিন 
ধান), ঢাক। অনাথ আশ্রম ইউঃ পিঃ গভর্ণমেন্ট হ্যা 
লুম এমপোরিয়্যাম, বেঙ্গল কটেভ্র ইনডার্রীক্ষ হোম, 
পাদুকাশিল্প, কাটুলারী প্রভৃতি যোগদান করা লোকের 
মনে বেশ উংলাহ উদ্দীপনার হি হয়। আমোদের দন্ত 
যাত্র! থিয়েটার, ম্যাছিক প্রভৃতির স্থবন্দোবস্ত কর। হইযা- 
ছিল। ২*শে জানুয়ারী অপবাহ ও সন্ধ্যা মেয়েদের জন্ত 
রিদ্রার্ড ছিল এবং স্থানীর মসংগ্য স্বীলোক প্রদর্শনী ও 
ভ্রাম্যমাণ জনসেবাসজ্ঘের ছাদাচিত্র দেখিয়া বিশেষ আনন্দ 
পাইয়াছে ও অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছে । ২৮খে 
জানুয়ারী গে-প্রদর্শনী হইহাছিল। তৎসঙ্গে উন্নতজাতীয় 
মোরগের প্রদর্শনীও হইমাছিল। লাইভ ষ্টক ডিপার্টমেন্ট 
হইতে প্রদর্শনীতে আনীত ভাল ভাল গক্ক বাছুর এবং 
মোরগ ও বাচ্চার দন্ত ১৭১২ টাকা পুরস্কার নেছা 
হইয়াছে। এভদ্বযতীত ৪ জোড়! সুন্দর স্বাগ্থাবান বলদের 
জন্ত ৪টি মেডেল দেওয়। হইয়াছে । ঘে সমস্ত স্থানীয় 
কৃষক উতকৃষ্ট কৃষিজাত উৎপন্ন ফসল দেখাইয়াছে 
তাহাদিগকে কৃষিবিভাগ হইতে ২৫৯৯ টাক! মূলোর কৃষি- 
কাধ্যের যন্ত্রপাতি পুরস্কার-স্বক্কপ দেওম়। হইয়াছে। স্থানীয় 
হস্তশিল্প ও কুটীর-শিল্পজাত সামগ্রীর উংকর্ষের জন্ত 
প্রদর্শনীর প্রতি স্থানীয় লোকের অহ্রাগ বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। প্রত্যেক বংসর এইভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করিয়া কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থা-সম্পর্কে দেশবাসীকে উৎসাহিত 


১৪ আঘিক উন্নতি 


করা উচিত। এদিকে সরকারী জাতি সংগঠন বিভাগঞ্ুলির 


ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর! যাইতেছে । 4 পঁঞ্চায়েং--ঢাকা! ) 


বঙ্গীয় সমবায়-সমিতির বাধিক সম্মেলন 


গত ৩*শে মার্চ সকালে টাউন-হলে বাঙলার মহামান্ত 
গভর্ণর শ্তার জন হার্ব্বাট বঙ্গীয় লমবায-সমিতির দ্বিতীয় 
অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। 

মিঃ রামদাদ পান্ধলু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। মহামান্ত লাট বাহাদুর বলেন,_-“বর্তমান 
সময়ে কতকগুলি সমস্ত! আমাদের সম্মুখে উপস্থিত; তাহার 
মধ্যে সমবাদ-মান্দোলন অন্ততম। ব্যাপকভাবে ইহাকে 
কাধ্যকর করিতে হইলে এই ৰিভাগের কর্ম্চারিগণের (যে 
বিপুল সংখ্যক বেসরকারী কর্ধচাবী তাহাদের মূল্যবান সময় 
প্রদান করিয়াছেন) সর্ধেপরি সমিতির সদশ্কগণের নিঃস্বার্থ 
সেবার প্রয়োজন। 

“যদি এই আন্দোলনকে স্বামী ভিত্তির উপর স্থপ্রতিষ্টিত 
করিতে হয়, তবে আমাদিগকে বাস্তববাদী হইতে হইবে, 
ত্রটী-ব্চ্যিতির অনুসন্ধান করিয়া তাই! দূর করিতে হইবে 
এবং সংঙ্গিষ্ট ব্যকিপণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নৃতন 
পরিকল্পনা গঠন করিতে হইবে। বাবদাধীর সায় মামর! 
মর্কাদ। শ্বতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়| কার্ধ্যে অগ্রসর হইব । 
বিভিন্ন স্বার্থ ও ব্যক্কিগণের স্বার্থের সংযোগ স্থাপন করিয়া 
সমগ্র দেশের উপকার সাধন করাই এই নান্দোলনের মুগ্য 
উদ্দেশ |, 

সনবার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দাননীয় মিঃ মুকুন্দ 
বিহারী মল্লিক বলেন, “সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে 
আজ একটি উল্লেখযোগ্য দিন। সমবায়-আন্দোলনের 
একজন সর্বপ্রধান ব্যক্তির সভাপতিত্বে সমিতির অধিবেশন 
হইয়াছে । বাঙলাদেশে এই মান্দোলনের প্রচারের জন 
কি ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, মন্ত্রী-মহোদয় তাহা বর্ণন করেন। 
তিনি বলেন, বাঙলাদেশ এই আন্দোলনকে আগ্রহের সহিত 
গ্রহণ করিয়াছে। 

(বাংলার কথ!) 





[ ১৫শ বর্ধ--১ম সংখ্যা 





পাট চাষীর জ্ঞাতব্য বিধিব্যবস্থ! 


যে সকল অঞ্চলে অল্প জমিতে পাট জন্মে সেই সব 
স্থানের পাটের আমি নির্ণয় সম্বন্ধীয় আইনের মর্শ্ 
নিম্বক্প :_ 

এই সকল অঞ্চলকে “বিশেষ অঞ্চল” বল! 
হইবে; এই সকল “বিশেষ অঞ্চলের” নাম সরকারী 
গেছেটে প্রকাশ কর! হইবে। 

২। ১৯৩৯ সনে কি পরিমাণ জমিতে পাট উৎপন্ন 
করা হইয়াছিল তাহার খাটি বিবরণ সহ একটি রিটার্শ 
প্রত্যেক বিশেষ অঞ্চলের” প্রত্যেক পাটচাষীকে দাখিল 
করিতে হইবে। প্রত্যেক বিটার্ণ দাখিলকারীকে রিটার্ণ 
দাখিলের সময় রসিদ দে ওয়া হইবে। 

৩। রিটার্ণ দাখিল করিবার নিদ্দিষ্ট ফরম রেকর্ডকারী 
কর্মচারী, ইউনিয়ন বোর্ড বা ইউনিয়ন কমিটি ব। চৌকি- 
দারী আফিসে বিনা মূল্যে পাওয়া যাইবে। 

৪। হাতে লিখিত সাদ! কাগজেও নিদ্ধিষ্টকণ ফরম 
ছাপিঘ। রিটার্ণ দাখিল করিতে পার! যাইবে। 

€। উক্ত রিটার্ণ কোন্‌ তারিপের মধ্যে এবং কোন্‌ 
কর্মচারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে, তাহার নোটিশ 
ছ্েলার সদর কাছারীতে, স্থানীয় থানায় এবং স্থানীয় 
ইউনিয়ন বোর্ড ব1 ইউনিয়ন কমিটি ব| চৌকিদরী ইউ- 
নিয়নের আফিসে টাঙ্গাইয়। দেওয়া! হইবে; ইহ! ছাড়! 
স্থানীয় প্রদান প্রধান হাট বাজারে ঢোল সহরং দ্বার 
জানাইয়। দেওয়। হইবে। সরকারী গেছেটে বা বাংল! 
দেশের ছুইখানি প্রধান সংবাদ পত্রে উক্ত নোটিশ প্রকাশিত 
কর! হইবে। 

৬। নিদ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্ণ দাখিল না করিলে 
৫০২ অর্থদণ্ড হইবে এবং ইহ! ছাড়! প্রত্যেক দিনের 
বিলম্বের জন্ত দৈনিক ১০২ টাক। পর্যন্ত জরিমানা হইতে 
পারে। 

৭। রিটার্ণে যদি কোন তুলচুক থাকে তাহা হইলে 
উহা দাখিল করিবার শেষ তারিখ হইতে ২১ দিনের 


বৈশাখ--১৩৪৭ ] 


/ 


ব্যক্তি ও সঞ্জ ১৫ 


মধ্যে আপত্তি জানান যাইতে পারে! নিছলিপিত আফিসে আফিল হইতে ৫ নাইপের অতিরিক দূবে বাস করেন, 


এ মাপতি দাখিল কর! যাইতে পারিবে £-- 

(ক) রেকর্ডকারী কশ্চারীর আফিসে? 

(খ) রেকর্ডকারী কর্মচারীর কোন সহকারী কর্শ্ব- 
চারীর আফিসে; এবং 

(গ) সরকার বাহাদুর সেইঙ্গপ নিহম করিলে, ইউ- 
নিয়ন বোর্ড ব! ইউনিয়ন কমিটি বা চৌকিদার ইউনিয়ন 
আফিলে। 

৮। নিৰ্দিষ্ট ফরমে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে 
রেকর্ডকারী কশ্মচারিগণের আফিসে উক্ত ফরম কিনিতে 
পাওয়া যাইবে; প্রত্যেক ফরমের মূল্য এক আনা। 

৯। প্রত্যেক অঞ্চলের রিটার্ণ পাইবার পর রেকর্ড- 
কারী কর্মচারী এ অঞ্চলের প্রত্যেক মৌজার ১৯৩৯ সনের 
পাটের জমির রেকর্ড প্রস্তত করিবেন এবং পরে বিশেষ 
ভাবে তদস্তাদি করিয়া উক্ত খসড়া আবশ্তকমত সংশোধন 
করিবেন। 

১০। সংশোধিত খসড়ার একটি নকল রিটার্ণ দাখিল- 
কারীর হাতে হাতে কিন্ব। চৌকিদার মারফং কিনব 
ডাকযোগে কিন্বা৷ রেকর্ডকারী কর্ণচারীর মতাহুসারে অন্ত 
কোন উপযুক্ত উপায়ে বিলি করা হইবে। 

১১। এইকূপে “বিশেষ অঞ্চলে” পাটের জমি রেকর্ড 
করিবার সময় মদি কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন 
হয় কিম্বা ঘদি কোন ব্যক্তির নিকটে এমন কোন দলিলাদি 
থাকে, যাহার দার! সঠিক তালিক! প্রস্তুত হইতে পারে, 
তাহ! হইলে তাহাকে উপস্থিত হইবার জন্তু বা দলিলাদি 
দেখাইবার জন্ত নির্দিষ্ট দিনে এবং নিদ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত 
ছইবার নিমিত্ত নোটীশ দেওয়া হইবে এবং উক্ত নোটিশ 
অনুসারে তিনি উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন, নিযলিখিত 
উপায়ে নোটীশ জারি করা হইবে ৫ 

(ক) নামে নোটীশ পাঠাইয়া 

(খ) যদি কোন ব্যক্তির খোজ খবর ন! পাওয়া! যায়, 
তাহ! হইলে তিনি শেষ যে স্থানে বাস করিতেন বলিয়া 
জানা যায়, সেই স্থানে নোটীশ লাগাইয়া; 

(গ) বদি কোন ব্যজি রেকর্ডকারী কর্মচারীর 


তাহা হইলে তাহার যে ঠিকান। জাল! যাইবে সেই ঠিকানায় 
ডাকযোগে নোটীশে পাঠাই 


মাদক ওঁষধের অপব্যবহার 


বাইসজ্ঘন্থ মানক উবধদির অবৈধ ব্যবসারোদ মমিতিএ 
সম্প্রতি যে অধিবেশন হইয়া গিষাছে, তাহাতে নেশা গ্রশ্ত- 
দিগের চিকিংসা সমন্ত। নিষ্কা বিশদ আলোচনা হইয়াছে 
পোপ্যাণ্ডের প্রতিনিধি ডাঃ চডসস্কো পরামর্শ দেন, যে, 
নেশাগ্রন্তগণ ফাহাতে প্রতিদিন চিকিৎলিত হইতে পারে 
তজ্জন করুপক্ষ কুক অনঙুক্কপ ডাঙ্কারধানা ও গবেদণাসার 
প্রতিষ্ঠিত হ৪ছা উচিত। এই প্রসঙ্গে বলা সমীচীন যে, 
ডাঃ চড্স্কো বহু বংসর ধরিয়া নেশা গ্রপ্তদিগের চিকিৎসা 
অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, যে 
এঁ সমস্ত ডাক্তারখানাতে শিক্ষিত কর্মচারী রাখ। কর্তব্য 
এবং ঘাহাতে চিকিংসাধীন ব)কিগণ প্রত্যহ মাদক উষধের 
পরিমাণ কমা এবং যাহাতে অতিরিক্ত মাদক উধধ না 
পায়, সেদিকে শুভ্রযাকারী ও সমাজ-সেবকগণকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

ক্যানাডা ও আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব কিস্ত উক্ত 
চিকিৎসার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান। তাহার! বলেন 
ঘে, তাহাদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন, মাদক উবধের 
নেশার প্রভাব এত ভীষণ যে তাহার অন্ত মানুষ সব-কিছুই 
করিতে পারে। স্থৃতরাং তাহাদের মতে, নেশাখোর- 
দিগকে কোনও প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের 
চিকিৎসা করাই শ্রেচঃ। কিন্তু এই ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। ডাঃ চডস্কো। কিন্তু এই 
চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুমোদন করেন না তিনি বলেন, 
নেশাগ্রন্তদেরকে অপরাধী হিসাষে বিবেচনা না করিয়া 
একমাত্র রোগী হিসাবে দেখাই উচিত। হুইট্স্ঠারল্যাণ্ডের 
প্রতিনিধি ডাঃ ক্যান্সিয়ের ডাঃ চড় স্কোর মতেরই সমর্থন 
করিয়া বলেন--নেশাগ্রস্ত হইলে মানুষের স্বাভাবিকত্ব 
লোপ পায়, স্থৃতরাং চিকিৎসার সময়ে তাহাকে অপরাধী 
বিবেচম! মা করাই ভাল, কেম না সমিতির একজন সভ্য 


$৬ 





ইতিমধোই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ক্যানসার রোগের মত 
মাদক ওধধের নেশার কারণ আজিও আবিষ্কার হয় নাই। 
চিকিৎসা শাস্ত্রের দ্বারা তাহ! আবিফারের অবকাশ 
রহিয়াছে। অতঃপর বেল্জিয়ামের প্রতিনিধি মন্তব্য 
করেন যে, পৃথিবীর যুবজ্জনকে মাদক ওধধের নেশার 
অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাবধান করিবার ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য--চীনদেশে এই ব্যবস্থাতে বিশেষ সুফল দেখা 
গিয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনোতসব 


গত ১৮ইফান্তন শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিস্ালয়ের 
সমাবর্তনোৎমৰ উক্ত বিশ্ববিষ্থালছের চ্যান্দেলার বঙ্গদেশের 
গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট মহোদয়ের সভাপতিত্বে 
যথারীতি হৃসম্পন্ন হইয়াছে । মহীশূরের দেওয়ান 
স্ার মির্জা ইস্মাইল সমাবর্তনোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা 
প্রদানের জন্তু নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্যার মির্জা! 
ইস্মাইলের নাম ভারতে সর্বত্র স্থপরিচিত, এবং 
বিস্টোৎসাহী বলিয়া তাহার প্রভৃত খ্যাতি আছে । কাজেই 
সমাবর্তনোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদানের জন্তু তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়! বিশ্ববিষ্ঠালঘর কর্তৃপক্ষ যে প্রকৃত গুণ- 
গ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন, সেকথা অবাধেই বলা 
যাইতে পারে। স্যার মির্জ্জা ইস্মাইল তদীয় সুদীর্ঘ 
অভিভাষণে বিশ্ববিস্যালয় ও দেশের বিদ্বংসমাজের কর্তব্য 
সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যপূর্ণ আলোচন। করিয়াছেন। 
এই সকল আলোচনার মধ্য দিয়! যে তাহার শ্বভাবসিদ্ধ 
চিন্তাঈলতাই সমাক পরিশ্ুট হইয়াছে, চিন্তাশীল পাঠক- 
মাত্রই তাহা উপলক্কি করিবেন। 
* তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার 
আলোচনা করিয়া বলেন :-- 
বেকার সমস্কার জগ্ক জীবন-যাত্রাই বিস্সঙ্কূল হইয়া 
উঠিতেছে। অচিরে এই সমস্তার হুসমাধান না হইলে 
যে দেশের ছুঃখ-ছুর্দশা কতদূর চরমে উঠিবে, তাহা 
কল্পনাতীত । এ অবস্থায় আমাদের দেশের বিশ্ববিস্তালয়- 
সমূহ যদি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতাক্রমে উচ্চ 


[ ১৫শ বর্--১ম সংখ্যা 


শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ ধরণের জ্ঞানচর্চচায় আত্মনিয়োগ করে, 
তবে এই সমন্তার সমাধান যে খুবই সহজসাধ্য হইবে, 
একথা চিন্তাশীল ব্যক্কিমাত্রই, বোধ হয়, বুঝিতে 
পারিতেছেন। অতঃপর স্যার মিজ্দা ইস্মাইল এদেশে 
কষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন, 
এবং তিনি আশা করেন যে, ঢাকার স্বান কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ভালয়েও একটী রুষিশিক্ষার ফ্যাকাণ্টা উদুক্ত হইবে। 

উপদংহারে স্যার মিচ্জ। ইস্মাইল দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও এক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠ! করিবার 
জগ স্বীয় অভিমত বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বাক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন," & * মানবজাতির সকলপ্রকার 
আনন্দের সূত্র হিসাবে আমি যাহা আদর্শ বলিয়! মনে 
করি, তাহার উপর জোর দিতে বাধ্য হইতেছি। ইহা 
হইতেছে, সেই শাশ্বত, বহুলপ্রচারিত, বহুদম্থানিত ও 
বহপ্রেক্ষিত পরমতদহিষ্ণুতা ও একোর আদর্শ। * * ৪ 
আমর! ব্যক্তিগত পার্থক্য সহ করিতে শিক্ষালাভে সমর্থ 
হইলে, ক্রমে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিগত পার্থক্য সম্পর্কে ও 
সহিষ্ণু হইতে পারিব ৷” 

বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা! এক, 
এবং তাহা রবীন্দ্রনাথের স্টার বিশ্ববিখ্াত প্রতিভাবান 
কবির দারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই মাতৃভাষার উপর ভিত্তি 
করিয়াই বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলন নিবিড় হইতে 
পারে।” স্যার মির্জা ইস্মাইল প্রকৃত দেশহিতৈষী মনীষীর 
উপযোগী অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।  (ঢাকাপ্রকাশ) 


জাপান ও বৃটেন 


জাপান বৃটিশ সমিতির উদ্চোগে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত সার রবার্ট ক্রেগ গত 
আড়াই বংসরে বৃটেন ও জাপানের সম্বন্ধ কিরূপ 
দাড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, 
এই সময়ের মধ্যে যে কতকগুলি অস্থবিধার উৎপত্তি 
হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় 
দেশের সরকারের শুভবুদ্ধি ও স্থবিবেচনার ফলে এই 
মনোমালিগ্ স্থামী বিরোধে পরিণত হয় নাই । অনেক 


ঠবশ্এখ--১৩৪৭ ] 
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বাক্তি ও সঙ্গ ১৭ 
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সময় জনসাধারণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মতভেদের পধ্যন্ত বদের বাণিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক 


বিষয়গুলি সম্বন্ধে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং 
এই সকল ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দৃঠিও অযথা আকৃষ্ট 
হইয়াছে । কিন্তু সতোর ক$রোধ করা সম্ভব নহে, উহা 
প্রকাশ পাইবেই॥ গত কয়েক বৎসর উভয় দেশের আচরণ 
সম্বন্ধে যেভাবে ভ্রান্ত ধারণ! প্রচার কর! হয় তাহাও এখন 
তাহার! উপলব্ধি করিতেছেন। 
উপসংহারে তিনি বলেন যে, ইংলণ্ড ও জাপানের 
ভবিষ্যং সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি আশাগ্বিত। 
( নোয়াখালী হিতৈষী ) 


বঙ্গীয় মেটারণিটি বেনিফিট আইন 


গত ৭২৪৯ তারিখের প্রেস-নোটের মারফং ১৯৩৯ 
সনের মেটারনিটি আইনের কথা অবগত হইতে পার! 
গিয়াছে । এই আইন বর্তমান ১৯৪* সনের ১ল! 
জানুয়ারী হইতে দেশে প্রব্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে 
অনেকগুলি ধারা আছে । সেই সকল নিয়মাহ্ুসারে কাধ্য 


ন। করিলে ১*৯ টাকা পধ্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।' 


সকলের এই আইন জানা উচিত। আইনগুলি জানিতে 
হইলে “হৃপারিন্টেন্ডেন্ট, গভর্ণমেপ্ট প্রিন্টিং” অথব। 
ফলিকাতায় রাইটার্স” বিল্ডিংস্এ বিক্রয় বিভাগে এই 
আইনের কপি পাওয়! যাইবে। 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 


চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মিঃ হুর 
আমেদ এম-এল-এ এই মর্শ্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির 
করিয়াছেন যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে চট্টগ্রাম 
মিউনিসিপ্যালিটীর সমগ্র এলাকায় ৬ হইতে ১* বৎসর 


ও বাধ্যতামূলক করা হুইবে। বালকনিগের ন্ট শিক্ষার 
ব্যবস্থ! ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কর! হয়। বাঙ্গালায় চট্টগ্রনই এই 
বিয়ে পথ প্রদর্শন করে । (নোমাধালী হিতৈষী) 


ছোট ছেলেদের চাকুরী সংক্রান্ত আইন 


গত ৭২1৪৯ ইং তারিখের প্রেসনোট হইতে ভালিতে 
পার। গিয়াছে যে, সরকার বাহাছুর ১৯৩৮ সনের “এদ্প্রন্- 
মেপ্ট অব চিন্ডরেণ এযাক্ট” নামে একটা আইন পাশ 
করিয়াছেন। ১৫ বংসর বদ্ধসনা হইলে কোন বালকই 
কোন চাকুরী করিতে পারিবে না। গত ১৯৩৯ ধনে 
এই আইন আবার সংশোধিত হইন্বাছে। তাহাতে এই 
বয়স ১৫ বংলর হইতে পরিবঠিত হইয়া ১২ বংসর 
হইয়াছে । এই আইন অমান্ত করিলে ৫০০২ টাক! পথ্যস্ত 
জরিমান। হইবে। 


বঙ্গীয় পাট চাষ ও মহাজনী বিল গৃহীত 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪* সনের বঙ্গীয় পাট চাষ 
নিয়প্থণ বিলটি গৃহীত হইমাছে। মাননী মিঃ তমিজুন্ীন 
খা এই বিলটী পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরিষদের 
বিডিশ্র দলের মতামত ব্যক্ত হইবার পর মাননীন প্রধান 
মন্ত্রী বিলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিধানটী প্রত্যাহার 
করিয়া লইয়াছেন। লাইসেন্স ফিসের বিধান উঠাইয়া 
দিবার নিমিত্ত বিরোদী দলের সংশোধক প্রস্তাব সরকার 
কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় কৃষকদিগকে কোন লাইসেন্স ফীল 
দিতে হইবে না। জমির অতিরিক্ত পাট ধ্বংসের বিধান 
সম্পর্কেও বিরোধী দল বিরোধিতা করিমাছিলেন, কিন্ত 
কোন ফর হয় নাই। / 





বিহেভিয়রিস্ম্‌ বা আচরণবাদ 


[ শ্রপঙ্কজকুনার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন ] 


£_মাহদের আচরণ হইতে কি উপায়ে তাহার চরিত্র ইহা জন ওয়াটসন নামক একজন চিন্তাশীল মনো- 


বিশ্লেষণ কর! যায়? 


উঃ--মাছষের চরিত্র যেকসপ ভাহার “কাউণ্টারপাট" 


ব। গরিক্লেকন্” হইল আচরণ। কোন লোক 
যদি বাস্তবিক ভাল হয় তাহা হইলে তাহার 
আচরণে মধ্যে মধ্যে বৈলক্ষণা থাকিলেও মোটের 
উপর তাহার চরিজ্র-মাধুধ্য সকলকেই আক 
করিতে বাধ্য । যে মিথ্যাবাদী সে ভাল করিয়া 
লতা কথ! বলিবার হৃ'চারবার চেষ্ট। করিতে পারে 
কিন্তু তাহার চরিত্রই তাহার আচরণকে ধরাইয়! 
দিতে বাদ্য । আর যর্দিতাহার আচরণ হইতে 
মিধ্যাবাদিত্বের পরিচয় না পাওয়া যায় তাহাকে 
সত্যবাদী বলিতে সকলেই বাধ্য হইবে। যেমন 
জর হইলে তাহার উত্তাপ ধান্ধোমেটারে উঠিতে 
বাধা, চরিত্র ভাল হইলে বা মন্দ হইলে আচরণের 
মধ্যে তাহ! প্রকাশিত হইতে বাধ্য । এমন কোন 
উদাহরণ জগতে নাই যেখানে একটা লোকের 
সর্বদা কর্কশ ব্যবহ।র, মিথ্যা ও মিস্রিগ্রেজেন- 
টেলনের আচরণ থাকা সত্বেও তাহার মনের 
ভিতর সাধুতা লুকানো আছে। মনে হয় 
সাধু ব্যবহারই সাধুতা ও সততার প্রকট প্রমাপ। 
সভ্য সমাজের আদর্শ ও ঠিক সেই দিকে গড়িয়া 
উঠিতেছে। 


&ঃ-_বিহেভিয়ারিষ্টদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলুন। 
উঃ-_বিহেভিয্বারিষ্ট স্থলের উৎপত্তি হইয়াছে ১৯১৩ লনে। 


বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লোকের তুলনামূলক গবেষণার 
পরিণতি মাত্র। বাণ্টিমূরে ইনি জন্‌ হপ্‌কিন্স্‌ 
ইউনিভাদিটির একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। 
তাহার দুইখানি বই খুবই প্রসিদ্ধ__ প্রথম “সাইক- 
লি আযাজ দি বিহেভিয়ারিষ্ট ডিউজ” এবং দ্বিতীয় 
হইল “ইমেজ এও এফেকসন ইন্‌ বিহেডিম়ার”। 
তাহার পর এই সম্বন্ধে তিনি আরও বিশদভাবে 
লিখিয়াছেন “বিহেভিয়ারিস্ম” নামক পুস্তকে । 


£আচরণবাদের তথ্য কি? তাহা কিভাবে মনীষিগণ 


বিচার করিছ্াছেন? 


£_ূমাচরণবাদে যেমন একটা তখ্যের দিক আছে 


আবার ঠিক তেননি প্রণালীর দিক্‌ও আছে। 
“বিহেভিয়ার* বা আচরণ যেমন ব্যক্তিগত হয় 
ঠিক তেমনই সমষ্টিগত এবং বিশেষ অনুষ্ঠানগতও 
হইতে পারে; সমষ্টিগত বিছ্তিয়ার সম্বন্ধে একটু 
উদাহরণ দিলে সকলেরই বোঝার সুবিধা হইবে। 
আমাদের দেশের লোকের ক্ষুজ স্বার্থপরতা একটা 
সমগ্গত আচরণ। রাগ করিবেন না_-এ কথার 
প্রমাণ শ্বক্কপ পোষ্ট অফিসের টিকিট ঘর, রেলের 
টিকেট ঘর, ধিয়েটায় অথবা বারস্কোপের টিকেট 
ঘর ও ফুটবলের মাঠের কখ| মনে করিয়া দেখুন। 
তাহার পর রেলে, ট্রেমে বা বাসে যদি 
“ফর লেডিজ” বলিয়া মার্কা করা সিট ব! 
ঘর না থাকিত তাহা হইলে নারীদের সম্মান 


বৈশাখ--১৩৪৭ ] 





রক্ষার্থে সিট ছাড়ার মত উদার মিলিত ন1। 
হয়তো একটা জায়গায় তিনজনে বদিয়! আছেন, 
কিন্ত স্বচ্ছন্দে চারজন বদা চলে, "গে ক্ষেত্রে 
কখনও চতুর্থ বাক্তিকে বসিবার আসন দেওয়ার 
মত স্বার্থত্যাগ আমরা দেখাই না। আপনি 
হতে! বাসে উঠিবেন ব। ট্রামে উঠিবেন আর 
একজন অবতরণ করিতেছেন কিন্তু তাহার আধ- 
সেকেণ্ড রাস্ত। আগিয়ে যাবার দ্বার্থটুকু ত্যাগ 
করিয়া তিনি আপনাকে উঠিবার অবকাশ দিতে 
পারেন না। এ লব প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমাদের 
চোখে পড়ে । আমেরিকায় টিকিট করে “কিউ” 
ফশ্দ করিয়া তার! পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করে, 
নিঞ্জের স্বার্থটাকেই সব মনে করে ন।। বিলাতে 
খিয়েটার বা বায়স্কোপের যে চিত্র দেখা যায় 
তাহাতে মনে হয় এ জাতের উন্নতির পক্ষে স্বার্থ- 
তাপ এবং নিচনামুবঠ্িতাই প্রকৃষ্ট কারণ। 
নিমন্ত্রণের বাড়ীতে গিয়। কে আগে পাতায় বলিবে 
এই লইঘ যে দৃশ্তের স্ব হয় তাহাতে মানুষ আর 
অগ্তান্ত জীবের মধ্যে পার্থক্য আছে তাহ! তৃলিয়। 
যাইতে হয়; কিন্ত যে কোন ইয়োরোপীঘ ভোজে 
দেখ! যাইবে যে, নাম দিয়! সিট্‌টী পর্যন্ত ঠিক কর! 
থাকে সেপানে--কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবন! 
পধ্যন্ত থাকে ন! । এখানে দোষ নিৰ্দ্দেশ করিতেছি 
বলিয়| মনে করিবেন না, আনি নিজেদেরই ছোট 
করি, কিন্ত ভালোর একট! আদর্শ আছে এবং 
বিজ্ঞানের চোখে আচরণ বিশ্লেষণ করিলে কি হয় 
তাহাই একটু দেখিতে চেষ্টা! করিয়াছি মাত্র। 
অনুষ্ঠানগত আচরণ বলিলে বৃঝ! যাইবে 
যে একটা বিদ্ভাল্ বা একটা কলেঙ বা আকিসে 
বেয়ার হইতে আর্ত করিয়। মনিব পরাস্ত 
সকলের আচরণ কি রকম। প্রায় দেখিতে 
পাইবেন যে, একের লহিত অপরের বেশ একটু 
পার্থঝা আছে । যেখানে গোড়া শক্ত সেখানে 
নিয় কর্ণচারীর! ভদ্র এবং কর্শঠ হয়; কিন্তু তাহার 


মোলাকাৎ 


১৯ 





অভাবে প্রাহই বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় ও চক্রান্ত 
কাণীর দল সৃষ্ট হইছা খাকে। এ সম্বন্ধে কলিকাতা 
কর্পোল্লেশ্‌নের কর্মচারীদের আচরণের সহিত যে 
কোন ইয়োরোপীয্ন ফার্শ্ব_যেনন গিলেনডান? 
লয়েড স্‌ প্রসৃতি ফার্শ্মের কর্মচারীদের তুলন| রিলে 
সব কথ। স্পষ্টতঃ বুঝা! যাইবে । 

বিহেভিয়ারিষ্টদের ভিত্তি ইইল মানুষের 
আচরণের শিদর্শনস্বন্ধণ প্রানাণ্য কাধ্যাবলী। 
কারণ সেগুলিই বাস্তবর্ীবনে পরীক্ষা করিবার 
বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে । মানুষের মন 
কিন্তপ, অথবা তাহার চিন্ত। কিরূপ অগবা তাহার 
আম্ম। কিন্ধপ এ কথা মামর। চোখে দেখিতে পাই 
না, কিন্ধ কারে তাহার পরিচয় পাই। একজন 
হয়তে| আর একজনকে নান! কলকৌশলে বঞ্চিত 
করিল এবং তংপরে লোকের নিকটে নিজের 
সাকাই গাহি! গেল যে নিজে তিনি অতি সাধু। 
কিন্ক দুঃখের বিষয়, বে বঞ্চিত হইল সে কেন 
বঞ্চিত হইল ? এখানে সাধারণ লোকে মণব! 
তাহার সহিত দ্বার্থজড়িত লোকে হয তে! সবলেরই 
দিকে “ভোট” দান করিক্া থাকে; কিন্ত 
“আচরণবাদী'” কখনও “সত্যকে মিব্য। হিসাবে 
দেখিতে চায় ন!। “কাধ্য” ও তাহার “প্রণালী” 
কাহার দোষ তাহা প্রমাণ করিম্ব! দেয় অকাট্য 
ভাবে। যে বঞ্চিত হইল-_.“বঞ্চনা” এই কার্ট 
তাহারই উপরে প্রতিক্রিয়। করিল। ইহ বিশ্বের 
মাঝে সুর্ধা যেমন সত্য তেমনই সত্য হইয়। খাকিবে। 
কিন্তু যে বঞ্চন! করিল তাহার লোকবল বা অর্থবল 
আছে বলিয়া সে হয়তে| নিজ দোষখালনের 
অন্ত নান! ““সিচুয়েশনের” দ্বার! বঞ্চিতকেই দোষী 
প্রমাণের চেষ্টা করিতে পারে । তাহাতে “বঞ্চন৷” 
কাধ্যট। লুপ্ত হইতে পারে না। কেহ বদি কাহারও 
অনিষ্ট করে তাহাও লুপ্ত হইতে পারে না। কেহ 
ঘদি অপরের অনিষ্ট করিবার তোড়জোড় করে 
কিন্ত তাহ! বাৰ্থ হইয়! পড়ে, তাহা। হইলে অছিলার 


আধিক উন্নতি 





বলে সেই অনিষ্টকারীর কার্য ও তাহার পরিণতিটুকু 
মুছিয়া ফেলা সম্ভব নছে। এইভাবে উদাহরণ 
দেখিলে বুঝিতে পার! যাইবে যে, “কা্য”ই 
আচরণবাদীর ডেটা বা ভিত্তি। * 

ঠিক সেইভাবে দেখা যাইবে, যে লোকটা প্রকৃত 
দরদী সে মনের মধ্যে দরদ লুকাই! রাখিয়া অপরের 
অনিষ্ট করে না, কি করিয়া মানুষের উপকার 
করিবে তাহা তাহার প্রত্যেক কাধ্যে এবং কার্ধে!র 
প্রণালীতে প্রমাণিত হইতে বাধ্য । আমি দয়ালু 
কিন্ত আর একজন বুঝিতে পারিল না, এ কণা 
বলার কোন অবকাশ আচরণবাদীর দপ্তরে নাই। 
কারণ ইহার! অঙ্ক কলিম! বাহির করিছা দিবে 
কতট! পরিমাণ দর প্রকাশিত হইয়াছে কতট। 
হয় নাই এবং তাহাদের মধ্যে কি যোগাযোগ । 


প্রঃ- মানুষের কাধের উপরে কেন আচরণবাদীরা নির্ভর 


করে? ইহা হইতে প্রকৃত চরিত্র অনেক সময়ে 
ধর! নাও যাইতে পারে । যেমন একটা লোক 
বই হাতে করিয়া গেলেই যে সে বিভ্ভালষে যাইবে 
অপব| সে বই পাঠ করিবে এ কথ! কি করিয়া 


বুঝা যায়? 


উঃ শেষের প্রশ্নের উৱরটী আগে দিব। বিষ্ধালয়ে বই 


লইয়া যায় বলিয়| বই লইলেই বিগ্তালয়ে যাইবে 
এ কথ! সত্য নহে, এ কার্ধ্যের দ্বারা তাহার আচরণ 
প্রমাণ হয় না। কিন্তু একট! ছেলে দি প্রত্যহ 
বই নিয়া বি্ভালয়ে যায় তাহার সেই আচরণ হইতে 
“ছাত্রটীকে রেগুলার বলা যায়। 

গোড়ার প্রশ্নের উত্তরে বলিব মানুষের মনের 
মধ্যে একটা! চিন্তা বা উদ্দেন্ত ক্রমান্বয়ে আনাগোন। 
করিতেছে । ঠিক সেই উদ্দেশ্ বা চিন্তা দ্বারা 
প্রণোদিত হইয়া লোকে কাধ্য করে অথবা বলিতে 
পারা যায় যে, কাধ্য হইল একট! “ষ্টিমুলাদের 
রেসপন্স” । কতকগুপা অক্সগত “রিক্লেক্স” থাকে 
তাহারই উপর নির্ভর করিয়! মাগষের জটিল আচরণ 


[ ১৫শ বর্--১ম সংখা 





সমস্তা গঠিত হইয়া থাকে । যেমন ধর! যাউক ছোট 
ছেলেদের সামনে খুব জোরে আওয়াজ করিলে 
তং্গণাৎ তাহাব! ভীত হয় এবং কাদিয়া ফেলে। 
টিমূলাস হইল “আওয়াজ” কর! এবং রিফ্লে কার্ষ্যে 
পরিণত হইয়া “ক্রন্দন” রূপে দেখ! দিল। ঠিক সেই 
রকম পরিণত বসেও মাহুষের “'হিমূলিই” কারের 
মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যখন একজন লোক 
ভিখারীকে ভিক্ষা দেয় তখন ভিখারীর দারিদ্র] ব। 
কষ্ট তাহার মনে “ষ্টিমুলি” হইয়া কাধ্য করে এবং 
তৎপরে তা “দান”কপে প্রতিবিষ্বিত হয়। আবার 
যে ঘোর স্বার্থপর তাহার মধ্যে অপরের কষ্ট 
একেবারে “ষ্টিমুলি” রূপে কাধ্য করে না, সে 
তাহারই উপর অত্যাচার করিবার স্থযোগ 
পাইয়াছে বলিব হয়তো “সুযোগ”কে “'ষ্টিমুলি” 
রূপে গ্রহণ করিয়। নিজের স্বার্থ খানিকট! নিটাইয়। 
লইবার চেষ্টা করে। কাজেই দেখ! যাইবে যে, 
“ষ্টিযুলি” প্রত্যেক লোকের “রিফ্লেক্প” অমুযায়ী 
বিভিন্ন । 


প্র:_-দাহুষের মধ্যে যে একটা “ইন্সটিংট” আছে তাহার 


কাৰ্য্য আপনার! মানেন ন।? 


-_-"ইন্সটিংট" “টটিমুলি” ভিন্ন কাধ্যকর হয না এ 


কথা ঝবলিতেছি না। যেমন ক্ষুধ। যখন পায় তাহার 
কষ্ট আপন! হইতেই অনুভব কর! যায় সেখানে 
খাস্ড থাক ব! নাই খাক। কিন্তু ইহার বিশেষ 
প্রভাব চরিত্র সম্বন্ধে কন। কারণ ইহ! “রিফ্লেকে”র 
সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, উদ্দেশ্-প্রণোদিত কাধ্য 
সেখানে থাকে না--সেধানে থাকে মানবের অচেতন 
দৈহিক কাধ্যের গ্রতিবিশ্ব মাত্র। তবে “হ্রমিক” 
থিওরি অহুমারে ইহার মৃল্য আছে। কারণ ইহাই 
উদ্দেশ্য গঠন কার্যে সহাঘতা করিয়। থাকে। 
আমার মনে হয় আচরণবাদীর “রিক্লেন্স” ও 
“হরমিকের” “ইন্স্টিংট” এক পধ্যায়তৃক্ত । কারণ 
উভয়েই উদ্দেস্তের মূল স্বরূপ গণ্য হইতেছে । 





“জার্ন্যাল অব দি রয়্যাল ফ্টযাটিসটিক্যাল সোসাইটি” 
(চতুর্থ খণ্ড) 


(১৯৩৯) 
আজকের দিনে পুঁজির বাজার। 
২। সংখ্যা বিজ্র/নের শিক্ষার একট! দিকৃ। 


৩। চাবুক মার! শান্তির মধ্যে ভীতিপ্রদ নীতির সঙ্্ধ 
বিষয়ক সংগ্যা। 


“দি ইউজেনিকস্‌ রিভিউ” 


(অক্টোবর ১৯৩৯) 


১। যুদ্ধ বিবাহের অস্তরায়। 

২। হুল্যাণ্ডে একটা সামাজিক গৃহের অবস্থ!। 

৩। বিবাহিত নারীর সন্তান প্রসবের কি রকন হার 
সেই সম্বন্ধে গণনা । 


“দি ইকনমিক জার্ন্যাল” 
( মার্চ ১৯৪০ ) 


১। বিদেশী এক্সচেঞ্জ এবং রধানি বাণিদ্োর নীতি। 
২। যুদ্ধের জন্ত প্র্যান। 

৩। যুদ্ধ এবং বাটী-নির্শ্বাণ। 

৪। “ফ্যামিলি এলাউএন্স” সম্বন্ধে সংগা । 

৫ | “ন্তাশস্কাল ইনকাম” সন্ধে ধারণা । 

৬। “কনসিউমার্স দভরেণটি সম্বন্ধে নীতি। 

৭। ট্রেড সাইকেল বিষয়ে একট! নডেগ বা ছাচ। 


উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে “এ ষ্ট্যাটিল্টিক্যাল নোট 
অন্‌ কানিলি এলাউএন্দেস” সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লেখ। 
হইয়াছে তাহ! আমাদের দেশের লোকের জানার উপযুক 
বহু তথ্য ও প্রণালী-সনস্থিত। ব্রিদ্টল সার্ডে দারিদ্রের 
নৃতন রেখা অস্কিত করিতে চেষ্ট! করিয়াছে । অব্য ব্রিটিশ 
মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ডাদেট্‌সের উপর চিত্তি স্থাপিত 
কর! হইয়াছে। আধুনিক ধরণের ঘে “দারিদ্র্য রেখা” 
( পভাটি লাইন). স্থির কর! হইয়াছে তাহ! অনেকগুলি 
অনুসন্ধান ও সিদ্ধাস্থের পরিণতি মাত্র । শ্রিশুদের জীবন 
নির্বাহের মাপকাঠি সঙ্বস্ধে যে যে বিষয় অনুসন্ধান করা 
হইয়াছে তাহারই একটী তালিক। নিন্নে দে এদা গেল । 





১৪ বংসরের গৃহস্থের গৃহস্থের শতকরা হিঃ পার্টি 
নিযে বালকের সংপ্য। শতকরা" কত গৃহস্থের লাইনের 
সংখ্যা হিঃ সংগা! পতার্টি উপরে 
লাইনের নিয়ে ১৯*% 

আছে গৃহস্থের 

সংগা! 

৫৭৪ ৮৪ ৪৩৩ 

১ ৯৮ ২১৮ ৬৫ ৩৫৮ 
২ ৫9২ ৬২১ ১১১ ১৫৯ 
৩ ২৩০ ৫১ ২৪'৮ 8’৩ 
৪ কিংবা অধিক ১১৪ ৩৬ ৫১৩ ১২ 
মোট ৪,৪৯১ ৪*-৫ 


(“দি ষ্যাণ্ডার্ড অব লিভিং ইন ব্রিসটল” নামক পুস্থক- 
খানি হার্ট টাউট কতৃক লিখিত এবং ১৯৯৮ সনে 


২২ আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ধ-১ম সংখা। 


প্রকাশিত হয়) উক্ত পুস্তকে ফ্যামিলি লাইফ সম্বন্ধে না যাহাতে দারিদ্র্য রেখার উপরে জীবন ধারণ করিতে 


পুঙ্ধানপুত্থক্$পে আলোচনা করা হইয়াছে )। 

পাচ বংসর হইতে নয় বংসরের মধ্যে যেদকল 
শিশুদের বয়স (শ্যাম্পল্‌) নমুনা গৃহস্থের মধ্যে অন্- 
সন্ধানের বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের 
২'২৮% মাপকাঠির নিয়ে জীবন ধারণ করিয়! থাকে। 
যাপকাঠির নিম্নে জীবন ধারণ করে এমন ২* হইতে ২৪ 
বংসর বয়সের ছেলের সংখ্যা হইল ৪-১% এবং ৩৫ হইতে 
৩৯ বংসর বয়সের লোকের সংখ্যা হইল ১২৮%। প্রায় 
অর্ক গৃহস্থই যেখানে চারটী বা তদধিক সন্তান আছে 
সেখানে ভ্বীবনের মাপকাঠির নিয়েই জীবনধারণ করিয়া 
থাকে। আর একটী ব্যাপার অতি হুম্পষ্ট ষে শ্রমিক 
শ্রেষ্ীর মধ্যেই প্রায় ৪% লোকের অধিক সংখ্যক পুত্রাদি 
হইয়া খাকে। 

জীবনের মাপকাঠির নিয়ে কেন তাহার! রহিয়াছে 
তাহার কারণ মন্থসন্কান কর! বিশেষ শক্ত নহে। ঘাহাদের 
অল্প মাহিন। “আনন্থিল্ড.” শ্রেণীর শ্রমিক, তাহাদের আর 
অবস্ত যখন মাপ কর! হয় সেই সময়ে ছিল সপ্তাহে ৪২ 
শিলিং। যদি ভাড়া ও বীমার বাবদ টাক! বাদ দেওয়া 
যায় ১১ শিলিং সপ্তাহে তাহা হইলে থাকে নাত্র ৩১ 
শিলিং সপ্তাহে, তাহাতে একটী লোক তাহার স্ত্রী ও তিনটী 
পুত্র ৪, ৬, ১* বংসরের মাত্র ভরণপোষণ করিতে পারে 
অবস্ত যে মাপকাঠি ধরিয়া লওয়! হইয়াছে সেই মাপে। 

যাহার! অল্প মাহিনার শ্রমিক অথবা বেকার অথচ 
ছুটী তিনটী সন্তান আছে তাহাদের সঙ্কুলান এমন হয় 


সক্ষম হয়। 

লেখক একটা স্বন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহার দ্বার! 
ত্রিস্টলে হয়তো৷ অৰ্দ্ধেক শিশুকে দারিজ্া রেখার নিয়ে 
জীবন ধারণ কর! হইতে রক্ষা করিতে পার! যাইত। তিনি 
একটা স্কিম দিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেক তৃতীয় সন্তানকে 
এবং তাহার পরবর্তী সন্তানকে সপ্তাহে ৫ শিলিং করিয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে অল্প বেতনভোরী মথব। বেকারদের 
মধ্যে শিশুগণের দারিদ্র্য কমিয়া যাইত । 

এক্ষণে “ফ্যামিলি” বলিতে কি বুঝায় ইহা লইয়ন। 
হয়তো অনেকের মনে ধোকা লাগিতে পারে। ব্রিদটলে 
যখন মাপ কর! হয় তখন “ফ্যামিলির” সংজ্ঞা দেওয়] 
হইয়াছিল নিস্োক্তভাবে যথা £--একদল লোক যাহারা 
এক স্থানে ও এক ছাদের'নিয়ে বাস করে এবং খগ্থাদির 
জন্ত সকলের আয় একত্রিত করা হয় তাহাকে ফ্যামিলি 
বলিয়। গ্রহণ কর! হইয়াছে । ব্রিসটল সার্ভেতে যে ডেট! 
গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহা নিয়ের তালিকাতে দেগান 
হুইল = 

যে সকল পুরুষ রোজগারী আছে তাহাদের মোট 
আয়ের উপর নির্ভরশীল শিশু-সংখ্যা বয়ন ১৪ এবং 


ততোধিক । 
১ অথবা ২ অথবা ৩ অথব| ৪ অব! 


অধিক অধিক অধিক অধিক 

শিশু ১৪ বন্ং নিয়ে ৩৫৮ ১৭৭ ৭৪. ৩১ 
১৫ ৩৭২ ১৮৪ ৭৯ ৩৩ 

» ১৬ ৩৮৫ ১৯৮ ৮*৭ ৩৯ 





“অষ্টেলিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড অব লিভিং»; এফ, ডাবলিউ 
এগুল্স্টন, ই, আর, ওয়াকার, জি এগ্ডারসন এণ্ড জে, 
এফ, নিম্মো কর্তৃক লিখিত; মেলবোর্ণ ইউনিভাসিটি প্রেস 
কতৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; হামুফ্রে মিলফোর্ড ; ১৯৩৯, 
পৃঃ ১৯৩; মূল্য ১* শিপিং । 

ইন্সটিটিউট অব প্যানিফিক রিলেশন্স কতৃক কতগুলি 
বিষয়ের আলোচন! একত্রিত কর! হইয়াছে । তাহার! 
প্রত্যেকেই লিভিং ষ্ট্যাগার্ড সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচন! 
করিয়াছেন। কিন্তু গ্রত্যেকটী লেখাই বিভিন্ন। কাজেই 
একের সহিত অপরের কোন সংঅব নাই বলিলেও চলে। 

মিঃ এগেল্দ্টনের যে বিষয়টা আলোচ্য বস্তু ছিল তাহা 
ধুবই ভাল হইলেও যথোচিত সন্বাবহার কর! হয় নাই এ 
কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইল। ধন বিজ্ঞানের যাহার! 
চর্চা করেন; বোধ করি, তাহাদের সকলেই বলিবেন যে 
মানুষের আয় নিষ্ভারণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে 
টাকাটার দ্বারা সে কতট| পরিমাণ জিনিষপত্র বাজার হইলে 
পাইতে পারে। অবশ্য মাপকাঠির হিসাবের সময় ব্যক্তিগত- 
ভাবে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে অথবা! জাতিগতভাবে হয়তে! কিছু- 
না-কিছু পার্থক্য থাকিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু তাহার 
ধে একটা সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব থাকিবে 
এ কথা অস্বীকার করা চলে না। 

মিঃ এগজ্ট্টন একেবারেই দেখান মাই যে, কোন 
কোন জিনিষ দিয়ে *ট্ট্যাগ্ার্ড? বা মাপকাঠি নির্ণাত হইয়া 
থাকে এবং যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সকলে প্রাপ্ত হইবার যথার্থ অধিকার 
পাইতে পারে। বাজায়ের যে একট! প্রভাব আছে সে কথা 
গ্রায় অস্বীকার কয়! হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

তাহার লেখার মধ্যে আর একটা ক্রটী চোখে পড়া 


বালির মত করুকর্‌ করে, তাহা হইল লেকের নির্ণাত 
মানুষ সংখ্যা বুদ্ধি, জীবনের মাপকাঠি এবং প্রাপ্তব্য খাস্তাদির 
সহিত পরস্পরের যোগাযোগ । 

অধ্যাপক ওয়াকারের লেখার মধ দেখা যায় যে, যে 
সকল চলতি ধারণ। জীবন ধারণের মাপকাঠি এবং 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অথব! দেশান্তরে বসবাল করার মধ্যে 
একটা সম্বন্ধ আছে তাহারই ভ্রান্তি দেখাইবার অদ্ভুত 
কৌশল। অধ্যাপক ওয়াকারের যুক্তিগুলি এত স্থন্দর ভাবে 
বিক্ত্ধবাদীর যুক্তিকে খণ্ডন করিতে চেষ্ট। করিয়াছে যে 
তাছ লেখকের গভীর চিন্তা ও বুদ্ধির প্রমাণ ছাড়া আর 
কিছু বলা চলে ন । 

মিঃ এণ্ডারসন দেখাইয়াছেন, অষ্টরেলিচাতে মাহিনার 
হার স্থির করিয়া দিবার জন্য কি কি প্রণালী অন্ত 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অবস্থ ধাহায়।" চর্চা করিয়া থাকেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেখিবেন যে, লেখার মধ্যে 
জানা জিনিষই রহিয়া গিয়াছে, লেখক যদি বিরুদ্ধ মতের 
সামঞ্স্ত অথবা কোন্টী ভাল কোন্টী মন্দ দেখাইতেন 
তাহা হইলে পাঠকের পক্ষে আরও স্ববিধ! হইত । একটা 
ধূব বড় প্রশ্ন হইল এই যে, মাহিন। কি নিণীত হইবে 
শ্রমিকদের আবশ্বকের উপর, না, কারধান! ঘাহা দিতে 
পারে সেই দেবার শক্তির উপর ? এই প্রশ্নের উত্তর সত্যই 
আমাদের মনে খোচা দেয়। কিন্তু তাহার সদুত্তর বইধানির 
কোথাও পরিষ্কার দেওয়া হয় নাই বলিলে ভূল হইবে না। 

মিঃ নিমোর প্রণালী সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন তাহ! 
প্রায় তাহার লিখিত ১৯২৯ সনের কমিটি অব. 
এম্‌কোয়ারির মতই হইয়া গি্ছে। কেবল *্ট্যাণ্ার্ড 
অব লিভিং” প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আর নাই। 


২৪ আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ ব্ধ--১ সংখ্যা 





“অন এগ্রিকালচার্যাল পলিলি”-_-১৯২৬-১৯৩৮ ; 
জোসেফ এস্‌ ডেভিস কর্তৃক লিখিত; রিসার্চ ইন্স্টিটিউট্‌, 
ষ্যানফোর্ড ইউনিভাসিটি কর্তৃক প্রকাশিত? ক্যালিফর্ণিয়া; 
পৃঃ ৪৯৪; মূল্য ৩:** ডলার । 

ডাঃ জে, এস, ডেডিস কর্তৃক কৃষি বিষয়ক নীতি ও 
সমস্ত লইয়া! যে সকল বক্তৃত। অথবা লেখা ১৯৩২ সন 
হইতে বাহির হইয়াছে, পুস্তকখানিতে তাহারই সংগ্রহ 
করা হইয়াছে মাত্র । তিনি প্রধানতঃ মাকিণ দেশীয় নীতি 
সন্বন্ধেই আলোচন! করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্তান্ত স্থলের 
নীতির সহিত যেখানে মাকিণ নীতির সামজস্ত আছে সেই 
সকল স্থলের নীতিও আলোচিত হইম্বাছে। বইখানি 
পুনরালোচনার জন্তু অনেক স্থলেই শ্রতিকটু লাগিবে 
সন্দেহ নাই কারণ যে সকল ক্ষেত্রে বক্তৃতার সংগ্রহ থাকে 
সেখানে পুনঃ পুনঃ আলোচনায় একই বিষয় আলগা 
পড়িতে বাধা। তাহা বলিয়। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
অথবা অন্থান্ত শ্রেণীর পাঠক হদি বইখানি না পড়েন 
তাহা হইলে বহ তথা হইতে বঞ্চিত হইবেন এ 
কথা সত্য। প্রত্যেক প্রবন্ধেই কিছু-না-কিছু সত্য ও 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় । সেই জন্তু কোন্টা পাঠের 
উপযোগী এবং কোন্টাই বা অনুপযোগী তাহা নির্ধারণ 
করা কঠিন। অবস্ত' ধাহার। সমস্ত বইখানি পড়িতে চান 
না তাহার! নিহলিখিত বিষয়গুলি পড়িলে বইধানির সার 
কথ! বুঝিতে পারিবেন। ১নং খাগ্ভাদির কমতি হইলে কি 
বিপদ আসা সম্ভব; ২নং--কৃষিতে যত লোক খাটিতেছে 
তাহা কমিয়া যাইতে বাধ্য । ৪নং-_এ সকল অবস্থায় কি 
কি পন্থা! অবলম্বন করা যাইতে পারে? ১৪নং--১৯২৯ 


সনের পরে গমের দামের কম্তি হইলে উক্ত কমতির কারণ 
সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে তাহারই আলোচনা। 
১৯নং ১৯৩৩ সনের এগ্রিকালচার্যাল অআযাড জাষ্টমেণ্ট 
আযাক্টের মধ্যে যে দর্শন আছে তাহার আলোচন!। 
২২, ২৩ ও ২৪নং উক্ত আইনের প্রথম দুই বংসর কাধা- 
কালে যে যে নীতি অমুস্বত হইয়াছিল তাহারই অলোচনা 
২৮নং ৩৩নং--১৯৩৭-৩৮ সনে কৃষি-সম্বন্ধীয় নীতি যেরূপ 
আকার ধারণ করিয়াছে তাহার নদালোচনা। 

যদিও বইখানিতে বিভিন্ন প্রবন্ধের সঙ্কলন আছে 
তথাপি ইহার একট! বিশেষ বিষয় বা প্রতিপাগ্চের বন্ধ 
আছে সে কথা সত্য। সার উইলিয়াম কুক্‌স্‌ বলিয়া" 
ছিলেন যে, খাগ্তাদির অভাব হইতে সঙ্কট উৎপর হওয়া 
অনিবাধ্য | তাহাকেই সমালোচন। করিয়া লেখক দেখাইয়া- 
ছেন ঘে, যান্ত্রিক উন্নতির জন্তু কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে 
নাই। লেখকের মতে যদি কৃষি-্রমিক কল-কারখানায় 
যায় তাহা হইলে দুঃখের তাহাতে কিছুই নাই বরং তাহা 
আনন্দেরই বিষয়। লেখক বলেন যে, জলের গতি 
যে দিকে যায় তাহাকে যাইতে দেওয়াই ভাল কারণ জোর 
করিয়া মোড় ফিরাইলে অনিষ্ট অবস্থভাবী। আমাদের 
যে চাষীর দরকার আছে সে কথাও যেমন সত্য আবার 
নৃতন চাষী ও ঠিক আনিব জুটিবে সে কথাও সত্য। কিন্ত 
আমর! এমন চাষী চাই যাহার! চাষের কাধ্যে সুখ পার 
এবং অন্ান্ত কার্ধা ছাড়িয়া চাষের কার্যে আসিয়া পৌছে। 

ডাঃ ডেভিস্‌ “লাসে ফেয়ার” নীতির পক্ষপাতী এবং 
তাহার মতে কৃষিতে আর একটা “এড জাষ্টমে'্ট” হওয়। 
'আবন্ঠক। 





১। ৭ ]াশু, লেবার এণ্ড ডায়েট ইন নদর্ণ 
রোডেসিয়!”; এ, ওয়াই, রিচার্ডস্‌ করুক লিখিত; ইণ্টার- 
গ্রাশন্তাল ইন্সটিটিউট অব আফ্রিকান ল্যাগ্গোয়েজ্জ এণ্ড 
কালচার কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৩৯; পৃঃ ৪১৫ মূল্য ৩৯ 
শিলিং। ” 

২। “দি ইকনমিকৃস্‌ অব বিন্ডিং’; এইচ, ডাবলিউ 
রবিনসন কর্তৃক লিখিত; পি, এস্‌, কিং কর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৩৯7 পৃঃ ১৬২; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেশ্স। 


৩। “লেজিসলেটিত, প্রোটেকশন এণ্ড ক্রিলিফ অন. 


এশ্রিকালচার্যাল ডেটন ইন ইণ্ডিয়া”; কে, জি, শিবস্বামী 
কর্তৃক পিখিত ; গোখেল ইন্সটিটিউট অব পোলিটিকৃস্‌ এণ্ড 
ইকনমিকৃস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত; পুনা। ১2৩৯; পৃঃ ৩২০; 
মূল্য ৪২ । 

৪। “ঞজাৰশ্বাণ ইকনমিক্‌স্‌ রিভার”; এন্‌-ডি, টাক 
কক লিখিত; পিটম্যান কতৃক প্রকাশিত; লগ্ন; 
১৯৩৯; পৃঃ ১২১--যূল্য ৫ শিলিং। 

৫। “দি ইকনমিক রেসাল্ট্স অব প্রোহিবিশন ইন 
দি লালেম ডিগ্রি”) পি, জে, টমাস কর্তৃক লিখিত; 
মাক্রাল। ১৯৩৯7 পৃঃ ৪১; মুলা ১২! 

৬। “ওয়ারটাইম ফিনান্স। ইট্‌ম্‌ এফেক্ট স্‌ আপন 
গ্াশন্তাল ॥্টেষিলিটি''; ফেডারেশন অব মাষ্টার কটন্‌ 
শ্পিনার্সস এসোসিয়েশন কতৃক প্রকাশিত; ম্যান্চেষ্টার; 
১৪৩৯7 পৃঃ ৩২ । 


৭। “দি ইংলিশ ক্যাবিনেট সিসটেম” ; ইউ, ওয়াংটে 
কর্তৃক লিখিত পি, এস্‌, কিং কর্কৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
১৯৩৯7 পৃঃ ৪০৩; মূল্য ১৮ শিলিং। 

৮। “পোলিটিকৃম্‌, ফিন্তান্স এণ্ড কন্সিকোচেন্সেদ” ; 
পি, জে, বুলক্‌ কতৃক লিখিত; হার্ডার্ড ইউনিভাসিটি প্রেস 
কৰ্তৃক প্রকাশিত; ম্যাসাচুসেট্‌ম্‌; ১৪৩৯; পৃঃ ২১২7 মূল্য 
১* শিলিং ৬ পেন্স । 

»। “মোটর ফিউচেল ট্যাস্মেশন ইন দি ইউনাইটেও, 
ষ্টেটস’ ; জি, এফ ক্রফর্ড কুক লিধিত; সাইরাকিউজ; 
নিউইয়র্ক; ক্রফোর্ড । ১৯৩৪; পৃঃ ১৩৪; মূল্য ১০০ 
ডলার । 

১*। “প্রাইস কণ্টোল আগ্ডার ফেয়ার ট্রেড, 
লেজিসলেশন" ; ই, টি, গ্রেখার কতৃক লিখিত; অক্মফোও 
ইউনিভাসিটি প্রেস কক প্রকাশিত; ১৯৩৯) পৃঃ ৫১৭; 
মূল্য ২১ শিলিং। 

১১। “ফিনানলিয়াল রিলেসন্স অব দি প্যাপেলি 
উইথ ইংলাণ্ড; ডাবলিউ, ই, লাষ্ট কতৃক লিখিত ; কেম্বি জ, 
ম্যাসাচুসেটস» ১৯৩৯3 পৃঃ ৭৫৯) মূল্য ৬:০০ ডলার । 

১২। “নলেজ ফর হোয়াট”? আর, এম্‌, পিণ্ড 
কতৃক লিখিত; ইউনিভাপিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; 
পৃঃ ২৬৮; মূল্য ১১ শিলিং, ৬ পেন্স। " 

১৩। "লেবার পলিলি আগার ডেমক্রেসি” ; শি, পি, 
মালিক কতৃক লিখিত; বাউলডার বন্ধক প্রকাশিত 
কোলোরেডে।; ১৯৩৯; পৃঃ ১৩৯১ মূল্য ১০৯ ডলার । 


+ 


পল্লীর ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দ 


শরগ্রছুল্নরতন বিশ্বাস, এম এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ 


দেশের হাটবাজারগুলিতে দেশবাশীর আধিক প্রাণ- 
স্পন্দন অন্রান্তরূপে অহ্থভৃত হয়। পলী-অঞ্চলের হাট- 
বাঞ্ারগুলির আলোচনা করিয়া] আমর! দেশবাসীর আধিক 
পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করিব। 

“বাজার”"এর অর্থনৈতিক সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। 
অর্থনীতি শাস্ত্রে ইহাধ্বারা একদল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 
পণ্যের আদান-প্রদান বুঝাইয়া থাকে । এই অর্থে বাজার 
বলিলে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে সমাগত ক্রেতা ও বিক্রেত! 
ন! বুবাইতেও পারে। এই অর্থে ভৌগোলিক স্থান অপেক্ষা 
ক্রেতা ও বিক্রেতার পণ্য-সন্বস্ধই অধিক প্রয়োজনীয় । 
ব্যাবহারিক অর্থে আমরা কিন্তু বাজার বলিতে কলেজ ষ্ট্রীট 
অথব| মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের মত কোনও একটি নিবিষ্ট 
বাঁজারই বুঝিয়! থাকি। 

বাজারকে আমরা দুইটী সাধারণ ভাগে ভাগ করিব £ 
(১) পলী-মঝলের বাঙ্গার ও (২) শহরের বাজার। এই 
বিভাগ বৈজ্ঞানিক না হইলেও এক দিক্‌ হইতে ইহার 
প্রয়োজনীয়ত। আছে। ‘পল্লীর হাটবাজারগুলি সাধাবণত্তঃ 
স্থানীয় কৃষিজাত প্রব্যেই পরিপূর্ণ থাকে। নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় সামান্ত দুই একটী প্িনিষই কেবল বিদেশ 
অথবা দূরবর্তী অঞ্চল হইতে আমদানি হয়। কেরোসিন, 
বিদেশী খেলনা প্রভৃতি জিনিষ দৃষ্টানতবরূপ উল্লেখ কণা 
যায়। বর্ধমানে ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক পণ্য-সম্ভার পল্লীর 
হাট-বাজারগুলি অধিকার করিলেও শহরের বাজারগুপির 
মত.এখনও তাহ বৈদেশিক বিলাস-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠে নাই। ইহার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ যে 
দারিদ্র একথা অস্বীকার কর! চলে ন1। 

পদ্লী-অঞ্চলে ব্যাবহারিক অর্থে হাট ও বাজারের ভিতর 
একটু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ তথায় বাজার বলিতে 
বুঝি কতকগুলি স্থায়ী দোকানপাট ৷ অস্থায়িভাবে সকালের 
দিকে মাছ, তরকারী, দুধ প্রভৃতির ক্রেতা-বিক্রেতা- 


গণের কোনও নিদ্দিষ্ন্থানে সমাগমকে ও বাজার বলা হয়। 
হাট শব্টী ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাট প্রতাহ বলে না, 
সপ্তাহের দুইটী কি তিনটী নিদ্দিষ্ট দিনে 'অপরাহ্ের দিকে 
হাট বসে। হাটের কেনা'বেচা অনেক সময় রাত্রি ১০।১১টা 
পধ্যস্ত চলিয়া থাকে। 

হাটে বহু প্রকার জিনিষ বিক্রয়ের জন্ত আনীত হয়। 
গরু, ছাগল, হাস, মোরগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুণক্ষী, 
গামছা, কাপড়,*চাদর প্রভৃতি স্থানীয় বস্ত্রব্যবসায়ীদের 
প্রস্তুত ্রবাদি, ধান, চাউল, ডাল, কলাই, তরীতরকারী, 
হাড়, কগসী ( মাটীর ) গুড়, চিনি, নানা প্রকার ফলমূল 
ও শিল্প অব্য পল্লীর হাটে আনদানি হয়। 

প্রয়োজনের তারতম্যের দিক্‌ হইতে পণাগুলিকে 
আমর! ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, যে সকল 
জিনিষ আমাদের প্রত্যেক হাটে হাটে প্রদ্বোজন হয়; আর 
এক শ্রেণীর জিনিষ আছে যেগুলি আমাদের দু’ মাল 
ছ' মাল পর পর প্রয়োজন হয়। প্রথম শ্রেণীর মালগুলি 
পৌনঃপুনিক অভাব দূর করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মালগুণি আমাদের সাময়িক অভাব নিবারণ করিয়া! থাকে। 
প্রথম শ্রেণীর পণ্যাদির প্রয়োজন তীব্র; দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পণ্যাদির প্রয়ো্নও তীব্র সন্দেহ নাই, কিন্ত সেগুলি 
দৈনন্দিন কাজে লাগে না। এইস্ত্র অনুসারে আমরা 
হাটের পণ্যা্দিকে ছুইগাগে ভাগ করিতে পারি £ 

(ক) পৌনঃপুনিক অভাব মিটাইবার জিনিষ 

(১) ধান্ত অথবা চাউল 

(২) ডাল 

(৩) মাছ 

(৪) তরকারী 

(৫) লবণ, তৈল, মশলা ইত্যাদি 

(খ) সাময়িক অভাব মিটাইবার জিনিষ 
(১) কাপড় 
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(২) জ্বাম!, উড়ানি 

(৩) গামা 

(৪) চাষের জন্ত গবাদি পশু 

(৫) বীজ শঙ্ 

(৬) চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি । 

পৌনঃপুনিক অভাব মোচনের ড্রব্যাদির প্রথম দক 
হইতেছে ধান অপব! চাউল। আমাদের দেশে শতকর! 
৮৮ জন লোক কৃষক হুইপেও অধিকাংশ কৃষকের স্বীঘ 
গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহের উপধুক্ প্রচুর জমি নাই । উচ্চশ্রেণীর 
লোকদের জমি বর্গ।-ভাগে চাষ করিয়াই অনেক চাষী কিছু 
খা শত সংগ্রহ করে। কিন্ত ভূগিহীন অব! শব জমির 
অধিকারী চাষীর! এবং নি মদাবিত শ্রেণীর লোকের! 
বহু চেষ্টা সবেও ভূমি হইতে বংসনের আহাধ্য সংগ্রহ 
করিতে পারে ন।। অনেক স্থলে ফসল আহরণের সময় দুই 
কি তিন মাস বাতীত বংদরের বাকী মাসগুলিতে তাহাদের 
হাটে হাটে ধান অপর! চাউল কিনিতে হয়। ১৯৩৯ সনের 
আগষ্ট মাসে যুদ্ধ বাধিবার পূর্নো যশোহর ও খুলনা জেলায় 
সাধারণতঃ দান্তের দর ছিল মণপ্রতি ১৯ হইতে ১৪১এব 
মদো। স্থানীয় উৎপন্ন চাউলের মূল্য ২৮৪-৩২ মণ 
হইতে ৩%১-৪২ পর্যান্ত ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
খানচাউলের দর খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। পুর্কোর 
সর্বোচ্চ দরের পর আর৭ কেক আন! যোগ করিলে 
মাক্ষকালকার মর্কা-নিয় দর পাওয়া ঘাইবে। 

ছোটবড় পাঁচ জন লোকবিশিষ্ট কৃষক পরিবারে সপ্াঠে 
প্রায় দ* সের চাউলের প্রস্বোজন হয়। ৫ জনের ভিত 
ছুইটী শিশু এবং তিনজন পূর্ণ বয়স্ক লোক দূর। যাক । তাহ! 
হইলে পূর। 6 জন লোকের সপ্তাহে দৈনিক তিনবার করিয়। 
ধরিলে ৮৪ জন লোকের খাইতে /৮* করিয়। ৪০1৪১ 
সের চাউলের প্রয়োজন হয়। দরিদ্র নিষ্প্রেণীর লোকছে। 
চালের খরচ ভদ্রলোক শ্রেণীর অপেক্ষা একটু বেশী। 
ইহার আনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ নিয্শ্রেণীর 
লোকের! অন্ত মাহাধ্যের অভাবে দিনে সাধারণতঃ তিন- 
বারই অক্রাহার করিয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ মূল্যবান ও 
পুষ্টিকর আহার্ধের অভাব তাহার! পরিমাণ বাড়াইফ। 
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কতকট! মিটাইম থাকে । তরকারী ও অগ্রের মানুষ ক্গিক 
বানের অভাবও অশ্নের পরিমাণ বাড়াইদা মিটান হই] 
থাকে। 

এখানে বাঙ্গালী নিয়শ্রেণীর লোকের! এক বেলা 
কতটা চাউলের ভাত খায় এ সম্বন্ধে একট! হিসাব দিতে 
চেষ্টা করিব। লোকের নিকট ছিজ্ঞানা! করিষ। এ 
সনস্কীঘ কোনও খাটি তথ্যে উপনীত হইবার ভরসা কম। 
গ্রামের বাড়ীতে মজুর শ্রেণীর লোকদের খাইতে দিয়া 
দেখ! গিয়াছে যে গড়পড়তা তাহার! দেড়পোয়! বা 
কিঝিদপিক চাউলের ভাত খাইতে পারে। জনৈক 
৫* বৎসর বয়স্ক হিন্দু রাজমিস্ত্রী তাহার ২২২৩ 
বংসর বয়স্ক দুইজন সহকর্ম্মীার সহিত একবেলা তরি- 
তরকারী ও মাছের ঝোল সহ /১।* চাউলের ভাত খাইম়।. 
ছিল। যশোহর ও নদীঘার সীমান্তের মুসলমান ঘুবক 
ঘরামীদের বাড়ীতে রাদিতে দিয়া দেখিয়াছি ঘে উদয়াস্ত 
পরিশ্রম করিয়াও তাহার। প্রতি বেলায় ৪ জনে /১৮০ 
ছটাক চাউল, /1%* ডাল ও পোয়াটেক গোল আলুর 
দ্বার! পরিতৃপ্থি সহকারে ক্ষুনিবুক্তি করিয়াছে। উল্লিপিত 
ব্কিগণের কাহারও শরীর খারাপ নহে। ইহার। বংনবেন 
অধিকাংশ সময়েই সকাল-সন্ধ্যা! পরিশ্রম করিয়া থাকে। 

উপরে কৃষক পরিবারের সাপ্থাহিক চাউলের যে বান 
ধরা হইয়াছে তাছ| কিঞিং অতিররিত হইতে পারে; 
কেনন! সাধারণতঃ অনেক কুষকই দৈনিক ছু'বেলার 
বশী ভাত খাধ ন1। আবার রাত্রিতে দুপুর অপেক্ষা কম 
চাউল ব্যবহৃত হয় । এই দিক্‌ হইতে প্রতি সপ্থাহে 
একটি কৃষক পরিবারের চাউলের ব্যয় মহুমান কর। যাইতে 
পারে। কিন্তু কথ! হইতেছে দে সেস্ধপ হিসাব দরিম্বা বিশেষ 
লাভ নাই । কৃষকের! সাধারণতঃ হাটবান্ধার হইতে ধান 
অথবা চাউল ক্রয় করে ন1। ক্ষেত্বোংপর্ন শস্যের দ্বারাই 
তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। বাংল! দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ধানচাউলের মূল্য বিভিন্ন। যশোহর ও খুলন। 
মন্দ্ধে মামাব যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে বলা যায 
যে, পূর্বে ( বর্ধমান যুদ্ধারস্তের পূর্বে) ধানের মূল্য প্রতিমণ 
১* হইতে ১৪৯ পর্যন্ত ছিল। মোট। চাউলের মুল্য ফান্তন 
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চৈত্রে ২৭* হইতে ৩২ এবং বালাম চাউলের মূল্য ৩৭, 
হইতে ৪২ পর্যন্ত ছিল। বর্তণানে এ মূল্য বাড়ি 
৪৮৮০-৪৮০ হইয়াছে । 

চাউলের ন্রায় ডালও কৃষকের! অনেকস্থলে নিজদের 
উৎপাদন করে। কিন্তু ধানের স্টা্ধ ইহার চাষ ব্যাপক নহে 
এবং সর্বত্র ইহ! ভাল জন্মে না। এজন্ত অপেক্ষাকৃত 
সচ্ছল কৃষকের! প্রামই হাটবাজার হইতে /২ /১ সের 
মহর মটর প্রভৃতি ডাল কিনিয়া থাকে । যুদ্ধারস্তের পূর্ব্বের 
ফাল্তন-চৈত্র মাসের সাধারণ দাম ছোলা ও মটর প্রতি 
মণ ২।০, ২৪* ছিল। বৎসরের অন্তান্ত খতুতে মূল্যের কিছ 
হাস-বৃদ্ধি হইয়! থাকে । সাধারণ গৃহস্থের সথাহে /১ হইতে 
/১॥* সের ভালই যথেষ্ট । ইহার মূলা ছয় হইতে মাট 
পয়দা । বৰ্তমান মুল্য এই সাধারণ গড় হইতে কিছু বে৯ী। 

মাছ বাঙ্গালীর অতি প্রিয় খান্ড হইলেও সাধারণ 
কৃষকের! অধিকাংশ স্থলে হাটবাছ্ার হইতে মাছ কিনে 
না। নদী, বিল ও খালের মাছ ধর্রিয়াই তাহার! খাইয়। 
থাকে । বাংলাদেশ নদী-মাতৃক, বিশেষতঃ পূর্বা-বঙ্গের 
তো কথাই নাই । সামান্ত চেষ্টাই বাংলাদেশের অনেক 
অঞ্চলে মাছ ধর! যায়। মাছ যেখানে অনায়াসলভ্য সেপানে 
একমাত্র ভত্রশ্রেণীর লোকেরাই উহ! ক্রয় করিয়। থাকে। 
মোটামুটি হিসাব করি! দেখ! যায় থে, প্রতি হাটে সাধারণ 
লোকের! ৮০, ৮১*র মাছ কিনিতে পারিলেই থে 
মনে করে। 

পল্লী অঞ্চলে তরকারীর অভাব প্রায় কাহারও 
হয় না। অনেক কৃষক শাক-পাতা সংগ্রহ করিয়াই 
তরকারীর অভাব মিটাইয়। থাকে। নিজের জমিতেও 
অনেকে তরকারীর চাষ করিয়া থাকে । অনেক সময় 
বিল হইতে হিঞ্চে, কলমী প্রভৃতি শাক-পাতা সংগ্রহ করিয়া 
কেবল কৃষকের। নিজেরাই ব্যবহার করে না, বাজারে 
বিক্রয় ৰুরিয়াও ছই-চার পদ্স! আয় করিয়া! থাকে। তবু 
পল্লী-নঞ্চলের সাধারণ লোকে প্রতি হাটে দুই-তিন পদ্রসা 
তরকারীর জন্ত খরচ করিম! থাকে । 

লবণ, তৈল ও মশল! প্রভৃতির চাহিদা এক প্রকার 
স্থির। ধনী ও দরিজ্র সকলের এই খাতে খরচ প্রায় একই 
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অমুপাতের। লবণের ব্য ধনী ও দরিত্রের একই প্রকার । 
ফেরোসিন তৈলের খরচ কৃষক পরিবারে বেশী হয় না। 
অধিক রাত্রি-ভ্াগরণ কৃষকদের মধ্যে খুব কম দেখ! ঘাম। 
সার! দিনের কর্-শ্রাস্ত অবসন্ন দেহে তাহারা রাত্রি ৭৮ 
ঘটিকার সময়ই শুইয়। পড়ে । লবণ, তৈল, কেরে!লিন, 
মশল। প্রভৃতির ব্য জনসাধারণের প্রতি সপ্তাছে চার 
আনার অধিক পড়ে ঝলিয়। মনে হয় না। 

উপরিউক্ত হিসাব অনুযায়ী একটি পরিবারের হাট- 
খরচের তালিক! নিয়ে দেওয়া হইল। 
১! (ধান্ত অথব1) চাউল /৫ সের দরে ৫*/ মণের মূলা 








১/e 
ডাল /* দ্বরে /১॥* সের--/১* 
মাছ ৮১০ 
তরকারী 5১৫ 
লবণ তৈপ প্রভৃতি le 

মোট ২/১৫ 


কিন্ত স্পষ্টই দেখ! যায় যে, সাধারণ কৃষক প্রতি সপ্তাহে 
২/১৫ খরচ করে ন|। এই কারণে কিন্তু এই হিসাবকে 
হুল মনে করিলে ঠিক হইবে ন|। বাংলা দেশের 
ম্বস্ব। অর্থনৈতিক হিসাবে এখনও অনেক পশ্চাতে । 
জলের মাছ ও বনের তরকারীর দ্বার আমাদের 
কৃষকের! অনেক স্থলে সংসার চালায়! ধান চাউলও 
তাহাদের সাধারণতঃ কিনিতে হয় ন!। এন্ত টাক। হিসাবে 
তাহার! ২/১৫ খরচ ন! করিলেও এ পরিমাণ জিনিষ থে 
সপ্তাহে তাহার! ব্যবহার করিয়া থাকে এ বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। 

গত ২৩শে মার্চ (১৯৪০) যশোহর দ্বেলার কোণ 
একটী বড় হাটের পণা-যুলোর একটী তালিকা দেওয়া 
হইল। ইহার সহিত কলিকাভার বাজার দরও তুলনার 
জন্তু দেওয়া হইল। 

কলিকাত। 

Slee ৫০ 
7৮ 


১। চাউল (সরু) 
২। মাছ (রই) 
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দৈনিক নুরী ( স্বনিপুণ শ্রমেব )।/* 


তুলন। করিলে উপরোক্ত দরের ভিতর খুব বেগী 
পার্থক্য ধরা পড়ে না। ইহার কারণ এই যে, যাতাধ্বাতের 
স্থবিধ। রেল, বাদ, নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতির স্থবিদার সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র দেশের ভিতর পণ্য মূলোর পার্থক্য খুব দ্রুত 
কমিয়। যাইতেছে । এখনও পল্লীর যে সমস্ত দুর্গম অঞ্চলের 
হ1ট-বাআারে পণ্য-মূল্য কম আছে অতি শঁত্রই তথাকার 
দাম বাড়ি সমগ্র দেশে মূল্যের সমত! আামিবে। 
সাময়িক অভাব যোচনের জন্তু যে জিনিষগুলি 
চাষীদের প্রয়োজন হয় তাহাদের মুল্য নিরূপণ করা 
অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাহা হইলেও একটি চাষী 
পরিবারের বংনরে কতগুলি গামছা, কাপড়, গড়ন! প্রভৃতি 
প্রদ্ধোজন হয় আমর! নীচে তাহার একটী হিসাব দিতে 
চেষ্টা করিতেছি । এই হিসাবকে অত্যন্ত শৃন্মুভাবে না 
ধরিয। তববিষ্কং অনুদন্ধানের ভিন্তিহিলাবে ধরিযা লএঞঘাই 
সঙ্গত হইবে। 
পুরুষদের পোষাক 
জম! ১টী 
গেছি ও ফতুয! ২টী 
কাপড় ( লুঙ্গি) ৩৪ পান। 
গানছ। ৬৪ খান! 
মেফেদের 
সাড়ী ২।৩ গান! 
ওড়না 
ছোট ছেলেমেয়েদের 
কাপড়, জামা, জুত। ইত্যাদি 


মোট 


পল্লীর ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দর ২৯ 


মাহার ও পরিধেয় বাতীতও চাষীর মারও খরচ 
আছে। চাষের যন্ত্রপাতি ক্র, লৌকিকত। রক্ষা, চিকিৎস। 
প্রভৃতি কয়েকটী খাতে তাহাকে কিছু ধরচ করিতে হ্ঘ। 
এই সব কারণে খরচ 'অবশ্ত সাধারণতঃ খুব বেশী হয় না। 
তবু মাঝে মাঝে বিবাহ, সাদী, শ্রাদ্ধ প্রস্ততি কারণে 
চাষীকে সাধ্যাতিরিক খরচ করিয়। ঝণঞ্জালে জুড়াইয়। 
পড়িতে দেখা যায়। চাষের জন্ত গবাদি পশু কিনিয়াও 
অনেক সমগ্থ তাহার! ঝপভার গ্রস্ত হইঘ| পড়ে। 


দেশের আথিক উন্নতি যত অধিক হইবে, হাউ- 
বাজারের সংখ্য। তত বুদ্ধি পাইবে। মামাদের দেশে 
বিনিনয়ের সর্ব গ্রে এখনও অর্থের প্রচলন হয় নাই। 
প্রাকৃত অর্থনীতি এখনও অনেক স্থলে বিগ্তমান। যতই 
দিন যাইবে ততই বিনিময় অর্থের মধ্যস্থতায় সম্পর হইতে 
আরম্ভ করিবে। কেবল তাহাই নহে দেশের আিক 
উন্নতি যত অধিক হইবে জনসাধারণের ক্রয-শক্তিও তত 
বাড়িবে। এই বন্ধিত ক্রয়শক্তি যত সুষ্ঠুভাবে দেশের 
জনসাধারণের ভিতর পরিব্যাপ্ত হইবে ততই হাটবাজারের 
উন্নতি হইবে। ইহার! শুধু সংখ্যায় বাড়িবে না, ইহা দেও 
অবস্থারও উন্নতি হইবে। পল্লীতে আধুনিক জীবনযাত্রার 
নেক প্রয়োজনীধ্ব পদার্থই জনসাধারণের ভ্রারিড্রোর জন্ত 
বিক্রয় হয় না। দেশের অবস্থার উন্নতি হইলে পল্লীর 
হাটবাজারেও অনেক নৃতন নৃতন জিনিষের আমদানি 
হইবে। 


পল্লীর হাটবাছ্ারের আর একটি বিশিষ্টতা লক্ষ 
করিবার বিষয়। কলিকাতার হাটবাঙ্জারে অধিকাংশ 
জিনিষপত্র যেমন ওজন্দরে বিক্রয় হয় মফস্বলের অনেক 
স্থানেই এখনও সেম্ধপ হয় না। পল্লীর হাটবাজারের 
ছুইটী প্রধান পণ্য মাছ ও ধান-চাউলের কথ! ধর! যাউক, । 
মফঃম্বলের অধিকাংশ স্থলে মাছ সের"দরে ওজন করিয়। 
বিক্রয় ন। হইয়া “থাম্ক। দরে" বিক্রয় হয়। তবে সের- 
দরে বিক্রধধের রীতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। 


খানের মাপ সর্বত্র সমান নহে, “শনি” “পোছা” 
খুচি প্রভৃতি গ্রাম যান সর্বত্র একপ্রকার নহে। 


গ আধিক উন্নতি 





কো 

।* দশ সেরী খৃ'চি চলে। 
সেরের ওজনও সর্বত্র এক রকম নহে। ১২* তোলা, 

৮৪ তোল! ও ৬, তোলা ওদ্রনের তিন প্রকার সেব বাঞ্জাবে 


থাও /৬ সেরী খু'চির ২*টায় ১ শলি হয়, কোথাও বা 


[ ১৫শ বৰ্ষ--১য সংখ্য। 





দেশের সর্মত্র একই প্রকারের মাপন্দোক 


ব্াবন্ৃত হয়। 
প্রচলিত না হইলে বাবসা বাণিদ্রোর ভরত উন্নতি সন্ভবপর 


ন্‌হে। 


যুব| অপরাধী 


পক্ষ কুমার মুপোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌ 


মে স্থলে “জুভেনাইল'’ শব্দ ইংরাণিতে ব্যবহার কর। 
হয় তাহার প্রতিশব্ব হিসাবে “যুবা” বল! হইয়াছে। 
যুঝ। "অপরাধী সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োঞ্জনীহতা যে খুব 
বেশী তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ইহারাই ভবিস্যুতে পূর্ণ- 
বয়স্ক অপরাপীর শ্রেণীভুক্ত হইয়। থাকে । যদি অপরাধীর 
ংখ্যা লঘু করিবার চেষ্টা করা মাবস্তক হয় তাহা হইলে 
আলোচা শ্রেণীর অপরাপীকে সংশোধন করিতে পারিলে 
বহুল পরিমাণে সেই চেষ্টা সফল হইতে পারে বলিছ্াা মনে 
হয়। অপরাধতভত্ববিদ্গণের মতে ভাবী অপরাধীর অনেক 
চিহ্ন ইহাদের নদে] প্রকাশিত হইয়! থাকে । অপরাপি- 
গণের জীবনেও যৌবনোচিত অভ্যাল এবং পারিপান্থিক 
অবস্থ। যথেই্ট প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে বলিয়। মনে 
হয়। কাজেই যুব! অপরাধী সন্বন্ধীর্ জ্ঞান অনেক 
বিষয়ে পূর্ণবয়স্ক স্পরাদীর সন্ধে মালোক প্রদর্শন করি! 
পাকে। 
এখন দেপ! যাক কোন বয়স হইতে একছন যুবাকে 
পূর্ণবয়স্ক অপরাধী বলির! পরিগণিত করিতে পার! যায়। 
এই বয়স সন্ধে মালোচন। করিতে গেলে দেখ! যাইবে থে, 
“নানা মুনির নান। মত” | কেহ বা যুবার বয়স নদিক 
করিয়া রাধিলে তাল হয় মনে করেন, আবার কেহ তাহা 
কমাই! আনাই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়|। বিবেচনা! করেন। 
এই প্রসঙ্গে বালাীবনের প্রভাব কতদূর তাহার কিছু 
আলোচন! নাবশ্যক | লম্বোমোর মত যদিও এখন আর 
প্রচলিত নাই তাহা হইলেও অপরাধততে উহার কিছু স্থান 


আছে এ কণা একেবারে স্বীকার কর! ধায় না। তিনি 
বলেন, ধেনন প্রভাতের অবস্থ। দেশিয়! দিনের অবস্থার 
সন্ধে কতকট! ধারণ। করা যায়, দেই রকম শিশুর মনো- 
বিক্কাপের মবস্থ। লক্ষ্য করিলে কতক পরিমাণে তাহার 
পরিণত বয়সের অবস্থার কপ। অনুমান কর। ষায়। অবপ্ত 
সম্ূর্ণকপে নিলু ঝ। নাই হিলুক, ইহ! অন্বীকার কর! যায় 
না বে, অধিকাংশ স্থলেই যেমন প্রতিভার লক্ষণ অল্প বয়সে 
প্রকাশ পায় তদ্রপ অপরাণের দিকৃটাও কতক পরিমাণে 
বিকশিত হইতে পারে । নেলপনের সাহস সম্বন্ধে যে সমৃদ্র- 
তীরে নির্ভরে বলিছ্। থাক! প্রভৃতি কার্ধা হইতে বুঝা গিমা- 
ছিল তাহ! জীবনের শেষ দিনে নিচ্ছের ছাতির স্বাদীনতার 
দন্ত মৃত্যুকে আালিগন করার পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াভে। 
শিবাজ্রীর বাগ্যভীবনের কার্যকলাপ দেখিয়া কে ন। বলিতে 
পারিত যে একদিন সে বিরাট রান্র্য-স্বাপনে কৃকাধা 
হইতে পারে? ঠিক এই ভাবেই বল! চলে যে, আলেক- 
ছান্দার, নেপোলিয়ন, লিন্কল্ন্‌ প্রভৃতির জীবনেও 
মহিনার ওস্বলা কতক পরিমাপে বোধগন্য হইছ।ছিল। 
অপরাধীর জীবনী যদি ঠিক এ ভাবে আলোচনা কর। 
যার এবং তাহার ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে 
বুঝ! যাইবে যে, “এক্‌দিডেণ্ট্যাগ” ব! আকম্বিক শ্রেণীর 
অপরাধী ছাড়! প্রায় সকলের ঝালা-জীবনে কিছু-না-ক্ছু 
চিহ্নের বিকাশ হইযাছে। আমাদের দেশে অপরাধীর 
ছীবনী সমন্ধে ইতিহাস মংগ্রহ করার বিশেষ উদ্ভোগ পূর্কো 
ছিল বলিয়| জানা ঘা না। তৰে এখন অপবাপওবের 


ক 


বৈশাধ--১৩৪৭ ] 





আলোচনা যত “বিস্তৃতি লাভ করিতেছে ততই এই সম্বন্ধে 
বস্-নিষ্ঠভাবে দেখিবার জন্তও চেষ্ট] সুরু হইতেছে। 
লাক্ষৌ হইতে “পেনাল রিফণ্্রার” নামক একখানি পত্রিকায় 
এই ধরণের জীবনী বাহির হইতে দেখিয়া সখী হইপাম। 
কারণ জগতে ভাল”র জন্তু অনেকেই পরিশ্রম করিয়। থাকেন 
কিন্তু দুর্বল বা ভ্রাস্থকে উদ্ধারের জন্গ অতি অল্প'সংখ্যক 
লোকই চিন্তা করেন। এই সঙ্গে বলা ভাল যে, বাঙ্গলায় 
পুলিশ জা্যাল” নামক আর একখানি মাসিক পত্র 
"অপরাধতর” সম্বন্ধে আপোচনা করিয়া থাকে । তবে 
ইহাতে ছূর্ববলের উদ্ধার-চেষ্টা ঠিক কত পরিমাণে আছে, 
হাহা পাঠকের! বিচার করিবেন। এখন দেখাইতে চেষ্টা 
করিব যে, যেক্ঈপাবে প্রতিভার পণ উপরিউক্ত জীবনীর 
প্রারস্তেই প্রকাশিত হইয়াছিল ঠিক সেইভাবে অপরাধীর 
জীবনের প্রারন্ডেও কতক পরিমাণে তাহার চিহ্ন দেখা 
ফায়। 

চাু নামে একজন অপরাধীর জীবন অতি সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাক। তাহার ১৭ বার দণ্ড ইইয়াছে 
এবং সে ১৫ বার নাম বদল করিয়াছে। সে আটবার বিষ 
প্রয়োগ দ্বার! মানুষের জীবন নাশ করিবার চেষ্ট। করে। 
তাহার পূর্ব জীবন নিম্ন :__ চা ১৯*৮ সনে জন্মগ্রহণ 
করে। তাহাদের নিজেদের অবস্থা বিশেষ মন্দ ছিল না; 
পিতা মারা যায় খন তখন তাহার বয়স মাত্র ৭ বংসর 
এবং মাতা মার! যায় যখন তখন ১৮ বংসর ছিল। তাহার 
পিতার ছুই বিবাহ। পিতার ব্যবহার চার উপর ভালই 
ছিল। পিতার মৃত্যু হইলে তাহার বড় ভাই তাহার ভার 
গ্রহণ করেন। বড়ভ্রাতার আচরণ তাহার উপর খুবই 
নির্মম ছিল। মাত৷ অনেক সমছ্ধে সদয়ভাবে পুত্রকে 
সাস্বনা দিতেন । সেই জন্ত তাহার সংমার বিরুদ্ধে বিশেষ 
কিছু বপিবার নাই। দশ বংসর বয়ন অবধি সে 
লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। ঠিক মতক্লাসে যাওয়ার 
অণ্যাল তাহার ছিল । কিন্তু ১১ বংসর বয়সে তাহার 
ভ্রাতা তাহাকে সরাইয়া লইয়। অন্তত রাখে । এই হইতে 


যুবা অপরাধী 


৩১ 


তাহার পড়াশুনা করাহ মন যাইত না। সে মিথা! চিঠি 
দিয়া কামাই মাফ করিয়! লঈত, রেজিষ্টার চুরি করিস 
তাহার নাম উপস্থিত করিয়া! রাখিত এবং পরীক্ষার 
খাতা চুরি করিত ও তাহাতে নকল করিয়া পুনরায় 
দিয়া আপিত। তাহার টাকার প্রয়োজন বুদ্ধি হইয়া 
চলিল। কারণ যেভাবে লে পীবন-নিব্বাহ করিত 
তাহাতে অযথা বায়ার বাড়ির গেল । তাহার পর সে 
একজন মহিলার সহিত ভালবালায় পড়ে। উক্ত মহিলা 
কিছু টাকা মাসহরা পাউত। তাহা তুলিবার গল 
জঞ্জের সহি লইয়া আদিতে হইত। চাও তাহা নকল 
করিয়! মাসহরার টাকার দ্বিগুণ বাহির করিত এবং অতি- 
রিক্ত টাকা নিজ্জে লইত। চেক্‌ জাল করা, রেলের টিকিট 
জাল কর! প্রভৃতি বহু প্রকারের অন্টায় কা সে আর্ত 
করিল এবং ক্রমশঃ তাহা ধর! পড়ায় শান্তি পাইল 1৮৮ 

এই ধরণের উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে 
যে, অনেক স্থলে, অবশ্য সব গ্েত্রে নহে মানুষের 
বাল্যাবন্থার লক্ষণ দেখিধ! পরিণত অবস্থার কথা দর! যায়। 
আমেরিকায় শিশুর মনন্তব ধরিবার জন্ত এক রকম যন্ত্র 
তারি করা হইয়াছে, তাহা হইতে নির্ণয় কর! যায় যে 
কোন্‌ শিশু ভবিষ্যতে অপরাধী হইতে পারে বা না পাবে। 
এই ধরণের চেষ্ট। সাফল্যঙলাত করিবে কি না তাহা 
ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে। 

বিভিন্ন দেশের আইনে ঘুব! অপরাধীর উচ্চতম বয়ক্রম 
সম্বন্ধে শিশ্ন ভিন্ন নিয়ন আছে। তবে সাধারণতঃ দেখা 
ধায় অষ্টাদশ বংসরকেই যুঝ৷ অপরাধীর সর্বোচ্চ বয়ঃক্রম 
বলি ধরিয়া লওয়! হইয়াছে। তবে ইহার বৃদ্ধির জন্তও 
কোথাও কোধাও চেষ্ট। চলিতেছে । মাছুষের যে বযুমে 
সাধারণতঃ নিজের চলিবার বা জীবনের পথ নির্ধারণ 
করিবার শক্তি জন্মায়, না সেই বয়স অবধি “যুবার 
বয়স” বলিয়া ঠিক করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ যুবা- 
অপরাধীকে পূর্ণবয়স্ক অপরাধীর সহিত সংশ্লিষ্ট না 
করাই যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে মনন্তত্বের দিক্‌ 





&  *পেনাল রিফপ্ার”-ভলিউম ১ ডিসেম্বর ১৯০ পৃঃ ও ‘লাইফ হিক্্রী অব এ কন্তিক্ট” ঈর্ধক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
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হইতে তাহাদের পূর্ণতা না পাওয়া পধাস্তই তাহাদিগকে 
যুবা আধা! দেওয়া াষ্য। 

যুবা অপরাধ কত রকম হইতে পারে তাহার একটি 
তালিকা নিয়ে দে ওয়া গেল: 

১) “অটোমোবাইল” বা মোটরগাড়ী সন্বন্ধীয় 
অপরাধ--যেমন অন্তায় করিনা কাহারও মোটর লওয়া 
বা তাহাতে চড়িয়া অসতর্কভাবে গাড়ী চালান, ষাহাতে 
স্টের জীবন ষংশয় হয়। কিংবা কোনও প্রকার নেশা 
করিয়া গাড়ী চালান ও আকস্মিক দুর্ঘটনা করিয়! পলায়ন 
করা, বিন! লাইসেন্দে গাড়ী চালান ইত্যাদি। বীমা 
কোম্পানীর আইন ভঙ্গ করিয়া গাড়ী চালান প্রভৃতি 
ধরণের যেদকল অধ্যায় কাধ্য আছে তাহা মোটরগাড়ী 
সম্বন্ধীয় অপরাধের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত । 

২। “আযাকৃইজিটিভ” বা উপাঞ্জন-পিগ্সাজনক অপরাধ 
দরজা বা জানালা ভাঙ্গিয়া জিনিষ লওয়া, জাল টাক! 
চালাইবার লাহাযা, লোকের কাছে মিথ্যা বলিয়া টাকা 
লওয়া, জুয়াচুরি করা, ছোটখাট চুরি করা, পকেট মারা, 
চুরি করা জ্রব|দি সংগ্রহ ও রক্ষার সহায়তা করা, অবৈধ 
আচরণ ইত্যাদি ধরণের অপরাধ উপরিউক্ত শ্রেণীর মধ্যে 
পড়ে। 

“পাবলিক্‌, অর্ডার” বা সাধারণ নিয়ম ভাঙ্গিবার 
অপরাধ £_-মারামারি করা, বেআাইনি সভা করা, ভিক্ষা 
করা, পশুর উপর নির্শ্বম ব্যবহার করা, অঙ্গীল গালাগালি 
দেওয়া, অশ্লীল পুস্তক পাঠ ও সরবরাহ করা, পুলিসের 
লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া, পুলিসের অফিলারকে বাধা 
দেওয়া, কাহারও সম্পত্তি বা জিনিষপত্র নষ্ট করা, ভীতি 
প্রদর্শন করা, জোর করিয়া অনধিকার প্রবেশ করা, অলস- 
ঠাবে ও বিনাকাজে খুরিয়া বেড়ান, পয়ের নামে লাগান, 
লাধারণের সভায় গোলমাল করা, শান্তি নষ্ট করা, বিনা 
লাইসেন্দে আগে অস্ত্র রাধা, জুয়া খেলা প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। 

৪। “র়েগুলেটিভ” বা শৃর্থলাজনক আইন সম্বন্ধীয় 
অপরাধ [ছোট ছেলেকে সিগারেট বিক্রদ্ধ করা, নাগরিক 
য! স্থানীয় অভিগ্ঠাপ্গ ভঙ্গ করা, বিপজ্জনক কুকুর পোষ। 


মাছ ধরা বা খেলার বিধি ভঙ্গ করা, খান্ড শৃস্বদ্ধে নিয়ম না 
মানা, স্বাস্থ সম্বন্ধে নিয়ম না রাখা, শ্রম আইন ভঙ্গ করা, 
লজিং হাউসের নিয়ম ভঙ্গ করা, মেডিকযা আইন, দুষ্চের 
আইন প্রভৃতি ন! মানা, সাধারণের বাগানের নিম 
প্রতিপালন ন! করা, রেলরাস্তার নিয়ম, সাধারণ পথ সম্বন্ধীয় 
নিয়ম, ওজন-সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি না মানা অথবা ভাড়া 
না দিয়া যাওয়! প্রভৃতি উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত । 


৫। “‘ডাঙ্কেন্নেস” বা পানদোষ সম্বন্ধীয় অপরাধ :__ 
মগ্চপান করিয়! রাস্তায় অযথা গোলমাল স্বষ্টি করা, 
মাতলামি করা মদ খাওয়া অবস্থায় সাধারণ লোককে 
সপমান কর! প্রভৃতি কাধ্য পানদোষ সন্বন্ধীয় অপরাধের 
মধ্যে পড়ে। 


৬। “ভায়লেন্ট” বা দুৰ্দান্ত অপরাধ :-_হত্যা অপরাধ, 
মানব মারার অপরাধ, বাড়ীতে অগপ্নি-সংযোগ করার 
অপরাধ, কোন বিষয়-সম্পত্তি অথবা বীমাকর! দ্রব্য 
দাহন করার অপরাধ, বলাংকার, ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া 
অভদ্রভাবে কথোপকথন অথবা দৈহিক কোন আঘাত 
করা, ডাকাতি করা, অন্ত্রশশ্ব লইয়া কাহাকেও আক্রমণ 
করা, পলাতক হওয়া, অথব। পলায়নের সাহায্য করা 
প্রভৃতি ধরণের অপরাধসমূহ এই শ্রেণীর অস্ততু ক্র । 

৭ “এসল্ট” বা শারীরিক আঘাত সম্পর্কীয় 
অপরাধ :--দৈহিক আঘাত প্রদান করা, স্ত্রীকে আঘাত 
করা, অফিদারকে (রাজকর্ধচারী ) আঘাত করা, অন্তায় 
চাবে কাহাকেও আক্রমণ করা, কোন লোককে জবরদন্তি 
করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা, মানসিক ভীতির সঞ্চার করা, 
সাংঘাতিক যন্ত্র অথবা লাঠি প্রভৃতি ছু'ড়িয়া কাহারও দৈহিক 
বা মানসিক ক্ষতি করা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাধ 
বলা যায়। 

৮। “সেক্স” বা যৌন অপরাধ :--কাহাকেও কুভাবে 
সপ্বোধন করা, অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্জিয় তৃপ্তি, সতীত্বের 
বিরুদ্ধে কোন কাধ) করা, কোন বাড়ীতে সন্দি্ 
চরিত্রের স্ত্রীলোক "পোষণ করা, কাহাকেও প্রলুষ্ক করা, 
অশোভন অঙ্গভঙ্গী করা, অসছুঙ্গেশ্তে বাড়ী রাধা, 


বৈশাগ--১৩৪৭ 





অনি্মিত যৌন সম্মিলন, রাত্রিতে বেড়ান, কাহাকে ও 
ভাকা ( খারাপ ভাবে )। 

৯। “লিকার” ব! মন্ত-সম্পকীয় অপরাধ £-_বিক্রয়ার্থ 
অন্য রাধা, বেআইনিভাবে নন্য বিক্রয় করা, লিকারের 
লাইসেন্স রাখা, মন্ত তৈঘারি কর! অপবা পাঠান, সগ্চ 
নঙ্গদ্ধে আইন ভঙ্গ করা অথব1 মন্ত নিজের কাছে রাখা, 
প্রভৃতি অপরাধ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া থাকে । 

১০। নন-মাপোর্ট ব1 রক্ষা-বিহীনতার অপরাধ £-_ 
রক্ষা বিহীন অবস্থায় পিতা মাতা অথব। ভ্রাতাকে পরিত্যাগ 
করিয়! চলিয়! যাওয়া, পরিত্যক্ত পিতামাতাকে রক্ষা না 
করা, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়। সরিয়। পড়া 
প্রভৃতি ধরণের অপরাদসমূহ এই শ্রেণীর অন্থর্গত। 

উপরে যে যে শ্রেণীর অপরাধ দেখান হইল তাহার 
কোন্‌ কোন্‌ বয়মে কত সংখা! হয় তাহার খাটি হিসাব 
রাখ। একান্ত আবশ্যক । শতকর। হিসাবে ধরি! বাংসরিক 
যে বয়সে যত অপরাধ তাহ! ঠিক হইলে উহার কারণ 
সন্ধান কর। সহজ হইরা- আমিবে। আনাদের দেশে এই 
ধরণের সংখ্যা রাপা এবং বয়স ও শ্রেণীত হিসাবে যুবা 
অপরাধের বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রহ্ধোজন হইয়া পড়িয়াছে। 
কারণ যুব! অপরাণীব সংখ্যা একেবারেই পাওয়া দুল্পও 
বণিলে অত্যুক্তি হয় না। জাতির উন্নতি করিতে হইলে 
ছূর্বলকে উদ্ধার করার দরকার, ভ্রাস্তকে সত্যের পথে 
আনা আবশ্যক । তাহাতেই প্রকৃত নহুস্তত্বের বিকাশ হয়। 
আমাদের সমান্দে দেখ! যায যে, প্ররুত মানুষকে 
পশুতে পরিণত করিবার জন্ত সমগ্র আয়োজন ও 
অত্যাচারের সরঞ্রাম আছে, কিন্তু মানুষকে মানুষ হইবার 
পথ করার কোনই ব্যবস্থা নাই। 

বস্তনিষ্ঠভাবে কি করিয়া! আমেরিকার যুবা অপরাধী 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয় তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা 
দেখিলে বুঝিতে পার! যাইবে :__ 

ম্যাসাচুসেট্স্‌ নামক নগরে বালক ও বালিকা অপরাধী, 
ধাহার। কোর্টে আনীত হইয়াছিল ও বিচারাধীন ছিল, 
তাহাদের বয়স ও অপরাধের শ্রেণী হিসাবে এই 


তালিকাটী প্রস্তুত কর! হইগ্াছে := 
¢ 


যুবা অপরাধা 
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অধিকাংশ স্থলেই, যেখানে অবশ্য সংখ্যা-প্রাপ্ত হওয়। 
যায়, উপরি উক্ত কদ্েকটী বিশেষ ধরণের অপরাধ 
যুবাদের মণ বেশী প্রচলিত দেখা যার ॥ ছোটখাট 
চুরি অপরাধ, দেল ব1 কপাট ভানিহ| চুরি করার অপরাধ 
এবং অস্টান্থ প্রকারের চুরি অথবা চুরি করা দ্রব্য রাখা, 
পরের অনিষ্ট কর! প্রভৃতি ধরণের অপরাধ তাহাদের মধ্যে 
অধিক পরিষাণে লক্ষ্য করা যায়। এই সকল অপরাধ 
দেখিলে মনে হয যে, সংশিক্ষার এবং লোভ্‌ সংবরণের 
শক্ির অভাবহেতৃই তাহারা এক্স কাঁধ্যে বাপৃত 
হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক হইবার ঠিক পূর্বো "গন 
মানুষের মদে যৌবনের চাঞ্চল্য প্রথম আসে, তপনই যৌন 
অপরাধের আধিক্য হইয়া থাকে । ইহার কারণ তাহাদের 
মধ্যে নবজাগরিত যে যৌবনোন্মাদ উপস্থিত হ তাঃ। 
ংবরণ করিবার সাধ্য তাহাদের থাকে না। অবশ্য 
যুবা অপরাধীর মধ্যে ষদি ঠিক বাছাই কর! হয় এবং 
পাগল, ছুর্বালমন্তিক ও প্রকৃত চিকিৎসার যোগ্য অপরাধী 
দের পৃথক করিয়। লওযার ব্যবস্থ। থাকে, তাহা হইলে 
ভবিস্ততের পূর্ণবন্মস্ক অপরাধীদের হাত হইতে সমাজ 
অনেকটা! নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে 
উন্মাদাত্রদ অথবা! অপরাধীর চিকিংসা-কেন্্র প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানে রাখিয়া নিয়মিতভাবে যদি চিকিংসা করা হয় 
তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব । 

যুবা-অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেও তিনটী 
বিশিষ্ট কারণ আমাদের চোখে পড়ে,_-১ম-_-আধিক 
দুৰ্গতি; ২য়--পারিপার্ষ্িক অবস্থা!) ৩ষ্ব-জন্মগভত দোষ । 
প্রথম কারণের বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, দারিদ্র্য 
সাধারণ অপরাধের সময় যেরূপ কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয় ঘুবা-অপরাধের সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজা। 
পার্থক্যের মধ্যে বল! চলে যে, দারিদ্রের প্রভাব পূর্ণবযন্বদের 
উপর যেস্ধপ তাক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কাধ্যকর হইয়! থাকে 
ঠিক সেইভাবে যুবাদের উপর কাধ্য করে না। 
দারিদ্র্যের পরোক্ষ প্রভাব শিশুর মনের উপর মে প্রতি- 
ক্রিয়া লইয়া আসে তাহারই ফলে অজ্ঞান সরল লক 
অন্তায়ের পথে চালিত হম্ম। একৰার ভ্রান্তির পথে 
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আনিলে পরে তাহার গতি নিরোধ কর! কঠিন হইয়া 
দাডায়। দারিদ্রের পেষণে যখন পিতামাতাই দুঃস্থ, তপন 
শিশুর যথেই খাস্-সরবরাহ কর! অনেক স্থলেই অনগুব 
হইয়া পড়ে । ইহারই পরিণতি হইল শিশুর দৈহিক পূর্ণতার 
অভাব। মানসিক শিক্ষার অভাবে এবং পূর্বোক্ত কারণে 
তাহারা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হইয়! পড়ে । 

দরিদ্রের সম্তানগণ বহু লোকের সহিত একত্রে এবং অল্প 
স্থানের মধ্যে বাশ কারতে বাধ্য হয়। বহু লোকের এবং 
নিয়শ্রেণীর লোকের সহিত বসবাস করিলে তাহাদের 
অমাচ্দিত অভ্যাসগুলি দেখিয়! তাহাই তাহার! শিক্ষা 
করে। শিশুর! ভাল অভিভাবকের সহিত ভ্রমণের অথব! 
ক্রীড়াকৌতুকের অবকাশ পায় না। কাজেই পিতামাতা! 
কারে চলিয়া গেলে রাস্তা কুসংসর্গে মিশিয়। খেল! 
করিতে বাধ্য হয় এবং ফলে তাহাদের নৈতিক 
অবনতি অবশ্ভ্ভাবী। সেই জন্ত দেখা যায় অল্প 
বয়সে গরীবের ছেলের! ধূমপান করে, অন্ান্ত কুৎলিত 
অভ্যাসের বঈভৃত হয় এবং অল্লীল বাক্য প্রয়োগ করে। 
কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, পিতামাতার অবস্থা 
এত খারাপ ঘে সন্তানকেও তাহার! কার্যে নিযুক্ত করিতে 
বাধ্য হইয়া থাকে । সে সকল স্থলে “মানুধ’’ হইবার পথ 
তাহাদের চিরকুদ্ধ হইয়! যাঘ্ন । কারণ অত অল্প বয়স হইতে 
কর্ণ্মন্থলের সংঘর্ষের ফলে এবং নিয্নন্তরের সঙ্গীদের সহিত 
থাকিয়। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখায় শিশুদের মনের 
প্রকৃত বিকাশ হওষা একেবারেই অসম্ভব। তাহ! ছাড়। 
আরও কয়েকটা বিশেষ ধরণের কাধ্য আছে যাহাতে 
সাধারণতঃ দরিদ্রের সন্তানরা নিরোজিত হইয়া থাকে 
অর্থোপাঞ্জনের উদ্দেঙ্টে, কিন্ত ফলে হারাইয়া আসে তাহা- 
দের অমূলা মানসিক শক্তি ও চরিত্রের সততা। কাগজ 
বিক্রয়ের কাধা; ফেরিওয়ালার কাধ, দোকানদারদের 
সাহাযাকরিবার কাধ্য প্রভৃতি উপরিউক্ত ধরণের কাধ্য। 
সেখানে সদা-সর্বাদাই অঙ্লীলত! এবং কুৎসিত বৃত্তির অবাধ 
প্রশ্রয় দেখা যায় একথ| হয়তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকিবেন। ইনোরোপে ব। আমেরিকায় গরীবের ছেলেদের 
অন্ত রাত্রে বিদ্যালয় থাকে এবং অন্তান্ত স্থানেও গির্জা, 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্-_১ম সংখা। 
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লাইব্ৰেৰী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহার! শিক্ষ। 
লাভ করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা দেশে যদিও কোথাও 
নৈশ বিগ্ালয় থাকে তাহা হইন্থে সেখানে ছেলের অভাব 
আরও প্রকট বলিয়া মনে হয়, কারণ এ দেশের ছেলে- 
বুড়ো সকলেরই মুখে এখন শোনা যায়, “লেখাপড়া শিখে 
কি হবে বাবসা ক'রে ছু'পয়সা আনতে পারলেই হ'ল।" 
এই ছু'পয়দা আনার প্রতি যে পরিমাণ জে'র দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে সাধারণের নৈতিক অবস্থা কখনও ভাল 
হইতে পারে না। মানুষকে “মানুষ” হইবার প্রকৃষ্ট 
অবকাশ ন! দিয়া যদি সমাস তাকে অর্থ উপার্জনের 
একমাত্র যন্তরন্বর্ূপ ব্যবহার করিতে চায়, সেখানে “পশুর” 
সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়! সম্ভব নহে। বাণিজ্দোর 
মূলধন সংশিক্ষা এবং সততা না হওয়ার জন্ঠই আজ 
অন্তায়ের প্রভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছে। 


ব্বিতীঘ কারণ বলা হইয়াছে পারিপাশ্থিক অবস্থ1। 
পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে সঙ্গ ও শিক্ষা এই দুইটী গ্রধান। 
কথায় বলে “সংসঙ্গে শ্বর্গবাস -অসং সঙ্গে সর্বনাশ” । 
এ কথার মূল্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিশেষতঃ, 
শিশুদের জীবনে, যধন সব জিনিষই অনুকরণ কর! মানুষের 
প্রবৃত্তি, তখন সংসঙ্গের যে ছাপ তাহা অনেকটা স্থায়ী। 
আগেকার দিনে আমাদের রীতি ছিল গুরুগৃহে বাস করা। 
তাহার প্রভাব যে কত বেশী ছিল এখন তাহার অভাবেই 
সকলে তাহ! বুঝিতে পারেন । সংগুরুর আদর্শ প্রত্যেকেই 
মৰ্ম্মে মণ্ডে গ্রহণ করিত, তাহাদের মত কষ্ট সহিষ্ণু হইত এবং 
নানাভাবে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হইত। ইংলণ্ডে যে 
বিশ্ববিস্থালয়ের সংশ্লিষ্ট স্থানে থাকিতে বাধ্য করা হয় তাহা 
আমাদেরই পূর্ব রীতির অনেকট! অমুরূপ বল! চলে । সেই 
জন্তই দেখি! থাকিবেন, অনেক সময়ে দেশীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
অক্কৃতকার্ধ্য ছাত্র ইংলগ্ডে গিয়া বিশেষ উন্নতিসাধন 
করিয়াছে । শিক্ষক ও ছাত্রের সর্বদ। একত্রে বাল করায় 
বহু উপকার সাধিত হয়, বিশেষতঃ, আমাদের দেশে যেখানে 
দরিদ্র পিতামাতার অর্থশক্তি ও মানসিকশক্তি উভয়েরই 
অভাব। বিলাতেও এ কথা কম সত্য নহে। ইহার 
্রমাণুহরপ নিয়লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করা হইল। “বহ 
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শিতামাতা, বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেনীর পিতামাতাই অজ; 
স্থতরাং তাহাদের সম্ভানাদিকে শিশু অবস্থায় তাহার! 
ভালভাবে চালিত করিন্ে এবং শিক্ষা দিতে অঙ্গন! 
তাহাদের শিশুরা পিতার অদ্ঞতার জন্তই অনেক ক্ষেতে 
বিপথগামী হইয়! থাকে ।)* শিক্ষা ও সঙ্গ এই দুইয়ের অভাবে 
অধিকাংশ মানুষ পথ হারাইঘ়! ফেলে এবং একবার বিপথে 
গেলে তাহাকে ঘূরাইয! আনার লোকও এ দেশে নাই এবং 
তাহার প্রক্ৃতিও তাহা চায় না। এই জঙ্ত শিশুদের শিক্ষ। 
সম্বন্ধে সমাজের যে দায়িত্ব তাহ! সীমাবদ্ধ কর। সম্ভব নহে। 
দারিদ্রের জগ্ত যেমন সমাজ দায়ী, অভ শিশুর প্রতিপালনের 
জন্ঠও সমাজ তেমনি দায়ী। এখন অভাব হইয়াছে 
চিন্তার, অভাব হইয়াছে প্রকৃত সহানুভূতির, অভাব 
হইয়াছে নীরব কর্স্মীর । অর্থপুজারী না হইলে উপায় 
নাই । সেই জগ্তই মানুষ আজ সব হারাইঘাছে--মন্থত্যতব ও 
হারাইয়াছে। যেসকল দুঃস্থ নারী শ্বানী হারাইঘাছে 
অথবা স্বাধি-পরিত্যক্ত! হইয়াছে তাহাদের নিজেদের অশ্রবন্তর 
সংস্থানের উপায় করা সম্ভব নহে। কাণেই তাহার! সন্তানের 
শিক্ষার কি ব্যবস্থা করিবে? এই রকম পরিত্যক্ত! 
অথব! শ্বামিহীনা নারীর শিশুদের ঢন্ত কে দায়ী হইবে? 
আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এত ছূর্বালত। প্রবেশ 
করিয়াছে যে, মানুষকে পশু কর! ছাড়। তাহার দ্বার! 
আর কিছু আমর! আশ! করিতে পারি ন1। সেখানেও 
এক দারিদ্রাই প্রধান কারণ । শিক্ষকের! যদি যথেষ্ট অর্থ 
তাহাদের কাধ্যস্থল হইতে ন! পান্থ তাই! হইলে বাধ্য 
হুইয়। অশ্নদংস্থানের জন্য অন্ত উপায় অবলম্বন করিয়। 
থাকে। তাহার! দেখে কি উপায়ে ছাত্রদের নিকট হইতে 
কিছু টাক। আদায় করা যায় । ঘে ছাত্র বাড়ীতে মাষ্টার 
রাখে সেই ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল করে, এ কথা অনেকেই 
জানে। বিভাসাগরের মত ব। নার গুরুদাসের মত ভাল 
ছেলে আর এধন দেখা যা না। ইহার কারণ শিক্ষকের 
প্রক্বৃত সহানুভূতি এখন বড় ছুল্প'ভ এবং অল্প পয়সায় শিক্ষা 
লাভ করাও একান্ত অলভ্ভব। শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শ 





আচরণের অভাব চোখের বালির নত দৃষ্টিকে বেদনা দেঘ। 
সভ্যতাকে “করম্যালিটি* বলিয়া যাহার! উড়াইয়। দেন, 
তাহার! যে কি তাহা ভাষায় বল! যাদব না। এক স্থলে 
পারমেলে বলিদ্বাছেন__“সামানিক সম্ছ্গুলিকে পুষ্ট ও 
সহাম্হ্তিসম্পন্ন করিয়া তুপিবার জন্তু প্রকৃত “সভ্যত! 
শিক্ষার” বিশেষ প্রম্মোজনীয়তা আছে।” যেখানে 
সদাচরণ শিক্ষ। হয় ন! সেধানে বিষ্ঠা শিক্ষায় কি 
নামুষ তৈয়ারি হইতে পারে? তাহার পর, অধিকাংশ 
বিস্ভালয়েই শিক্ষা দেওয়ার এমন একটা বিকট 
ভঙ্গী মাছে যে শিশুদনের মধ্যে শিক্ষা করিবার বাদনা 
উদ্রেক কর দূরে থাকুক এমন ভীতির সঞ্চার করে যে 
তাহাকে চিরদিনের মত মানসিক বিকলাঙ্গ করি! দেয়। 
শিক্ষণীয় বিষয় এবং পুস্তকের সংখা দিন দিন এত বুদ্ধি 
পাইতেছে যে, শিশুর জীবনে তাহা অস্বাস্থ্যকর বলিলে 
অতৃযক্তি হয় না। হাতের কাজ শিক্ষ! দেওয়ার প্রচলন 
অধিক আবঙ্টক। কারণ তাহাতে শিশুমন সগ্রই 
আকৃষ্ট হম । তাহারই ফাকে ফাকে ছোট চোট 
বই, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ছবির সাহায্যে শিক্ষা দিলে 
“শিক্ষা” জীবন্ত ও ব্যাপ্ত হইতে বাধা । জীবন্ত শব্দ 
ব্যবহার করার কারণ এই যে, এখন শিক্ষাকে শিশুদের 
চর্ববণ করিতে হয় খাণ্ঠের মত, তাহাকে নিজের অঙ্গীভৃত 
করা হয় ন!। এ শিক্ষায় মানুষ হওয়া কঠিন । 

শিষ্টাচার সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে হইলে এডিথ, 
বি, অর্ওয়ে কতৃক লিখিত “দি এটিকেট অব টু ডে” 
নিউইয়র্ক (১৯১৩ )। পুস্তকখানি দেখ! আবশ্যক । 

শিশুদের খেলাধূলা করিবার ও বিশ্রামকাল অতি- 
বাহিত করিবার সময়েও যে অপরাধীর সু? হইয়। থাকে 
দে কথ! আমর। খুবই কম চিন্ত। করি। পার্মেলে এক 
স্থলে বলিঘ্বাছেন__-“ঘথেষ্ট এবং উপযুক্ত বিশ্রাম উপভোগের 
উপায়ের অভাব-নিবন্ধন বহু যুবা-অপরাদীর সুই হইধ। 
থাকে ।” 

আর একটী প্রবন্ধে যুব! অপরাধীর সৰ্বন্ধে কিছু 


* মরিগ পারমেলে--“ক্রিদিনলঞ্ি”, ( নিউইয়ৰ্ক ) ১৯২৬; পৃঃ ২১৯। 
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পাশে পাপা সস, 


আলোচনা করিয়াছিলাম । এখানে তাহার সামান্ত উল্লেখ 
করিতে বাধ্য হইতেছি। অল্পবদস্ক বালক বালিক! কিভাবে 
বিশ্রাম করার সময় অতিবাহিত করিতে পারে? এবং 
তাহার উপর চন্িত্ব গঠন কিরূপ নির্ভর করে? সাদার- 
লযাগ্ডের উক্তির অনুকরণে বল! যাহ £- 

অনেক পাড়ায় বিশেধ করিয়। বাঙ্গাপী মহাল্লায় জুয়া 
খেলার ঘর খুব বেশী সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
তৎংসমূদয় অপরাধী বা অপরাধ সহাপ্নকদের আড্ডাখানা 
হইয়া ধাকে | তাহারা এমন একট! আদর্শ টি করে 
যাহ! স্থানীয় যুবকের দল কোন মতেই অতিক্রম 
করিছ। চলিতে পারে না। কলিকাতায় দেখিতে 
পাইবেন চা-খানা, রেস্বরণ1 এবং কাফিধানার সংখ্যা কত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক চাখানাতে আঙ্গকাল 
আইনদঙ্গত জুয়া খেল! বেশ প্রচলিত হইতেছে! এক 
রকম কল আনা হইয়াছে যাহাতে একটা বিশেষ সংখ্যা 
উঠিলে জুয়াডী কিছু পুরস্কার পাইয়! থাকে । ইহাতে 
জুয়ার মনস্তত্ব বিশেষভাবে যুবাদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। থার্ণটন গবেষণা করিয়া দেগাইয়াছেন যে, 
৭৫7০ অপরাধপ্রবণ বাক্তির চরিত্র অবদর-সময় 
অতিবাহিত করিবার প্রণালীর উপর গঠিত হইয়াছে। 
ভালভাবে আনোদ প্রসোদ করিবার ব্যবস্থা না ধাকার কত 
লোক ষে জীবনের অন্ধকার পথে অজ্ঞানে চলিতে থাকে 
তাহার সংখা। কর! অসম্ভব। সমাজের দায়িত্ব যে এই 
সব বিষয়ে কতদূর তাহা নিয়োদ্ধত বাকা হইতে বুঝা 
যাইবে। 

“যে সকল ব্যক্তি “ভাল নাগরিক”, বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ৭*% লোকই তাহাদের 


পঠদ্দবশার অবসর-সমঘ় কাটাইবার উপায় পিতামাতা, 
শিক্ষক, আস্মীয়-স্ব্সন অথবা বন্ধু-বান্ধবের নিকট শিক্ষা 
করিয্নাছেন। অপরাধী স্থঙ্নে পারিপাশ্বিক অবস্থ। এবং 
সমাজের গঠন কতদূর দামী তাহ! বুঝিতে হইলে 
নিম্বলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ ডরষ্টব। 

মরিল পার্শ্মেলে কর্তৃক লিখিত "ক্রিমিনলদ্ছি” ( নিউ- 
ইয়র্ক ) ১৯২৬; পৃঃ ২২৬। 

বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ “সমাজ ও 
ব্যক্তিত্ব” উদ্বোধন ( আধাঢ, ১৩৪৬ ) পৃঃ ২৯৩। 

এডউইন সাদারগ্যাণ্ড কর্তৃক লিখিত “ক্রিমিনলগ্সি 
( ফিলাভেলফিয়া ) ১৯২৪; পৃঃ ১৫৮। 


জন্মগত দোষ সম্বন্ধে আলোচন! করিলে দেখ! যাইবে 
যে, হয়তো পিতামাতার দিক্‌ হইতে অথবা অজানিত 
কোন কারণে শিশুর নন বিকারগ্রস্ত হইল। বিকারগ্রন্ত 
লোককেই সাধারণতঃ অপরাধী শ্রেণীর মধ্যে আসিতে দেখা 
যায়। এইরূপ বিকার-গ্রন্ত নানারকম হয়। যেমন ইংরাজীতে 
যাহাকে “ই ডিম” বা বোধশূন্ত বলে, “ইন্সেন্” বা পাগল 
বলে অথবা উৎকট ধরণের কোনও একটা রিপুর প্রকাশ 
যাহার মধ্যে হয় তাহাকেও বিকার-গ্রস্ত বলে। এই রকমের 
যুবা-অপরাধীকে অন্তান্ত শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া বহ 
দিন প্ররিয়! চিকিংসাধীন রাখিতে পারিলে তাহাদিগকে 
অপরাধীর শ্রেণী হইতে মুক্ত কর! সম্ভব। ইংরাজীতে 
যাহাকে বলে “কনজেনিট্যাল'* রোগ তাহার অবগত 
চিকিৎস। কিরূপ হইবে অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্গণ এখনও 
সে বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্তে আসিফ! পৌছাইতে পারেন নাই । 
তবে তাহাদের পৃথককরণই এখন একমাত্র উপায়। 





»নং পঞ্চানন ঘোষ লেনন্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীধোগেশচন্দ্র নরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





টজ্যষ্ট_-৯১৩৪৭ 











৯৫শ বর্ম-২য় সংখা 





অহমশ্মি সহমান উত্তরে! নান ভূম্যামু। 
জভীষাড়শ্মি বিশ্বাধাড়াশানাশাং বিষাসহি ॥ 


অধর্দাবেদ ১২।১।৫৪ 


পরাক্রমের নুঠি আমি,_“শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা আমি বিশ্বদ্জয়ী,_-জন্ম আনার দিকে দিকে বিজর-কেতন উড়াতে। 





বাঙ্গালীর শিল্প-প্রচেষ্টা 
দিয়াশলাই-শিল্প :-_বাঙ্গালীর শিল্প-প্রতিভ! ও উদ্ভাবনী 


শক্তির এক পরিচম দিঘাশলাই-শিল্প। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 
কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্ধণবাড়িঘার শ্বর্গীয্ন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ 
নন্দী ও স্বপীয় দ্বিজদাস দত্ত সর্ব প্রথন একটী দিয়াশলাইদ্সের 
কারখান। প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ মহেন্দ্রনাধই এদেশে সর্ব- 
প্রথম দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার একটী কলও তৈয়ারী 
করিয়াছিলেন। 

উ্তরপাড়ার রাজ! ৬প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ 
সনে শ্রুহরদত্রায় চামেরীয়ার সহযোগিতায় সালকিয়াতে 
ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। পরে ১৯০৪ সনে 
রাজ্জা প্যারীমোহন কোন্গগরে ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ফ্যাক্টরী 
প্রতিষ্ঠিত কবেন। 

উন্ট।ডিঙ্গিতেও বেঙ্গন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 


ম্যাচ ফ্যাক্টরী নামে একটি 


V2 


১৯,৭ সনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নব প্রেরণায় 
উদ্ধন্ধ হইম! স্বগাঁয় স্তার রাসবিহারু ঘোষ এবং এঁযুক্ত 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র বন্দেনাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা 
করেন। শ্রীযুক্ত পৃণচন্দ্র রায় জাপান হইতে আলিদ। ইহার 
বিশেষজ্ঞরূপে কাধ্য করেন; এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৩ সন 
পর্য্যন্ত চলিম্বাছিল ॥ 

পরে ফেসমস্ত নিছাশলাইরের কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেজ্রনাখ ঘোষ কতৃক ১৯২৪ 
মনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় দিনাএলাই কা [লয় সবিখ্যাত। 

যুক্ত পূর্ণচন্ত্র রান বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
ও ছেটে দিয়াশলাইয়ের কারথান। সংগঠনে অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিতেছেন। 

সাবানের কারখান। বুয়ার যুদ্ধ ও কখ-জাপান যুদ্ধ 
পরোক্ষে বাঙ্গালীর প্রাণে শিল্প-প্রবৃতি জাগাইরাছিল। 
১৯০২ সনে শ্রুযুক সরোজেন্দু গুহ সাবান-শিল্প শিখিতে 
জাপান গিয়াছিলেন। ১৯*৫ সনের নবেম্বর মাসে তিনি 


৩৮ আধিক উন্নতি 


[১৫শ বর্- খপ সংখ্যা 





ঢাকায় বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী নামে একটী কারগান! প্রতিষ্ঠা প্রস্তুত পেন্সিলের জন্তু তিনি একটী রোপা, পদক পুরস্কার 


করেন। 

১৯*৫ সনের আগষ্ট মাসে বগরিবাডীর ভমিদার 
প্রযুক্ত সবরেন্্রনাথ সেন কলিকাতা বেঙ্গল সোপ ক্যাক্টরী 
স্থাপন করেন। 

১৯৯৬ সনের জানুয়ারী মাসে সঙ্বোষের জনিদার &যুক 
প্রধনাথ রায়চৌধুরী কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সোপ 
ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬ সনের স্বদেশী 
প্রদর্শনীতে বুলবুল সোপ কোং প্রম স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়। 

১৯*৭ সনে স্যার নীলরতন সরকার স্তাশন্তাল সোপ 
কোং স্থাপন করেন। অতি অল্প সময়ে এই কোম্পানী 
প্রন্তত যশোলাভ করে। 

লৌহ কারখানা :--১৮৬* নৃষ্টাব্দে স্বগাঁয় শিব ঈ! 

(কলিকাতায় জোড়াসাকোতে প্রধন লৌহ গালাইবার 
কারখান! স্থাপন করেন। 

ঢালাই-লৌহের রা দিবার কড়া, বাড়ীর ছাদের পাইপ 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্ত ১৮৭৮ সনে “সিকদার এণ্ড 
কোং” নান দিয়া একেদারনাথ সিকদার মাণিকতলা রোডে 
একটী কারখানা স্থাপন করেন। ৬প্রস্রকুমার সেন এই 
প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ ছিঠলন। তাহার! উভদ্বে বহু ছোট 
ছোট শিল্প উদ্ভাবনে সাহায্য করেন। 

১৮৯* সনের পর ছেলপ, জন ডিকিনসন ও নারশ্থাল 
কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত নিস্বিগণ বহ ঢালাই ও মিস্তি- 
কারখানা করিয়! ব্যাটরা! অঞ্চলকে ক্রমে বঙ্গের সেফিল্ডএ 
পরিণত করিয়াছে । 

আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে লৌহ ও ইস্পাড 
দ্বার! বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের ড্রেন, পাইপ ও অন্তান্ত 

‘দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্ত ১৯২৪ সনে ব্যাণ্ডে 
কোম্পানীর এক বিভাগ স্থাপিত হয়। 

পেন্সিল ও কলমের কারপান! :--বাংলায় দেশী 
যুগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়। ৰিশেষত শ্রীযুক্ত সুরেজ্র- 
নাথ সেন ১৯*৫-১৯১৬ সনে নিজে নিজে পরীক্ষা 
চালাইয়। এদেশে সর্বপ্রথম পেন্সিল তৈনারী করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ১৯৬ সনের শিল্প-প্রদর্শনীতে তাহার 


গাইয়াছিলেন। 

গা স্টার রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্নাথ 
নিত্রের চেষ্টায় স্মল ইণ্ডাক্্রিদ ডেভালাপমে্ট কোং 
লিমিটেড-এর তবব্ধানে ১৯০৭ সনে বাংলাদেশে প্রথম 
পেন্দিলের কারান! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

দ্রগীন্ধ এক৬৭এন, গুপ্ত “এই, এন, সুপ্ত এণ্ড কোং” 
নান দিয়! ১৯*৩ সনে নিক্গ বাটীতে য্র্বপ্রথন কলমের 
কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯১২ সনে এই 
কারখানাম্ব পেন্সিল প্রস্তত করা আরম্ভ হয়। ১৯১৮ 
সন হইতে তৎসহ ক্কাউন্টেন পেন বিভাগ যুক্ত কর! 
হইয়াছে । ছে 

জি, সি, লাহ! এণ্ড কোংর ভারতী ফাউণ্টেনপেন 
ফ্যাক্টরী ১৯৩১ সনে স্থাপিত হইয়াছে। 

পাম্প তৈরীর কারখান। :_দেশের আধিক অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। অন্নসূল্যে ভাল ও মজবুত পাম্প প্রস্তুত 
করিয়| সাধারণের ব্যবহারার্থ বিক্রয় করিবার জন্ত 
১৯৩৫ সনে ডালিং পাম্প ম্যান্ফ্যাকচারিং কোং স্থাপিত 
হইয়াছে । এই কারখানার বর্তমান অংদারগণ লঙ্ক- 
প্রতিষ্ঠ বাবসাম্ধী এবং বাবসায়-ক্ষেত্রে প্রায় ৩* বংসরের 
উপর বেশ সুনাম অঙ্দিন করিয়। আসিতেছেন। কলকজ। 
নির্্াণে প্রায় পচিশ বংসরের অভিজ্ঞত1-সম্পন্প একজন 
বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞের উপর কারখানার সমুদায় ভার 
অর্পণ কর! হইয়াছে । 

বঙ্গীয় সরকারী স্বান্থ্য বিভাগের চিক, এল্জিনিয়ার 
মহাশয় ডারলিং পাম্প-_টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল ও 
পুক্করিণীতে ব্যবহার করিবার জন্ত অনুমোদন করিয়াছেন। 

হন্তচাপিত পাম্প ব্যতীত চাষ-আবাদ করিবার অন্ত, 
বাড়ী, মিল, ফ্যাক্টরী 'প্রভৃতিতে জল সরবরাহ করিবার 
ভঙ্গ ডারলিং পাওয়ার-পাম্প, ইলেক্ট্ক মোটর পাম্প, 
বেশ হৃধ্যাতির সহিত ভারতের নানাস্থানে ব্যবহৃত 
হইতেছে। 

ডারলিং পাম্প কোম্পানীর চেষ্টায় এবং তাহার 
সুযোগ্য এক্সপার্টএর কর্ধশক্তিতে আজ পরীর সুদূর 


জোর্ঠ ১৩৪৭ 





প্রান্তে নামমাত্র মূল্যে ভাল পাম্প ব্যবহারের সুযোগ পা এরা 
গিমাছে। 

বাংলার প্রায় সকল ডিঠ্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও 
মিউনিসিপালিটীতে ডারলিং পাম্প বাবহৃত হইতেছে। 

বন্শ্রিল্পে মোহিনী মিলস্‌ :_নদীরা জেলার অন্তর্গত 
কুমারখালীর সংলগ্ন এলঙ্রি গ্রান নিবাসী স্বার্থ মোহিনী- 
মোহন চক্রবর্তী” মহাশয় সেকালের সর্বুচ্শিক্ষু দুনিয়ার 
ও দিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার প্রথন স্থান অধিকার করেন, 
ও পরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্ধ্যে বিশেষ খ্যাতি 
অঞ্জন করেন। ্থায়নিষ্ঠা, দৃঢ়চিন্ততা, সততা ও 
অমায়িকতার জন্তু তিনি সর্বত্র সমাদৃত হইতেন। 
মোহিনীমোহন রাজকাধ্য হইতে “বদর গ্রহণ করিবার 
পূর্বে কিছুদিনের জন্ত ভাগলপুরে জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট এবং 
কালেক্টারের কাধ্যও করিয়াছিলেন। 

তিনি অনন্টসাধারণ কৃতিত্ব ও সম্মানের সহিত কর্শ- 
জীবন অতিবাহিত করিয়।, সরকারী কাৰ্য হইতে 
১৮৯৪ সনে অবসর গ্রহণ করেন ও সুদীর্ঘ ২৭ বংসর পেন্সন্‌ 
ভোগ করেন। সাধারণতঃ সরকারী কম্মচারীদের অবসর 
গ্রহণ ও পেন্সন্‌ ভোগ নিক্ষি্তত্যস্থচক হইলেও তিনি 
দেশীয় শিল্পের দিক্‌ দিম! স্বদেশের একট! প্রধান অভাব 
লক্ষ্য করিলেন এবং সেই অভাব কথক্চিং পরিমাণে 
দূর করিবার উদ্দেশে অবিলম্বে একটী কাপড়ের কল 
সংস্থাপন করিলেন। মোহিনীমোহনের লাম হইতেই 
উত্তরকালে এই কলের নাম “মোহিনী মিল” হইয়াছে। 

ভারতীয় বন্তশিল্পের প্রধান কেন্দ্র বন্বে ও আমেদাবাদে 
মোহিনীমোহন তাহার উপযুক্ত পুত্রদ্ব্ শ্রধুক গিরিজ।- 
প্রসন্ন চক্রবর্তী ও ্রযুক, রমাপ্রসন্ন চক্রব্ঠকে মিল 
পরিচালনার কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞত অর্জন করিবার জন 
প্রেরণ করেন। মিলের বিশেষ্ঞ্উন্সরতি, হইলে মিলটিকে 
সাধারণের সম্পত্তিকূপে গড়িয়া তুলিবার জন্ত মোহিনী- 
মোহন সাধারণের পক্ষ হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হন। 
স্বদেশবংসল উদ্ারচে1! মোহিনীমোহন জনসাধারণের 
এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং এই ব্যক্তিগত সম্পরঝিটী 
১৯০৮ সনে যৌথ কারবারে পরিণত করিলেন। 


বাংলার সম্পদ 


৩৯ 





আদ্র মোহিনী মিল নানা বিভাগে বিস্তৃত ও নানাগুণে 
বিছুষিত হইয়! বিরাক্ছ করিতেছে। সম্প্রতি মিল 
কর্ৃপক্ষ মেসাস“চক্রবন্তী সঙ্গ এ কোম্পানী কলিকাতার 
সন্নিকটে বেলঘরিয়াতেও মোহিনী মিলের ২নং শাগ। 
স্থাপন করিয়াছেন । 

এই মিলের কাপড় অতীব স্বদৃষ্ট ও টেকসই ৪ 
স্থল বণিক সর্বত্রই সমাদৃত হইতেছে । 


বাংলাদেশে কার্পাসের চাষ 


অনেকেরই ধারণা যে, বাংলাদেশে লম্বা - শের 
কার্পাস তুলার চাষ চলে না। মধ্যে মধ্যে লব! শ্বাশের 
কার্পাম চাষের পরীক্ষা করিয়! দেখ! গিছ্ধাছে যে, উহা 
তেনন ফলবুতী হয় নাই। এই জন্ বাংলার কাপড়ের 
কলগুলিকে লম্বা গ্রাশের তুল! বাংলার বাহির হইতে 
ক্রদ্ধ করিয়। আনিতে হয়। সম্প্রতি কয়েক বংসর হইল 
এই ভ্রান্ত ধারণ! দূর হইাছে। 

বাংলাদেশে কার্পাস চাষের সম্বদ্ধে এই ভ্রান্ত ধারণ যিনি 
ভাগ্গিয়াছেন তাহার নাম শ্রযুক সারদাচরণ চক্রবর্তী । 
সার? বাবু ছাত্র অবস্থা হইতেই সবের চাষী। চাষের 
কাজে হাত পাকাইহা! তিনি প্বশ্ব। আশের কার্পাস তুলার 
চাষে মনোনিবেশ করেন এবং তিনে ষখন মহারাল্গা 
শীন্্রচন্দ্র নন্দীর লাইত্রেরীনান ছিলেন তখন কাশিম- 
বাজারের নিকটস্থ নিজের ফান্থে কার্পাস চাষে সাফলা 
লাভ করেন। গড়ে প্রতি বংমর ছুই মণ কার্পাস উৎপাদন 
করিয়! তিনি উহ! চরকায় কাটিবার জন্ত বিতরণ করিতেন। 

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! তিনি যন নিজ 
দেশ ঢাকায় ফিরিয়া! যান তখন ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কলের 
মালিকদের সহিত তাহার পরিচন্ন হনব । ঢাকেশ্বরী মিলের 
কর্তৃপক্ষ তাহাকে ঢাকেশ্বরীর নিজ্ধশ্ব জমিতে তিন বংসর 
কার্পাম চাষ করিবার বাবস্থ। করিয়া দেন। এই চাষে 
আ।শাতিরিক্ত ফললাভ হয়। এখন বঙ্গীয় মিলমালিক লমিতি 
ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতেও শ্রঘুক্ত সারদাচরণ 
চক্রবর্তীর তবাবধানে ঝংল! দেশের বিভিন্ন জেলায় লম্ব। 
আশের কার্পান চাষ প্রচলন করিবার অন্ত চে! চলিতেছে। 





এই, কার্ধোর জন্ত একটী পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাও গ্রহণ 
কর! হইয়াছে। কিন্তু বিরাট কাধ্যের তুলনা অর্থের 
পরিমাণ অতি সামান্ত। লঙ্ব। আশের ভূলার চাষ বাংলায় 
প্রচলিত হইলে বাংলার মিলগুরি যে কতকট। স্বাবলদ্বী 
হইতে পারিবে শুধু তাহাই নহে, বাংলার কৃষকের 
সন্মুখে অর্থাগরের ও একটা নৃতন পথ উন্মুক্ত হইবে। 


ংলায় সরকার-নিয়ন্ত্রিত জমিদারী 


বাঙলায় ১৩৪৫ সনের প্রথম ভাগে কোর্ট অব. 


ওয়ার্ডসএর পরিচালনাধীন যে সকল এষ্টেট ছিল তাহাদের 
সংখ্যা ১৪৫। এ বংসর সাতটি নৃতন এক্টেটকে কোর্টের 
অধীনে আন। হইয়াছে এবং এ বর্ধেই একটিকে মুক্ত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বংসরের শেষভুগে ১৫১টি 
এষ্টেট কোর্টের অধীন ছিল। 

রাজস্ব ও সেস্‌ বাবদ গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ৪৫,৫২,৭২৯২ 
টাকার মধ্যে নোট ৩৬,১৯,২৭৭২ টাক! অথব| শতকরা 
৮১১ ডাগ আলোচা বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার 
পূর্ব বংসর শতকর! ৮৯৬ ভাগ প্রদান কর! হইঘ্াছিল। 
আদায় ব্যাপারে যে ঘাটতি পড়িরাছে তাহার জন্ত 
কতকাংশ প্রাকৃতিক দুষ্ট, এবং কতকাংশ সার্টিফিকেট 
বন্ধ রাখ! এবং কুণ-স্যলিসী বোর্ডের মামলা নিষ্পত্তি করার 
বিলম্ব হেতু সংঘটিত হইয়াছে। 

রাজন্ব ও সেসের জন্ত এষ্টেটসমূহের নিকট মোট চল্তি 
দাবির পরিমাণ হইতেছে ১,৫৪,২৬,২২৮২ এবং বাকী 
দাবির পরিনাণ হইতেছে ২,৫৩৪১,৬*৫ টাকা। 

মোট যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার পরিনাণ 
হইতেছে ১৩৭১৫৭৭০৯৯২ টাকা অথবা মোট দাবির 
শতকরা ২৬৪ ভাগ কিন্বা! চলতি দাবির শতকরা ৬৯৮ 
ভাগ। ইহার পূর্বব বংসর উহার পরিনাণ ছিল যথাক্রমে 
শতকর। ৩২৫ ভাগ এবং ১২৭। 

উল্লিখিত সংগ্যাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, 
আলোচ্য বংসরের আধিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল 
না। বিভিন্ন কারণে এই ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল; 
যথা 


8. আধিক উন্নতি 


[-১৫শ বর্ধ--২য় সংখ্যা 


(ক) প্রাক্কাতিক দুর্ষ্যোগের জন্ত কৃতকগুলি স্থানে 
অধিকাংশ ফসল নষ্ট হইয়! যাওয়া। 

(খ) সার্টিফিকেট বাধ্যাবলী বন্ধ রাগ! । 

(গ) খণ-সালিসী বোর্ডের কাধ্যাবলী। 

(ঘ) প্রজ্রাশ্বত্ব আইন, যথা--বাঙল। ও বিহারের কৃষি 
আইনের সংশোধন । 

(৫) ৮খা আ্তানা দিবার জন্ত আন্দেলিন। 

(৬) দিনাজপুর জেলা জরীপ ইত্যারর খরচের বাছ- 
ভার। 

কিন্তু বোর্ডের ধারণ! এই যে, সার্টিফিকেটের কাজ 
স্থগিত রাখা এবং খণ-সলিশী বোর্ডের দীর্ঘসত্রত! এই 
আদাছের ঘাটতির জন্ত+অনেকাংশে দায়ী। 

বাঙলা দেশের অন্তর্গত কো্ট-অব-ওয়ার্ডসের আলোচ্য 
বংসরের শেষে নিষ্ভারিত খণের পরিমাণ হইতেছে 
৩,৮১১৩৪১৯১৬৯ টাকা । ইহার পূর্ব বংসর উহার পরিমাণ 
ছিল ৩,৮৮,১২,৫৬৮২ টাকা। 


যে আসল টাকা শোদ দেওয়! হইয়াছিল অথব। 
অন্ত প্রকারে আলোচ্য বর্ষে কমাইয়া ফেলা হইয়াছিল, 
তাহার সংখ্যা হইতেছে ১১,৫৮,৬১৭২ এবং যে সুদ 
পরিশোধ কর! হইয়াছিল অথবা! অন্তভাবে হ্থাসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হইতেছে ১৩,৭৯,৫২৪২ টাকা। 
ইহার পূর্ব বংসর উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রনে 
২২,১৭,৯১৫২ এবং ২৬,০২১৫৯৭ টাকা। 

বাঙলা দেশে যে পরিমাণ চল্‌তি রাঙ্জপ্র ও সেনের দাবি 
আছে তাহার শতকরা ১২-* ভাগ অর্থ এষ্টেটসমূহের পরি- 
চালনা ব্য কর! হয়। ইহার পূর্ব বৎসর উক্ত ব্যছ্ের 
পঞ্রনাণ ছিল শতকরা ১২৬ ভাগ। 

আলোচ্য বর্ষে বিগ্কান্ু ডিন্পেন্সারী এবং জনহিতকর 
কাধ্যাবলীতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার পরিমাণ 
হইতেছে ৩,৯৬,১০৮২ টাকা। উহার পূর্ব বংসর উক্ত 
অর্থের পরিমাণ ছিল ৩,৫৬,৬২৬ টাকা। 

পূর্ব বৎসরের স্তায় কতকগুলি বৃহৎ এষ্টেট ব্যতীত, 
অধিকাংশ এষ্টেটই বিপুল খপ-ভারের জস্ট কৃষি উন্নতি 
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সম্পকাঁয় কিনা উল্লেখযোগ্য অন্ত কোন কাছ সম্পাদন 
করিতে পারে নাই। 

কুষকগণের অবস্থ! উন্ন্নের জন্তু মোটা রকৰ অর্থ 
বায় করিবার প্রয়োদনীয়ত! ওয়ার্ড এষ্টেটের স্যানেজার- 
গণকে সম্যকরুপে হৃদয়ঙগম করিয়া দে ওয়! হইমাছিল। 

আলোচ্য বর্ষে ৩৫,৩৪৮টি দেওয়ানী দামলা দারের 
কর! হইয়াছিল | ইহার পূর্ব বংসর এন্ধণ মামলার সংখ্যা 
ছিল ৯,৮৯১ | মামলার পরিমাণ £বদ্ধিত হওয়ার কারণ 
হইতেছে সার্ট িফকেটের কান্ধ স্থগিত রাখা। 

কতকগুলি এষ্টেট কৃষি-উন্নতি বিধানে যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছে নিয়ে তাহার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য 
বিষয় লিপিবন্ধ কর! হইল :-_ 

মেদিনীপুরে কৃকি-সম্পকাঁয় উন্নতির জন্ত এঠ্টেটসমূহ 
কর্তৃক ৩,৪৫৬২ টাক! ব্যয় করা হইয়াছে। বাহ্থদেবপুর 
এবং বালিসাই ওয়ার্ডএষ্টেট হাতেকলমে কুধিকাছজ 
শিখাইবার নিমিত্ত দুইজন পৃথক “ডিমনষ্ট্রেটর” নিযুক্ত 
করিয়! রাখিয়াছিলেন। এতদ্যতীত তাহার। কৃষি-ফাশ্মও 
স্থাপন করিয়াছিলেন॥। হুগলী জেলায় জেল! কৃষি-কর্ম্ম- 
চারীর তবাবধানে এবং একজন শিক্ষকের সাহায্য ট্রাই 
ও ওয়ার্ডএষ্টেটসমূহে কৃকদের জমিতেই হাতেকলমে কৃষি- 
কাজ শিখানো হইঘ্াছিল। 

কাশিমবাজার রাজ-এষ্টেট্‌ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে 
২১,৫৮৭ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। পতিত জমির উদ্ধার- 
কাধ্য বিশেষ রুতকাধ্/তার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল 
এবং অনুর্বর ও পতিত জমির জরীপের ফলে ৩ষ্টেটের 
বাধিক ১,১৬২ টাকা খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছিল। বাকুড়ার 
অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে যে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইয়াহিল 
তাহাতে রাজ এষ্টেট ১,৪৭৩২ টাক! ব্য করিয়াছিল 
এবং তন্মধ্যে ১০৯ টাকা পা প্রদান করিয়াছিল। 
বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করিবার নিমিত্ত এবং নৃতন ধরণের 
ফসল প্রচলনের জন্তু এষ্টেট কর্তৃক হাতেকলমে কাজ 
শিখাইবার উদ্দেশ্যে একজন: কৃষি-শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
গানিহাটি, ভবানীপুর এবং আর, এম, রায় এষ্টেটে ( ২৪- 
পরগণার অন্তর্গত) হাতে-কলমে কৃবি-কাজ শিখাইবার 


ব্যবস্থা করা হয় এবং এতদৃদ্দেশ্টে ৩৩৬২ টাক বা 
কর! হয়। একটি বহুদিনের কুষি-সম্পকিত জলনিকাশ 
সমস্তার সনাধানকুলে মুশিদাবাদ এষ্টেট কর্তৃক রংপুরের 
কালেক্টরের নারফং বেঙ্গল ভুরার্স রেলওয়ের উপর 
আদিতমারি গ্রেশনের নিকটবর্তী একটি বিরাট বিলের জ্রল- 
নিকাশের ব্যবস্থায় ১,৯০২ টাক! ব্যয় করা হয়। 
এতদ্ধাতীত উক্ত এষ্টেট এ অঞ্চলের কুষকগণের উপকারার্ণ 
২,৩২৬৯ টাক! ব্য করে। 

ভাওয়াল এঠেট জগ্দেবপুর এবং রাজ্গবাগান এই দুই 
স্থানে দুইটি কৃষি-কাশ্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
সরকারী কুষি-বিভাগের তবাবধানে উক্ত এষ্টেট হইতে 
নিযুক্ত একজন ডিমনপ্টরেটরের দায়িত্বে এই দুইটি ফাশ্ম 
ছিল। ঝ্রুঁষকগণকে হাতে-কলমে কাঞ্গ শিখাইবার শিনিত 
উক্ত ফার্শ্মে উন্নত পন্থায় উন্নত ধরণের ধান, পাট, চীনা- 
বাদাম, আলু ইত্যাদির চাৰ কর! ইইয়াছিল। এতষ্যতীত 
নির্বাচিত খাস জনিতে এবং কৃষকগণের জমিতে উন্নত 
ধরণের ফসলের চাষ--বিশেষ করিয়। তুলার চাষ করিবার 
জন্তু এষ্টেট হইতে একজন অতিরিক্ত কুষি-শিক্ষক নিযুক 
হইয়াছিলেন। অন্তান্ত বছবের মত জয়দেবপুর এইট 
কুক চারিটি প্রজনন-ষাড় পাঠান হইয়াছিল । 

পভর্ণমেণ্ট ভাওয়াল অঞ্চলে ও্য ১২টি প্রন্জনন-য1ড় 
সরবরাহ করিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকটির রক্ষণাবেক্ষণে 
এষ্টেট কর্তৃক ৫২ টাকা করিয়। প্রদান কর! হয়। 

পূর্ব বংসরের ন্তায় ঢাকার নবাব এক্টেটেও ৪টি 
প্রজ্জনন-যাড় পালন কর হয়। সমবায় প্রথায় পরিচালিত 
১০টি পল্ী-মঙ্গল সমবায় সমিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য 
সম্পাদন ও এষ্টেটের কম্মচারিগণ ও কষকগণের মধ্যে সষ্তাব 
স্থাপন কর! হয়। এইসকল সমিতিগুলির মধ্যে কাইকান্িক 
পল্লী-মঙ্গল সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা। 
এই সমিতি কর্তৃক কতকগুলি নলকূপ খনন, একটি 
পল্লী পথ নিৰ্ম্মাণ, কৃষিকার্যোর উন্নয়নের নিমিত্ত একটি 
খাল খনন, বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরত| দৃরীকরণার্থ তিনটি 
নৈশ-বিস্থালয় স্থাপন এবং সাবান ও বোতাম তৈরী প্রভৃতি 
শিল্প-কাধা শিক্ষ/ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কুষক- 


৪২ আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ--২রসংখ্া 





গণের মধ্যে সহযোগিত! স্থাপন করিয়া উক্ত সমিতি তাহার বসম্তের আক্রমণ 


এলাকার মধ্যে কচুরীপানা ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। 

গল্নহাটা এষ্টেট তাহার এলাকার মধ্যে নিজ বায়ে একটি 
কষি-ফার্শ্ম পরিচালন! করিয়াছিলেন পশ্বাদির উন্নয়নের 
নিমিত্ত ছুইটি প্রজ্থনন-বাড় পালন কর! হইমাছিল। 

ত্রিপুরাতে কুবি-উ্নয়নের জন্ত ১*,৬৫৯২ টাক। বাদ করা 
হইঘ্রাছিল। ইহার পূর্ব! বংসর উক্ত অর্থের পরিনাণ ছিল 
2,২৭৪ টাকা। পূর্ব বংসরের সা বিভিন্ন এষ্টেট হইতে 
প্রদর সাহাধা-ভাণ্ডার হইতে কৃষি-কার্ধের উন্নতির ব্যবস্থ! 
বিশেষ সাফল্যনণ্ডিত হইয়াছিল। কাধ্য পরিচালনার জন 
এবং কলষকগণকে বিনা ব্যয়ে পাট চাষ, পাই রং করা 
এবং তুলার কাজ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ৭ জন ডিমনষ্ট্রেটর 
এবং ৪ জন উপদেষ্টা নিযুক্ত কর! হইয়াছিল। ছ্রঁটাটি বীজ- 
ভাগারনহ ছয়টি কৃষি-ফাণ্ধ পরিচালন! করা হইয়াছিল। 
উন্নত ধরণের বীজ অথবা ধান, ইস্, আলু, তামাক এবং 
অন্তান্ত শাক-সজীর চারা ও কলম বিনামূল্যে কবকগণের 
মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। এষ্টেট কর্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রে 
১৩টি প্রজনন-বাড পালিত হইয়াছিল। 

স্থানীয় পশ্বাদির উন্নরন্কল্পে দেববশ্মণ এষ্টেট ২টি 
প্রজনন-যাড় পালন করিয়াছিল। হরিপুর বড় তরফ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত রুষি-প্রদর্শনী .বিশেষ সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছিল। 
নাওখিল! এষ্টেট কর্তৃক পরিচালিত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
সম্পকিত প্রচার কাধ্যও বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। 


বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 


বিগত ১৬ই মার্চ তারিখে কক ঈন্তাহ শেষ হইয়াছে, 
সেই সপ্তাহে বাঙলার নিয়োক্ত জেলাদমুহে সংক্রামক 


ব্যাধির প্রকোপ নিস্রক্পপ ছিল £- 
কলেরার আক্রমণ-_ 


২৪-পরগণ। ৬৭ 

কলিকাতা ৫৯ 

ফরিদপুর ৮৬ 

ত্রিপুরা ১৫১ 
কলেরায় মৃত্যু 


বাবরগঞ্জ 


বন্ধমাণ 
হাওড়া 
২৪-পরগণ! 
কলিকাতা 
নদীয়া 
ঢাক। 
বসস্তরোগে মৃতু! 
কলিকাতা 
ইন্ফুয়ে্ার আক্রমণ 
দাক্জিলিং ৮১ 
ত্রিপুরা ষ্টেট ১১৭ 
কলিকাত! ও রাজশাহী সদরে সামান্ত কতিপয় ব্যক্তি 
মেনিন্জাইটিদ্‌ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল । কোথাও 
প্রেগের আক্রমণ হয় নাই । 
২৩শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে 
সংক্রামক রোগের প্রকোপ নিশ্ন্কণ ছিল: 
কলেরার আক্রমণ 
২৪-পরগণ। ৬১ 
কলিকাতা ৬৫ 
ঢাক! ৮৮ 
ফরিদপুর 
বাপরগন্ত 
ত্রিপুরা 
কলেরায় মৃত্যু 
ফরিদপুর 
বাখরগঞ্জ 
ত্রিপুরা 
বসন্তের আক্রমণ 
২৪-পরগণ। 
গ্ষলিকাতা 
ঢাক! 
ইন্ফুয়ে্রার আক্রমণ *. 
দাঞ্জিলিং ৬৯ 
ত্রিপুরা ষ্টেট ১২০ 
কলিকাতায় যেনিন্জাইটিস রোগে করেকজন লোক 
আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কয়েকজন মারাও গিয়াছে। 


কোথাও গ্লেগের আক্রমণ হয় নাই। 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ার অবস্থা! বাছছ্ধিং ডিপার্টমেন্ট ॥০**) 


ক্যাপিট্যাল পেড়, মাপ 


১৯শে এপ্রিল ১৯৪. যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহা 
রিটার্ণ। 
নোটস্‌ইন্থ (ee) 


টাকা 
ব্যাক্কিং ডিপার্টনে্ট ১১,৬২,৬৬ 
সাকুলেশনে আছে-- 
লিগ্যাল টেগডার-_ 
ভারতবর্ষে 
বাশ্মাতে ১৩,৪৩১০৫ 


এ ——— 


মোট দায় 
বর্ণের টাকা এবং বুলিয়ন-_ 
ভারতবর্ষ 
যুক্তরাছা 
ষ্টালিং সিকিউরিটি 


ক্ূপার টাক! 

রূপা সিকিউরিটি 

ইণ্টারস্তাল বিল ও অন্ত 
কমানিয়াল কাগজ 


মোট এসেট 


রিসার্ডু কাণ্ড 
ইমন ডিপার্টমেন্ট ডিপদিট্‌স্‌ 
(ক) গভর্ণমেন্ট 
(১) সেণ্টাল গভর্ণনেণ্ট আব. ইণ্ডিয়। 
(২) বাৰ্মা গভর্ণসেপ্ট 
(৩) অগ্থান্ত গতর্ণমেপ্ট একাউণ্ট 





২,৫৩,২৩,৮২ (ব) ব্যাঙ্ক 
চি (গ) অন্তান্ত 
২,৫৩,২৩,৮২ বিল্স্‌ পেয়েবল্‌ 
টাক! অন্তান্ত দান 
৪১,৫৪,৪৮ 
২৮৬৯৮ লট 
১,১৬,৫০,১১ নোট্স্‌ 
৮ (ক) লিগ্যালটেও্ডার তা রতে 
(খ) বান্মাতে 
রূপার টাক। 
নর অপ্তান্ত মুদ্রা 
== == বিল্স্‌ ডিসকাউন্টেড, 
২,৫৩,২৩,৮২ (ক) ইন্টারন্থাল 


ইহার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেপ্টের (ধ) এক্সটা রন্তাল 
কি রকম অবস্থা ছিল তাহার কিছু বর্ণন! নিয়ে দেওয়া ট্রেজারি বিল 


গেল 2. 


ব্যালেন্স হেন্ড এব্রড 





৪৪ আধিক উন্ন [১৫শ বৰ্ষ ২য় সংখ্যা 
ক্যানাডা ৪৯৫৮ ৩৫২ 

ভারতীয় চা রপ্তানি অষ্টেলিয়। (আই) ৫১'১ ৪৮৩ 

১৯৩৯ সনের তুলনায় ১৯৩৮ সমে ‘বিভিন্ন দেশে দক্ষিণ আফ্রিকা (আই ) ১৮১ ১৫৯ 
ভারতীয় চাদের কিরূপ খরচ! হইয়াছে এবং রপ্তানি হইম্াছে ইজিপ্ট (আই ) ১৫৫ ১৭৩ 


তাহার একটী তালিক! নিয়ে দেখান হইল £-_ 
(মিলিয়ন পাউণ্ড হিঃ) 
১৯৩০৯ 


বিভিন্ন দেশে নৃতন বাজার যাহাতে সৃষি কর। 
যাইতে পারে তচ্জন্ত চেষ্টা চলিতেছে। 





না ০ কাপড়ের কলে তুলা খরচ 
বেলজিয়াম ( আই ) ৭২ নিন্ে ভারতীয় তুলার কলে কত পরিমাণ তৃল। খরচ 
সুইডেন (আই) (ক) ১:৪ হইয়াছে তাহার একট! পরিনাণ দেওয়া গেল। উহ! 
ইউ কে (সি) ৩৯৩৮ ইণ্ডিয়ান কটন লেস্‌ আযাক্ট অনুসারে লিখিত হইয়াছে। 
** পাউণ্ড নেট বেল হিঃ) 
খরচ 
মার্চ ১৯৩৯ ১৯৩৯ সনের পূর্ব বংসর 
১লা সেপ্টেম্বর হইতে উক্ত সময়ে 
ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়া ১৫৩,৮৬৮ ২০১,৮৭৪ ১,৩৯৬,৬৫৩ ১,৫২৪,১৯৫ 
ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্‌ 88,৬৪৬ 8৩,৭৮৮ ৩২২,*৫৩ ৩১৮,৪৩৭ 
মোট ভারত ১৯৮,৫১৪ ২৫৪,৬৬২ ১,৭১৮,৭৪৬ ১,৮৪২,৬৩২ 
ক্লিয়ারিং হাউ রিটার্ণ (০** ) 
চল্‌তি সপ্তাহ পূর্ব সপ্তাহ পনের দিন পূর্বো পূর্ব বংসরে 
উক্ত সময়ে 
টাক। টাকা টাক! টাকা 
কলিকাত! ৩র! মে (১৯৪*) তারিখে 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
বোদ্ছে (২৭শে এপ্রিল ১৯৪* যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ) ১৬,৭১,৪৮ ১৮,*৫,৯৮ ১৫,৩৬৮,৪৪০ 
(লক্ষ টাক। হিঃ ) 
৮টী ক্লিয়ারিং হাউসের মোট কাধ্য 
( ২৬শে এপ্রিল অবধি ) 
“এগ্রিগেট টোট্যাল” ৮টী ক্লিয়ারিং 
হাউসের কার্ধ্য ৮১৯৫০৪৪ ৮১৪৯১৫৪ ৮৯৩,৬৩১ ৭,১৫,১৭ 


(ক) আন্দাজী; (সি) খাদন; (আই) নোট রপ্তানি। 


ইজোর্ঠ-১৩৪৭ ] 


আধিক ভারত se 





ভারতে বিলাতী ইস্পাত ও লৌহের আমদানি 


যুক্তরাজেোর সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর 
হইতে ঘোষণ। কর! হইয়াছে ৰে, বিলাত হইতে ভারতে 
ইম্পাত ও লৌহের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের দিঙ্ধাস্ত গ্রহণ কর! 
হইয়াছে । নিগ়োক্ত জিনিষগুলি সম্পর্কে এই নিযস্ত্রণ-নীতি 
কাধ্যকরী হইবে :-. 

(ক) ষ্টীলের প্লেট, রেল, সকল আকারের শাখা, বার 
( উজ্জল বার সহ ) এবং ফ্ল্যাট। 

(ধ) হুপ ও স্ত্রীপ। 

(গ) ছ্রীলের শিট ( কলাইকরা ও কলাইবিহীন )। 

(ঘ) টীনের প্রেট ( কাল ও রূপালী পালিসফুক্ত )। 

(ও) ষ্টীলের শিট। 

(চ) মিশ্রিত লৌহ ও স্পেশাল ছীল, ছাচে ঢালাই 
লৌহ ও চাপ দিয়া গঠিত লৌহ। 

(ছ) ষ্টলের নল, পাইপ ও তৎসং্লিষ্ট অন্তান্ত অংশ । 

(জ) ইীলের বণ্ট, নাট, রিভিট, ওঘাশার, স্কু ও 
পেরেক। 

(ঝ) ইীলের তার, রিভিট এবং কোন কোন তারের 
জিনিষ প্রন্তত করিবার কার্ধ্যে ব্যবহৃত ভার। 

উপরিউক্ত দ্রব্যগুপির মোট কি পরিমাণ ভারতে 
রপ্তানি কর! যাইবে, তাহা স্থির কর! হইয়াছে এবং 
তম্মধো ব্ৰহ্মদেশ ও লিংহলের অংশ নিদিষ্ট করিয়! দেওয়! 
ইইগ্জাছে। 

জনসাধারণের অবগতির জন্ত জানান যাইতেছে যে, 


ভারতে রপ্তানির পরিমাণ এমনভাবে হাস করার ঝাবন্থ। 
হম্ব নাই যাহাতে জনগণের বিশেষ অহৃবিধ] সু হইতে 
পারে। " 

স্থতরাং উপরিউক্ত দ্রবাগুলির কোনোটার সরবরাহের 
পরিমাণ বুদ্ধি করা! সম্পর্কে কোন অস্থরোধ ইংলণ্ডের 
সরবরাহ বিভাগের দপ্তর হইতে গ্রহণ কর! হইবে ন 
যদি এক্কপ অনুরোধের সঙ্গে ভারতীয় সরবরাহ বোর্ডের 
সুপারিশ ন! থাকে। 

ভারতে বিলাতী ইম্পাত ও লৌহ-সরবরাহের যে 
পরিমাণ নিদ্দিষ্ট কর। হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতীয় দৈন্ত 
বিভাগ, রেলওয়ে, কেঙ্্রীদ ও প্রাদেশিক সরকারসনৃহের 
সকল বিভাগ, ভারতীয় সামন্ত রাজাগুপি এবং সর্বাপ্রকার 
ভারতীদ্দ শিল্প ও কলকারখানার প্রম্নোজ্নীম্ন ডব্যাদি 
অস্ততুক্ত কর! হইয়াছে । বিগত ১ল! জানুয়ারী (১৯৪*) 
হইতে হিসাব করিয়া! এক বংদর কালের কাধ্য এই পরিমাণ 
নিৰ্দিষ্ট কর! হইল। 

ধে সব অর্ডার ইতিমধ্যেই পাঠান হইদাছে, নিন্দি 
পরিমাণের মধ্যে যাহাতে তংসমুদয় সরবরাহ কর! হয়, 
তজন্ত ইংসণ্ডের সরবরাহ দণ্তরের সঙ্গে ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। 

১লা এপ্রিলের (১৯৪০ ) পর হইতে নিয়ো ব্যাপারে 
সরবরাহ বিভাগ হইতে বিস্তৃত বিবরণ জান! যাইবে £__ 

(১) পরিমাণ নির্দ্দেশক সার্টিফিকেটের জন্ড আবেদন। 

(২) যেপব প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যে অর্ডার প্রেরণ 
করিয়াছে, তাহাদের করণীয় ব্যবস্থা! । 
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ছুনিয়ার রবার 
এতারেজ মূল্য 
নই পেন্স 
১৯৩৮ ১ 
১৯৩৭ ৪ 
পৃথিবীর থরচ1 
১৯৩৭ 


১৯৩৮ 
১৯৩৯ 
পৃথিবীর মোট রপ্তানি 
১৯৩৭ 
১৭৩ 
১৯৩৪ 
যুক্তরাধ্টের খরচা 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 
১৯৩৯ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ 
জাহ্ঘারী ১৯৪, 
ফেব্রুয়ারী ১৯৪, 


বিশ্ববাণিজ্যের অবস্থা 


বিশ্ববাপিজ্য ক্ষেত্রে ১৯৩৮ সনের শেষ চার নাসের 
তুলনায় ১৯৩৯ সনের শেষ চার মাসে আমদানি ( জাতী 
মুদ্রার মাপে) বৃদ্ধি পাইয়াছিল-নরওয়ে ও ক্যান/ডাতে 





শতকরা ৩৫, বৃটিশ মালয়ে ৩৯, স্বইট্‌স্তারন্যাণ্ডে ২৬২, 
আমেরিকায় ২৪, স্থইডেন্‌ ও রুম্যানিয়াতে ১১, জাপান ও 
নেদারল্যাওস্‌্এ ১১, বুলগ্রেরিয়ায় ৯২, হাঙ্গারীতে ৮, 
ডেন্যার্ক, আঘ্ানঢাণ্ড ও সিংহলে ৬ এবং আর্জেন্টিন।য় 
শতকর। ১ ভাগ। 

আমদানি কিগাছিল তুকীঁতে শতকর1 ৫৬, নিউজি- 
লাণ্ডে ৩৩, গ্রীন ও বেলজিয়ামে প্রান্ত ৩১, মিসরে ২১, 
দক্ষিণ-আফ্রিকায় ১২, অষ্টেলিয়ায় ১০, যুগোপ্লাভিয়ায ৯, 
ভারতবর্ষে ৬, যুক্তরাজ্যে ৫, ব্রাজিল এ ৪ এবং নেদারল্যাগুস্‌ 
ইণ্ডিজএ শতকর1 ১ ভাগ। 

আলোচ্য সময়ের মধ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
বৃটিশ নালযঘ়ে শতকরা ৬৪২, জাপানে ৪২, নেদারল্যাণ্ডসূ- 
ইণ্ডিজ ও সিংহলে ৩৫, বুলগেরিয়াম্ব ৩৪, মিসরে ২৭২, 
রুম্যাণিয়ায় ২৪, আমেরিকাদ ২১, ক্যানাডায় ১৭, হাঙ্গারীতে 
১৫২, ভারতবধে ১৪, আশগ্মেন্টিনা ও আদ্মল্যাণ্ডে ১২, 
ব্রেজিল ও যুগোল্লাভিয়ায় প্রায় ১*, দঙ্গিণ আফ্রিকায় ৮২, 
ডেনমার্ক ও অষ্টেলিয়ায় প্রায় ২২, এবং নিউন্িল্যাণ্ডে 
১ ভাগ। 

রপ্তানি কনিয়/ছিল তুকাঁতে শতকর1 ৩২, নেদার- 
ল্যাওস্‌এ ৩০, হুইট্শ্চারল্যাওএ ২৫, যুক্তরাজ্যে ২৪, গ্রীসে 
প্রায় ১৯, বেলজিছামে ১১২, এবং হুইডেনে শতকর! 
৪ ভাগ। আলোচ্য সময়ের মধ্যে নয়ওয়েতে রপ্তানির 
কোনও হ্বাসবুদ্ধি ঘটে নাই 

১৯৩৯ বৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনে প্রচলিত মুদ্রার দর 
শতকর। ৫৬ ভাগ হাস হওয়ার দরুণ আমদানি শতকর! 
২** এবং রপ্তানি ৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইযছিল। হর্ণ মূলা 


োষ্ঠ-৮১৩৪৭ ] 


ছুনিয়ার ধনদৌলত ৪৭ 





হিসাবে ধরিপ্ধে চীনে আমদানি বুদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ছিল অধিক । ইহাব সংখ্য। ১৯৩৮ সনে দেখা যা ৯৮৪টা 


২৮ ভাগ এবং রপ্তানি কমিদ্াছিল এক-তৃতীয়াংশ । 


কৃষিৰণের প্রতিষ্ঠানসমূহ 


১৯১৪-১৮ সনের পূর্বে ছুনিঘার প্রায় নর্ববত্র ব্ক্তিগত- 
ভাবে ধার দেওয়ার প্রথ! প্রচলিত ছিল। সেই জন্য 
চাষীর। মহাদ্ধনদের হাতে পড়িয। বহু প্রকারে লাঞ্ছিত 
হইত। ব্যাঙ্কগুলিতেও চাষীদের বণ দিবা জন্তু বিশেষ 
কোন ব্যবস্থা! ছিল ন|। সেই জন্ত চাষীরা যাহাতে 
তাহাদের খণের ব্যবস্থ। হয় এমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়িত্বা 
তুলিতে বাধা হইল। 

এইভাবে কো-অপারেটিভ সোসাইটী ব। সমবায় সমিতির 
উৎপত্তি হইল। এইসকল সমিতি চাষীর! নিন্বেরাই পড়িয়। 
তুলিল। কাজেই সভ্যদের এত্মালী ( জদ্নে্ট ) ও পৃথক 
(সেভারেল) দায়িত্ব লইবার ব্যবস্থাও ইহার জন্য সৃষ্ট হইল। 
ইহাই র্যাফিয়াসন্‌ সিস্টেনের একট। র্লপনাত্র । অবশ্য 
বিভিয় দেশের অবস্থার বিডিশ্রত। অহুসারে তাহার 
পরিবর্তনও খুবই সম্ভব । সর্বত্রই এই ধরণের সমবায় খণ 
সমিতির কদর দেখ। যায়। অন্তান্ত ব্যাঙ্কগলিও ভাবিতে 
আরম্ভ করিছ্াছে যে, সমবায় সমিতির মদ্য দিয়! কৃষি খণ 
দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । তাহার! ক্রমশই ধার দেওয়ার পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিস! যাইতেছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
অফিদ হইতে ঘে সংখ্য। বাহির হইয়াছে তাহাতে জান! 
যাম যে, ১৯৩৭ সনে ৪২৬,৭৬ট। কৃষি সনবাম সমিতির 
মধ্যে ধণদান নমবায় সমিতির সংখ্য! ছিল ১৮2,৪৩৯ । 

সমগ্র পৃথিবীতে ১২৯,৫৭২ট। রঘল ক্রেডিট কে।- 
অপারেটিভ, সমিতির ১৭৫ মিপিষন সঙ] আছে বলিয়। 
গান। ঘায়। এই ধরণের সমিতি প্রায় ১১৭,২৬৭টী 
এশিগাতে আছে। তাহার মধ্যে ৮০,০১৫ ভারতবর্ষে 
আছে বলিখ। প্রকাশ। চীনদেশে ২০,৬২০, অ(পানে 
১২,৪৩৭ সমিতি আছে। ইয়োরোপে এই ধরণের সমিতির 
সংখ্য। হইতেছে ৬৫,১৭৪, আমেরিকাতে ৫,৯৩৩ এবং 
আফ্রিকাতে ৪৬৫ । 

বেলজিয়ামে র্যাধিমালন্‌ দিসটেমের বাই দন্সাইম।- 


মাত্র। তাহাদিগকে শাদন করিত সেটাপ ব্যাঙ ফর 
রয়্যাল ক্রেডিট নাৰর মনুষ্ঠান। 

ফিনল]শ ১৯৩৬ সনে ছিল ১,২৩৫ বয্যাল ব্যান্ধ। 
সেগুলি সবই একট। সেটান ব্যান্কের নীচে খাকিত বলিয়। 
দ্রান। বার। 

করাসী দেশে কৃষি-ঝপের ভিবিত্বক্কণ সমবান সমিতি 
কাদ) করে বশিলে অত্যুক্তি হব না। লনগ্র দেশে 
৫,৮৯০ট] ব্যাঙ্ক আছে এবং তাহাদিগকে ৯৮টি রিঙ্জিগন্তাল 
ব্যাঙ্কে বিভক্ত কর! হইয়াছে । 

গ্রীসে চাষীর কণ সনবার সনিতির সংখ্যা ছিল ১৯৩৭ 
সনে ৪,৩২৭। 

হাঙ্গ/রিতে ক্রেছিট কো-মপারেটিভের সংখ্যা! ছিল 
১৯৩৫ মনে ১১৪৯২ । তাহাদের নধে। অধিকাংশই 
মেন্টাল ক্রেডিট কে।-পারেটি 5 ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক 
ছিলি। 

১৯৩৮ সনের শেষে ইতালীতে মার্টিঙ্গেন্দ্‌ ক্রেডিট 
ব্যান্কের সংখ্য। ছিল ১,৮৮৭। 

নেদাবল্যাণ্ডে ব্াফিরাসন্‌ ব্যাঙ্কের সংখা। ১,৩০০ 
কিছু কন বেশী মধ্যে মধ্যে হইত। উক্ত ব্যান্চগুপি 
দৃটী সেন্টাল ব্যাঙ্কের মধ্যে একটার সহিত যুক্ত থাকিত। 
একচীর নাম হইল--"কে।-অপারেটিতে সেত্রালে 
র্যাফিয়াসন বাঙ্ক অব, উট্রেস্টু কিম্বা কো-অপারেটিতে 
সেত্রালে বোএরেন লিনব্যাঙ্ক অব মাইগুহোডেন। 

ক্ষমানিয়ায় রয়্যাল ক্রেডিট্‌ কে(-অপারেটিও, ব্যাঙ্কের 
সংখ্য! ১৯৩৭ মনে ৪,৬৩৮ ছিল। 

সুইট্স্তারল্যাণ্ডে ইউনিয়ন অব মিউচুয়া।ল ক্রেডিট 
বন্ধের সংখ্য। ১৯৩৮ সনে ছিল ১৪*।॥ ক্রেডিট ব্যাঙ্কগুলি 
র্যাফিয়াসন্‌ পিস্টেম্‌ ব্যান্ধের সহিত যুক্ত ছিল। 

যুগোস্লাভিযাতে ১৯৩৮ মনে ক্রেডিট কো-অপারেটিভ, 
সমিতির সংখ্য। ছিল ৪,৯*৯। 

বুলগেরিঘাতে ১৯৩৭ সনে ১১৯৩২ট1 ক্রেডিট কে 
অপারেটিভ, সোসাইটি ছিল। তুকীঁতে ছিল ৬৬৩ট। মাত্র। 

সুইডেনে উহার সংখ্যা ছিল ১৯৩৬ সনে ৮১৬ট। 


৪৮ আবিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ধ--২য় সংখ্য। 





মাত্র । এই সকল সংখ্যা হইতে বিভিন্ন দেশে সমবায় 
সমিতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা বেশ ভালভাবেই 
বুঝ! যায়। | 

এই ব্যাস্কগুলিতে *শর্টটার্য” ঝণ সন্বদ্ধেই সমস্যার 
মীমাংস| করিবার চেষ্টা দেখ| যায়; কিন্ত “লঙ্নটার্ম'" ব1 
বহদিনব্য!পী ধার দিবার বাবস্থ। নাই। 

“লঙঈটায়" ধার দেবার জন্ অন্ত প্রতিষ্ঠানের আবশ্তক। 
কতকগুলি সেন্টাল কিনান্সিং প্রতিষ্ঠান আছে তাহ! নিয়ে 
দেখান হইল--১ম-পাবলিক এসটাবলিশমেণ্টস্‌, ২ম-_ 
সেমি-পাবলিক এসটাবলিশমেণ্ট, ৩য়-_রিয়াল ষ্টেট ব্যাঙ্ক, 
৪র্থ--ফ্রি ইন্সটিটিউশন্‌। শেষোক্ত ধরণের ব্যাঙ্কগুলি 
সাধারণতঃ জয়েন্ট কু কোম্পানী অপব। পার্টনারশিপ 
ধরণের প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক স্থলেই দেখ! যাইবে যে, ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান- 
গুলি “বিশেষত্বের” দিকেই ঝু'কিয়াছে। সাধারণ বান্ধ- 


গুলি প্রায়ই দেখ। যাইবে যে “কমাদিয়াল” প্রতিষ্ঠান । 
সেগুপি কিন্তু কৃষির উৎপাদন বিষয়ে কেন সাহাযা 
করিতে পারে না | কারণ যে দিক্‌ হইতে তাহাদের 
অর্থ আমদানি কর! হয় তাহাতে দীর্ঘকাল ঝণ দিবার 
ব্যবস্থা করা একেবারেই সম্ভবপর নহে। সেইজন এ 
সকল ব্যাঙ্ক চাষ-আবাদের সহামক ন! হইয়। শিল্প 
বাণিঞ্্কে সাহায্য করিবার কেন্রস্বক্ূপ গড়িয়। উঠিয়াছে। 
কাছেই চাষীর বিশেষ ধরণের অভাব অভিযোগ 
দূর করিবার জন্তই অন্ত ধরণের ব্যান্ধের সি হইয়াছে। 
এখন প্রশ্ন কুইতেছে যে, এই দ্বরণের ব্যাঙ্ক শুধু কৃষি এবং 
তংসন্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য করিবে কিন্ব। দেশের 
অন্থান্ত বিষয়েও উক্ত ব্যাঙ্ক সাহায্য করিতে পারে। অন্যান 
স্থরের অভিজ্ঞত! হইতে মনে হয় চাষীর জন্ত যে 
ব্যাঙ্ক আছে তাহার কাধ্যকলাপ কৃষি ও কৃষকের সমন্ধীয় 
ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ পাক। যুক্তিনঙ্গত । 





আসাম শিক্ষা সম্মেলনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের 
অভিভাষণ 


সভাপতি ডক্টর শ্রাৰ্বাপ্রসাদ যুখোপাধাদ তাহার 
অভিভাষণে বলেন--বর্ণনানে বিশ্বযৃদ্ধে আানর। যুন্ধন্থলের 
বাহিরে থাকিলেও যুদ্ধনিরত কোন পক্ষ অপেক্ষা উহার 
পরিণতিতে অল্প আগ্রহবান নহি। বর্নানে কেবলমাত্র 
ভারতবানী দ্বারা এই দেশরক্ষার অসম্তাব্যত| সরকার 
ও দেশবাসীকে গুরুতর একটি সনপ্যার সম্মুপীন করিয়াছে। 
যাহ! হউক, যুদ্ধ-সম্পর্কিত ব্যাপার আলোচন! ন! কবিরা 
আমাদের এদেশের শিক্ষা-সম্বন্ধীন সমশ্যাগ্ডলিই আমি 
এক্ষণে আলোচন! করিব । 

শিক্ষাসম্পকিত ব্যাপারে ও জ্ঞানানুণীলনের শ্ষেভ্ে 
দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গল। ও আসামের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ 
বিগ্ভমান রহিয়াছে । যণেষ্ট ক্রটি থাকিলেও কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের মারফতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই দুইটি প্রদেশের 
ছাত্রগণ জ্ঞানামুশীলনের ও জীবিকার্নের ক্ষেত্রে পরস্পরকে 
সাহায্য করিয়াছেন; ফলে এই দুইটি প্রদেশের ভবিষ্তুং 
ঘনিষ্ঠতরভাবে জড়িত হইম়াছে। ভারতের সর্ধত্র প্রকট 
উগ্র প্রাদেশিকত! যে এই অঞ্চলে ও মামত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
সে কথ! আমি অদ্বীকার করি না? বাংলার ও আসামের 
তথা সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক্‌ দিয়! 
সহাম্থভুতি ও সথবিবেচনার সহিত সাধারণ সমশ্কাগুলি 
বিবেচন। কর| এবং সকলের নিকট উন্মুক্ত জনসেবার 
একটি ক্ষেত্র রচনার জন্ত চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। 
অবশ্য, স্থানীয় অবস্থান্থপারেই প্রাদেশিক সমঙ্গাগুলি 
বিবেচনা! করিতে হইবে। কিন্ত বৃহত্তর জাতীম স্বার্থ 
রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্ব-ভারতীম্ প্রগতির পটভুগিকায় 


প্রাদেশিক ও স্থানী্ সমস্যার সমাদান বাঞ্ছণীন ॥ হানার 
দৃঢ় ধারণ।, কেবলনান্ শিক্ষার নারফতেই বিভিন্ন প্রদেশের 
ও সম্রদান্বের মধ্যে একটি স্থায়ী বোঝাপড়া হইবে। স্রত্বাং 
কোটি কোটি ভারতবাপীর মনে একজাতীহত। বোপ 
াগ্ুত করার উদ্দেস্টে শিক্ষানীতি পরিচালিত কর। উচিত । 
তদুন্দেষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন শুর-প্রাপসিক, মাধানিক 
ও উচ্চশিগ|-_বখাবপভাবে গড়িছ। তুলিতে হইবে । 

যপাসম্তৰ শীঘ্র মাধ্যমিক শিক্ষা-বাবস্থার সংস্কার সাধন 
আমি বিশেষ প্র্নোজ্জনীযন বলিয়। মনে করি। প্রাথমিক 
বিছালয়ে পর্ধ্যাপ-সংখ্যক শিক্ষক সববরাহের এবং উচ্চ 
শিক্ষার স্তব ও গবেদণাৰ ক্ষেত্র স্বদৃঢ়ডাবে গড়িয়। তোলার 
উদ্দেস্তে তাহ। প্রয়োজন । শিক্ষার মংশ্রবশূন্ত বহ কারণে 
প্রধানতঃ রাজনীতিক ও সাম্প্রদারিক কারণে-মাছ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী কর! 
হইতেছে । আনি দৃঢ়ভাবে বলিতে চাহি বে, শিক্ষার 
উন্নয়ন এবং জাতির ভবিষ্যং প্রগতির উদ্দেশ্যে শিক্ষ।- 
ব্যবস্থার নিয়োগ আমাদের কাম্য হইলে শিঙ্ষাঙ্গেত্র হইতে 
রাজনীতি ও সাশ্প্রনাহ্িকত। দূর করার জ্বন্ত এবং শিক্ষ।- 
প্রণালী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব অধিক অর্থ বদর করার 
দন্ত আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। সকল দিক্‌ দিয়। 
আমাদের বিগ্াালদে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পাঠাগার ও 
গবেষণাগার স্থাপন করা, অধিকর্তরসংখ্যক ছাত্রঝুততি 
দেওয়া, অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র গ্রহণ করা, শিশকদিগকে 
পর্যাপ্ত বেতন দেওয়। এবং বাছাম ৭ ক্রীড়ার অধিকতব 
সুব্যবন্থ। কর! আবশ্যক । 


আসামে বাঙালী ছাত্র 


আপনাদের প্রদেশে হাঙ্জার হাদ্ার ছাত্র-ছাত্রীর মাতৃ 


৫5 আধিক উন্নতি 


{ ১৫শ বর্ষ সংখ্যা 





ভাষ! বাঙ্গাল! ॥ বাঙ্গাল! ভাষার মারফতে শিক্ষা দেওয়ার 
উদ্দেশে বিস্তালয় খোলার প্রস্তাব আাসাসের শিক্ষ। বিগাগীঘ 
কর্তৃপক্ষ বহু স্থলে অনুমোদন করিয়াছেন। আমি আশা 
করি, বাঙ্গালা-ভাষ।-ভাষী অএসানবাপীদিগকে মাতৃভাষার 
সাহায্যে বালকবালিকাকে শিক্ষাদানের মকল সুযোগ 
দেওয়| হইবে। 

শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান-প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষিত 
করার লমস্ত। অতীব গুরুতর। বাঙ্গলান ট্রেনিং কলেজের 
সংখ্য। অতি সামান্ত। আনদানে উহার সংখ্য। আরও 
নপণ্য। প্রা ৫ বংসর পূর্বে কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয় 
শিক্ষ কদিপকে হ্বল্নকাল মধ্যে ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি 
পরিকল্পন! প্রবর্তন করিন্বাছিলেন। তাহা মাশাতীতরূপে 
সফল হইয়াছে । এযাবং প্রথার ৩ হান্দার শিক্ষক ট্রেনিং 
পাইয্াছেন। 

শিক্ষকদিগের জন্ত অধ্বিকতর নর্যাদার ও ভবিষ্কং 
জীবনে উন্নতির ব্যবস্থা! করিতে ন! পারিলে নাধ্যনিক শিক্ষা" 
বাবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নহে। তাহাদিগের অর্থাভাৰ 
দূর করিতে ন। পারিলে আমাদের সমাজ স্বাভাবিকভাবে 
গড়িয়া উঠিতে পারে ন|॥  শিক্ষকদিগকে কেবলদাত্র 
অধিক বেতন দিলেই চলিবে না, তাহার! বে কার্ধোে 
নিযুক্ত সেই মহান কাধ্যের সহিত সানওশ্ক রাপিদ্ধ। তাহা" 
দিএকে সনাজে অধিকতর নধ্যাদ] প্রদান করাও কর্তব্য । 


বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলানুবন্তিতা 


বিপ্তালয়ে শৃ্খন। রক্ষার সলন্ঠ। আছ শিক্ষাব্রতীিগকে 
উংকণগ্রস্ত করিয়াছে। পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের 
মধ্যে যেক্প আস্তরিকতাপূর্ণ সম্বন্ধ বিস্কনান ছিল আনব 
তাহার হানি ঘটিয়াছে। প্রায়ই এক্কপ ঘটনা ঘটিতেছে, 
যাহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজ সুষঠুভাবে 
পরিচাসন। কর! হুঃসাদ্য হইয়। পড়িতেছে। এই ব্যাপারে 
শ্িক্ষকদিপের বিশেষ দায়িত্ব আছে। বর্তমান যুগের 
আবহাওয়! বিশেষ ছুধ্যোগপূর্ণ। কিশোর ছাত্রগণের মন 
পারিপাশ্বিক ঘটনায় আজ যতট। বিচলিত হয় পূর্ববর্তী 
যুগে ততট। বিচলিত হইত ন!। এই যুগের হাওয়াই 


বোধ হয় শৃঙ্খলান্ৃবহিতার পরিপন্থী ।  দ্রাত্রসম্্রদাদের 
সহিত দীর্ঘকালের যোগাযোগ হইতে আমি বলিতে পারি 
যে, সকল সময় অহুমোদিত পথে ন! চলিলেও ছাত্রদিগের 
চিত্ত এখনও বিপথে চালিত হয় নাই। এক্ষণে ছাত্রদিগের 
সহিত অধিকতর মেলামেশা কর! এবং ঘনিষ্ঠতর যোগ 
স্থাপন কর! শিক্ষকদিগের কর্তব্য। ছাত্রদিগের কার্য/- 
কলাপ অব চিন্তাদার! তাহাদের স্বার্থের অনুকূল নহে 
বিবেচন! করিলে উদাসীন ন! থাকিয়। এ বিষয়ে ছাত্রদিগের 
সহিত খোলাখুলি আলোচন! করাই তাহাদের কর্তব্য। 
শিক্ষকগণ এভাবে চলিলে এবং মুখে যে নীতি ও কাধ! 
পদ্ধতি প্রচার করেন-_- নিজেরাও তাহার অনুসরণ করিলে 
ছাত্রদিগের উপর সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন; 
তাহাদ্িগের উন্নতিতে ও অগ্রগতিতে শ্বার্থযুক্ত বাহিরের 
লোকের প্রভাব হইতেও তাহাদিগকে মুক্ত করিতে 
পারিবেন। 


ংলার বন্ধ-শিল্প সন্ত! 


গত ২৮শে এপ্রিল রবিবার বরিশালের মশ্বিনীকৃষার 
হলে “বরিশাল হিতৈষী” পত্রিকার সম্পাদক ও প্রাচীন 
দেশসেবক শ্ৰীযুত দুর্গাযোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
এক জনসভ| হয়। এ সভা বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত কাপড়ের কলগুলির তরফের প্রচারক শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্ত্র বন্থ “বাংলার বগ্র-শিল্প সমন্ত।* সম্বন্ধে এবটী 
স্বন্দর বকৃতা কধেন। বক্তা! বলেন-_বাঙ্গালীকে বাচিয়া! 
থাকিতে হইলে, তাকে সুস্থ, সবল, সক্ষম হইতে হইলে, 
ভারতের তখ। অন্তান্ত জাতির সঙ্গে তালে তালে প। 
ফেলিয়। চলিতে হইলে, তাহাকে শিল্প বাণিভ্যের উন্নতি 
করিতেই হুইবে। শুধু কেনা-বেচায় দেশের ধনবুদ্ছি হয় 
না, শিল্পোংপাদন চাই । যে দেশের শিল্পোংপাদন বত 
বেশী, সে দেশ তত সমৃদ্ধ । 

বাংলার কৃষির পরেই স্থান পায় বাংলার বস্র-শিল্প। 
কাছেই বাগাপীকে এই শিল্পটীর প্রতি আগে লক্ষ্য করিতে 
হইবে। বক্ত। অবশ্য ইহ! বুঝাইতে চাছেন ন! যে, 
অন্ত কোন শিল্পের আবশ্তক নাই ব। ফন্ভাবন! কম। নগ্তান্ত 
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শিল্পও গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্ত বন্তরশিলের প্রতি 
আগে লক্ষ্য করিতে হইবে । কারণ প্রথমতঃ যে বাংল! 
এক সময় এশিয়া! ও ইয়োরোপের বহু দেশকেই কাপড় 
যোগাইত, সেই বাংলা আজ বন্ধের জন্তু পরমুপাপেক্ষী ! 
ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? 
দ্বিতীয়তঃ সভা সমাজের দুইটী নিতাস্ত আবশ্যক বস্ 
হুইভেছে--অল্ল ও বন্ত। এ দুই বিধ স্বাবলম্বী হওয়। সকল 
ভ্বাতির পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক । বক্ত1 বলেন যে, কেহ 
কেহ ইহাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ পান। কিন্তু এ 
প্রাদেশিকতা নয়, এ আব্মরক্ষা | ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক 
মানুষের সুস্থ ও সক্ষম থাকিবার ভজন্ত যতটুকু আহারাদির 
প্রয়োজন হয় সে চেষ্টা কর! যদি স্বার্থপরতা না হয়, তবে 
প্রদেশ-বিশেষকেও সবল ও সমর্থ হইবার ভক্ত যে চেষ্ট। 
তাহা কখনই প্রাদেশিকতার গৃণ্ডীর মধ্য আসিতে পারে 
ন!। প্রাদেশিকতা আসে তখনই, যখন ভ্যান অন্তাদ্ব যে 
কোন রকমেই ভিন্ন প্রদেশের লোকদের সুযোগ স্থবিধা নই 
করিবার চেষ্টা কর! হয়। 

স্বদেশী যুগের কথ! উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন 
যে, সে সময়ে বোম্বাই মিলের মালিকগণ নিজেরা 
বিলাতী কাপড় পরিয়া আমাদের মাথায় "মারের দেওয়া 
মোট! কাপড়” চাপাইয়। ১॥/* আনার কাপড়ের দাম 
৫ টাক! লইতেন, তখন তাহার! বাংলাকে শোষণ করিতে 


কার্পণ্য করেন নাই। তখন এই বরিশালের সুবিখ্যাত ' 


নেতা ৬মশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশঘ বোদ্বাইয়ের দিন্শ। 
ওয়াচাকে এই বিষয়ে লিখিলে দিন্শাজী জবাব 
পাঠাইলেন--“ব্যবসাটা ব্যবসাই। তাহার মধ্যে অন্ত 
বিবেচনা চলে না।” গত মহাযুদ্ধের সময়ও আমর! আর 
একবার সে আথ্থাদ পাইয়াছিলাম। এবার যুদ্ধেও পাইতাম 
যদি না বাংলায় এই কটী কল থাকিত। এবংসর এপ্রিল 
মাস হইতে বোদ্বাই মিলগুলি আমাদিগকে নষ্ট করিত। 
সেই জন্ত তাহারা জোড়! প্রতি চার আনা অবধি দাম 
কমাইয়া দিয়াছিল। বাংলায় মিলগুলির ভাগ্য ভাল যে 
সেপ্টেম্বরেই যুদ্ধ বাধিল। কাজেই বোষ্বায়ের পরিকল্পনা 
সফল হয় নাই। বক্তা বলেন বাংলায় আরও একশত 


মিল হওয়। আবশ্ুক। তবে বন্ুমনত। তগ। বেকার 
সমস্তার কতক সমাধান হইতে পারে। প্রত্যেক গেলাম 
ছুটী একী মিল হুওয় আবশ্যক । তাহাতে স্থানীয় শ্রন্িক 
কা করিতে পারিবে--বেকাঁর সদশ্টার কতক সমাধান 
হইবে। আরও পঞ্চাশটা মিলও যদি হয়, আর প্রত্যেক 
নিলে গড়ে তিনহাজার করিয়া লোক কাজ করে ভবে 
দেড লক্ষ লোকের কাজ হয়, দেড় লক্ষ পরিবারের 
আধপেটা অন্র-সংস্থান হয়। আন্ষঙ্গিক ব্যবদাতেও 
অনেক লোক প্রতিপালিত হইবে। 

বক্ত। বলেন যে, বাংল। গভর্ণমেন্ট পাট চাষ নিমণের 
জন্তু যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ভূল পণে কর! 
হইতেছে । তাহার পরিবর্তে ওঁ অর্থ ও সামর্থ যদি 
তাহার! তুলার চাষ প্রবর্তনের ভজন্ত করিতেন, তাহ! 
হইলে তুলার চাষের উপযুক্ক জমিতে পাটের চাষ 
কমিয়। আপনিই পাট চাষ নিমন্ত্ৰিত হইত। অপর নিকে 
তুলার চামে চাষী অধিকতর লাভবান ইইত। সঙ্গে সঙ্গে 

ংলার কলগুলির অনেক সহায়ত! হইত। বাংলাদেশে 
যে ভূল! চাষের উপযুক্ত যথেষ্ট জমি আছে, তাহ পরীক্ষ। 
দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে । তৃলার চাষ হইলে, তুলা পেজা 
কল কতকগুলি অবশ্ঠক হইত। তাহাতেও অনেক 
লোকের কর্মসংস্থান হইত। তৃলার বীন্জ গরুর পুঠিকর 
থাম্ভ। ভুলা বীঞ্জের খৈল জমির ভাল সার, তৈল, সাবান 
ইত্যাদি তৈয়ার করিতে কাজে লাগান যাম। এ তৈল 
বোম্বাই প্রদেশে সরিষার তৈলের পরিবর্কে রায়ায়ও 
বাব্ত হছ। . 

বক্তা বলেন আমাদের সর্বহাশের মূল হইল আমর! 
নিজের! নিজেদেরকে বিশ্বাস করি না, অন্ত সকলকেই 
বিশ্বাম করি । আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গাশী ভীরু, বাঙ্গালী 
অপদার্থ, বিশ্বাসঘাতক, ক্রমাগত এই সব প্রচার শুনিতে 
শুনিতে আমাদের এই ধারণা অস্থি-মজ্জাগত হইয় 
গিঘ্বাছে। কি পরিতাপের বিষয় ! কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় 
চরিত্র অন্ত কোন জাতির জাতীয় চরিত্র হতে হীন নয়। 
তাল মন্দ লোক সব জাতির ভিতরেই আছে, চিরকালই 
ছিল ও থাকিবে। শুধু শাঠ্য কোন জাতির এবং সাধুতা 
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অপর কোন জাতির বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। ১৮০৭ কি 
১৮০৮ সনে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিপ্টে! এই বাঙ্গালী 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন «“ইহারাই জ“্তে মানব জাতির 
আদশ"। সেই বাঙ্গালী এই ১২৫ কি, ৩* বংসরেরমধ্যে 
কি করিয়া এমন অপদার্থ হইল? 

শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করিয়া! বকা বলেন 
যে, কারণ-অকারণে ধর্মঘট হওয়াতে আমাদের শিশু 
প্রতিষ্ঠানগুলির তো বাচিদ! থাক! অসম্ভব হইয়! পড়িতেছে। 
শ্রমিক নেতাদের দেখ! উচিত যে প্রতিষ্ঠানের উপর 
যে আঘাত কর! হইতেছে, সে প্রতিষ্ঠান সেই আঘাত সহ 
করিতে পারে কিনা । যদি না পারে, প্রতিষ্ঠানটী নষ্ট 
হয়, তবে শ্রমিকদের যে অর্্ঠাহার জুটিতেছিল, তাহাও 
জুটিবে না। আরও চমৎকার ব্যাপার এই যে, শ্রমিক! 
শনিবারে মাহিয়ান! পাইয়। শনিবার রাত্রি ও রবিবারের 
মধ্যে সব মদ, গাজা, তাড়ি ইত্যাদিতে উড়াইয়া দেয় 
আর সোনবার হইতে তাদের খাওয়ার পয়দা থাকে ন!, 
সে দিকে কোন নেতাই দৃষ্টি নাই । আর তাহাদের বন্তী- 
গুলি যে পায়খান। ও আান্তাকুড করিছ। রাখে তাহা পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্তও তাদের কিছু বল! হয় না। কেবল 
ধর্মঘট কর, “তন্ধ।” বাড়িবে! 

শ্রদিক নেতারা 'বলেন যে, শ্রমিকদের শোষণ কর! 
হয়। শোষণের অর্থ তাহার! করেন, মুগ্টিমেয় কম্েক 
জনের স্বার্থের জন্তু বহর শ্রমল্ক অর্থ নিহোগ কর|। 
এ অর্থে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি মোটেই শ্রমিক-শোধক 
নয়। ঢাকেশ্বরী মিলের কথাই ধরুন, তার অংশদারের 
সংখ্যা বাইশ হাজার, 'আর শ্রমিক ছয় হাজার দাত্র। 
তাহ! হইলে মুগ্টিমেয়ের জন্ত অনেকের শোষণ এখনে 
হয়ন1। অন্যদিকে শ্রৰিকর! বৎসরে কমবেশী নয় লক্ষ 
টাক। নে, আর অংশীদারগণ তিন লক্ষ টাকার বেশী 
পান না। তবে শোষণ কোথায়? 

এই সব ধৰ্মঘট বন্ধ না হইলে আমাদের কোন শিল্পই 
গড়িয়া উঠিতে পারিবে না, ফলে বাঙ্গাপী যে তিগিরে সেই 
তিমিরেই থাকিবে। জাপানে কখনও শ্রমিক ধর্ঘট 
হয় না। সেখানে শ্রমিকদেরকে জাতির নঙ্গল অনঙগল 
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চিন্ত। করিতে শিক্ষা দেও! হম্ব। ব্যক্তিগভ লাভালাভের 
চিন্তা তার! কম করে। 

উপসংহারে বক্তা বলেন যে, আমর| বড় বেশী ব্যটির 
উপাসক হইয়। পড়িযাছি। সমটির কথা আমর! ভাবিতে 
ভুলিয়া গিয়াছি। সমহির নঙ্গলে বাহির মঙ্গল, সমহির 
অকল্যাণে বাণ্িরও অকল্যাণ। একট! জাতির উত্থান- 
পতনের সঙ্গে তাহার অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভালমন্দ 
জড়িত, একথা যেন আমাদের চিন্তাধারার বাহিরে চলিঃ। 
গিাছে বলিয়া মনে হয়। বাঙালী যে একট! জাতি, তার 
যে একটা অন্তিত্ব আছে একথা আমর! ভাবিতে তৃলিয়। 
গিয়াছি। জাতীয় চেতন! ন! থাকিলে কোন দেশই উন্নত 
হইতে পারে না। চাই আমাদের দেশাত্মবোধ, স্বদেশ 
প্রীতি, বাহির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির মঙ্গল-আকাক্রা। তবেই 
আহ্মবিশ্বত জাতি সগৌরবে উন্নত শিরে আবার জগতের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। কয়েকজন জাপানী 
ভারতী মিলসমূহের কাধ্য দেখিতে আমিয়াছিল। তাহার! 
শ্রমিকদের কাধ্য দেখিয়া! বলে যে ইহারা শতকর1 ১৫ 
ভাগ স্থতা ও ভুলা নষ্ট করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে 
উহাতে মহাজন মরে, তাহাদের কি? জাপানে এইরূপে 
নষ্ট হয় ৫ ভাগ, জাপানী শ্রমিক চিনে নিপন ( জাপান )-- 
সে তাহাদের দেশ, তাহার ইষ্টানিষ্টে তাহার নিজের লাভ- 
ক্ষতি। অতএব পে তুল! সুতা নষ্ট করেনা, আর তাই 
জাপান সন্তায় মাল দিয়া সকল দেশ জয় করিয়াছে । তাই 
ভারতে সেই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিতে ন! পারিলে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে উহ্নতি হইবেন।। 

সভাপতি মহাশয় অতঃপর দেশের লোকের উদ[লীনতা 
ও কলহপ্রি্রতা হেতু মূল কার্যে অবহেলার জন্ত দুঃখ 
প্রকাশ করিয়া! সভা ভঙ্গ করেন। 

( বরিশাল হিতৈষী ) 


চা-কর সভার সভাপতির অতিভাষণ 


ভারতীয় চাকর সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে 
চোরম্যান রুপে রায় অরয্গোবিন্দ গুহ বাহাদুর যে 


ইজয্ট--১৩৪৭ ] 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ৪৩ 


১১১ 
অভিভাষণ , দিয়াছেন, তাহ! একাধিক কারণে বিশেষ মনোনীত হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সদপ্ত-সংখ্যা 


সময়োপযোগী । 
তিনি বলেন একদিকে বর্বমান সংগ্রাম প্রস্থত সমন। ও 
তঙ্দরুণ ফুড মিনিষ্টার কর্তৃক রপ্তানির শতকরা ৯* ভাগ চা 
তাহাকে দেওয়ার আমন্ত্রণ এবং তাহা! অনেক কঠিপাখরে 
কষ! নির্ারিত মূল্যে; এবং অন্তদিকে হুদীর্ঘকাল যুদ্ধ 
চলিলে, বিরতির পর যে স্থদীর্ঘকাল মন্দা চল! অবশ্থন্ভাবী 
লে কথা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ১2৩৬-৩৭ ও 
৩৮ সনের গড়পড়তা প্রাপ্ত মূল্যে যে চা দিতে হইবে 
নির্ধারিত হইয়াছে তাহার অসমীচীনতা বর্ণনা করিয়া 
তিনি উহার সঙ্গে ১৯৩৯ সনেরও যোগ দেওয়া অথবা উক্ত 
৩ বংসরের কোন ১ বংসর কোম্পানী কর্তৃক স্থির করার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। তারপর যুদ্ধের দরুণ চা প্রস্তুত 
করিবার খরচ! বাড়িয়! যাওয়ার জন্ত অতিরিক্ত ১ পেনি 
বঞ্চিত মূল্য মঞ্জুর হইয়াছে । তিনি দেখাইদ্বাছেন যে, 
একমাত্র রেল ভাড়াই সম্প্রতি শতকরা ১২৫* টাক! 
ঝাড়িয়াছে এবং মন্তাগ্ত খরচ তে| বটেই, স্থতরাং ১ পেনি 
বন্ধিত হার প্রয়োজনের পক্ষে অতি নগণ্য। ইহার 
যুক্তিযুকত! কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। 
( ত্রিশ্রোভা ) 


মহীশূরে শাসন সংস্কার 


মহীশূর গবর্ণমেন্ট গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যার 
১৯৪০ সনের মহীশূর শাসন বিঘোষধিত হইয়াছে । গত 
বংসর ৬ই নবেশ্বর মালে মহারাজ! যে শাসন সংস্কার ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, ভাহাও এই আইনের অন্তভূক্তি হইয়াছে। 
শাসনতন্ত্র এবং শাসন পরিষদ-সম্পকিত বিধানগুলি ছাড়া 
এই আইনের অনান্ত বিধান ১৯৪০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর 
হইতে প্রবত্তিত হইবে। পুরাতন আইন অনুসারে গঠিত 
প্রতিনিধি পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার আযুঃ ১৯৪* সনের 
১লা সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত বন্ধিত কর! হুইম্াছে। এ তারিখ 
উভয় আইনসভাই ভাঙ্গিয়! দেওয়া হইবে। 

নৃতন আইন অনুসারে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্ত- 


সংখ্যা হইবে ৩১৭7 তন্মধ্যে ১২ জন সমস্ত গবর্ণমেপ্ট কুক 
ও 


হইবে ৬৮; তন্মধ্যে ২৪ জন সদপ্ত মনোনীত করা হইবে। 
ব্যবস্থাপক সাবু সভাপতি এবং সহ-সভাপতি, সদক্কগণ 
কন্তৃক নির্বাচিত হইবেন। 

শাসন পরিষদের অন্যুন চারঞ্জন লবন বেসরুকারী 
হইবেন। একটি পাবলিক সাঠিন কমিশনেরও ব্যবস্থা! 
করা হইঘাছে। 


বয়নশিল্প শিক্ষাদান 


যাহাতে বাঙ্গালী তরুপপণ যন্ত্রচালিত তাতের 
বয়নকারী হিলাবে কাপড়ের কল-সমূহে কাছ পাইতে 
পারে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে বিনাব্যয়ে শিক্ষা! দিবার 
উদ্দেশ্ত্ে শ্রবামপুরস্থ বঙ্গীয় টেক্সট।ইল. ইন্লটিটিউটে 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এইখানে হাতে-হাতিম়ারে কাজ 
শিখান হয়, এবং ছুটী সহ মোট ৬ মাস কাল কাজ 
শিখিতে হয়। যাহারা এই কাজ শিখিতে ইচ্ছুক, 
তাহাদিগের বাংল। লিখিতে ও পড়িতে জানার মত 
শিক্ষা থাকা দরকার, এবং কততকটা অন্কও জান 
আবশ্যক । তাহাদিগকে বাঙলার অধিবাসী বা এই 
প্রদেশে স্থায়িভাবৰে বসবাসকারী হইতে হইবে। 
শিক্ষার্থীদের বয়স সাধারণতঃ ১৮বংসরের কম যেন না 
হয়। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুগণকে নি্দি্ট ছাপানো ফশ্মে 
দরধান্ত করিতে হইবে। দরণান্তের এই ফন 
ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপ্যালের নিকট লিখিলে পাওয়া 
যাইবে। প্রত্যেক দরখান্তের সঙ্গে কোনও রেজিত্বীরুত 
ডাক্তারের নিকট হইতে গৃহীর্ত এই মের একখান! 
সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে ফে, প্রার্থীর ক্রমাগত 
শারীরিক শ্রমলাধ্য কান্দ করার মত উত্তম স্বাস্থ্য 
রহিয়ছে। এতদ্ব/তীত প্রার্থী যে বিস্তালয়ে সর্বশেষ 
পাঠ সমাপন করিয়াছে, উক্ত বিস্তালছধের হেডমাষ্টার 
হইতে প্রার্থীর চরিত্র সম্বন্ধে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়াও 
আবেদনের সহিত পেশ করিতে হইবে। প্রাথাঁদিগকে 
নিজের খরচে ইন্সটিটিউটের শ্রিন্সিপ্যালের নিকট 
সাক্ষাতের জন্ত হাজির হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। 


[ ১৫শ বৰ্ষ--২ধ সংগ্য। 





ইন্পটিটিউট-সংপপ্র হোঁষ্টেপলমূহে কোন প্রাখীর খাকার 
ব্যবস্থা হইবে ন1। 


রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটা 


রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক উক্ত 
লোসাইটি কৰক রক্ষিত পাওুলিপিগুলির ক্রন-বদ্ধমান 
ক্ষয় সম্পর্কে নিঘ্বলিপিত বিবৃতি দিয়াছেন: 

সোসাইটার অধীনে যে সমস্ত পাওুলিপি আছে, 
সেগুলি নষ্ট হুইয়া যাইতেছে বলিয়। সংবাদপত্রে যে 
সংবাধ প্রকাশিত হইয়াছে, তংপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইয়াছে । সংস্কৃত, পালি, আরাবিক, চৈনিক, বাংলা, 
উদ্ ইত্যাদি প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার ৩২,৬৩১টি 
পাুলিপি এতাবংকাঁল সোলাইটিতে কাঠের আলনারী 
বা টিনের বাক্সে সংরক্ষিত হইত । পরীক্ষ। করিয়া! দেখা 
গিয়াছে যে, উহার অনেকগুলিই পোকায় কাটিয়!। নষ্ট 


করিয়া ফেলিয়াছে। ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে 


এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সোসাইটির সংগৃহীত 
পাঞুলিপি ও পুম্তকগুলির দুরবস্থার কথা জানিতে 
পারিয়া ইস্পাতের আলমারীতে এগুলি রক্ষা করিতে, 
এবং অধিকতর মৃলাবান পুণ্তকগুপিকে আলো"বাতাস- 
যুক্ত ঘরে রাখিবার সুপারিশ করেন। দোনাইটির 
১৯৩৯ সনের বাংসরিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, ২৫,১০২ হাজার টাকা বায়ে নৃতন ইম্পাতের 
আলমারী স্থাপন কাধ্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। 
অর্থাভাববশতঃ আলো-বাতাসযুক্ত ঘরের বাবস্থা করা 
বর্তমানে সম্ভবপর নহে। 

মূলাবান পাতুলিপি ও পুস্তকগুলি বাধাই কর! 
হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইগুলি আর 
পোকায় না কাটে তজ্জন্ত ১৯৩৯ সনের অতিরিক্ত ৪,*** 
টাকা এবং ১৯৪* সনের বাজেটে আরও ৫**২টা 


ব্যয় বরাদ্দ কর! হইয়াছে। 





সামাজিক কার্য্যের উপর ধারণার প্রভাব 


( শ্রযুক পঙ্ধজকুনার মুখোপাধ্যাদ্কের সহিত কথোপকথন ) 


প্র:--মাপনি যে বলেন "ধারণা" বা আইডিয়া 


মানুষের সামাজিক কাধ্যের উপর অনেক সময়েই 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহ! কিভাবে হয় 
বলুন। ধারণা কাহাকে বলে? 


উ:-_ প্রথমে জানা উচিত যে “ধারণা” শব্দের ব্যবহার 


আমি কি ভাবে করিয়াছি অর্থাৎ “ধারণা” শব্দের 
সংজ্ঞা কি? একটা কোন চিন্তাধারা, ভাব 'মথবা 
সঙ্কল্প, যাহা দানবের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং 
বোধগম্য, যাহার অর্থ আমাদের সাধারণ-ভাবে গ্রহণ- 
যোগ্য ও যাহার মূল্য আছে ও যাহা অভিজ্তান্র্গত 
বলিয়া গণ্য কর! যায় তাহাই ধারণা । যে কোন 
চিন্ত! বা থে কোন ভাবকে “ধারণা” বলা যায় না, 
কারণ তাহ! হয়তে। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নাও হইতে পারে 
এবং তাহা কাহারও অভিজ্ঞতার মধো আন! সম্ভব 
নহে। 


প্র“ ধারণ! তা' হ'লে কয় প্রকার? 
উঃ-মুলতঃ ধারণা ছুই প্রকারের । তবে কেহ কেহ 


বলিয়া! থাকেন যে, উহ! তিন প্রকারেরও হইতে 
পারে। প্রথম “এম্পিরিক্যাল” ব! অভিজ্ঞতানৃূলক 
দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার বহিভূর্ত ও তৃতীয় প্রকারের 
ধারণা হইল কল্পনা । থে ধারণা কার্যে পরিণত 
হইয়াছে তাং! বৈজ্ঞানিক ' প্রপালীতে দেখিতে 


“ভ্যারিয়েবল্স্” বল! চলে না অর্থাৎ তাহাকে 
পুনরায় অভিজ্ঞতার নধ্য দ্বিয়া পরীক্ষ! কর! চলে না। 
কল্পনা বলিলে বুঝায় বেসন নভেলের “স্চুয়েশন” 
বা ঘটনাবলী এবং তাহার চরিত্র । লেখক খানিকট! 
বাস্তব গ্রহণ করিয়া কোথাদ্ধ চলিয়া গিয়। তাহার 
আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবেন, তাহা সাধারণের পক্ষে 
ঠিক কর! সম্ভব নহে । নভেলের মস্তর্গত “সত্যের” 
পরিমাণ ধাহার। নির্ধারণ করেন তাহার! বিজ্ঞানের 
চোখে “বাতুল” । কারণ উহার সনস্তটাই কাল্পনিক । 
কল্পনা বাতীত যে সকল নভেল নিছক বাস্তব, 
তাহাদের কথা এখানে ধরা-হইতেছে না। কারণ 
তাহা নভেল নহে, তাহ! ইতিহাগের পর্ধ্যায়তুক্ত 
হইয়া পড়ে। নভেল ও ইতিহাসে অনেক পার্থক্য । 


£--ধারণা এমনও তে! হইতে পারে যাহা একট! 


কোন “আদর্শ”, যাহা পাওয়া যায় নাই কিন্ত 
পাইবার জন্ত লোকে চেষ্টা কুরিতেছে? 


উঃ-সমাজ বিজ্ঞানে তাহাকে 'নরন্যাটিভ'* ধারণ! 


বলে। এই রকমের “ধারণার” অবস্থা প্রকৃত পক্ষ 
হয়তো পাকিতেও পাবে আবার নাও থাকিতে 
পারে। তাহা মানুষের বোধগদা এবং তাহা লাভ 
করাও সম্ভবপর। কিন্তু তাহা নাও থাকিতে 
পারে বলিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। 


হইলে পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! পরীক্ষিত 
হইলে বুঝা যায় যে তাহার প্রভাব কি প্রকার। 
কাজেই যে ধারণা অভিজ্ঞতার বাহভূর্ত তাহাকে 


ধারণা ও কাধ্যের মধ্যে সম্পর্ক কি? 
£--ধারণা-রণোদিত যে কাধ্য তাহ! মানুষে স্বেচ্ছায় 
করে এবং তাহ! যুক্তিসন্মত অর্থাং সেই কাধ্য এবং 
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আধিক উন্নতি 





উদ্দাহরপন্বব্ধপ একটা বাস্তব ঘটনারু উল্লেখ কর। 
যাকক ও খ একই প্রতিষ্ঠানের কর্ণচারী । 
উভয়ের মধ্যে ভীষণ শত্রুতার উত্তব হইল। ফলে 


"খএর ধারণা হইল “ক” বহু প্রকার অপবাদের 
দ্বার। “খ”য়ের জীবন বিনষ্ট করিবে এবং “ক"এর 
ধারণা হইল “থকে আচ্ছ। করিয়। জব্দ করিয়া 
হিংসার তৃপ্তি কবিবে। «খ” প্রাণভরে দুর্দান্তের 
হাত হইতে ঝাচিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট! অর্থাৎ 
“ফ্রাণ্টিক এটেম্পট” করিয়া চাকুরী ছাড়ি! দিল। 
“ক” তাহাকে জব করিবার অভিপ্রায়ে “ঝ”য়ের 
নামে বহু রকষের মিথ] অপবাদ রটাইতে আরম্ত 
করিল। এই "অপবাদ" রটানোর প্রণালীও তাহার 
পরিণতি দুইই “ক"এর জানা আছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যাক । রাজনৈতিক অপরাধের অপবাদের 
ফলে সে নিশ্চিতক্পে জানিত যে পুলিশে 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। 
কাজেই সে বেশ জব্দ হইবে। বাস্তবিক ঘটিগও 
তাহা । “খ"কে এমন সন্দেহের চোখে পতিত হইতে 
হইল যে, তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অথচ 
সে সম্পূর্ণ নি্দ্দোষ। প্রচারিত অপবাদের উপযুক্ত 
প্রনাণস্বরূপ বিভিন্ন “‘সিচুয়েশন'” স্থতি করিবারও 
ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সে যেখানে যায় 
সেখানেই তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া 
যাহাতে তাহারু সাধারণ মেজাজ ক্রনাগত নষ্ট 
হইতে পারে এবং ফলে সে একটা বিকট কোন 
অন্তায় করিয়! বসে সেই অন্থযায়ী “সিচুয়েসন” 
তৈয়ারি হইতে লাগিল। এইরূপে তাহার 
অবস্থ। শোচনীয় করিয়। তুলিল। এখানে “খ”এর 
থে ধারণা ছিল যে "ক" অপবাদ রটাইবে 
তাহা সত্যে পরিণত হুইল; কিন্তু বাচিবার আশায় 
যে সকল পথ সে অবলম্বন করিয়াছিল তাহা টাকার 
জোরে “ক” বন্ধ করিয়া! দিল এবং “খ”কে বিপন্ন 
করিয়া ফেলিল। এ ক্ষেত্রে “ক” ও “খএর সংঙ্লিট 
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সমগ্র সমাজের ধারণাহুধায়ী কাধোর একেই প্রমা- 
ণিত হইতেছে থে ধারণা” সামাজিক কার্ধেয কতট। 
প্রভাব বিস্তার করে। ম্যাক্স ওয়েবার ধর্শ সম্বন্ধে 
ধারণার আলোচন! করিতে গিয়। দেখাইয়াছেন 
যে, “জস্মান্তরবাদ” অর্থাৎ মানুষের কর্মফল হেতৃই 
মানুষের কষ্টভোগ বা সুখ ভোগ হয় এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়া হিন্দুরা কিকি পুণ্য কাজ করে। 
দৈনন্দিন ঘটনা হইতে বলিতে পারা যায যে, 
সাধারণ হিন্দুরের লোকের। বৈকুণ্ঠে ঘাবার জন্ত 
বা গোলকে স্থখ ভোগের জন্ত যে যে পুণ্য কাজ 
কর! উচিত তাহা করিতে চেষ্ট। করে । আবার 
যাহাদের বৈকৃঠের ধারণা নাই অর্থাৎ যাহার! মানে 
নাষে বৈস্ৃঠ বলিয়৷ আর একট। জাগা আছে 
তাহার! হয়তো অন্ত কোন কারো ব্যাপৃত থাকে, 
ষাহাকে সাধারণ ধাশ্দিক লোকে “এহিক” বলিয়া 
অবজ্ঞ। করে। তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝ! যায় 
যে, “ধারণা” কি ভাবে আমাদের কাধ্যকে নিয়মিত 
করিয়া থাকে। 


+-ওয়েবার কিভাবে এবং কোন্‌ প্রণালীতে 


বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধারণা কাধোর 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? 


উ:--ম্যান্স ওয়েবার একখানি বই লিখিয়াছেন তিন 


শলিউমে। উহা সঙগান্্-বিজ্ঞানের আকাশে তিনটি 
তারার মত চিরদিন উজ্জল থাকিবে । বইখানির 
নাৰ হইল %গেসাসেণ্টে আউফ সাংসে এংস্থর 
রিলিজিয় সোংসিমলজিএ’ ইহারই ইংরাজী অনুবাদ 
এল্‌ বেনিয়ন সাহেব বাহির করিয়াছেন “'ষ্টাক্চার 
অব সোসিয়াল আযাকৃস্তান্‌” নাম দিয় । বইখানিতে 
নানা আলোচনার মধো এক স্থলে তিনি দেখাইয়া- 
ছেন যে, “এসেটিক প্রোটেসট্যার্টিজন” হইতেই 
আধুনিক পুছিতজ্ত্রেরে উৎপত্তি হইয়াছে। 
ওদ্েবারের মতে ধর্মপ্রবণতার যে থে ধারণ। 
মাহুমের থাকে ভাহারই গোরে আহ্যঙ্গিক কাধ্যের 
সৃষ্ট হয়। তিনি একটী নৃতন নীতি ঝ| সতের 
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সৃতি করিয়া দেখাইয়াছেন কতগুলি অবস্থার 
ভিতর দিয়। ধারণা ঘে কাধ্যকে সম্পূর্ণভাবে 
প্রভাবিত করে তাহ! প্রমাণ কর! যাঘ। দেই 
স্ত্রীর নাম হইল “ফারষ্টেহেনডে সোংলিমলজিএ” 
তাহার আর একটা প্রণালীর নাম এখানে উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। তাহাকে “কন্সেপচুয়াল স্কিম” 
নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। ওয়েবারের বিখ্যাত 
উদাহরণ হইল মানুষের “যুক্তির” ব| শ্থালভেশানের 
ধারণা । যেখানে পাখিব সকল উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ হইবার 
মূলে কুঠারাথাত পড়ে, সেখানে মানুষ চায় আর 
একট! পৃথিবীতে গি্। স্থপ পাইতে পারে কি 
উপায়ে । সেই উদ্দেশ্য বা ধারণার বশবর্তী হইয়। 
মানব সাধারণতঃ ধর্শ্মের কাজ করিয়! থাকে । এ 
স্থলে ধারণা, স্বার্থ এবং কার্ষ্যের পরস্পরের সাহচধ্য 
এবং যোগাযোগ সুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


প্রঃ-মান্ষের ধারণ। যাহ! সেই অনুপাতে কি কাধা 


একই রকমের হইবে ন! বিভিন্ন রকমের হইবে? 


উঃ--এখানে প্রকৃষ্ট উত্তর হইল “'র্যাশেন্টাল একশ্যান” 


বা যুক্িসম্মত কার্ধাই মানুষ করিয়া থাকে মর্থাং 
মান্য এমন কান্দ করিয়া থাকে যাহাতে তাহার 
“ধারণার”! পূর্ণ সাকল্য হইতে পারে। আর এক 
কথায় বলা যায় যে, “এফিসিয়ে্ট একশ্রান্‌” ব। 
ফলপ্রদ কাধা বা যাহা ব্যক্তিবিশেষে চিন্তা করে 
তাহাই সে অমুদরণ করে। কাছেই তাহার রূপ 
এক না হইয়! বিভিন্ন হওয়াই সম্ত্রব। 


প্রঃ-আপনি পূর্ব উদাহরণে বলিলেন যে, “ক” “খ”কে 


জব্দ করার উদ্দেশ্ত পূর্ণ করিবার জন্তই মিথ্যা 
অপবাদের স্বষ্টি করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ কি? 


উঃ--সমাজের প্রত্যেক লোক যখন “ক”*এর অপবাদ 


দেওয়ার প্রভাবে প্রভাবান্িত হইয়। “ধ"কে দ্বণ! 
করিতে লাগিল এবং নানা কথার ছলে ও কাধ্যের 
দ্বার এবং “সিচুয়েসন” সৃষ্টি করিয়া তাহাদের 
ধারণার ভাব প্রকাশ করিল, তখনই বুঝ! গেল ঘে, 
*“ক"এর প্রচার-কাধোর ধার! "খ”এর বিরুদ্ধে 
রটানো অপবাদ সমাজের অন্তান্ত লোকের উপর 
কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে। “থ কিন্তু “ক"এর সমন্ধে 
যে নিছক্‌ সত্য কথ বলিল অর্থাৎ অপবাদ রটাইবার 


ভ্ন্ত নহে আত্মরক্ষার জন্ত এবং বাক্তিত্ব বাচাইবার 
জন্ত যাহ! ১ বলিল, তাহা যখন মিথ্যা প্রমাণিত 
হইল তখনই ছুইটী কাধ্যের পরস্পর বিপরীত 
ফলের প্রভাব প্রমাণ করিয়! দিল যে কাহার প্রচার- 
কাধা সমাজের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে এবং 
“খ”"এর বাস্তব কষ্টভোগ ও লাঞ্ন! ভোগই তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও “ক"'এর উন্নতিলাত ও অর্থোপা্জন 
এবং সমাজের মধ্যে অঙ্কুমু মানপ্রভৃতি হইল “ক”এর 
কাধ্য-প্রণালীর সাকল্যজ্ঞাপক । অবশ্য সাফল্যের দন্ত 
দায়ী যদিও পিছনে আরও অন্তান্ত কাধ্যকরী শক্তির 
কৃতিত্ব তথাপি যাহ! প্রত্যক্ষ তাহাকেই আমরা 
ধরিয়া লইব। ঠিক সেই ভাবে ধর্মের ব্যাপারে ও 
যখন দেব! যার কেহ খুব “হরিনাম” করিতেছে, 
তাহার ধারণা যে বৈকুণ্ঠে যাইবে সে কথ! স্পইই 
বুঝ! ঘায়। 


মানুষের ধাবুণ। ও কারা কি উপান্ধে পরস্পৰ- 


সঙ্গি হয় ? 


উঃ--দুইটী জিনিষ লক্ষ্য করিলেই তাহাদের উভয়ের মধ্যে 


কিন্ুপ কাধা-কারণনক্বদ্ধ আছে অথবা পরস্পরের 
যোগাযোগ কিরূপ আছে তাহ! বুঝিতে পার! 
বাইবে। প্রথম হইল-_কম্থার যে ইচ্ছা! ব। উদেশ্য 
তাহার সহিত সেই কাধ্য প্রণালীও বিশেষ ধরণের 
রূপ গ্রহণ করে তাহা লক্ষ্য করিলে বুঝ! বাইবে। 
দ্বিতীরতঃ অন্ত প্রকারের কার্ধ্যের সহিত বিশেষ 
একট! কাধ্যের তুলনামূলক পার্থক্য হইতেও বুঝা! 
যায়। যেমন “ক”এর ষদি সং উদ্দেশ্য থাকিত 
অর্থাং “ব’কে জব্দ করার উদ্দেশ্য না থাকিত 
তাহ! হইলে সেকি করিত? কখনই তাহার 
নানে “অপবাদ” বুটাইত না, বা কোথাও তাহ। 
শুনিলে বন্ধ করিতে চেষ্টা করিত। অথব! প্রকৃত 
“গ্রীভান্স” বা “ক” দূর করিবার চেষ্ট। করিত, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। "'ক”এর যে ধে কাব্য 
করিয়াছে তাহার সহিত বিপরীত উদ্দেশ্যের কাধোর 
তুলনামূলক আলোচনা করিলেই উহ! স্পষ্টই 
প্রমাণিত হইয়। যাহ । এই প্রকারে প্রতিদিনের 
প্রকৃত জীবন হইতে গৃহীত ঘটনাহ্গারা সমাজ- 
বিজ্ঞানের বড় বড় তথ্য বুঝিয়। লয়! সম্ভব । 


“দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ” 


( ডিসেম্বর ১৯৩৯ ) 


ফেডারান ট্যাক্স সন্ধে আইনকাহ্থন । 
উইসকনসিন আাক্ট এবং নিয়োগ স্থিতি । 
করপোরেট তিরিক মাছ ও নিষোগ। 
একুইটি পুজি এবং দান। 

ইকননিক রেগুলেশন এবং ইকনমিক প্র্যানিং। 
টক দার্কেট কন্টিনিউইটি । 

অতিরিক্ত থাটুনির মাহিনার হার । 

কব, ডগলাসের কাধ্য ও ইউনিয়ন নীতি । 


“দি এন্যালদ্‌ অব দি আমেরিকান একাডেমি অব 
পোলিটিক্যাল এণ্ড সেসিয়াল সায়েন্স” 
(নভেম্বর ১৯৩৯) 
আধিক জগতে গভর্ণমেন্টের প্রতিপত্তি বুদ্ধি । 

( ছান্থঘারী ১৯৪০ ) 
বুক্করাজ্য,ইপ্টার-গভরেন্টযাল রিলেসন্স্‌। 


«আমেরিকান সোসিয়লজিকা।ল রিভিউ” 
(অক্টোবর ১৯৩৯) 


১। এ লিসটেম্‌ অব অপারেশানালি ডিকাইন্ড, 
কন্লেপট্স্‌ কর সোলিয়লঙ্জি। 

২। সোরোকিনের ডেটা ও তাহার সিচ্ধা 

৩। অধ্যাপক হার্টের লেধার উপর মস্তব্য। 

৪1 বিস্কালয়ের শিশু ছাত্রের “প্রতিবেশী আচরণের” 
সহিত তাহার বয়স এবং সান!জিক মাণিক মবন্থার সন্বন্ধ। 





রাজনীতিক কার্ধ্য এবং কমিউনিটির অবস্থা। 
ভাবা, স্তায় ও কৃ । 
প্রলিটারিয়েট সমাজে ব্যক্তিত্ব । 

৮1. অফিসিরাল রিপোর্ট এবং প্রোমিডিংস, কারেন্ট 
আইটেম প্রভৃতি । 

উপরিউক্র প্রবন্ধ ওলির মধ্যে “নি কমিউনিটি সিচুয়েশন 
এগ পোলিটিক্যাল একশন” ( রাঙ্গনীতিক কাব্য এবং 
কমিউনিটির অবস্থ। ) শীর্ষক প্রবন্ধচী অতি স্বন্দর এবং 
আমাদের জানা উচিত বলিয়া সংক্ষেপে আলো!চল! কর। 
গেল। 

সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ পূর্বে ন! করিয়। 
লেখকের মতে রাজনীতিক কোন ব্যবস্থারই আলোচনা 
করা সম্ভব নহে। তাহার প্রবন্ধ লেখার একান্ত উদ্দেশ্যই 
হইল যে আধুনিক জীবনে সানাজিক অবন্থ। কিভাবে 
রাজনৈতিক কাধ্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও 
তাহার রাজনৈতিক ফলাফল কি হয় সেই সম্বন্ধে আলোচন! 
করা। | 

এখানে “কমিউনিটি” ব। সমাদ বলিতে লেখক মনে 
করেন এমন কতকগুলি লোকের সঙ্ঘ যাহার! কাছাকাছি 
বদবাম করে এবং যাহাদের পরস্পরের স্বার্থের একা 
আছে এবং বসবাসের ফলে যাহাদের কাধ্যকলাপেও সাম্য 
বর্তমান। সাধারণ লোকে রাজনৈতিক অবস্থায় সহিত 
সামাজিক অবস্থার কতটা! নিকট সম্বন্ধ তাহা নির্ধারণ 
করিতে পারে না বলিয়! রাজনৈতিক কার্ধের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিতে অনমর্থ। 

লেখক বস্বনিষ্ঠভাবে দেগাইতে চেষ্ঠা করিয়া 


৫জাট--১৩৪৭ ] 


পরিকা জগৎ ৫৯ 


— শশী টা শট) 


যে কিভাবে রাজনৈতিক কার্ধ্য প্রভাবিত হয়। আমে- 
রিকার যখন গভর্ণমেন্ট ইউনিট বা পোলিটিক্যাল 
ইউনিট গঠিত হইরাছিল তখনকার প্রাকৃতিক কমিউনিটি 
ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র উভগ্নের সধো একটা নিল ছিল। 
এই প্রাকৃতিক কমিউনিটিকে সাধারণতঃ বলিত “নেবার- 
হুড” যাহার সহিত খুব নিকট ভাবে যুক ছিল স্কুল ভিহ্রিক্ট। 
কিন্তু আধুনিক “কমিউনিকেশন”, এবং “্রান্পোর্টেশন” 
উভয়ে মিলিয়া, সেই ধরণের সমাজ বা পোলিটিক্যাল 
ইউনিটের চেহার! বদলাইয়। দিয়াছে । সামাজিক কেন্ত্র 
এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু লিগ্যাল অর্থাং আইনসম্মত 
ইউনিট একই রহিয়াছে । মিচিপানে সম্প্রতি একটী 
আলোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে ৬৬৭১টী স্কুল ডিগ্রির 
আছে বটে, কিন্তু হাইস্থুল-কমিউনিটি আছে মাত্র ৫৩৩টী। 
নিঘ্ন মিচিগানে হাইস্থল ডিগ্রিক্টের ক্ষেত্র ফল হইল 
১৩ স্কোয়ার মাইল কিন্তু ইহাকে কাজ করিতে হইবে ৮৮ 
স্কোগ্নার মাইল লইয়!। উপস্থিত যে ক্ষেত্র আছে তাহা 
৭ গুণ বুদ্ধি করিলে তবে কাজের ক্ষেত্রের সমান সমান 
হইতে পারে। 

রাজনৈতিক কাজের জন্তু যে ভৌগোলিক আবেষ্টন ছিল 
তাহা সামাজিক অবস্থার বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে নী 
পারায় প্রায়ই আবেদন শুনা যায় যে, উহার কেন্দ্র বৃদ্ধি 
করা হউক। কিন্তু কয়েকটী বিশেষ ঘটনা-পরম্পরাম় 
উহা! হওয়া সম্ভব হইয়া! উঠে নাই। সামাজিক কেন্ত্ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্বার্থের উদ্ভব হইঘ! পড়িয়াছে 
অথচ রাজনৈতিক 'কার্ধের জন্তু নিদিষ্ট কেন্দ্রের কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। এই সকল কারণে এধন অনেক 
সময়ে উপস্থিত শাসনতঙ্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা চলিয়! 
যায় এবং তাহার পরিবর্তনের জন্ত মত প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। 


আধুনিক সমাজের লোকদের মধ্যে বহু প্রকারের, 


স্বার্থ উদ্ভৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে “অকুপেশান্ঠাল” এবং 
“কালচার্যাল” এই ছুইটী প্রধান। ধরা যাক্‌ একজন 
শ্রমিক যাহার মাহিনাও অল্প অখচ যাহার কাধ্যকালও 
অনিষ্ধিষ্ট। সেখানে তাহার মত এক স্বার্থে জড়িত সমাজ 


লাই যে পধাস্ত ন! সেই শ্রমিক সদাঞ্জের কোন দাতবা 
অনুষ্ঠানের নিকট গিয়। সাহাধা ভিক্ষা করে। কেবল 
সম্প্রতিনান্্র শ্রমিকদের একট! দল সংগঠিত হইয়াছে এবং 
স্থানীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রে তাহার গুরুত্ব প্রমাণ করিতে 
পারিয়াছে। ঠিক সেইভাবে দেখান যাইতে পারে যে, 
বাণিজাসঙ্ঘ৪ যখন ব্যবসায় সাফল্য লাভ করে তখনই সমগ্র 
সমাডের মধ্যে তাহার একট! স্থান ব! গুরুত্ব বুঝা যাঘ়। 
কাজেই বাণিছ্যসঙ্ঞ ইঃ! ঠিক বুঝিতে পারে ন। যে কিন্তুপে 
সমাজের বুদ্ধির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘনি্ঠতাবে নিহিত 
আছে এবং তচ্জন্ত রাঙুনৈতিক কেন্দ্রে তাহার প্রভাব কত 
পরিমাণ হইতে পারে। 

“কালচারাল প্যাটার্ন” বা কুটির ধরণ বহুধা হওয়ার 
জন্তু অনেক সময়ে সমাজের লোকে রাজনৈতিক কাষে)র 
ধারা ঠিক বুঝিদা উঠিতে পারে না। যদিও এখন 
বিদেশীদের আসা বন্ধ হইদ্রাছে তথাপি বিদেশী সমাজের 
গন্ধ এখনও বিশিষ্টভাবে ফুটিছ্ধা রহিয়াছে । এই সকল 
বিদেশী প্রভাবের যথেষ্ট গুণ থাকিতে পারে সত্য কিন্ত 
তাহ! সহজে পরিপাক না হইয়। একট! বিকট আকার ধারণ 
করিতে বঙিম্বাছে। 

যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিকডাব নিমজ্জিত হইয়া 
একেবারে মাকিণী ভাব ধারণ করিয়া সেখানেও বিভিন্ন 
্বার্-হেতৃ রাজনৈতিক কাধ্যে বাধা প্রদত্ত হইতেছে। 
ধৰ্ম্ম, বিশ্রাম অথবা! নৈতিকতার মধ্যেও এত রকমের ভাব- 
প্রধান দলের সৃষ্ট হইয়াছে যে শ্রমিক-ধনিক পার্থক্যকে ও 
ছাপাইয়া গিয়াছে । “কমিউনিটি অব ফেরাম” নামক 
একটি সঙ্জে সিভিক কাধ্যের ভার ব্যবসাদার প্রফেশনাল 
গুপ এবং কলফারধানার লোকের হাতেই অর্পণ 
করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার! “ফ্যাকশনাল" স্বাখ- 
ঠিকভাবে বুঝাইয়! দিতে পারিতেছেন না। প্রতিবেশীর 
প্রতিদন্বিতার জন্ লঙ্গ ক্রীকে একটা বিষ্যালয় প্রতিষ্ঠান 
টিকিতেই পার্ল নাঁ। ডেটোন। কমিউনিটিতে ধ্শ্মের 
বিরোধ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে; বিগ লিক নিজে নিজেই 
বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং রকৃস্বেরি গ্রামা এক] হইতে 
নগরের অনৈক্যে আনিয়া পহুছিয়াছে। এই সকল 


৬. আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ষ--২য় সংখা! 





বিভিন্নত। থাকা সত্বেও রাজনৈতিক স্বার্থ, যাহ! সকণের প্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার জন্য একাগীতৃত কণ্ম- 


পক্ষেই সমান এবং সকলেরই উপকার যাহার লক্ষ্য 
বন্ধ, কোন না কোন রকমে তাহা বজায় রাখিতে 
হইয়াছে । 

এইসকল সঙ্ঘের ভেদাভেদ বর্তবান থাকা সত্বেও 
এখনও পথ্যন্ত বাক্িত্ববাদের "লাসে-ফেঘার” নীতি প্রচণ্ড 


পন্থা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। 

লেখকের বিষয়-বস্তু যাহ! তাহার সহিত ভারতের 
আত্মিক কাহিনী এক । উভয়েরই এক সমস্যা বিশেষ প্রকট 
হইয়াছে । দেশীয় নেতাদের মত পরিবর্তন এবং কর্ণ্ম পদ্থার 
বিশেষ উন্নতি না হইলে স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। 





“দি সেকেও ইন্ডাহ্ররাল সার্ভে অব সাউথ 
ওরেল্‌স্” ; এইচ এ মারকোয়াগ কর্তৃক লিখিত; 
ইউনিভাসিটি প্রেস বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৩৭; 
মূল্য ৩০ শিলিং। 


স্তাশন্থাল ইন্ডাপ্ররয়াল ডেডালাপমেন্ট কাউনসিন 
অব ওয়েল্‌স্‌ এও মনমাউধসাঘ়ার কর্তৃক প্রদত্ত গ্রাণ্ট 
হইতে উক্ত সার্ভে সম্পন্ন হইয়াছে । 

১৯৩২ সনে ইন্ডাক্টিয়াল সার্ভে অব সাউথ ওয়েল্স্‌ 
নামে বোর্ড অব ট্রেডের জন্ট প্রকাশিত হয়। অবশ্য উহ! 
ইউনিভালিটি কলেজ অব সাউথওঘেল্স এণ্ড মনমাউথ- 
সায়ার কতৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সার্ডের 
উদ্দেন্ত ছিল প্রধান প্রধান শিল্পগুলির পরিমাপ কর! 
এবং তাহার উন্নতি সাধন হয় কিভাবে তাহারই বিষয় 
আলোচন! করা। তাহাতে কত শ্রমিক আবশ্যক এবং 
সেই শ্রমিকের যোগাযোগ সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে বটে কিন্তু কোন উপায় ঠিক ভাবে নির্দেশ 
করা হয় নাই যাহা এ শিল্প কারখানার উপযোগী । 
১৯৩৪ লনে হিস্‌ ম্যাজেছিস ঠেশনারি অফিস উক্ত 
বৎসরের জন্তু একটী সার্ভে” প্রকাশ করে এবং তাহাতে 
কয়েকটী উপায় সম্বন্ধে আলোচন। কর! হর । 

বইধানির উদ্দেশ্ত হইল কোন্‌ কোন্‌ শিল্প কারখান| 
মাউখ ওয়েল্সে চলিতে পারে সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
কর! ও আলোচনা করা, বিশেষ স্থানের উপযোগী 
নৃতন নৃতন শিল্প-কারখানা তৈয়ারির সম্বন্ধে সার্ভেতে বেশ 
ভাল ভাবে নির্দেশ আছে। 


“পাঝলিক্‌ .ওপিনিয্ন” ; উইলিয়ম্‌ এালবিগ, কর্তৃক 
৪ 
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লিখিত; ম্যাক্গ্রহিল্‌ বুক কোং কর্তৃক প্রকাশিত: পৃঃ 
৪৮৬; মূল্য ৪-** ডলার । 

লেখক পাবলিক্‌ ওপিনিয়ন নামক পুস্তকখানিতে 
গত শতান্ধীর শেষভাগে বহু প্রবন্ধ, পুস্তক এবং 
পুন্তিকার সাক্ষ্য প্রদান করিস্বাছেন। অধ্যাপক এযলবিগ. 
বহু পরিশ্রম করিয়া চে করিরাছেন যে কয়লার খনি 
হইতে হীরক সঞ্চয় কর! যায় কিনা এবং তাহাতে 
তিনি যথার্থই সিদ্ধিলাভ করিম্বাছেন। পাবপিক্‌ 
ওপিনিয়ন সম্বন্ধে যে কোন স্থলে যুকি-তর্ক দিয়। 
বুঝাইবার আবশ্থক হইয়াছে সেখানেই লেখক প্রায় বিশ 
ত্রিশ জন অন্তান্ত লেখকের লেখা হইতে সেই বিষয়ে 
মতামত দ্বারা বুঝাইতে প্রদ্থান পাইয়াছেন। কাঙ্ছেই 
উক্ত পুস্তকবানি পাঠ করিলে কেবল যে লেখকের 
মতামত বুঝ! যাইবে তাহ! নহে 'অন্তান্ত ৰহলোকের 
চিন্তায় সংক্ষিপ্ত বিবরণীর সংগ্রহও প্রাপ্ত হওয়া! ধাইবে। 

পাবলিক ওপিনিয়ন সম্বন্ধে এত মতদ্বৈদ এবং এত 
লেখ। আজ পধ্যস্ত বাহির হইয়াছে যে, হারকিউলিমের 
মত পরিশ্রমী ও শক্তিমান পুরুষ ছাড়। সেই সকল 
পাঠ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একট! বিশিষ্ট 
ব্যাপক চিস্তা ঠিক কর! সম্ভব পর নহে। অধ্যাপক 
খযালবিগ, বইখানিতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ভাগ 
করিয়া লইয়াছেন। তিনি ভিন্ন ডিন্র স্থলে প্রত্যেকটী 
নিম্নলিখিত ভাবে বিডিন্ন বিষয় আলোচনা করিয়াছেন 
যথা “কমিউনিকেস্রন” "সাইকলদিক্যাল প্রোসেস। । 
ল্যাঙ্গোয়েজ এও পাঝলিক্‌ ওপিনিঘ্ন”। “লিজেওস্‌ 
এণ্ড বিথ ম্‌”; প্রোপাগ্যাণ্। ইত্যাদি । 


“গাইড, টু ষ্টাডিজ অব সোলিয়াল কনডিশন্ম্‌ ইন দি 


৬২ HM জাধিক উন্নতি 


{ ১৫শ বাই লংধা! 





টুইন লিটিল”; ক্যালভিন এম্‌ সিমড, কতক লিখিত; 
কাউন্সিল অব দি সোল এজেন্সিম ক্বৃক- প্রকাশিত; 


মিনিয়াপোলিল। ১৪৩৮; পৃঃ ৪৭3; মূল্য ১০ 
ডলার । 
সেন্টপল অএরিয়াতে মিনিঘ্াপোপির সামাঙঞ্জিক 


অবস্থার উপর লিখিত পুস্তকাদির একটী বিশিষ্ট তালিকা 
এই পুস্তকখানির মধ্যে দেওয়া আছে। পুস্তকাদির ঘে 
নাম তাহা তিনডাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা-_ পুস্তক, 
পুন্তিকা এবং প্রবন্ধ নামে ও অনামে। এই সকল 
আবার ভিন্ন বিষয় অনুপাতে সাজান হইয়াছে, সঙ্গীত 
হইতে আর্ত করিয়া মন্ভ-বিরোধ পধাস্থ সবই ধরা 
হইয়াছে । এই সকল “রেফারেন্স” পুস্তকের যে সব 
তথ্য আছে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক নিদ্দেশ 
করিয়াছেন সত্য, কিন্ত সম্পূর্ণ অথব! বিশ্বস্ত কিনা 
তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে 
কতগুলি রেফারেন্স এমনই পরিচিত এবং খবরের 
কাগজের তথ্য যে তাহার মূল্য হিসাবে খুব বেশ দাম 
আছে বলিদ্বা মনে হয় না। যদিও রেফারেন্সগুলির চরিত্র, 
দান ও বাস্তবতা সম্বস্ধে নতখ্বৈধ হইতে পারে তথাপি 
পুস্তকধানির এই সংগ্রহের মূল্য দিতে হইবে। খাহার! 
মমাজ-বিজ্ঞান লইয়া চচ্চ1 করিয়া থাকেন তাহাদের 
নিকট ইহার যথেষ্ট দাম আছে ইহা! অস্বীকার করা যায় 
না। কারণ যাহার! এই সমাজের বাহিরে তাহাদের 
হয়তে। অনেক বিষয় এবং অনেক তথ্য একেবারে 
পাইবারই সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য গবেষণার বন্ত 
হিসাবে সমাজ-বিভ্রানবিদের থান্তক্কপে ইহাদের মূল্য যথেষ্ট। 
বিডি সমাঞ্জের তুলনামূলক গবেষণার সময়ে ইহার আরও 
চ্দাবশ্তক হইতে পারে । 

“ম্যাটরমনিয়াল শোলস্” । রছ়েল ডি রু কর্তৃক 


শিশিত ; ডেট্রোছা ল’ বুক কোম্পানী কতৃক প্রকাশিত; 
১৯৩৯; পৃঃ ৪২৪ মূল্য ৩৫০ ডলার । 

পুস্তকখানিতে একজন মিচিগানের এটণি দেখাইতে 
চেষ্টা করিঘ্াছেন যে, ডাইভোলের সংখ্যা কেনই বা 
এত বাড়িয়া চলিতেছে এবং তাহার সমাধানই বা কি 
হইতে পারে। তিনি সাংসারিক বন্ধনভেদে আইনতঃ 
কয়েকটী সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
ওয়েন কাউন্টিতে ১৯১৫ সনে ১০৯,৯০৭ দম্পতী ডাইভোল' 
লাভ করিয়াছে। এখানকার সামাজিক আইনের ধারা 
স্ত্রীলোকের পক্ষে সহানুভৃতিস্থচক এবং সংখ্যাতেও দেখা 
যাইতেছে যে, ডাইভোলের বাদী হইতেছে ৭৫% স্ত্রীলোক 
এবং বাকী ২৫% নাত্র পুরুষ। প্রায় বিশ বংসর ধরিয়া 
মিচিগানে ডাইভোস' প্রক্টর নানে একজন অফিলার ছিলেন 
তাহার কায্যই ছিল স্ত্রীলোকের পক্ষ লইয়া বিচারককে 
সাহায্য করা। ইহার ফলে হইত “ইনফরম্যাল (প্রানি 
ডিওর"। হতভাগা পুরুষকেই নোষী বনিয়া যাইতে হইত 
এবং জুরি ট্রাফাল বা অন্ত কোন আইনের আশ্রম না 
পাইয়া তাহাকে দারী সাব্ন্ত হইতে হইত। স্বামীকে 
জক করিবার উপায় থাকায় কি কি ফল দীড়াইয়াছে 
তাহা দেখ বাউক। (১) নাগী ও শিশুর ভারের স্থিরত। 
নাই। (২) কোন বৈবাহিক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা নাই 
অধচ স্বানীকে অর্থ দণ্ড দিতে হ্য় । (৩) ঘুবাঁঅপরাধের 
বৃদ্ধি । (৪) বিবাহের সংখ্য! কমিয়! যাইতেছে। (৫) বাড়ীর 
সংখ্যা কন। মাফিণ দেশের নারী পুলিসের দ্বার! পুরুষেরা 
যেন আর না লাঞ্কিত হয় অপবা সামাজিক কম্মার থার। 
অত্যাচার পীড়িত না হনব এবং ক্রিমিন্যাল আইন অন্কলারে 
নারী যেন টাক! ন! পায় তাহ! হইলে তাহার ডাইডোসের 
চেষ্টাও আর করিবে না, ইহাই হইল লেখকের একান্ত 
প্রাতিপান্ত বস্তু । 





১। «এন্‌ ইন্ট্রোডাকৃশান টু পোলিটিক্যাল ইকনমি” ; 
আব পি আরবট কর্তৃক লিখিত; মার্কস হাউস কর্তৃক 
প্রকাশিত; লণ্ডন ; ১৯৩৯; পৃঃ ২৬; নুল্য ৬ পেন্স। 

২। “দি এক্সেস প্রফিট ট্যাক্স”; বেলি এণ্ড 
কর্তক লিপিত; ম্যাকছোন্তান্ড এগ ইভান্স্‌ 
কর্ঠক প্রকাশিত ১2৯৩৯; পৃঃ ১১৩ মুল্য ৬ শিলিং। 

৩। “এন্‌ এনকোয়ারি ইনটু কিসিওক্র্যাসি” ; এম্‌ 
বিয়ার কর্তৃক লিখিত; এলেন এণ্ড আনউইন কর্তৃক 
প্রকাশিত; পৃঃ ১৯৬; মূল্য ৬ শিলিং। 

৪। “দি রিয়্যাল রুলাস' অব জাব্থাণি” ;, এইচ 
বেবেগুড কনক লিখিত; লরেন্স এগ ভিদাট কর্তৃক 
প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩2; পৃঃ ২৩১; মূল্য ৩ টিং 
৬ পেন্দ। 

৫। “ইকনমিকৃস; এ জেনারাল টেকুস্টু বুক ফর 
ই্ডেন্টস' ; এবং বেনহাম কর্তৃক লিপিভ7 পিটম্যান 
কর্ক প্রকাশিত; লগ্তন; ১৩৪০; পৃঃ ৪৯২; মূল্য ৭ 
শিলিং ১ পেন্স। 

৬। “দি টোচেটটি ইয়ার্ন ক্রাইসিস্‌ ১১৪-১৪৩৯"; 
ই এইচ ফেয়ার কর্তৃক লিখিত; মাাকৃমিল্যান এগ কোং 
কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩১৩; মূলা ১* শিলিং ৬ পেন্স। 

৭। এএিভ্যাকুছেশান” , এক, ক্লাৰ্ক এবং আর 
ডাবলিউ টমাস কর্তৃক লিখিত; ফ্যারিয়ান সোসাইটী 
কক প্রকাশিত; লণ্ডন ; ১৯৪৯ ; পৃঃ ১৬; মূল্য ৩ পেন্স। 

৮। “দি ইকনমিক এক্ট দব ওয়ার” ; আর ডাবলিউ 
বি ক্লার্ক করুক লিখিত; এলেন এগ আনউইন কর্তৃক 


টেলব 


প্রকাশিত; লণ্ডন; 


পৃঃ ২৫০; মূল্য ৭ শিলিং 
৬ পেন্স। 

21 «“পেছিং ফর দি এয়ার”; জি ক্রাউথাব কর্ধুক 
পিবিত। অক্সফোর্ড ইউনিভাঙ্টি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; 
পৃঃ ৩২7 মূল্য ৩ পেক্স। 

১৯। "দি সিনিউস্‌ মব ওদার” ; ঝি ক্রাউপের কর্তৃক 
লিখিত; অৰ্মফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস কর্ৃক প্রকাশিত ; 
পৃঃ ৩২ মূল্য ৩ পেন্স। 

১১) “নি ড্রেনিং অব দি ফেন্সা”; এইচ, সি ঢাৰি 
কক লিখিত; কেম্বি জত ইউনিভাদিটি প্রেস কতক 
প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৪৪০; পৃঃ ৩১২; মূলা ২১ পিলিং। 
“ৰি মিডিছাভ্যাল ফেল্যাগ্ু’;, ওইচ লি 
ডাবি কৰক লিখিত; কেম্বিজ ইউনিভাসিটি প্রেস কৰ্তৃক 
প্রকাশিত; পৃঃ ২১০; যুস্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স । 

১৩। “দি লোকেলান অব ইন্চাপ্টরি এণ্ড দি ডিপ্রেম্‌ড, 
এরিয়াস্‌” ; এস্‌ মার ডেনিদন কতৃক লিশিত; অক্সফোর্ড 
ইউনিভাপিটি প্রেস কৰক প্রকাশিত; লগুন; ১৯৩৯; পৃঃ 
২১৬; মূলা ১* শিলিং মাত্র । 

১৪। “ইকনমিক্স জব সোলিষ্যালিসমণ । এইচ. ডি 
ডিকিনসন্‌ কতৃক লিখিত; অৰ্মফোর্ড ইউনিডাপিটি প্রেস 
কৰৃক প্রকাশিক, লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ২৬২; যূল্য "৮ 
শিলিং ৬ পেন্স! 

১৫। “ফরেন একচেত্র" ) এফ, জে ওকার কর্ক 
লিখিত; পি এম্‌ কিং কর্তৃক প্রকাশিত) লণ্ডন; ১৯৪) 
পৃঃ ৩২৬ ; মূল্য ১৫ শিলিং। 


১২। 


আথিক ইয়োরোপের সেকাল 


্রপ্রস্্রতন বিশ্বাস, এম এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্‌ 


ভূম্যধিকার 


পৃষ্টীয় শতকের আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত পশ্চিম 
ইয়োরোপের কৃষি-ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ কবা যায় ২ 
(১) দাসত্ব (২) জমিদারী (সামন্ত ) (৩) চুক্তি প্রথ!। 
এই তিন যুগকে স্থৃম্পষ্ট ভাগ কর। চলে ন!। একই দেশে 
একই সময়ে হয়ত দুইটি প্রথ! পাশাপাশি বর্তমান ছিল। 
মোটামুটি কৃষিতে দাসযুগ রোনক আনলেই প্রচলিত 
ছিল। বড় বড় ভূম্পত্তির মালিকের! দাস ইত্যাদির 
সাহায্যে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করাইতেন। জমিদারী 
প্রথায় মধাযুগের প্রায় সকল সময়ে কৃষি কর্্মাদি সম্পাদন 
করা হইত । ন্যানর প্রন্থদের অধীন ভূসম্পত্তিতে যাহার! 
চাষ-আবাদ করিত তাহার! ক্রীতদাস ছিল না বটে, কিন্ত 
তাহাদিগকে স্বাধীন নাগরিকও বল! যায় না। এই ছুই 
শ্রেণীর মাঝামাঝি এক শ্রেণীর লোকের! যে রুষিকর্খব 
করিত তাহাকে ম্যানরতাহ্িক কৃষিপ্রথা বল! যান্। 
চুক্তিপ্রথ। আধুনিক কালের সহি, স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধনাবে 
জমিদার ও কৃষকের মধ্যে বর্তমান কালে যে সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইয়াছে তাহাকে চুক্তি কৃষিপ্রথা বলা হইয়! থাকে । গত 
মহাযুদ্ধের পূর্বের অবস্থা এই দ্বিতীঘ্ন স্তর হইতে তৃতীয় 
স্তরে পরিবর্তনের অবস্থা । 

সামন্ত প্রথার সৃষ্টি সম্বন্ধে এতিহাসিকগণের মধ্যে 
স্বম্পষ্ট মতভেদ দেখ। যায়। এক দলের মতে এ ব্যবস্থার 
মূল প্রকৃতি রোমক আমপেরই স্থতি। পরে মধাযুগে ইহা 
প্রাধান্ত লাভ করে। একাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ও ইংরাজ 
সামস্ত-তস্ত্রের ভিতর অনেকটা সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। বিরুদ্ধ 
দলের মতানুসারে এই প্রথা শ্বতঃক্ুর্তভাবে বিভিন্ন 
দেশে বিকাশ লাভ করিরাছে। স্থানীয় কারণে দেশে 
দেশে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও ইহার মূলকারণ সর্কা- 


দেশেই একর্ূপ ছিল। ভরার্্াণ জাতির ভিতর এই প্রথা 
নাকি প্রথন জন্মলাভ করিয়াছিল। এবং টিউটন ছাতির 
ংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথ। বিস্তৃতি লাও করে। 
এই সহন্ধে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মত মত হইতেছে 
এই যে, সামন্ত কুষিপ্রথা আপন।-মাপনিই জয়লাভ 
করিয়াছিল ( বোধ হয় প্রথমে ইংলণ্ডেই )। আর একটি 
আশ্চধ্যের কথ! এই ঘে, স্থানীয় কারণের প্রভাব থাকিলে 
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই--ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্শ্যাণি, ইতালী 
রুশিয়া, তুরস্ক, ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি দেশে 
এই প্রথ। এক অথবা ভিন্ন নানে প্রায় একই কফ্লপে 
বিকাশলাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগের আথিক জীবনকেন্্ 
সানস্ত প্রথায় জনিদারগণ ছিলেন ভূসম্পত্তির মালিক এবং 
তাহার অধীন একদল স্বাধীন চাষী সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার 
করিত। মালিকের রাজার নিকট হইতে অথবা! 
ভূদ্জবলে ভূগপ্ড অধিকার করিতেন। অনেক সময় জমিদারীর 
ক্রয়-বিক্রয়ও চলিত। মালিক অথব। অধিকারীর 
অধীন চাষীর! চিরদিনের জন্ক প্রহর নিকট দেনার দায়ে 
জড়াইয়। পড়িত। যে সমস্ত অধিবাসী মালিকের নিকট 
আব্মরক্ষার্থ আশ্রয়প্রার্থী হইত তাহাদের অবস্থাও অনুরূপ 
ছিল। মধ্যযুগে দেশের প্রায় সমস্ত জমিই এই প্রভুদের 
মালিকানায় ছিল । জনসাধারণও সামস্ততাস্ত্রিক ছিল 
যত দিন ন! ব্যবসায়-ব।ণি] ও শিল্পের প্রচুর উন্নতি সম্ভব 
হইয়াছিল । 


খোলা মাঠের নিয়ম 


সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভূমাধিকারের নিয়ম ও 
প্রকৃতি প্রায় সর্বত্র একই রূপ ছিল। কৃষকের] পৃথক 
হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে বদতি করিত না। এক স্থানে 
এক একটি কেন্দ্রে কতকগুলি কুঁড়ে ঘরে তাহার! গ্রাম্য 


ইজ ৮১৩৪৭ ] 





আধিক ইয়োরোপের সেকাল ৬৫ 


১ টি 


ঈীর্জা ও তালুকদারের (ম্যানর প্রহর ) কাছারী বাড়ীর 
চারিদিকে একত্রে বসবাস করিত। তাহার। তালুকদারের 
( ম্যানরের ) বাড়ীর চারিদিকে সাধারণতঃ একটি বিস্তৃত 
প্রাঙ্গণে খাকিত। প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে যেসকল গৃহাদি 
থাকিত তাহাতে রাত, মদ তৈদ্বার এবং গোলাবাড়ীর 
কাজ কর্ণ সম্পর্ হইত। অনেক সময় কিছু দূরে একটি 
নদীর ধারে একটি কলও থাকিত। প্রঙ্গাদের থাকিবার 
ঘরগুলিতে খড়ের চাল ও একটি নাত্র কামরা থাকিত এবং 
ইহা! নিতান্ত অন্বাস্থাকর ছিল। কাছেই মান্তাবল 
এবং গোলাঘর থাকিত। গ্রামের চতুদ্দিকে পোলা মাঠ 
থাকিত। নিকটবর্তী জমিগুলি চাষ আবাদ করা হইত 
এবং দূরের জনিগুলি পড়ি থাকিত। মধ্যযুগের ( এমন 
কি অনেক স্থলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই নিয়ন 
প্রচলিত ছিল) এই চাষের রীতিই হইল “খোল! মাঠে” 
চাষ। পরস্পরের জমি ঘিরিয়। রাখা দূরে থাক অনেক 
সময় জমি পৃথক্‌ করিবার অন্ত কোন স্থায়ী চিহ্নও থাকিত 
না। উৎপন্ন ফসল অস্থায়ী অ-নগবুত বেড়ার দ্বার! সম 
সময় ঘিরিয়। রাখা হইত। আবার ফসল উঠিয়। যাইবার 
পর বেড়াগুলিও উঠাইয়া ফেলা হইত। তখন মাঠের 
সমস্ত ভূমি গোচারণের ভূমির মত বাবহৃত হইত। 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদের চলন ন! থাকাদ অব! 
জমিতে নিঃ্মিত সারের ব্যবস্থা ন! করার প্রতি বংসর 
একই জমি চাষ কর! লাভজনক ছিল না। অতএব বহু 
পূর্বেই দৈত চাষ রীতি অথবা ত্রি-চাষ রীতির প্রচলন 
হইয়াছিল। গ্রথমোক্ত রীতিতে সামস্ত প্রভুর জমি দুইটি 
ভাগ কর! হইত এবং পর্ধ্যায়ক্রমে প্রতি বংসর এ জমির 
চাষ হইত। ফ্রি ফিল্ড রীতিতে সমস্ত কৃষি জমিকে তিন 
ভাগে ভাগ করিয়া ছুই ভাগ প্রতি বংসর চাষ করা হইত। 
এক ভাগ অকধিত অবস্থায় পড়িয়। থাকিত। এই 
রীতিতে কধিত জমির এক ভাগে সাধারণতঃ গম, রাই 
এবং অন্ত খণ্ডে ওট্‌ন, যব, মটর ইত্যাদি বোনা হইত । 
প্রথম খণ্ডের শঙ্কু গ্রীত্ে পাকিত এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 
শর্ত বসন্তকালে রোপণ করিতে হইত॥। প্রতি তিন 
বৎসরে প্রতি খণ্ড দ্গমিকে একবার অকবিত রাগ! 


হইত। এই শেষোক্ত রীতিটাই মধ্যযুগে অধিক প্রচলিত 
ছিল। 

মুক্ত মাঠে চাফন্রীতিব আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, 
প্রঙ্ঞাদের ভিতরু কষি-জমি হুর ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিছা 
দেওয়া হইত। এই প্রধার উৎপত্তি কেমন করিষা হইল 
তাহ! জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রত্যেক প্রজ্গাকে তৃল্যাংশে 
ভুমি ভাগ করিখা দে ওয়ার ইচ্ছা হইতে এই নিয়মের উত্তর 
হইয়াছিল । সমস্ত ভূমির উৎপাদিক! শক্তি সমান নম। 
প্রত্যেকে উৎকৃষ্ট দমি পাইতে চাহে । এই জন্তই বোধ হয় 
সাম্য রক্ষার উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থা! কর! হইয়াছিল। ইংলণ্ডের 
অধিকাংশ খণ্ডই ৪* নল লম্বা ও ৪ নল চওড়া অর্থাং এক 
একর পরিমাণ-বিশিঃ। প্রত্যেক খণ্ড অন্ত পণ্ড 
এক ফালি অকধিত জমির দ্বার! বিভক্ত থাকিত। বহু 
স্থলে ঈষং উচ্চ আইল এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। ফ্রান্স 
দার্শ্াণি প্রভৃতি দেশে অন্তান্ত ব্যবস্থা পৃথক হইলেও প্রি 
রীতি (ক্কুত্র হু বণ্ডে বিভক্ত জমি) সর্বত্রই একই কপ 
ছিল। 


হইতে 


সমস্ত কৃষি জনি এই প্রকার কতক 
ভূখণ্ডের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। 

সামন্ত ভু তাহার প্রত্যেক প্রজাকে কয়েক খণ্ড 
জমি দান করিতেন। জনিগুলি প্রায়ই বিডিন্ন মাঠে 
দেওয়া হইত। প্রাচীনকালে এই ভৃখগ্ুগুপির মালিকান। 
মাবার প্রতি বংসর হন্তাস্থরিত করিয়। দেওয়া হইত। 
কিন্তু মধ্যযুগ অধিক দিন অগ্রসর হইবার পূর্বেই এই প্রথা 
বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রায়তের! তখন জমির উপর 
কতকট। স্থায়ী অনিকার লাভ করিয়াছিল। আজীবন 
ভোগ দধলান্তে মৃত্যুকালে তাহার! ভূধগ বংশধরদের অন্য 
রাখিয়। যাইত । একই ভূম্্রিকারীর অদীন প্রঙ্গাদের 
জমির পরিমাণের কোন সমত। ছিল না। তবে তদানীস্থন 
ইংলণ্ড সম্বন্ধে বল! যার যে, এক হইতে তিন জন চাষীর 
অধীন প্রায়ই ৩* একরের অধিক চাষের জনি থাকিত। 

প্রত্যেক জমিদারীর অধীন সমস্ত শত ঝহুর উপযোগী 
পণ্ড খান (খড়) উৎপাদনের মত ভূমি পাকিত। ভৃমি- 
গুলি কপনও বা একত্র কখনও বা কধপোপঘোগী ভূমি 





বারা দ্বিধ! বিভক্ত থাকিত। ইংলণ্ডে মধ্যযুগে কিন্ত এ 


প্রকার ভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকিত। জাম্মাণি ও 
ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কিছু অন্ত প্রকার রীতি প্রচলিত 
ভিল। কিন্ধু যাহা হউক কৃষি জমির শশ্ক উঠিয়া যাওয়ার 
পরেও মাঠের পশু খাস আহরণের পরে সর্বত্রই খালি 
হাঠগুলি সাধারণের ব্যবহারের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়। হইত। 

এইসকল জমি ব্যতীত আর এক প্রকার অরণ্য-ভূমি 
থাকিত। সাখান্ত কতকগুলি “আইনকানুন সবেও ন্যানর 
প্রকৃদের প্রঙ্জাদের জন্ত এই অরণ্য-ভূনির ছার সর্বদাই 
উদ্ধৃত থাকিত। এই প্রকার ভূমিকে “ওয়েস্ট? বলা 
হইত। কুষক্দিগের সাধারণতঃ প্রত্যেকেরই ভূমি- 
চাষোপযোগী যহ্াদি ও গবাদি পশুর উপযুক্ত সংস্থান ন! 
থাকার তাহার! বাধা হইয়! ছুই তিন জনে একত্র হইয। 
সমবায় প্রথাস্থ কৃষিকর্শ্ম সম্পাদন করিত। কিন্তু সমবায় 
প্রথায় কৃষিকশ্্ব হইলেও উৎপন্ন ফসলের বিভাগ হইত না। 
তালুকের এক অংশ- প্রান্গ অর্ধাংশই--নালিকের নিজের 
ব্যবহারের জন্তু থাকিত। ইহাকে ডে মেস্‌নি” বলিত ॥ 
অধিকাংশ কর্ণোপযোগী ভূমি ও মাঠ ব্যতীত অরণ্যনুমির 
সনস্তই ডে নেস্ুনি চিল। অরণ্যভূমিতে অবশ্য রাছতদের 
কিছু অধিকার স্বীকার করা ইইত। ন্যানর-প্রভুদের 
এই খাস জমির চাষ রায়তদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
বিবেচিত হইত এবং এই জনির উৎপন্ন হইতেই প্রহুদের 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ হইত। 

তালুকের অধিকারিগণ ( ম্যানরগণ ) কখনও নাইট 
কাউন্ট, ডিউক, ( অথব! প্রধান পুরোহিত ) বিশপ অথবা 
এবট, এমন কি সময় সময় রাজাও হইতেন। উচ্চ শ্রেণীর 
অধিকারীদের বঙ্গিগ্তভাবে বহু তালুক খাকিত। অনেক" 
ওলি তালুক লইয়। একটি ন্যানর সম্পত্তি গঠিত হইত । 
ভূম্যধিকারীর নিয় রাঘতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল তালুকদারী, 
কিন্ত ভূম)ধিকারীর উপরের মালিকদের সহিত সম্পর্ক ছিল 
সামস্ত-তাস্ত্রিক । 

মধ্য যুগের প্রথম দিকের ম্যানরের অদীনের প্রঙ্জাগণ 
সাফ ব! ভূদাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। রোমক 
আমল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস-প্রধা উঠিয়া 


[ ১৫শ বৰ্ষ-২য় সংখ্যা 


যাইবার পর এই নৃতন দাস-প্রধার সৃষ্টি হইয়[ছিল। ইহার! 
খাটি ক্রীতদাস না হইলেও স্বাধীন নাগরিক ছিল ন|। 
য্যানরের জমি হস্তাম্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও 
ইস্তান্তরিত হইত। ইহাদের মাত্র দুইটি বিষয়ে স্বাধীনতা 
ছিল। বিবাহ করা এবং জিনিষপত্রের মালিকান৷ সন্বদ্ধে। 
ভূম্যধিকারীর নিকট তাহার বিবিধ দায়ের মধ্যে নিম্নোক্ত- 
গুলিই প্রধান ছিল £ (১) কভি বা বেগার। ম্যানরের 
থাম জমিতে বংসরের অৰ্দ্ধেক দিন বেগার দিবার 
নিয়ম। (২)কর। মাথা প্রতি অথব। ভূদাসের নিজের 
অস্থাবর সম্পত্তির উপর অথব। পৈতৃক অস্থাবর 
উন্তরাধিকারের সনয়ে ভূমাধিকারীকে কর দিতে হইত। 
(৩) প্রহর মদের কারখানা, মিল ইত্যাদির এক- 
চেটিয়। বাবসায়ের স্থবিধ৷ ভূদাসদিগকেই রক্ষা করিতে 
হইত। 

সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়াই কৃষির অত্যন্ত দুরবন্থ। গিয়াছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বের ইয়োরোপের কোন দেশেই প্রাচীন 
রোমক আমলের মত হৃষ্ুভাবে কৃষিকাধ্য সম্পন্ন হয় 
নাই। বিস্তৃত ভূধগ বিশেষ করিয়! ছার্শ্বাণি ও ফরাসী 
দেশের এক বিস্তৃত অংশ অরণ্যাবৃত হইয়। পড়িয়াছিল। 
বিভিন্ন প্রকারের অধিক ফসলের আবাদ হইত না। 
ভাল বীঙ্জ ছিল না। চাষের যন্ত্রপাতি যেমন সামান্ত 
তেমনি সরল চিল । বস্তা, অনাবৃ প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
উৎপাত আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল ন! বলিয়! উৎপশ্ন ফসল 
কম হইত। ইংলণ্ডে তখন প্রতি একরে সর্বোচ্চ 
রাই ও গমের ফসলের পরিমাণ ছিল ৮ অথবা ৯ বুশেল। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উহ! বাড়িদ্ব। গড়পড়ত ৩ 
বুশেল দীড়াইয্াছিল। বর্তমানে উৎপাদন আরও বাড়িয়া 
গিয়াছে। গোলমালু ও অন্তান্ত মূলের চাষ লোকের 
মজান৷ ছিল। কেবল টাটকা শাকসন্তীরই চাষ হইভ। 
ক্লোডার প্রভৃতি উন্নত ধরণের ঘাসের চাষও লোকে 
জানিত ন1॥। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপরের স্বল্পতার জনত 
লোকের! কখনও কখনও ব! উপবাস করিতে বাধ্য হইত। 
মোটের উপর তখনকার গ্রাম্য জীবন সাধারণতঃ দরিদ্র এবং 
বৈচিত্রাহীন ছিল। 


নৈ ১৩৪৭ ] 


আণিক ইয়োরোপের সেকাল ৬৭ 


সস 


ডূদাস প্রথার লোপ 


মধ্যযুগের শেষ ভাগে এবং আধুনিক যুগ আবস্তের 
পূর্বে কৃষি ব্যবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়!- 
ছিল। ইংলগ্ডের প্রধান পরিবর্তন ন্যানরের বিলুপ্তি এবং 
সর্বস্তরে ব্যক্তিগত ভূম্াধিকারের প্রতিষ্ঠা । ইহার ফলে 
(১) ভূদাস-প্রথা ধ্বংস হইয়াছিল এবং (২১ নৃতন রীতি 
প্রবর্তনের ফলে খান জনি ব্যবস্থার (ডে মেম্‌নি ) বিলোপ 
সাধিত হইয়াছিল। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেরই 
স্বাধীনতা ছিল না। ক্রীতদাসেরা ভূদাসে ক্সপান্তরি-ত 
হইয়াছিল। ভূদাসদের মধ্যেও অর্ধিকার ও অবস্থা'ভে, 
বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। 

ত্রযোদশ শতাব্দীর পরে ধীরে ধীরে ভূদাল প্রথা লৃপ্ 
হইতে আরম্ভ করে। এই প্রথার বিনাশের বহু কারণের 
মধ্যে স্বেচ্ছাচারমূলক দায় হইতে ভূদাসনের নিয়মিত 
দাচিত্বে আবদ্ধকরণ এবং শ্রম ও পাওনা-গণ্ডা অর্থের 
হারে প্রদান করিবার রীতি--এই দুইটীই প্রধান । ইহাতে 
অবস্থা ভূদাল ও প্রন উভয়েরই সুবিধা ইইয়াছিল। 
প্রতুর। ভাড়াটে মজুর লাগাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ 
ঝাড়াইতে পারিতেন। ভূদাসেরাও প্রতৃর বেগার হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিজের পশুপালন ও কৃষির দিকে 
ভাল চাবে নজর দিতে পারিত | ধীরে ধীরে এই প্রকারে 
একটি শ্বাধীন রুষক শ্রেণী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। অর্থও 
ক্রমে ক্রমে দেশের বিডিন্ন স্তরে ছড়াইয়। পড়িয়া এই 
অবস্থার সহায়ত! করিতেছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর পরে 
পরিপূর্ণ ভাবে ভূদাস-শ্রেণী স্বাধীন কৃষক শ্রেণীতে ক্ধপাস্থুরিত 
হইঘাছিল। তৃষ্বামীর প্রাপ্য একবার অর্থের হিসাবে 
স্থিীকৃত হইলে তাহার আর নড়চড় হইত ন1। কাজেই 
যোড়শ শতাব্দীতে অর্থের ক্রযবশক্তি যখন প্রচুর পরিমাণে 
কমিয়। গেল তখন প্রজাদেরই বিশেষ সুবিধা হইল। এই 
ক্ষণে ধীরে ধীরে ম্যানর প্রথা বিলুপ্ত হইল। 

অনেক তুদাল আবার প্রতৃদের দ্বারাও মুক্ত হইয়া- 
ছিল। কেহ কেহ মানবতার খাতিরে মুক্তি পাইলেও 


অধিকাংশ ভূদাল অর্থের বিনিমন়ে প্রহৃদের নিকট হইতে 
তাহাদের মুক্তি ক্রয় করিয়াছিল । 

অনেক স্থলে স্কুদাসেরা একটি নামমাত্র শির-কর 
প্রদান করিবার প্রতি | করিয়। প্রহ্থদের নিকট হইতে 
মুক্তি পাইত। আইনতঃ এই সব চাষীরা আবার প্রত্ুর 
আদেশ নত তাহাদের পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিলেও তাহার! প্রকৃত পক্ষে ধীরে ধীরে 
্বাধীনত। লাভ করিল। ক্রমে এই কর আদায় করিবার 
অস্তবিধার জন্টও দীরে দীরে এই প্রথা লুপ্ত হওয়ায় অনেক 
ভূদাস মৃক্তি পাইয়া্ছিল । 

দূরদেশে পলাইঘাও ত্রমোদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে 
অনেক ভুদাস মুক্তিলাভ করিঘাছিল। চতুর্দশ শৃতান্দীর 
শেষাপ্চের কতকগুলি ঘটনা এই ব্যবস্থার অবসান যথেষ্ট 
সাহাযা করিয়াডিল। ১৩৪৮-৫ সনের মহামারী ( ব্লাক 
ডেথ ) ১৩৮১ সনের ক্ৃষক-বিত্রোহ ইত্যাদির নাম কর! 
মাইতে পারে। 

পঞ্চদশ 'তাব্দীতে ইংলণ্ডের অপিকাংশ গ্রাম্য 
অধিবাসী ভৃদাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিল । এবং ধোডশ 
শতাব্দীতে ভূদাস প্রথার এক প্রকার অবসান হইয়াছিল 
বলা ধায়। কিন্তু আশ্চবোর বিষ এই যে, কখনও এই প্রথা 
আইনত বন্ধ করা হয় নাই। ইহাকে আঘাত করা হয় 
নাই। ইহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 


ডে মেস্‌নি বা খাস জনি চা 


ডে মেস্নি অথবা খাস জদিকে কেন্দ্র করিয়াই মধ্য 
যুগের ভূব্যবস্থার উদ্ভব ও স্থিতি। ত্ুদাসের শ্রম দ্বারা 
বেলিফ এর ( উচ্চ কর্মচারী ) তত্বাবধানে এই খাস 
জমির-চাষ আবাদ হইত। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পাওনা-গণ্ডা অর্থের 
হিনাবে আদান-প্রদান আরম্ভ হওয়ায় এবং এক শ্রেণীর 
স্বাধীন কৃষকের উদ্ভব হওয়ায় এ সময় হইতে খালের 
জনি চাষের জন্ট ভাড়াটে কৃবি-শ্রমিক নিয়োজিত হইত। 
১৩৪৮-৫* সনের ভীষণ মড়কে ইংলগ্ডের প্রায় অর্ধেক 
লোকের মৃত্যু হয়। ইহার অবস্থন্তাবী ফল-্বরূপ রুষি 





শ্রমিকের দারুণ অভাব হইতে লাগিল। মঙ্জুরীর হার 
দ্বিগুণ ব্ধিত হইইল। যদিও এই সময় আইনের দ্বার! 
তুম্বামীদের স্বার্থ-রক্ষার্থ মজুরীর হার পূর্বের মত 
রাখিবার এবং শ্রমিক সরবরাহ ঠিক রাবিবার চেষ্ট! 
হইয়াছিল তবু এই আইনে কিছুই সুবিধা হইল না। 
প্রজাদের নিকট হইতে চুক্তিকত খাজানার পরিমাণও 
বাড়ান সম্ভব হইল না। মোটের উপর ভূত্থামীর খাস 
জমির চাষ আর লাডজনক রহিল ন1। 

ফলে জমিদারের! ক্রমে ক্রমে খাস জমির চাষ বন্ধ 


স্‌ আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ-_২র-সংখ্যা 


করিয়া জমিগুলির প্রজাবিলি করিতে লাণিল। পূর্বেবেও 


অবশ্ত খাস জমিতে প্রজাবিলি করিয়! দেওয়া হইত কিন্ত এই 
সময় এই প্রথা অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। প্রজা আরুই 
করিবার জন্তু বীজ ও চাষের যস্ত্রাদি দিয়! জমিদার প্রথমতঃ 
জমিবিলি করিলেও শেষ পর্য্যন্ত কেবল জমি এবং বাড়ী 
দিয়াই বর্তমানকালের বাবস্থা মত জমিবিলি করিতেন। 
সাধারণতঃ খাস জমি একজন চাষীকেই দেওয়া সুবিধা" 
জনক; কিন্তু অনেক সনয় বিভিন্ন খণ্ডে এই জমি কৃষকদের 
মধ্যে বিলি করার প্রয়োজন হইত। 


সমাঞ্জতত্ব 
ভপঙ্কজকুমার সুখোপাপ্যায়, এম এ, বি এল 


সমাঞ্জ বলিতে কি বুঝায়? 


সমাতব সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, সমাজ কাহাকে বলে 
পে সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনা করা আবঙ্কক। পক্ষীদের 
বাক থাকে, গাভীর পাল থাকে, ছাগের দল থাকে, 
সেই রকম মানুষের আছে সমাদর । লর্ড বেকন মানুষ 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “যে মানুষ সমাজের অন্তর্গত নহে, সে 
ছয় ভগবান, না হয় বনের পশু |” মানুষের স্বাভাবিক 
আকাঙ্ষা! হইল মানুষের সঙ্গলাভ। এই স্বাভাবিক 
সংস্পর্শের আকাক্ষাই সমাজগঠনের মূল কারণ। মানুষ 
চায় বিপদে বন্ধু, আদান-প্রদানের জন্ত মাস্থীঘ, চিন্তা- 
ধারার বিনিময়ের জন্ত শ্বজন। যতই বগড়া-বিবাদ 
হউক না কেন তারই মধ্যে কোথা হইতে জাগিয়| উঠে 
মিলনের ইচ্ছা, তাহ! আনাদের জানের অগোচর। 
সঙ্ঘ, সমাজ ব1 অন্ত যে-কোন প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন, 
পরস্পরের মিলনই হুইল তাহাদের সৃষ্টির ভিতি। কেহ 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পৃথক পৃথক বহু সজ্ের 
উৎপত্তি হইবার কারণ কি এবং কেনই বা নানা জাতি, বনু 


প্রকারের সভ্যতা এবং রকম-বেরকমের জীবনধারার সৃষ্টি 
ইইল। তাহার উত্তর এই যে, বহত্বই স্বষ্টির মূলতত্ব। 
এই বহত্বের মধ্যেই একত্বটৃকু লুকাইয়। আছে। 
মানুষের আকাক্র। এক প্রকারের হইতে পারে না। সেই 
কারণে সদৃশ আকাঙ্ষা যাহাদের তাহারা একটী দল ব! শ্রেণী 
গড়িয়া তুলিয়াছে। এই জন্ত নান] দল একই সঙ্গে একই 
দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সমষ্টিগত 
জীবনও আছে। প্রত্যেক মান্থষের যেমন ব্যক্তিগত 
জীবন এবং সমাগত জীবন দেখা যায়, সেইরূপ প্রত্যেক 
দল বা সঙ্ঞেরও ব্যগ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবন দেখিতে 
পাওয়া যায়। আধুনিক রাজনৈতিক লেখক লান্কির মতে 
জাতি অর্থে মানবের সমটি ন! ধরিয়। দল, প্রতিষ্ঠান বা 
মঙ্বের সমষ্টি ধরাই বিজ্ঞানসম্মত । যেখানে যাহাই 
হউক না কেন, শেষ পরিণতিতে নানবই হইল একক ব| 
ইউনিট এবং এই মানব ও মানবের আত্মীয়তাই হইল 
সজ্ঘ-গঠনের আবর্ষণ। এই সঙ্ঘগুলি আবার বাসনার 
রূপ অনুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাব ধারণ করে। 
সাধারণতঃ লমাঙকে আমর! দুইভাবে দেখিতে পাই 


ইজা্-১৩৪৭ ] 





নানা প্রকারের অন্ুষঠান-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
আহার-বিহারাদি ব্যাপার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলিকে 
স্বাভাবিক বলিয়া! ধরিতে পারা যায়; কিন্তু সম্পত্তিরক্ষা, 
দেশোহতি অথব! ভ্ঞান-চচ্চা বা রান্নীতি-সংক্রান্ত 
অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে 
পারা যায় । মোট কথা সমাজ বলিতে বুঝা যায় 
কতকগুলি ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে মেলামেশ! করিতেছে কিম্বা 
একপ্রকারের উদ্ধেগ্ত-সাধন করিবার জক্ত একট! প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিঘ্বাছে। কিন্তু উক্করূপ ভাবে যদি সমাজের সংজ্ঞা 
করা যায় তাহ! হইলে উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হইবে না। 
[বজ্ঞানসম্মতভাবে বলিতে হইলে বল! উচিত-_সমাজ্জ হইল 
কতগুলি সচেতন ব্যক্তির সমষ্ট যাহা তাহাদের পরস্পরের 
একত্বামুতুতির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আপনা মাপনি 
গড়ি] উঠে। 


সমাজতত্বের সামান্য ইতিহাস 


সমাজতত্বের ইতিহাসের আরম্ত হইয়াছে কোথায় বলা 
বড় কঠিন ব্যাপার । মানব যখন হইতে ক্ল্যান ব! ট্রাইবে 
পরিণত হইয়াছে তখন হইতেই সমাজতত্ব সুরু হইয়াছে 
বল! যাইতে পারে । আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন 
মানবগণ মিলিত চেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন হইতে 
আরম্ত করিল তখনই ইহার সৃতি হইল। যাহাই হউক, 
পুধিগত সমাজতত্ের দিক্‌ দিয়! আমাদের দেশের তরে 
ব্রান্ধণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহ, শুক্র প্রভৃতি সকলকার 
নামই আমরা! করিতে পারি। পাশ্চাত্যে সাজতন্ব সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনা আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম 
কৌতের যুগে ॥ ইহ্‌] হইল সমান্ধ শাস্ত্রী গিডিংসের মত। 
কিন্তু বাঙ্গালী সমান্ধশান্্ী বিনয়কুমার সরকার বলেন 
যে, কোতের যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাহতৰ 
সম্বন্ধে যেদকল গবেষণা-সন্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাঘ্বার৷ আর পুরাতন সমাজ্রতত্বের অস্তিত্ব আছে 
কিনা সন্দেহ । কৌত, হাবার্ট ম্পে্সার এবং মাফলে 


এই তিন জন সমান্জশান্ত্রীকে তিনি ঢাসিক্যাল 
৫ 





রাষ্রিক এবং স্বাভাবিক। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকায় 


সমাজতব ৬৯ 





সোসিঅলঘ্ি্” বলেন । যাহাই হউক সাধারণতঃ দেখা 
যায়, বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতত্বের চর্চা আরম্ভ হইবার 
পূর্ব বহুকাল ধরিয়া! উহার গবেষণ। চলিয়া আসিতেছিল। 
প্রেটোর “ল" এবং আরিষ্টটলের “পলিটিল্প” নামক 
গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়| যায়। বিন্ধ 
পুরাকালে কেহই কোন সামাছিক অনুষ্ঠানকে পূর্ণভাবে 
ধরিয়। বিশ্লেষণ ঝ ব্যাখ্যা করেন নাই। 

সমাজতব বলিতে বুঝায় সমগ্র সমাক্জকে একত্রে 
গ্রহণ করিঘ্া তাহার নি্মিত ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা। 
অগষ্ট কৌতের “কোর ডি ফিলসফিএ পপিটিত” 
নামক গ্রন্থে “সোসিঅলজি” ব| সমাঙ্গতব শব্দটি ব্যবহৃত 
ইইয়াছিল। তিনিই প্রথমে ধারণ! করিয়াছিলেন যে, 
উক্ত বিষয়টি পৃথকর্ূপে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা 
করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হবস্‌, মন্তোস্বিয়ে। 
প্রভৃতি মনীষী কেহই সমগ্র সমাজকে চিন্তার বিষরীভৃত 
করেন নাই। কত প্রথমে ধরেন যে সমাজতব সমন্ধে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইতে হইলে দেখিতে হইবে 
সমাজের প্রকৃতি কিক্ধপ, তাহার পরিবর্তনের কারণ 
কি, সমাঞ্জের প্রাকৃতিক বিধিসমূহ কি। অনাধারণ বা মনুস্ত 
বিচারের বহিন্তি বিষয় হইতে সেগুলিকে পৃথকভাবে 
আলোচনা কর! কর্তব্য। হার্বাট ম্পেন্সার তাহার 
সমাজতত্বের উপর লিখিত “সিন্থেটিক ফিলনফি” নামক” 
গ্রন্থে বলেন যে, সমাতবের জন্ম হইল মনস্ততব্ব এবং 
জীবততর নামক বিজ্ঞান হইতে । তাঁহার মতে সমাজের 
গতি জৈব ধর্মের অনুযায়ী অথব! সমাজতব ও দেহতত্ব 
উভয়ই সদৃশ। দেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গ পৃথক 
পৃথক কাধা করিয়া থাকে, সমাজের ও তজ্রপ বিভিন্ন 
কল-কার্খানাতুক্ত ব্যক্তিদ্বার। “সাম্টেনিং দিম্টেম্‌” 
গঠিত হইয়াছে, বাণিজ্যিক সঙ্ঘকর্তৃক “ডিস্্্রিবিউটিং 
সিম্টেম্‌” হইয়াছে, রাজনৈতিক এবং ধর্শসম্রদায় কতৃক 
“রেগুলেটিং সিস্টেম” হইয়াছে। সাস্টেনিং সিষ্টেম 
দ্বার! বাচিয়! থাকা যায়। ডিস্টবিউটিং সিস্টেম্‌ দ্বারা 
বণ্টন কাধ) এবং রেগুলেটিং সিস্টেম্‌ হার! নিয়ন্ত্রণ 
কার্য সম্পন্ন হইয়। থাকে। অনেক স্থদী বাক্তি স্পেন্সারের 








এই মত বিভ্রানবিরুদ্ধ বলিদ্বা মনে করেন। দেহতত্ব ও 
সমাজতব অনেক বিষয়ে এককপ হইতে পারে, কিন্তু উভয়েই 
একই প্রণালীতে চালিত বলিলে তুল হইবে। (১) 


সমাজতত্বের বিষয় 


আধুনিক সমাজতব্বের সৃষ্টি হইয়াছে টোনিস্‌, তার্দ, 
ছুর্খাহিম এবং সিমেলের লেখা হইতে । মার্কিণ এবং 
ইংরেজ সমান্শান্ত্রীর নামও এখানে উল্লেখযোগ্য, যখা- 
স্থল, গিভিংস, ব্যস, ওঘালাস, ম্যাকডূগল, কুলী, এলউড 
প্রভৃতি । সমাজশান্্রী ডূপার্টের মত এই যে, যেসকল 
ঘটনাকে সামাজিক বলিয়া ধর! যায় এবং সমাঅ-সংক্রান্ত 
কোন ব্যাপার বলি! যাহাকে মনে হয় তাহাকেই সমাজ- 
তত্বের অন্তর্গত বিষয় বলিতে পার! যায়। ডক্টর সরকারের 
মতে প্রাচাধারায় সমাজতত্বকে নিম্মলিখিতভাবে বিভক্ত 
কর! প্রয়োজন £-- 

১। ধিওরেটিক্যাল সোপিমলজি (পু'খিগত সমাজতব) 
(ক) ইন্ফিটিউশনাল সোমিঅলজি ( গৃহ, সম্পদ্‌, রাজত্ব, 
পুরাণ, বিদ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি) (খ) সাইকলজিক্যাল 
সোসিঅলজি ( ইহাই হইল আসল সমাজতত্ব, অব্য সঙ্ধীর্ণ 
ভাবে ধরিলে ); ইহাতে সমাজের মনন্ুব, গতি এবং কূপ 
প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে 

২। এপপ্রায়েড, সোশিঅলজি। 

পাশ্চাত্য সমাজশান্ত্রী গিডিংসের মতে সদাজতবের 
মধ্যে বহু রকমের আলোচনা পড়িয়। যায়, সেইজন্ত বাস্তবিক 
ইহার নিজস্ব আলোচ্য বিষম কি তাহ! নিক্কপণ করিতে 
হইলে কয়েকটি বিশিষ্ট চিহ্নের প্রয়োজন। যাহা নিছক 
সমাজ-বিজ্ঞানের বিধয়ীতূত বস্তু, তাহাকে পৃথক করার 
কাজ সেই সেই চিহ্ন অহ্থসরণ করিলেই সহজসাধা হইবে। 
কোনও কোনও সমাজশ্রান্্রীর মতে সমাজতব্বের বিষদ্বীভূত 
আলোচনার বস্তুকে অর্থনীতির সাহাযো পৃথক করা 
যায়। অর্থনীতির উন্নতির সহিত শ্রমিক বিভাগও উন্নত 


আধিক উন্নতি 


{ ১৫শ বা-২য সংখ] 





হইতেছে এবং সেই কারণে পরস্পরের মধ্যে একতা, 
সহাহ্ৃভৃতি এবং অস্তান্ত সদ্‌গুণেরও বিকাশ হইতেছে। 
এখন যদি ধর! যায় যে, “ভিভিশন্‌ অব. লেবার” বা 
“শ্রম-বিভাগ"ই কার্ধা-বিভিপ্রভার মূল কারণ, অতএব 
সমার্জ-বিজ্ঞানের বিষয়েও তাহ! কাধ্যকর হইবে, তাহা 
হইলে তুল করা হইবে। কারণ কাধ্য-বিভিন্ততা জীবনের 
অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়াছে ও হয়, কিন্তু তাহাকে 
ঠিক সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়! ধর! যায় না। দেহের 
মধ্যে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গঈই তে! রহিয়াছে এবং তাহারা 
পরম্পরের সাহচর্য্য না করিলে সমন্ত দেহই অচল 
হইয়া পড়িবে, ইহাও সত্য; কিন্তু তথাপি দেহতত্বকে 
সমাক্গ-বিজ্ঞানের অন্তত বলিয়। চালানো কঠিন। 
অষ্টিয়ান সমাজশাস্ত্রী লুডউইগ গুমুপ্লোহিবচ দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বস্তুর যে সামাজিক ঘটনা-চিত্র, 
তাহাতে প্রকাশ পায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ, তাহার 
পর সংমিশ্রণ ও সগাজগঠন। বেলজিয়ান সদাজশাস্তী 
গ্রীক, বলেন যে, মাস্থষের জীবনে যে যে বন্ত ও 
ঘটনার মধ্যে “চুক্তির” প্রভাব দেখ! যায় একমাত্র সেই 
সকল বস্তু ও ঘটনাই সনাজ-বিজ্র/নের আলোচ্য বিষয়। 
তাহার মতে সমাজের উন্নতির মাপ করিতে হইলে দেখা 
চাই, করৃপক্ষের বাধ্যতামূলক অনুজ্ঞ। হইতে নাহুষ যখন 
মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয় 
এবং আপনাকে সেই চুক্তির সর্ভানুযায়ী চালায় তখনই 
তাহার প্রকৃত উদ্রুতি। 

ফরাসী অধ্যাপক ছূর্থাহিম্‌ এবং তার্দি একেবারে 
বিরুদ্ধমতবাদী। তার্দ বলেন যে, প্রাথমিক সমাগত 
বিষয়ের লক্ষণ হইল “অস্থকরণ” । এই অনুকরণ প্রবৃত্তিই 
পরম্পরকে পরস্পরের প্রতি সহান্ভুতি-সম্পন্ধ করায় শ্রম- 
বিভাগ ঘটা, বাসনা উদ্দীপ্ত করে এবং চুক্তির সি করে। 
এমিল দুর্খাহিম বলেন যে, মানব ভিন্ন অন্তান্ক জীবের 
মধ্যেও অনুকরণ-প্রিয়তা খুবই প্রবলভাবে লক্ষ্য কর! যায়। 





(১) এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্তু অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার প্রদ্ীত--“দি সোশিঅলজি অব, 


পপুলেশন” ( পৃঃ ৪) দ্রষ্টব্য । 


জোষ্ট--১৩৪৭ ] 


সমাজতত্ব ৭১ 


ঠা. ৯৯১১১১১১১১১ 


তাহার মতে, সমাজের বিশিষ্ট চিহ্ন হইল এই যে ব্যক্তি- 
গত ভাবে প্রত্যেকেই অপরের প্রতি প্রভাব বিস্তার 
করে এবং তাহাকে চালিত করে। 

পুনরাবৃত্তি দ্বার! প্রত্যেক জিনিষের মূল্য হয়। তার্দ 
বলেন এই পুনরাবৃত্তি অমুকরণের ছার! মাত্র। জড়- 
তত্বে এবং জীবতবে আমরা এই পুনরাবৃতিই পরিষ্কার 
দেখিতে পাই। যেমন জীবতন্বে জম্ম। শিশুজনন 
হারা পুত্র ব| কন্তার মধ্যে পিতা-মাতার নিজেদের 
বিকাশ দেখা যায়। ইহাই ত সৃির ধারাবাহিকতা রক্ষার 
একমাত্র উপায়। সমাভ্র-তবের বেলাও ঠিক এ কথ! 
প্রযোজ্য । কারণ “অনুকরণ” দ্বারাই আমরা ভাল- 
মন্দ কার্ধ্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিঘা থাকি এবং 
তাহাতার। নিজের ভাব, উচ্ছাস, জ্ঞান সমন্তই 
প্রকাশ করি। ছূর্খাহিম কিন্ত দেখাইতে চাহেন ফে, 
ঝু-মনের কাধ্য-করণের ছাপ ব্যক্তি-বিশেষের মনের 
উপর পড়ে এবং ফলে সেই ব্যক্তির কার্য্যদারায় 
বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়; ইহাই হইল সমাজবিষয়ের মুল 
টৈশিষ্ট্য। পে ষাহাই হউক, একটা মনের প্রভাব 
বহ্মরনের উপরই বিস্তৃত হউক আর বহুমনের ছাপ 
একটা মনের উপরেই পড়ুক তত্বার সঙ্ঘ বা 
সমহির টি হওয়া সম্ভবপর কিনা? একটি সর্প 
কোন এক পক্ষীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়৷ তাহাকে 
চমংকৃত করিয়া দেয় এবং পক্ষীর মনের উপর পূর্ণ 
প্রভাবও বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্ত পরমুছূর্তেই 
তাহাকে নিঃশেষ করিয়াও ফেলে। জুয়াচোরে পরচুল! 
পরে বা মুখোস ধারণ করে। কিন্তু সে অস্থকরণের মধ্যে 
সামাজক বৃত্তির অভাব দেখ! যান্ব। কাজেই এমন একট! 
গুণ ব! চিহ্ন আবিষ্কার কর! বাঞ্ছনীয়, যাহার মধ্যে 
সামাজিক অনুকরণ ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। “'সম- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তির একত্র হইবার যে অনাবিল বাসনা” 
তাহা হইতেই সমটটির স্বটি হয় এবং পরস্পরের 
সহানুভূতির জুস্ত একে অক্তের নিকটে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ 
হয়। তাহাই হইল সমা ন্তৰ্গত বিষয়ের পৃথকীকরণের 
চিহু। 


সমাজতত্বের প্রণালী 


সমাজতব বিভ্রানের মৃখ্য উদ্দেশ্য হইল সমগ্র সনাদরকে 
একত্র করিয়া তাহার বিশ্লেষণ কর! এবং প্রত্যেক ঘটনা 
ও সামাজিক ব্যাপারেব যথাযথ ব্যাপ্যা কর! এবং ব্যাখা। 
করিবার সদয় কাধ্-কারপ-সন্বস্থ নির্ণস্ঘ করিয়া তাহার 
অস্তনিহিত বিধির (ইংরেজীতে যাহাকে বলে “ল” তাহার) 
সন্ধান কর! । এ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইলে “সাবেক 
টিভ” বা মনঞ্জগতের তরফের “কন্শাস্নেস্‌” বা চেতনা 
এবং “টেনডেশ্লি” বা বৃত্তি এই দুইটির বিশ্লেষণ কর। একা স্ 
আবশ্যক । আবার বান্তব জগতের দিক্‌ হইতে উহার ব্যাখ্যা 
করিলে বাহ্য এবং দার্শনিক বস্তুসমূহের ব্যাথা! কর! 
প্রয়োজন । শুধু তাহাই নহে, উভয় প্রকারের ব্যাথযাই 
এমনভাবে করিতে হইবে যে, পরস্পরের মধ্যে যেন মিল 
থাকে এবং পরস্পরের নির্ভরত। প্রকাশ পান্ধ। উভদ্ব 
ব্যাপ্যার প্রণালী বিরুদ্ধভাবাপহ্র হইবে ন! বরং তাহাদের 
মধ্যে যেন যোগাযোগ থাকে । এরিষ্টটলের *পলিটিক্? 
হইতে আরম করিয়। বোদা, হতোম্িছো এবং অন্তান্ত 
ফিলিওক্রাত ব। প্রকুৃতিনিষ্ঠ দার্শ নিকষগণ একটা বস্তুনিষ্ঠ 
প্রণালীতে জাতি, জন্ম, জলবাঘু প্রভৃতি সম্বন্ধে এতিহাসিক 
তথ্যগুলিকে বিচার করিয়াছেন । আবার অগ্চদিকে 
গ্রোগিয়াস্‌, হবস্‌, লক, হিউম্‌ বেন্ধান, বার্কলে, কাণ্ট, 
হেগেল প্রভৃতি ননীষীর! মানব-প্রকুতি, ব্যবহার, নৈতিক 
চরিত্র এবং আদর্শ-স্বস্কীয় ব্যাপারসমূহকে সনজগতের দিক্‌ 
হইতে ব্যাখ্যা করিম্াছেন। উক্ত দুই প্রকারের ব্যাখ্যাকে 
একত্র করিয়। পরস্পরের মধ্যে মিলন করার সম্ভাবন! 
দেখা ধায় না৷ বার্কের রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত 
পুস্তকাদির মধ্যে কিছু কিছু মনম্ঙবের ব্যাধ্যা এবং বন্ধ- 
তান্ত্রিক ব্যাখ্যা উভয়ই একসঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। সত্যের 
অশ্থসন্ধানের জন্ত সমাজতব বিজ্ঞান এই উভয় প্রণালীর 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন হওয়াই আবশ্তক। এখানে মনস্তবের 
দিক্‌ হইতে ব্যাখ্যার যতটা প্রয়োজন আছে, ঠিক ততদুরই 
বাস্তব জগতের দিক্‌ হইতেও ব্যাখ্যা আবশ্যক । উভয় 
দিক্‌ হইতে পুষ্ধাস্পুত্থরূণে একট! দৃষ্ঠকে বিশ্লেষণ করিলে 
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তবে তাহার বাখ্যার খাটি ক্ধপ প্রকাশ পাইবে। 
বিশ্লেষণের সময লক্ষা রাখিতে হইবে, যেন কার্ধ্য.কারণ- 
তথোর ব্যভিচার না ঘটে এবং উহ! পর পর নিদ্বমিত ভাবে 
সাজান হয়। 

সনজগতের দিক্‌ হইতে যখন ব্যাখ্যা করিতে হইবে 
তখন এমন একট! “ডেটা” লইতে হইবে যাহা 
এখনও পর্ধাস্ত তথ্যে পরিণত হয় নাই। স্পেন্সারের একটা 
মত এখানে দেখা যাক । তিনি বলেন যে, চুক্তি বা কন্টাক্ট 
এবং বন্ধুত্ব বা! “এলায়েন্স” এই দুইটি দৃশ্য সঙ্ঘ, সমাজ, 
অমুকরণ বা অমুতৃতি প্রভৃতি সমস্ত প্রকারের দৃষ্ট হইতেও 
অধিক প্রন্ছটিত হইয়। উঠিয়াছে। কাজেই আমাদের 
মনজগতের দিক্‌ হইতে “উদ্দেশ্য, বৃত্তি, প্রগতি” প্রভৃতি 
বিষয় আলোচনা না করিয়া সমাজ্তব্বের যথাযথ 
ব্যাণ্যা করিতে পারি না। সমাজশান্্রী গিডিংসও বলেন, 
মনম্তত্বের দিক্‌ হইতে সমাজ-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই চরম ও 
পরন। 


স্মমাজ-বন্ধন 


সদাদের বন্ধন প্রকৃতি সম্বন্ধে ছুই এক কপ! বলিয়া এই 
প্রবন্ধ শেষ করিব। সমাজের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীকরণ 
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আরম হয় বাহির হইতে । কারণ, মাহুষ খানের আন্ত, 
জলবায়ুর অস্ত, পরস্পরের আাস্ত্রীঘতার জন্ত কিন্বা দুই সত্যের 
বিরুদ্ধতার জন্ত একত্রে মিলিত হইতে আমে। এক 
প্রকারের আচার ব্যবহারসম্পন্ ব্যক্তি অথবা এক-আদর্শের 
লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে এক একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে এবং 
ভবিষ্যতে তাহাই এক বিরাট সমাছে পরিণত হয়। এই 
সকল সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান বাক্তিগত জীবনের আনন্দ-ছুঃখের 
জন্তু বহুভাবে দায়ী । সমাইীর চেষ্টা ব্যহি উন্নতি করে, 
আবার বাটির চেষ্টায় সমষটির উন্নতি হইয়! থাকে । ইহার 
মধ্যে কে আগে চেষ্টা করিবে বা কাহার উন্নত হওয়! প্রথম 
আবশ্যক এ আলোচন! অধুঙগগক। কারণ উহা নৈয়ায়িকের 
*তৈলাধার পাত্র” কি প্পাত্রাধার তৈলের” তর্কের মত 
ব্যর্থ হইতে বাধ্য। উভয়েই একসঙ্গে উন্নত হওয়! বাঞ্ছনীয়, 
কারণ একে অপরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
ব্যক্তিগত চাওয়া না-চাওয়ার উপর সমাজের চাওয়া না- 
চাওয়াও সেই রকম সম্পূর্ণ নির্ভরসীল। এক সম্বন্ধ 
রাখ।-না-রাখা অথবা যোগম্থত্র উন্মোচন করার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ঘে, “শ্রেণীত্বের একতার 
চেতনা” হইল যূল । আর সমাপ্র-বন্ধন, গঠন এবং বিচ্ছিত্র- 
করণের কারণ হইল এই চেতনা। 


2নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে এঁযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


আযষাড--১৯৩৪৭ 








সী সী স্প্সী 


৯৫শ বর্ষ--৩ক্স সংখ্যা 


অহদন্মি সহমান উত্তরে! নাম তৃম্যান্‌ । 
অভীষাড়ম্মি বিশ্বাধাডাশ্ামাশাং বিষাসহি ॥ 


অধর্বাবেদ ১২১৫৪ 


পরাত্রমের যৃত্ি আমি,_এশ্রেষ্ঠতম? নামে আমায় জ্ঞানে সবে ধরাতে । 
জেতা আমি বিশ্ব্গয়ী,_-জন্ম আমার দিকে দিকে বিজ্ঞয়-কেতন উড়াতে। 
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বাংলায় সেচব্যবস্থা 


বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন সেচ বিভাগের তিনটী 


, বৃহৎ পরিকল্পনা আছে। তন্মধ্যে হাওড়া-হুগলীর সেচ 
কাধা অন্ততম। উক্ত পরিকল্পনাটী বর্তমানে সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। উহাতে তিন কোটি টাকা বায় হইবে । বোধ 
হয় আগামী বংসর হইতে কায আরস্ত হইবে। বাংল! 
উন্নয়নের বিধানাহুযায়ী খণ গ্রহণ পূর্বক উক্ত পরিকল্পনা 
কাধ্যে পরিণত করা হইবে । আগামী বংসর জুলাই মাসে 
আইন সভার যে অধিবেশন হইবে, উহাতে মঞ্জুরী লাতের 
জন্ত এই পরিকল্পনাটী পেশ করা হইবে। 

ইহা ব্যতীত মোরী এবং দ্বারকেশ্বর সম্বন্ধে সেচ 
বিভাগের অপর দুইটী পরিকল্পনা আছে'। ইহাতে প্রায় 
চারি কোটী টাক। বায় হইবে । 

গবর্ণমেন্ট বর্তমান বংসর হইতে ভিষ্বীক্ট বোর্ড 





প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে ছোট ছোট 
পরিকল্পনাচষায়ী কাধ্য করার বাবস্থা করিতেছেন। এই 
সমস্ত পরিকল্পনায় গবর্ণমেষ্ট আংশিকভাবে সাহাযা 
করিবেন এবং স্থানীয় বোর্ডসমূহ যাহাতে স্থানীয় বিশ্ষেজ্ঞ - - 
একজ্জিকিউটি5_ ইঞ্জিনিয়ারগণের সহায়তার পূর্ণ হুযোগ 
গ্রহণ করিতে পারে তাহার বাবস্থা করিবেন। 


বদ্ধমানে মূকবধির বিদ্যালয় 


বদ্ধমানে একটা যুকবপির বিষ্চালয় স্থাপিত হইয়াছে ) 
মুকবধিরগণ যাহাতে সমাজের কাজে আসিতে পারে, 
সেইজগ্ তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উক্ত বিষ্ালয়ের 
উদ্দেশ্ত। 


বাংলার ইলিশ মাছ 


ভারতবধে জন্ততত্ব অনুশীলনে ইলিশ মংশ্টের জীবন- 


46 


আখিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ণ--ওয় ‘সংব/। 





ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণ! চলিয়াছে। আশা কর! যায়, ষ্টেশনের মধ্যবর্তী ( রেলওয়ে লাইনের পূর্ম্মদিকে ) এক 


অচিরেই ইলিশ মংশ্টের (যাহা বাংলা, দেশের একটি 
প্রয়োজনীয় খান্ত ) বিহার-স্থান ও উহা ধৃত করা ও 
উহার বাবসায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে। 
হুগলী নদীতে পল্তা ওয়াটার ওয়ার্কসে জীবতত্ব সম্বন্ধে 
অঙ্ুসন্ধান করিবার সময় ভারতীয় জস্কতববিদগণ কিছুদিন 
পূর্বে ইলিশমাছের উংপাদন-স্থানসমূহের সন্ধান পান। 
পধাবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইলিশমাছ হুগলী 
নদীতে সন্বংসর ধরিয়া বংশবৃদ্ধি করে। ইহার প্রকুষ্টশসময় 
হইল জুলাই এবং আগষ্ট মাস, তাহার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম 
ই মে মানে। ১০1১২ মাসের মধোই উহার! প্রায় এক ফুট 
লঙ্থ। হয়।  ডিলেম্বর ও জানুয়ারী মাসে উহার বংশ- 
বৃদ্ধি কম হয়, এবং তখন উহার শারীরিক উৎকধও তেমন 
বেশ হয় না। 
এই ভাতীম্ব মাছের উৎপাদনভূমি অতি বিস্তীর্ণ । 
পূর্ববঙ্গের বটুকা মাছের ও ছোট ইলিশমাছের পার্থক্য 
চিরদিন রহচ্ঠাবৃতই থাকিয়া গেল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের 
নদীতে ইলিশমাছও পাওয়া যায়। তাহাতে ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববঙ্গের নদনদীতেও ইলিশমাছ 
উৎপন্ন হয়। 
ইলিশমাছ সর্বদা স্রোতের বিপরীত দিকে চলে। 
ইহার উপরই উহাদের সীকার করার প্রশ্ন নির্ভর করে। 
“এক বংসর হইতে অপর বংসর মাছের সংখ্যা কম বা বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 
ইয়োরোপের হেরিং মাছের মত ইলিশমাছেরও পঞ্চ- 
বাষিক্‌ আবর্ত আছে। 


দরিদ্রদের বাসস্থান 


বর্তমানে বাড়ী নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা কলিকাতা 
ইমপ্রুওমেন্ট ট্রাষ্টের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনা 
ক।ধ্যকরী হইলে সহরের দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বস্তীর 
অধিবাসীদের বাসস্থান-সমস্তা বহুল পরিমাণে বিদূরিত 
হইবে। 

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জ রেল 


বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে বাসভবন নির্মাণ করা হইবে। 
পরিকল্পনাটী কার্যকরী করিতে প্রায় ২ কোটী টাকা খরচ 
হইবে। সমগ্র ভৃষিধণ্ড (প্রায় ১,*** বিঘা) ৬ শত 
প্রটে বিভক্ত কর! হইবে। প্রত্যেকটি প্লট কম মূলো একটি 
করিয়া মধাবিত্ত পরিবারকে দেওয়া হইবে। বাকি জমি 
ছোট ছোট প্রটে বিভক্ত করিয়া অস্ততঃপক্ষে ৫,০* বন্তী- 
বাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা কর! হইবে। 

মধ্যবিত্ত লোকের! এবং বস্তীর অধিবাসীরা যাহাতে 
ইহার স্থযোগ গ্রহণে সমর্থ হয, তক্জন্ত ট্রাষ্ট কিন্তিতে টাকা 
পরিশোধের ব্যবস্থা রাখিবেন। 

ট্রাষ্ট এই সম্পার্ক কলিকাতার মেয়র এবং কর্পোরেশনের 
বিডির দলের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। যথাসম্ভব 
শীত্রই কর্পেরেশনের সহযোগিতায় এই কাঞ্জ আরম্ভ করার 
ইচ্ছা ট্রাষ্ট রাখেন। 


হাওড়া জেলায় রাস্তার উন্নতি 


হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া হইতে দেবপুর হইয়া আম্ভা 
প্যস্ত সোজা একটি গাড়ী চলাচলের রাস্তা! প্রস্তুত করিবার 
জব গতর্ণমেন্ট ১৯৩৯ সনের জুলাই মাসে ২০১০২ টাকা মনত 
করিয়াছিলেন। এই রাস্তা দ্বারা উলুবেড়িছা ও আম্ত। 
যাতায়াতের সুবিধা হইবে। উলুবেড়িয়৷ ও আম্তার 
মধো সাক্ষাৎ সংযোগের জন্তু একটি সেতু নিশ্ধাণের প্রয়োজন 
ছিল। উপরিউক্ত ২,***২ টাকা এ সেতুর নির্ধাণ- 
কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে। হাওড়ার জেলাবোর্ডও রাস্তায় 
মাটি ফেলিবার অন্ত কিছু টাক! দেওয়ার ব্যবস্থা! করিয়াছে। 
এই রাস্তাটি প্রস্তুত হইয়া গেলে এ অঞ্চলের লোকের, 
বিশেষ করিয়া আম্ভাবাসীদের, যথেষ্ট উপকার সাধিত 
“হইবে। কারণ উলুষেড়িয়া মহকুমার সদরে যাতায়াতের 
অন্ঠ আর্‌ হাওড়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে না। এই মোজা 
রাস্তায় লোক যাতায্নাত করিতে পারিবে, এবং আম্তাবাসী 
চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন ফসলাদি এই মোজা রাস্তায় 
কম ব্যয়ে উলৃবেড়িয়ায় নিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে। 





অপর একটি গাড়ী-চলা5লের এক মাইল দীর্ঘ রাস্তা 
গাজিপুর শ্বশান-ঘাট হইতে নওয়াপাড়া বাজার পধ্যস্থ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্বার! প্রস্তুত কর! হইয়াছে । 


ক্যালকাট। ্যাশন্য।ল ব্যাঙ্কের শাখ। 


উপরি উক্ত ব্যাঙ্কের কিশোরগঞ্ শাখ| খোল! হইয়াছে 
এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এস-ডি-ও মিঃ এস, এন বাকর 
সভাপতি ছিলেন এবং গণ/মান্ত বহু ভদ্রলোক উপস্থিত 
ছিলেন। সভাপতি মহাশফধ একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান 
করেন এবং ব্যাঙ্কের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। শ্রীযুক হেনেন্র 
মোহন চৌধুৰী বি-এল এই ব্যাঙ্কের স্থানীয় প্রধান 

কম্চারী নিযুক্ত হইয়াছেন। 
(ঢাক! প্রকাশ ) 


বাংলায় সংক্রানক ব্যাধির প্রকোপ 


গত ৬ই এপ্রিল তারিখে যে সপাহ শেষ হইয়াছে, 
তাহাতে বাংলার বিভিন্ন ছ্েলাম লংক্ানক ব্যাধির 
প্রকোপ নিম়ক্কপ ছিল: 
কলেরার আক্রমণ 

হাওড়া 

২৪-পরগণ! 

কলিকাতা 


কলেরায় মৃত্যু 
২৪-পরগণ!। 
ফরিদপুর 
বাখরগঞ 
ভ্রিপুর। 





বাংলার সম্পদ্‌ ৭৫ 





বদস্তের আক্রনণ__ 
বৰ্দ্ধমান 
হাওড়া 
২৪-পরগণ। 
কলিকাতা 
ইনক্ুঘ়েপার আরুমণ-_ 
দাক্জিলিং 
ত্রিপুর। ষ্টেট 
আসানসোল ও কলিকাতায় সামান্ত কষেকটি ৫ 
মেনিন্জাইটীন্‌ রোগের মাক্রমণ হইয়াছির 


খণ সালিশী বোর্ডের কার্ধ্য 


আর্ষিক বংসরে সমগ্র বাংল! দেশে 
৩৭*৭টী সাধারণ খণ-সালিশী বোর্ড ছিল। এই সকল 
বোর্ডে ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫ শত ৯৬টী আবেদন 
পত্র পাও গিষাছে। উহাতে মোট দাবী ৮ কোটী 
৫২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭ শত টাকা ছিল। চূড়াস্ত মীনাংসান এ 
দাবী কমাইয়। ৩ কোটী ৭ লক্ষ ৪৯ হান্ছাব ৫ শত ১৯ 
টাকায় নিটান হইয়াছে । 


১৯৩৪-৪৪ 


কতিপয় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর মৃত্যুকালীন বয়স 


নাম 
কালী প্রসন্ন সিংহ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
হ্বারকানাথ মিত্র 
কেশবচন্দ্র সেন 
রুষ্ণদাস পাল 

কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গপ 
ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর 
মাইকেল মধুসছদন দর 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
পরমহংস শ্রীত্ীরামকৃষণ 
প্যারীচরণ সরকার 
দাশরাণি রায় 


৭৬ আৰ্থিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ষ--৩ সংখ্যা 





নাম 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৬ 
শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৫৭ 
বিজয় গোস্বামী ৫৮ 
রাজ রামমোহন রায় ৫৯ 
আনন্দমোহন বন্ধ ৫৯ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১ 
উনমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২ 
(কাপুর নিবাসী ) 


মালদহে শিক্ষা-ব্য বস্থা 


মালদহ জেলায় ১৯৩৮-৩৯ সনে শিক্ষার উন্নতিকল্লে 
যেসমুদ্ কাৰ্য্য হইয়াছে নিযে তাহার বিশেষ বিবরণ 
প্রদত হইল :- 

এই জেলার মায়তর ১,৭১৪ বর্গ মাইল। লোক- 
সংখ্যা ১,*৫৩,৭৬৬, তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫২৭,৩৯৫ এবং 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫২৬১৪৬১। সমস্ত অপিবাসীর মধ্যে 
মুসলমানদের সংখ্যা ৫৭১,৯৪৩ অথবা শতকরা! ৫৪'৩ জন। 
উপদ্বাতি বংশীয়ের সংখ্যা ৩৬,১৫৮। 

আলোচ্য বধে সর্বশ্রেণীর লোকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
ংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়া ৯৫*টির স্থলে ৯৭৩টি হইয়াছে; কিন্ত 
ছাত্র-সংখ্যা কৰিয়! ৪২,৮৩৯ জনের স্থলে ৪২,৩৯৪ জন 
হইয়াছে । 

বস্তার ধ্বংসলীলার জন্তু দেশের আধিক অবস্থা মত্যন্ত 
খারাপ হইয়াছে বলিয়াই ছাত্রসংখ্য। স্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। 
মোট লোকসংখ্যার শতকর! ৬'২ জন ছেলে স্থলে শিক্ষা- 
লাভ করে। 

প্রাথমিক বিগ্কালয় 

যদিও প্রাথমিক বিভালযসমূহকে কেন্দ্রীভূত ও একান্ত 
করিবার নীতি সর্বদাই অন্থসরণ করিবার প্রস্থ পাওয়া 
গিাছে, তথাপি প্রাথমিক বিস্তালয়ে ভঠির সংখা! শতকর। 
৪১-৮ হইতে হ্রাস পাইয়া! ৩৭৭ হইয়াছে আদিক 
ছুরবস্থাই ইহার কারণ। সাহাযাপ্রাপ্ত প্রাইমারী স্কুলের 
লংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪৬টির স্থলে ৫৮৬টি হইয়াছে। 


সংখ্যা ৩৯৯২। স্থলের সংখা! বৃদ্ধি হওয়ায় শিক্ষকের 
সংখ্যাও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে শিক্ষক ছিল ১,*৬৬ 
জন, এখন হইয়াছে ১,১৬২ জন; ইহার মধ্যে ৪৮৬ জন 
ট্রেণিংপ্রাপ্। পুর্ব বংসর ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংগা! 
ছিল ৪৯২। মোট ব্যয় ত্রাস পাইয়া ৯৯,২১২. টাকার 
স্থলে ৯২,৫৭২ টাক! হইয়াছে। 
ধা বিশ্যালয় 

উচ্চ ইংবাজী বিপ্তালধের সংখ্যা ৯টির স্থলে ১০টি 
হইয়াছে এবং ছাত্রসংগয। ২,৪** জনের স্থলে ২,৭৫৬ জল 
হইযাছে। মধ্য স্কুলের সংখ্যায় ভ্রাসবুদ্ধি ঘটে নাই; 
৪*টি স্কুল আছে; কিন্ত ছা্রসংগ্যা ত্রাস পাইয়া ৩,৭৭১ 
ডনের স্থলে ৩,৭১৯ জন হইঘাছে। 

স্থুলসমূহ শরীর-চ্চা শিক্ষ/-বিষগ্জে অধিকতর কারধা- 
কারিত। প্রদর্শন করিয়াছে এবং জেলার বিভিন্ন স্কুলের 
খেলাধূলা সমিতির প্রতিযোগিতামূলক সংগঠন কার্ধের 
ভজন্ত শরীর-চর্চ। শিক্ষা আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পল্লীর মাধ্যমিক অনেক স্কুলেই পেলাধূলার 
চাদ! প্রব্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে কেহ কোন মাপতি কবে 
নাই। 

মালদহ জিলা স্থূল শিক্ষকগণের তবাবধানে স্কুলের 
কাধ্য-স্থচীর বহিূর্ত কার্যের অংশন্বরূপ এঁতিহ1সিক 


-স্থানমূহে পরিভ্রমণের বাবস্থা করিয়াছিল। ইহ! মন্তান্ত 


উচ্চ ইংরাজী বিদ্ালয়ও অস্থকরণ করিয়াছে । 

পূর্ব বৎসরের মত এ বংসরও দুইটি দাধ্যমিক দুলে 
কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা! দেওয়া হইয়াছিল। 

বৃত্তি শিক্ষা 

বাবসায় শিক্ষার অন্ত নালদহের উন্নতধরণের গুরুট্রেণিং 
স্থুলটিই মাত্র অস্থমোদন পাইয়াছে। ইহাতে মোট ৩৮ জন 
ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কয়েক বংলর যাবং 
গুরু-শিক্ষার্থীর ভঠি ব্যাপার বড় শক্ত হইয়াছে, তাহার 
কলে যোগ্যত৷ হ্রাস পাইতেছে। এই বিস্ভালয়ের ও ইহার 
সংশ্লিষ্ট পাঠশালাগুলির ব্যয় ৮,*৫৯২ টাক। ইহ! সম্পূর্ণই 
প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট বহন করেন। 


আবাঁচ--১৩৪৭ ] 





১৯৩৯ সনৈর জানুমারী মাসে বেসরকারী চেষ্টা স্বার! 
দাদনচকে একটি গুরুট্রেণিং ও একটি মোয়ালেম ট্রেণিং 
স্কুল খোল! হইয়াছিল এবং ইহাতে ভঠি হওয়ার জন্ত 
কোনরূপ বাধাবিস্্ ছিল ন বলিয়। বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী 
ইহাতে যোগদান করে। স্থানাভাব হেতু, শিক্ষা! দেওয়ার 
সরঞ্জামাদির অভাব ও হাতে-কলমে শিক্ষা! দেওয়ার বাবস্থ। 
ন! থাকার এই স্কুলটির অন্থমোদনের দন্ত স্থপারিশ করা 
হয নাই। 
শিল্প-বাণিদ্য শিক্ষা! 

এই জ্রেলায় তিনটি বঘন বি্ালয় ও দুইটি রেশন 
কীট পালন বিষ্যালয্ব আছে। তিনটি বন বিদ্যালয়ের 
মধ্যে মাপদহের বহন বিগ্তালয়টি এক স্থানে মধিষ্টিত ও 
অপর দুইটি পধ্যটনশীল। 

বয়ন বি্ভালযসমূহে মোট ৪* জন শিক্ষার্থী আছে এবং 
ইহাদের জন্তু খরচ হয় মোট ৯,৯৪৩ টাকা। ইহার 
মধ্যে ৭,৭০৮ টাকা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং 
২,২৩৬২ টাক! জিল! বোর্ড হইতে পাওয়া যান । 

গভর্ণমেন্ট রেশম চাষের ও স্থত! গুটাইবার উন্নততর 
পদ্ধতি প্রচলন দ্বারা এই জেলায় রেশম-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। খিয়্াসবাড়ীতে একটি 
স্ুটিপোক! পালন শিক্ষান্নতন ও সদরে একটা সৃতাঞ্চটান 
শিক্ষায়তন ছিল এবং উহা গভর্ণমেন্টের" শিল্পবিভাগের 
পরিচালনাধীন ছিল। এই উভয় স্থলে ১২ জন শিক্ষার্থী 
ছিল। পূর্ব বংসর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১ জন। 
শিল্প বিভাগ কর্তৃক ছয়টি প্রাথমিক বিষ্যালয়েও বৃত্তি 
প্রদান করা হইত এবং গুটিপোকা পালন বিভাগের 
কর্ধচারিগণ এসব বিভালয় পরিদর্শন করিতেন । এই 
ব্যাপারে গভ্ণমেন্টের বাৎসরিক ব্যয় মোট ৩৬: টাক|। 

বালিকাদের শিক্ষা 

বিগ্যালয়সমূহে বালিকা শিক্ষার্থীর সংখ্য। কমিয়। 
৯,৯৫২ হইতে ৯,৫৪৮ দীড়াইয়াছে। বালিক! বিষ্ালয়ের 
সংখ্যা স্বাস পাইয়৷ ১৭০টির স্থলে ১১৪টি হইয়াছে এবং 
তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৬৯৬ জনের স্থলে ৫,৩৭. 
জন হইয়াছে। উচ্চতর শিক্ষার স্তরে বালিকার সংখ্যা 


বাংলার সম্পদ 


- 


৭৭ 


২৯ জনের স্থলে ২৮ জন হইগ্রাছে অর্থাং নাত্র ১ জন 
কমির্নাছে + কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে সংগ্য। বৃদ্ধিপ্রাপ্থ হইয়া 
৫৭ জনের স্থলে ৬৯ জন হইয়াছে । 

১৯৩৯ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে নেচেদের উচ্চ 
ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ছিল একটি, প্রাথমিক বিস্তালয় 
১৬২টি, ছুনিরার মাদ্রাসা একটি । বালিক। স্থলে শিক্ষার 
ছেলের সংখা! হাস পাইয়া ২৭৮ জনের স্থলে ২৪৮ ভ্বন 
হইয়াছে। 

১৯৩৮-৩৯ সনে বালিক! বিগ্যালঘসমূহের দরুণ প্রত্যক্ষ 
নোট ব্যয় হইয়াছে ২৪,৭৩৩২ টাকা; ১৯৩৭-৩৮ মনে 
বার হইয়াছিল ২২,৪৪৮ টাকা। ম্বনসাধারণের পক্ষ 
হইতে সাহায্য পাওরা পিয়াছিল ১৪,১৫৩ টাকা) ইহাৰ 
পূর্ব বংসর সাহাযোর পরিনাণ ছিল ১৩,৯৩৭ টাক! । 

মোট ১৯২টি প্রাথমিক বালিকা বিস্তালয়ের মধো ৬টি 
পঞ্চায়েতি ইউনিয়ন স্কুল; হঁহা জেলা-বোর্ড কর্তৃক 
পরিচালিত এবং ইহার ছাত্রসংখ্য। ২৭০ জন; পূর্ব 
বৎসরের ছাত্রসংখ্য। ছিল ২৬৮ জন। 

প্রাথমিক বৃত্তি 

আলোচ্য বর্ষে শেষ পরীক্ষায় একটি এবং উদ্ভ্যোগাস্নক 
বৃত্তি একটি এই স্বেলায় প্রদত্ত হইয়াছিল। 

মুসলিম শিক্ষা 

সর্ব শ্রেণীর স্কুলে'মুসলমান শিক্ষাথীর সংখ্য বৃদ্ধি পাইয়া 
২৫,২৯৯ জনের স্থলে ২৫,৩১৭ জন হইরাছে। 

বিগ্তালয়সমূচে সমন্ত শিক্ষার্থীর তুলনা মুসলমানদের 
অঙ্কপাড শতকরা ৫৯২ ইহার পূর্ব বংসবের অন্থপানত 
ছিল শতকরা ৫৮৮ 

মোট ১১টি মাত্রাস! ছিল, তন্মধ্যে ১০টি সাহায্যপ্রাপ্থ 
ও একটি সাহায্য পায় নাই । সাহাঘ্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার মধধ্য 
একটি হাই মাদ্রাস।, ৮টি ছেলেদের ভুনিয়ার মান্াসা ও 
১টি বালিকাদের জুনিয়ার মাদ্রানা। এই সমস্ত 
বিষ্তায়তনে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়! ১,১৪৪ 
স্থলে ১,১৯৪ হইয়াছে । মোট প্রত্যক্ষ বাদ ২৬৬৪১২ 
টাকা। ইহার মধ্যে প্রাদেশিক রাজন্ব হইতে দেও! 
হইয়াছে ৯৯৪৭২ টাকা। ইহার পূর্ব বংসরে বায 


hd আর্থিক উন্নতি 





হইয়াছিল ২১,৯৬১৭ টাকা, তন্মধো প্রাদেশিক রাজস্ব 
হইতে দেওয়া হইয়াছিল ৫,৩১৫ টাক1। 

জুনিয়ার মাপ্রাসার শেষ পরীক্ষার জন্য ৬৯ জন 
প্রার্থীকে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৫* জন উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। ইহার পূর্ব বংলর ৭৩ জন প্রেরিত হইয়াছিল 
এবং ৫৫ জন কৃতকা্য হইয়াছিল। 

সাম্প্রদার্িক মক্তবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইঘ1 ৩০৮ টির স্থলে 
৩১৬টি হইয়াছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্য। হ্রাস পাইয়। ১২,+৮৩ 
জনের স্থলে ১১,০৭৩ জন হইয়াছে। মুগলিম শিক্ষকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়। ৯৮৮ জনের স্থলে ৯৯* জন হইয়াছে । 

বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষা 

অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিভিন্ন শ্রেণীর 
স্থুলসমূছে বৃদ্ধি পাইয়া! ৬,০১৪ জনের স্থলে ৬,২৭৫ 
জন হইয়াছে। মালদহের সাওতাল-শিক্ষা-বোর্ডের 
পরিচালনাধীন সাওতালদিগের শিক্ষার অন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে! আরও দশটি সাওাতাল স্কুল 
ইহার অন্ততুক্ত করিবার পর্তে সাওতাল স্কুলসমূছের 
ন্ত আরও অতিরিক্ত পৌনঃপুনিক সাহায্য ৭২৯২ টাক! 
গভর্মেন্ট কর্তৃক প্রদত হইয়াছে। 

মালদহ ধকুট্রেণিং স্থলে ইচ্ছাধীন পাঠ্য বিষয়ের 
মধো সাওতালী ভাষ! শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে 
এবং গাজল সার্কেলের মধ্যে বহুমংখ্যক প্রাপমিক বিগ্তালয় 
থাকা একজন সাওতাল ইন্সপেক্টর নিযুক হইয়াছেন। 

বয়স্ক বাক্তিদিগের শিক্ষা 

বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্ত নৈশ বিস্তালয়ের সংখ্য! 
ছিল ২৩টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৮২; ইহার পূর্বব 
বৎসর নৈশ বিভ্ভালয় ছিল ২১টি ও শিক্ষার্থীর সংখা! ছিল 
৫১২। বয়স্কদের দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র খোল! হইয়াছে; 
কিন্ত তাহ! এখনও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের অন্তৃক্ি কর! 
হয় নাই । 

শরীর-চর্চা শিক্ষা 

জিলার ইন্টার-স্থল খেলাধূল। সমিতি ১৯৩৭ সনে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহ! দ্বারা প্রবর্তিত প্রতিযোগিতামূলক 
খেলাধূল। খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বয়স্কাউট 


[ ১৫শ বব সংখ্যা 





আন্দোলনেও এই জেলা তাহার পূর্ব খ্যাতি অঙ্ক 
যাবিহাছে। ব্রতচারী আন্দোলনও অনেকট। অগ্রসর 
হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে লোকগ্রীতি 
লাভ করিতেছে। 
ধৰ্ম্ম বিষয়ে শিক্ষ1 
কোন কোন উচ্চ ইংরেজী বিভ্ভালয়ে শিক্ষা-সথচীর 
বহিভূর্ত কার্যের মধ্যে ধৰ্ম্ম বিষয়ে আলোচন। কর! 
হইয়াছিল। এই বিষয়ে মালদহ জিলা স্কুলেই অগ্রণী । 
জনসাধারণের পাঠাগার ও সমিতি 
যদিও আলোচ্য বর্ধে কোন নৃতণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই তথাপি প্রতিষ্ঠিত 
পাঠাগারপমূহ জনসাধারণের সাহিত্/-চর্চার উন্নতি লাগনে 
বিশেষ সহায়ত! করিয়াছে । 
বক্তৃতার ব্যবস্থ। 
মালদহের মুসলিম ইনিষটিটিউট বিশিষ্ট আগস্ধকগণ 
দ্বার! বক্তৃতা প্রদানের বাবন্থ। করিয়াছিল। 


ংলায় লবণের কাট্তি 


১৯৩৮ সনের ১লা মে তারিখ হইতে এডেনের লবণ 
ব্ক্তীত অগ্তান্ত বিদেশীয় লবণের উপর হইতে (প্রতি নণ 
/১* দেড় নান। হিসাবে ) আমদনি শুস্ক উঠাইয়! দেওয়ার 
কলে লবণের মূল্য বাম পাইয়াছে এবং ভারতীয় লবণ ও 
বিদেশী লবণের প্রতিযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
লিভারপুল হামবার্গের লবণ ভারতীয় লবণ হইতে গুণে 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । এই শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে বাংলার 
বাজারে ভারতীয় লবণের আমদানির বিশেষ স্রাগবৃদ্ধি 
হয় নাই । বিদেশী ধেসব লবণ আমদানি কর! হয় তাহার 
মধ্যে কেবল এডেনের লবণের আমদানি হাস পায়। 

১৯৩৮-৩৯ সনে মোট আমদানি লবণের পরিমাণ প্রায় 
১৪,১**১০** মণ। ইহার পূর্ব বৎসরের আমদানি 
১৫,৭০০,*০০* মণের সহিত ওালোচ্য বর্ষের আমদানির 
তুলন। করিলে দেখ! যায় যে, শতকর! ১ ভাগ পরিমাণ 
আমদানি হ্বাস পাইয়াছে। 


এডেন হইতে আমদানির পরিমাণ হাম হইয়! 


আধাঢ--১৩৪* ] 
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সিসি 


৮,৩৭৮,৯** মদ হইতে ৪১৪২৫,০** সণ দাডাইয়াছে । এই 
শতকরা ৪৭ ভাগ হাস পূরণ করা হইয়াছে বিদেশী বন্দরের 
(যথ। পোর্ট সৈয়দ, জীবুতি, রণহাফুন এবং লিভারপুলের) 
লবণ হবার! । 

বাংলাদেশের আমদানি ১৪৩৭-৩৮ সনে ৬,২৯৯,৯৯০ 
মণ বা শতকরা ৪* ভাগের স্থলে প্রায় ৫,৫*০,**০ মণ ব। 
শতকরা ৩৯ ভাগ ভারতীয় বন্দর হইতে আনা হইয়াছে । 

কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে যে লবণ কাটতি হইয়াছে 
তাহার পরিমাণ হইল প্রায় ১৪,৫*৯,*** মণ; ইহার পূর্ব 
বংসরের আমদানির পরিমাণ ছিল ১৪,২১৯১৯*০ 'মণ। 
জাহাজ হইতে মাল ছাড়াইয়। তাহাদের বে-সরকারী গুদামে 
মাল মজুদ করিবার অভিপ্রায় খরিদদারগণের মধ্যে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এই আশঙ্ক! হইতেছে যে, 
বিদেশী লবণের আমদানি বঞ্'হইয়া যাইতে পারে; 
পক্ষান্তরে ইহাও অনুমান হয় যে, অত্যধিক লাভ করার 
স্থযোগও উপস্থিত হইতে পারে। 

শিল্প কার্যের জন্থ ব্যবহৃত ১,৪*,*** মণ লবণের শুক 
ফেরং দেওয়া হইয়াছে; পূর্ব বংসর খ্রন্ধপ লবণের 
পরিমাণ ছিল ৯৫,০** মণ 


ঝুম! নারিকেলের অভাব 


কয়েক বংসর হইতে গরমের সময়ে প্রচুর পরিমাণে 
ডাব নারিকেল বরিশাল টাউনে বিক্রয় হইতেছে। 


তাহার ফলে ঝুন! নারিকেলের অভাব দিন দিন বাড়িয়া 
চলিযাছে। নারিকেলের অন্ততম জন্মভূমি বরিশালের 
মত জেলায় অদূর ভঁবিষ্যৃতে ঝুনা নারিকেল দুষ্প্রাপ্য হইয়। 
উঠিবে। 

নারিকেল তৈল, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, পাপোস 
ইত্যাদি প্রস্তত করিবার কুটীর শিল্প নষ্ট হইয়া যাইব 
বলিয়া আশঙ্কা হয়। (কামঈপুরনিবাসী ) 


বাঙ্গালায় ডাকাতির সংখ্যা 


১৯৩৫ হইতে ১৯৩৯ সনে পর্যন্ত প্রত্যেক বংসরে সমগ্র 
বাংলাদেশে কতটা ডাকাতি হইয়াছে ও তাহার কতগুলির 
তদস্ত হইয়াছে এবং কতগুলির আসামীর শান্তি হইস্থাছে 
সেই সংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 


সন ডাকাতির তদস্ব আসামীর শাস্তি 
সংখ্যা হইয়াছে হইয়াছে 
১৯৩৫ ১২৪২ ১২৪২ ২১৬ 
১৯৩৬ ১১৩১ ১১৩১ ২৯ 
১৯৩৭ ৬২৩ ৬২৩ 
১৯৩৮ ৫৭৫ ৭3 
১৯:৪৯ ৭৬৭ ৭৬৭ ১২৬ 


১৯৩৭ ও ৩৮ এই ছুই বৎসর ডাকাতির সংখ্যা খুব হ্রাস 
পাইয়াছিল; কিন্তু ১৯৩৯ সনে সংখ্যা পুনরায় বুদ্ধি 
পাইয্াছে। 


or 
০১০5 


বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা 


ভারতীয় অভিজ্ঞগণ আদেরিকার বাঞ্ধার সম্বন্ধে ক্রমশ: 
বিশেষ বত্বরশীল হইয়া উঠিভেছেন। বাদাম, শুদ্ধ ফল, 
মল্লা, খেলার সরব্বাম, বোন! কাপড়, উবধপত্র, গরু, যহিষ, 
ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির চাষড়া, উল, পশম, বীজ, তেল, 
খনিজ দ্রব্য এবং অন্তান্ত বিভিন্ন পণ্য তথায় রপ্তানি করিবার 
সুযোগ-সুবিধা আছে কি না, এই শন্দে বহু ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান হইতে ভারত সরকারের নিউইয়স্থ ট্রেড, 
কমিশনার বিভিন্ন অহুসন্ধানস্থচক পত্জাবলী পাইয়াছেন। 

পক্ষান্তরে কতকগুলি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান ট্রেড, 
কমিশনারের নিকট নিয্ললিখিত পণ্যগুলির সম্পর্কে সংবাদ 
লইবার জন্তু অগ্রসর হইয়াছেন-_-ভারতীদ চারু ও কারু- 
শিল্প, পাট, মোটা ক্যান্থিস কাপড়, সুত্লি, ছোবড়া, গরু, 
মহিষ) ছাগল, ঠেড়া প্রভৃকির চামড়া, লা বোনা 
কাপড়, খাস্ঠত্রব্য এবং খেলার সরঞ্জাম । 


জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


ডোমেই এজেন্সী জাপানী মহল হইতে খবর 
দিয়াছেন যে, জাপানের ও ভারতবর্ষের মধ্যে নৃতন 
বাণিজা চুক্তি হওয়ার পূর্বে সাময়িকভাবে ঘে ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে তাহার ফলে ৪* কোটি গজ পর্যন্ত জাপানী সু 
প্রতি বংসর ভারতবর্ষে রপ্তানি করা চপিবে। 

ডোমেই এজেন্সী আরও খবর দিয়াছেন ধে, ভারতীয় 
কর্তৃপক্ষের আপোষ-পরাহ্ণ মনোভাব দেখা যাইতেছে 
বলিঘ! জাপান শ্বীকার করিতেছে এবং নৃতন আলাপ- 
আলোচনায় সময় জাপান পূর্বের দাবিগুলি উপস্থিত 
করিবে বলিয়া আশ! করা যাইতেছে । 





0 


ভারতের সামরিক ব্যয় 


ভারতের সামরিক অফিদারদের শিক্ষা বাবদ বায় 
বরাদ্দ গত বংসরের তুলনায় এবার দ্বিগুণ বন্ধিত কর! 
হইয়াছে । গত বংসর ৩,*৩,*** টাক! ধার্য্য হইয়াছিল। 
অফিসারদের শিক্ষার জন্ত আরও একটি নৃতন দ্থুর 


স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় অফিসারদের অদল-বদল 
কর! হইয়াছে। 
মিশ্রিত তুলা ও পাটের ছোবড়া 


ছুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পরীক্ষা ও বিচারের 
ফলে ভারতের দুইটি প্রধান শিল্প একত্রীভূত হইয়া 
“মিশ্রিত ভূল! ও পাটের ছোব ড়!” প্রস্তুত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে যদ্দি প্রাথমিক সাফলামণ্ডিত পরীক্ষা 
মোটামুটিভাবে পাক! বলিস! সাব্যস্ত হয়, তবে ভারতের 
দুইটি প্রধান রুষিজাত' গণোর সন্মুখে একটি নৃতন পথ 
খুলিছা যাইবে । 

এই মিশ্রিত তুলা ও পাটের ছোবড়ার প্রাথমিক 
পরীক্ষা বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল, এবং প্রকৃত 
কাধ্যোপযোগী ব্যাপক পরীক্ষাও ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। 
মহামান্ত সম্রাটের গভর্ণমেপ্ট এসম্পকে নিদ্দিউ ইঙ্গিত 
করিয়াছেন যে, ঘদি এই ব্যাপক পরীক্ষাগুলিও প্রাথমিক 
পরীক্ষার মত সাফল্যনণ্ডিত হয়, তবে অতি শীস্রই ৯৯ লক্ষ 
টাকার মালের অর্ডার দিবার সম্ভাবন1 রহিয়াছে। এট 
শ্রব্যটি সাধারণ প্রয়োজনীয় কাজেরও বিশেষ উপযোগী 
হইবে বলিয়া! অনুমিত হয়। ইহার ফলে তৃল! ও পাটের 
ধ্যাপক উন্নতি হইবার সন্ভাবনা। 


আধষাট--১৩৪৭ ] 





আধিক ভারত ৮১ 





পোষ্ট অফিন জীবনবীমা 


পোষ্ট অফিন জীবনবীমা তহবিলের স্থদের বর্তমান 
হার শতকরা ৩২% বিগত ৫৭ বংসর যাবৎ চলিমা 
আপিঘাছে। ৫৭ বৎসর পূর্বে ধন এই হার নির্ণয় কর! 
হয় তখন বাজারে চল্তি সুদের হার অপেক্ষ! ইহা! শতকরা! 
১৫ ভাগ কম ধাধ্য হয়। সেই সময়ের পর আজ 
প্ধান্ত বাজার চল্তি সুদের হারের বহু পরিবর্তন 
ছইয়াছে। এমন কি বিগত কয়েক বৎসর যাবং 
গিন্টএজড. কোম্পানীর কাগজের স্থদ শতকরা ৩৫ 
ভাগেরও নীচে চলিয়াছে; কিন্তু পোষ্ট অফিল জীবনবীমা 
তহবিলের সুদ সর্বদা একই ছিল। সম্প্রতি গেজেট অব 
ইণ্ডিয়ায় এই মর্থে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, 
বর্তমান ১৯৪* সনের ১ল! এপ্রিন হইতে এই সৃদের হার 
হাস হইয়। শতকরা, ৩ ভাগে পরিণত হইবে । তবে এই 
নিদ্ধান্তের ফলে চলতি বীমাপুর্রের মালিকগণের কোনরূপ 
ক্ষতি হইবে না। কারণ বিধান করা হইয়াছে যে, বর্তমান 
তহবিলে জমা টাকা ও প্রিমিয়াম যাহা ১৯৪৮ সনের’ ১লা 
এপ্রিলের হিনাবে থাকিবে, তাহার উপর ৩1% হুদই চলিতে 
থাকিবে। যেলকল বীমাপত্র ১৯৪* লনের ১জ! এপ্রিল 
ব! তৎপর প্রদত্ত হইবে তাহাদের সঁকিত শুহবিের 
উপরই নৃতন হার বলব হইবে ৯ 
টি (জীবন বীম। ) 


আসামে শিক্ষার প্রসার 


১৯৩৮-৩৯ সনে আসাম শিক্ষা-বিম্তারে কিরূপ উন্নতি 
লাভ করিয়াছে, আসাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
মস্তবো তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। সরকারী 
মন্তবে) বল! হইয়াছে যে কিছুদিন যাব শিক্ষ। বিভাগের 
প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি যেক্ূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে 
অন্ত কোনও বিভাগে সেয়প দেখ! যায় না। প্রাথমিক 
শিক্ষা হইতে উচ্চতম কলেজের শিক্ষা পথ্যন্ত শিক্ষার সকল 
স্তৱেরই পুণ্থাস্থপুত্খভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। এ 


পরীক্ষার ফলে বিভিন্ন প্রকারের যেসকল পরিকল্পনা ও প্রবন্তিত হওয়ায় 


২ 


প্রস্তাব উত্থাপিত হইগাছে, গবর্ণমেণ্ট তাহ! বিবেচন। 
করিতেছেন। , 

শিক্ষা-সংক্তান্ত যাবতীয় ব্যাপার গবর্ণমেপ্ট নানা দিক্‌ 
দিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন । প্রাথমিক, মাধামিক ও বুতি 
শিক্ষা আরও ডালতাবে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্তে গবর্ণমেণ্ট 
একটি আইনের প্রঙ্গোজনীম্বতা সম্বদ্ধে বিবেচন। 
করিঘাছেন। কিন্ধু পাঠ্য লিষ্ধারণ কমিটির স্থপারিশসমূত 
হস্তগত না হওয়া পরাস্ত গবর্ণমেন্ট কোনও স্থির লিচ্ধাস্তে 
উপনীত হওয়া “স্থগিত রাখিয়াছেন। এই কমিটির কাধ্য 
অদ্ধেক শেষ হইতে ন! হইতেই মন্ত্রিমগ্ডল পঙ্গত্যাগ করেন। 
গত সেপ্টেম্বর মাসে নৃতন মন্ত্রিসভা জনশিক্ষা ও বনিঘাদী 
শিক্ষা! পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওযঘ্বার 
পিদ্ধান্ত করেন । তাহার! প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্লে 
অর্থসরবরাহ করিয়া সরকারী কর্কৃত্বাদীনে অধিকলংখ্যক 
বিগ্তালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং প্তণামুদারে 
কলেজের শিক্ষক নির্বাচন করিয়। কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতির 
উন্নতি করা সম্ভব কিনা, তাহ! বিবেচনা করেন। 
বনিয্বাদী শিক্ষার বিষয় আলোচনাধীন থাকাকালে এবং কি 
ধরণের বিশ্ববিগ্ঠালয় অধিকতর উপযোগী হইবে তাহ! স্থির 
ন! হও পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষ! বোর্ড সংক্রান্ত 
পুরাতন সমস্ত! চাপ। পড়িয়া যায়। পরিশেষে, ভারত 
শাসন ন সংশোধনের ফলে আসামে বিশ্ববিষ্তালম্ব 
স্থাপনের প্রশ্ন জরুরী আকার ধারণ করে। কারণ এ 
আইন অঙুলারৈবিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রাদেশিক ব্যাপারের 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 

সরকারী মস্তব্যে আরও বল! হইয়াছে যে, প্রাথমিক 
শিক্ষাদানকল্পে বিষ্ঠাইতনের সংখ্যা বাড়িয়া ৭২২টি 
চুইয়াছে। এ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পূর্ব বংসব্রের 
তুলনায় ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। আলোচ্য বধে 
ছাত্র-দংখ্যা ৫৯৪১৫ হইয়াছে। 

মাধ্যমিক বিগ্ভালয় সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্যে যল। 
হইয়াছে যে, তাহাতে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবন্থ। হইয়াছে। শিক্ষান্ত বাহনরূপে দেশীয্ন ভাব 
বিস্ালয়ের আবহাওয়ার ঘথেষ্ট ! 


৮২ আধিক উন্নতি 


[ ১৫৭ বর্ব-৩ সংখ্য! 





উন্নতি হইয়াছে। প্রকাশ এই যে, ছাত্রগণের মধ্যে 
উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইফাছে এবং শিক্ষা-পদ্ধতি রও 
উন্নতি হইয়াছে । উচ্চ ইংরেজী, বিদ্যালয়ে শিক্ষার 
বাহন পরিবঠিত হওয়ায় বনিয়াদী শিক্ষার অস্তনিহিত 
লক্ষ্য একটি নিদ্দিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হইতেছে । কারণ, এতদ্বারা 
ইংরেজীর প্রসার খর্ব করা হইয়াছে । স্থতরাং ভবিষ্যতে 
মধ্য-বাঙ্গালা বিগ্যালয় অধিকতর জনপ্রিম্ন হইবে। 

আলোচ্য বর্ষে স্ত্রীশিক্ষাও একেবারে অচল অবস্থায় 
ছিল না। বালকদিগের বিগ্ভালয়ে ও কলেজে ছাত্রীদের 
ংখ্যা বাড়িয়া ১৭১৫৪ হইতে ১১৩৫৬৫ দাড়াইয়াছে। 
সকল শ্রেণীর কলেজেই ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইঘাছে । 

অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা 
হইতেছে | গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা 
এবং শিল্প শিক্ষাব্রতীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
দিহেছেন। 


সরকারী রেলের আয় 


গত ২*শে এপ্রিল যে দশদিন শেষ হইয়াছে, সেই 
দশ দিনে সরকারী রেলওয়েগুলিতে মোট ২ কেটি ৪ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে । গত বংসরের আলোচ্য সময়াপেক্গা 
এবার ২৭ লক্ষ ও গত ১৯৩১-৪* সনের আলোচ্য সময়ের 
গড় আয় অপেক্ষা ২৪ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে 
এবং ১৪৩৮-৩৯  সনে-আলোচ্য সময়ের আয় অপেক্ষা 
১৮ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। ১লা এপ্রিল (১৯৪) 
হইতে ২*শে এপ্রিল পধান্ত সরকারী রেলগুলিতে মোট 
৫৯৭ কোটি টাকা অর্থাৎ গত বংসরের তুলনায় ৪৪ লক্ষ 
টাকা অধিক এবং ১৯৩৮-৩৯ সনের তুলনাদ্দ ২৯ লক্ষ 
টাকা অধিক আয় হইয়া ও 


আগামী বৎসরের লোক-গণনা 


আগামী বংসর ব্রিটিশ ভারতে যে লোক-গণন। 
অন্ুষ্ঠিত হইবে উহাতে বেন্দীয্ন তহবিল হইতে অন্যান 
৫* লক্ষ টাক! ব্যর হইবে।? 


ব্রিটিশ ভারতের বিগত লোক-গণনাদ্ত ( বধ্মা বাদ 
দিয়া) আহুমানিক ৪৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে 
ব্য হইয়্াছিল। 


শিক্ষিত বেকার-সমণ্যা 


সম্প্রতি সিদ্ধুপ্রদেশের রাজন্বমচিব শিক্ষিত বেকার- 
সমস্ঠার আংশিক লমাধানের এক কাধ্যকরী পরিকল্পনা 
প্রস্থত করিয়াছেন । এই পরিকল্পনাহ্থমারে করাচী-জেলার 
একলক্ষ একর উৎকৃষ্ট অনাবাদী জমির মধ্যে এক-চতুর্থাংশ, 
অর্থাৎ ২৫,** একর জমি শিক্ষিত বেকার-যুবকদের 
সন্ত সংরক্ষিত ইইবে। এই জমি হইতে এক এক জন 
শিক্ষিত যুবককে চাষআবাদের অন্ত নামমাত্র সেলামীতে 
একশত একর করিয়া জনি দেওয়া হইবে । এই নামমাত্র 
সেলামীর টাকাও একসঙ্গে দিতে হইবে না। জমির 
আয় হইতে ৩০ বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে । এই 
সকল যুবককে প্রথমাবস্থায়* অর্থ ও গবাদি পণ্ড এবং 
কৃষিযন্ত্রপাতি প্রভৃতি হারা; সাহায্য করার জন্তু কতকগুলি 
সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হুইবে। যুবকগণ প্রথমতঃ 
কোন সরকারী কৃষিক্গেত্রে শিক্ষাগ্রীপ্ত:হইবে। অন্ততঃ 
ম্যাটিকুলেশন পধাস্ত পড়িয়াছে, এক্স যুবকপণকে এই 
সুযোগ প্রদান করা হইবে। এইসকল যুবক সরকারী 
চাকুরীর জুন্ত কোনরূপ চেষ্টা করিতে পারিবে না, কৃষি- 
কাধাঘারাই ইহাদিগকে জীবিঝানির্ববাহ করিতে হুইবে। 


ভারতের আমদানি রপ্তানি 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের রপ্তানির মূলা 
ছিল ২১,৯৪,১০,**২ টাক! (পূর্ব বংসরে এই সময় ছিল 
১৩১০৬০৯১০৭৯) এবং গত ১১ মাস মোট রপ্তানি ছিল 
১,৮৪,৫৩,৬০,*০০ (পূর্ব বংসরে ছিল ১,৪৮,৫৩১০৯১৯৯*৯) 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মোট আমদানির 
মূল্য ছিল (পুর্ব বৎসরে ছিল 
১৩,০০,**,*০০ ) এবং গত ১১ মাসে আমদানি ছিল 
১৫১১৯৯১৯০১০*৩(পূর্বা বৎসরে ছিল ১৩৭,০০,*০,০০৪ )! 


১৬১০৭৪৪১৬০৩ 







বিশ্ব-বাণিজ্যে কাঁচামালের দর 


১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাসদরের প্রারস্তে মুখ্য দ্রব্যাদির যে 
দর চিল তাহার তুলনায় ১৯৩৯ পৃষ্টাব্দের শরংকালে মৃগ্য 
জব্যের দর সর্বত্রই ভ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯১৪ সনের 
জুলাই ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পৃথিবীতে শাক-সজী, কুট 
ভিসি, তুলার বীজ, তৈল, তুলা, কাচা রেশম, সন্ধরজাতীয় 
পশম, রবার, কাষ্ঠ, অপরিষ্কার পেট্রল, তাত্র, শিল! এবং 
রৌপ্য ইত্যাদি নানাবিধ পণ্যের দর কমিয়। গিয়াছিল। 
কিন্তু, ১৯৩৯ জুলাই ও .ডিপেম্বরের মধ্যে একমাত্র 
দিকাগোতে শাক-সম্ভীর দর কমিয়াছিল এবং ১৯৩৯ 
খৃষ্টাব্দের তুলনায়" নিউইয়র্কে চিনি ও কয়লার দর ১৯১৪ 
খৃষ্টাব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল। 

বেশীর ভাগ মূখ্য দ্রব্যের দর বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৯৩৯ 
সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার পর হইতে বহু ভ্রব্যের দরই 
কমিতে স্থরু করিয়াছে_বিশেষ করিয়। আমেরিকার 
ঝাজারে। অন্তান্ত দেশে দরের বঞ্চিত গতি ক্রমশঃ মন্থর 
হইয়! বৎসরের শেষে সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়াছে। | 

গত বংসর আগষ্ট মাসের পর হইতে সমস্ত দেশেই 
খান্ডদ্রব্যের খুচর! দর অপেক্ষ। পাইকারী দর দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ১৯৩৯ খৃষ্ঠাবের শেষ তিন মালে খাচ্ছড্রব্ের 
পাইকারী দর বিশেষ চড়িয্নাছিল যুক্তরাজ্য, বেলজিয্বাম, 
নেদারল্যাগ্স্‌, ডেন্মার্ক, নরওয়ে এবং স্বইট্স্তারল্যাণ্ডে। 


বিদেশে চটের থলিয়া 


জ্রার্্মাণিতে চটের পলিয়ার অভাব এত বেশী হইয়াছে যে 
সমপ্রতি চটের থলিষ। সংগ্রহ করার কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে। 
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যুব-প্রতিষ্ঠানসমৃহের সদশ্টগণ সকলের গৃহে যাই 
অব্যবহৃত চটের থলি তাহাদিগকে দিবার অন্ত অহ্থরোধ 
করিতেছে। 

ভারতবর্ষ হইতে আর পাট পাও যাইতেছে না, 
সেইজ্ন্ত জাম্মাণির ২৫টি চটকল প্রয়োজ্রনীম্ব কাচানাল 
হইতে বঞ্চিত হইদ্াছে। “চার বংসর পরিকল্পনা” অনুযায়ী 
পাটের স্থান গ্রহণ করিতে পাবে এমন জিনিষ মাবিদ্ধার 
করার জন্তু তথাদ পরীক্ষ। চলিতেছে । 

তুরস্ক সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে 'ষে, 
সামরিক দ্রব্য উৎপাদনকারী মিলসমূহে ব্যবহারের অন্ত 
১৯৪২ খৃষ্ঠাব্দের ১ল জুন পর্য্যন্ত তুরস্কে বিনা আনদানি 
শুন্কে পাট আমদানি করা যাইতে পারে। ডেনমার্কের 
মাটি শণ উৎপাদনের উপযোগী । ১৯৩৭ বৃষ্টাব্দে স্বদেশের 
প্রয়োত্রনের জন্তু ছেনমার্কেন বহ জমিতে শণ চান কব! 


হ্ঘু। 


ইংলণ্ডের যুদ্ধ ব্যয় 


বর্তমান যুদ্ধে প্রতিদিন যাট লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ আট 
কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। পূর্ব পূর্ব 
মহাযুদ্ধের ব্যয় তালিকা! বর্তমান যুদ্ধ ব্যয়ের পার্শ্বে বিন্দুবং 
প্রতীয্যুন হইবে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বাধিত হইম্বাছিল ১২*,**,** পাউণ্ড, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে 
ইহার দুই-তৃতীয়াংশেরও কম বায় হইয়াছিল। বুয়র 
যুদ্ধে বায় হইয়াছিল পাউণ্ড। 
নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে কুড়ি বংসরব্যাপী যুদ্ধ চালন। 
করিতে ব্যয় পড়িয়াছিল ৬*৪৯১৯*১*** পাউণ্ড; এই 


২২৩,০০০,০০০ 


৮৪ আধিক উন্নতি 








বিপুল বায় নির্বাহ করিতে উইলিয়ম পিটকে বৃটনদিগের চি 


উপর আয়কর ধাধ্য করিতে হইয়াছিল) গত ১৯১৪ 
খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে জাতীয় খণের পরিমাণ দাড়া ইয়াছিল 
৬,৫০,০০,০০০  পাউও্ড। ১৯২৭ সনে সেই খণ 
৭১৫২১৭৯১০১০ পাউণ্ড দীড়ায়। চারি বংসরের 
আধুনিক যুদ্ধে দেড়শত বৎসরের পুঞ্ধীকৃত খণ দশহাজার 
গুণেরও অধিক বুদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দৈনিক 
যুদ্ধ ব্যয়ের হিসাব ছিল ১০,**,** পাউণ্ড। ১৯১৫ 
সনে তাহা দাড়ায় প্রতিদিন ৩৯,৫০১*** পাউণ্ড। ইহ! 
ছাতীঘ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং ১৯১৭ খৃষ্টান্মে এই ব্য 
৭৯১০০*০* পাউণ্ড গাড়ায়। 


বৃটেনের দ্বিতীয় সমর বাজেট 


স্যার জন সাইমন কনন্দ সভায় তাহার দ্বিতীয় 
সর বাজেট উত্থাপন করেন। তাহার বক্তৃতা 
হইতে জান! যায় যে, ১৯৩৯৪ সনে মোট 
১॥৮১,৭০,০০,**০ পাঃ ব্য হইয়াছে তন্মধ্যে রাজস্ব বাবদ 
মিলিয়াছে, ১,০৪,৯০,**,*** পাঃ এবং ধার করিতে 
ইইয়াছে ৭৬,৮০,*০,*০* পাঃ। যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে 
বায় হইয়াছে ৯০৫০১০৯১০৬০ পাঃ ১৯৪০-৪১ সনের বাজেট 
পরিকল্পনায় মোট বায় ধর! হইয়াছে ২-৬৬,৭০,০০,০০০ 
পাঃ। নৃতন নৃতন ট্যাক্স বাইয়া আগানী বর্ধে নোট 
রা্স্বের পরিমাণ স্থির কর! হইম্রাছে ১,২৩,৪০,০০,০০০ 
পাঃ, বাকী ১,৪৩,৩:,০০,*০* পাউণ্ডের সংস্থান ঝণ গ্রহণ 
দ্বারা কর! হইবে। 


যুক্তরাষ্ট্রে ষ্টেট ও ফেডার্যাল ক্রেডিট ইউনিয়ন 


১৯৩৮ সনে আমেরিকায় ষ্টেট এবং ফেডার্যাল ক্রেডিট 
ইউনিয়নের সংখ্যা কত ছিল তাহা নিমের তালিকায় দেওয়। 
হইল :_ 


ষ্টেটের নাম ও 
এসোসিয়েশনের প্রকার 

সকল ষ্টেট একত্রে 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল * 
এলাবাষ। 

ষ্টেট 

ফেন্ডার্যাল 
আরিজোন! 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল 
আরকানন্রাস 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল 
ক্যালিফোণিয়! 


ফেডার্যাল 
কনেকটিকাট্‌ 
ডেলাওয়ার 
কলাম্বিয়া! 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল 


* ইহার মধ্যে দুইটি এসোপিয়েশন বৎসরের শেষ দিকে সক্রিয় ছিল না 


ভলাণ্টারি লিকুইডেশনে দিয়াছে। 





এব) 





{ ১৫শ বর্ধ--৩ম সংখ 

এগোলিয়েশনের 
সংখ্য! 

৭,২৬৫ 

১৪,২৫০ 

৩১৯১৫ 


৭৩ 





€৪টী এসোসিয়েশন 


আবা-”১৩৪৭ ] 





ষ্টেটের নাম ও 
এসোসিয়েশনের প্রকার 
হাওয়াই (ফেচ!) 
ইভাছে৷ 
ইলিনয় 

ছে 

ফেড়ারাল 
ইণ্ডিয়ান! 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল 
আইওয়া 

ষ্টেট 

ফেডাব্যাল 
কানসাস 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল 
কেনটাকি 

ষ্টেট 

ফেডার্যাল 
লুসিয়ান! 

ষ্টেট 

ফেভার্যাল 
মেইন 


মেরিল্যাগ 
* (টেট 


ফেডার্যাল 


ষ্টেট 
ফেডার্যাল 


মিচিগান 
ষ্টেট 


ফেডার্যাল 


মিনেসোট। 
ষ্টেট 


ফেডার]াল 


দুনিয়ার ধনদৌলত 
এসোসিয়েশনের যিসৌরি 
সংখ্যা ষ্টেট 
৮২ ফেডার্যাল 
২৬ মণ্টান। 
€ ৭৮ নেত্রাস্ঙ্কা 
৪৮৯ ষ্টেট 
Ld ফেডাব্যাল 
৫ নেভাডা 
2৪৩ নিউ হ্থাম্পশাধার 
১১৩ নিউ জাসি 
পি নিউ মেক্সিকে। 
২৯১ নিউ ইয়র্ক * 
ষ্টেট 
রং ফেডার্যাল 
El নর্থ ক্যারোলিনা 
১% নর্থ ভ্যাকোট। 
৭৯ ওহি ৪ 
29 ষ্টেট 
ফেডারাাল 
er ওক্লাহোনা 
২৬ অরিগণ 
রী পেন্সিলতেনিয়। 
৩১ ষ্টেট 
Et ফেডার্যাল 
রঃ রোড্‌ আইল্যাণ্ 
ও সাউথ ক্যারোপ্রিন। 
৮২ » ভ্যাকোট। 
রং টেনেসি 
১৯৬ টেক্সাস 
১৩৯ ষ্টেট 
৫৭ ফেডাব্যাল 
৩৯৯ উট! 
২৯৩ ভারমণ্ট 
১৩ ভাঙ্ছিনি। 


৮৫ 





ষ্টেটের নাম ও এসোসিয়েশনের 
এসোপিয়েশনের প্রকার সংখ্যা 
ওয়াশিংটন ১৫৫ 
ওয়েষ্ট ভাজ্ছিনিয়া ৫ 
উইসকনসিন ৫৪২ 
ওয়াইওমিং ১৬ 


১৯৩৭ হইতে ১৯৩৮ সনে ষ্টেট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত 
যে সকল ক্রেডিট ইউনিয়ন আমেরিকায় ছিল তাহার 
ংখ্যা! প্রায় ৯% বন্ধিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উক্ত 
সময়ে সভ্যের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যথা : 

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৮ সনের নধো ষ্টেট এবং ক্রেডিট 
ইউনিয়ন কিভাবে উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহ! নিম্বের 
তালিকায় দেখান হইল। 


বংসর মোট ষ্টেট এসো- ফেডার্যাল 
সিয়েশন এলোনিয়েশন 
ক্রেডিট ইউনিয়নের সংখ্য 
১৯৩৬ 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 
১৯৩৬ 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 
খণের পরিমাণ 
(ডলার হিঃ) 
১৪৩৬ ১১২,১৩৪,৫৭৭ ৯৬১৪৭৬১৫৪১৭ 
১৯৩৭ ১৩৯,৩৫৫,২০০ ১০২,৭৭০,২০০ ৩৬,৫৮৫,০০০ 
১৪৩৮ ১৮৬,৩৪৩,৮০৪ ১৩৪,৫১৩,৮০০ ৫১,৭৮৯,০০০ 


{ ১৫শ বর্য-ওয় সংখ্যা 





ক্রেডিট ইউনিয্ননের সতভোর ধরণ অন্ুযান্থী বলিতে 
পার। যায় যে, নেত্রাস্কাতে দুই শ্রেণীর ক্রেডিট 
ইউনিয়ন আছে। একরকম হইল অন্তান্ত ষ্টেটেও যেমন 
থাকে সেই রকমের এবং দ্বিতীয় হইল রুর্যাল ব্যাক্কের 
ধরণের । সেখানে থে কেহই সভ্য হইতে পারেন। 
সমবায় সমিতির কোন বিশেষ নিয়মকানুন নাই। 


ডেনমার্কে কৃষি-শ্রমিকের মঞ্জুরি 


ডেনমার্কের এগ্রিকালচার্যাল ইকনমিক বিউরে! হইতে 
প্রকাশিত বিররণের উপর নির্ভর করিয়। নিয়ন তা'লিকাটা 


প্রন্বত কর! হইয়াছে ।-_ 


যুবাশ্রমিক, পুরুষ বাংসরিক মজুরি 

( ক্রোণার হিঃ) 

১৭ বৎসরের নিম্নে ৫৫১ 

১৭ হইতে ২১ বংসরের মধ্যে ৭৯৩ 

বযস্থ চাষী মদুদ ১,০২৭ 

বালিক মজুর ১৮ বৎসরের নিয়ে ৪৪৭ 

৮ i উর্দ্ধে ৫৭১ 
মনিবর! মজুরি ছাড়াও থাকিবার স্থান এবং খাইবার 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাহার! গবাদি চারণ কাধ্যে 


নিযুক্ত হয় তাহাদের বাৎসরিক আয় ১,১৪১ ক্রোণার 
কিথ্বা যদি খোরাক গ্রহণ না করে তবে ২,১৭৪ ক্রোণার। 
ফান্দের দৈনিক বচ্ুরি নিহ্ররূপ ক্রোণার হিসাবে £-- 


সাময়িক দিনমজুর বপন ফসলের শীত 
কালে কালে কালে 

(১৯৩৮) (১৯৩৮) (১৯৩৮-৩৯) 
খোরাকী সহ ৫৩৫ ৬০০ ৪:8৯ 
আপখোরাকী ৬২৯ ৭২১ ৪৭৩৬ 
স্থায়ী দিনমনুর খোরাকী সহ ৪.৫৮ ৫১৪ ৩৮২ 
আপপোরাকী ৫৫৮ ৬৪৪ ৪১২ 





সমাজ-শান্্ী রামেন্দরস্ুন্দর 


শ্বগাঁহ আচাধা রামেহ্রস্বন্দর ত্রিবেদীর একবিংশ 
বাষিক শ্বতি-পূজ্জ৷। উপলক্ষে ৬ জুন ( ১৪৪ ) তারিথে 
অহুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে 
শুযুক কিরণচন্দ্র দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

অধ্যাপক রঙ্গিন হালদার ( পান! ) আচার্ধা রামের 
স্বন্দরের জীবনী আলোচন! প্রসঙ্গে বলেন যে, রামেন্্হুম্দর 
ত্ৰিবেদী মহাশয়কে বুঝিতে হইলে আধুনিক ভারতীয় 
সংস্কৃতির বনিয়াদ কি তাহা জানিতে হয়। প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির 
সংমিশ্রণে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়াপন হয়; 
ভাহারই বিকাশ. দেখিতে. পাওয়া যায় বি্াসাগ , 
মাইকেল, রামেজ্রস্বন্মর প্রভৃতির মধ্যে । প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সঙ্গে ইয়োরোপীয় আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক জানের মিশ্রণে রামেন্দরহন্দর যে, অপূর্ব 
বাঙ্গাল৷ নাহিতা দান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা 
বিরল। তাহার জীবনী আলোচনা করিয়। অনেক সময় 
মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতের একজন ঝবি পথ তুলিয়। 
বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে আমাদের বেদ, বেদাহ, দশন প্রভৃতিকে নৃতনরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! গিয়াছেন। ইয়োরোপীয় যাহ! কিছু 
উত্তম তাহা তিনি ভারতীয় এঁতিহ্থের উপর পাড় 
করাইয়া গ্রহণ করিম্াছিলেন। সুতরাং তাহার 
মধ্যে এনন একটা দেশাত্মবোধ দেখা যায় যাহার 
প্রেরণায় তিনি ইয়োরোপীযঘ় জ্ঞানভাণ্ডারকে ভারতের 
এতিঘ্বের ছাঁচে ঢালিয়া একেবারে ভারতীয় নিজন্ব 
জিনিষরূপে ভারতবাসীকে দান করিঘ্াছেন। এক 








ALT 


দিক্‌ দিয়! বক্ধিমচন্জের সহিত রাদেদ্রহ্ন্দরের 


স্বন্দরর 
মিল দেখ! যায়। বঙ্কিমের স্তায় রামেন্দ্রশ্ন্দরেরও 
সাহিত্যের উৎস ছিল গভীর দেশাত্মবোদে। তিনি অপূর্ক্ম 
ইংরাজী জানিতেন; অথচ মৌলিক গবেবপাদি তাহার 
মাতৃভাষা_-বাঙগলা ভাষাতেই দিয়! পিদাচেন । বিদেশে 
নাম প্রচারের মোহ তাহার ছিল না; তিনি 
নিজ মাতৃভাষাকে তাহার জ্ঞানঘ্বার। সমৃদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। 

অধ্যাপক হালদার অতঃপর বলেন যে, রামেন্দ্রন্থন্দরের 
সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে একট! বিষয় সর্বপ্রথম 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাহা হইতেছে তাহার লেখার ধাচ। 
বিগ্ভামাগরের সদয় যে বাঙ্গাল! গস্ত আরম্ভ হয় তাহার চরম 
পরিণতি পাওয়া যায় রামেন্্রহন্দর ও রবীঙ্ছুনাথের 
সাহিত্যে । রামেঙ্জস্থন্দরের ভাষার প্রসাদগ্ডণ বা স্বচ্ছতা 
বিশেষ প্রশংসনীয় । নিছক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষহগ্ুপি 
যে ভাষার গুণে সহজ ও সরল হইয়া উঠিতে পারে তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদীর লেখায় । 
বৈজ্ঞানিক হইলেও তাহার মধ্যে কবিত্ব ছিল। তিনি 
ছিলেন বৈজ্ঞানিক কবি; তাহার সেই কবিত্বশক্ির 
বিকাশ হয় তাহার সুললিত গগ্চ ভাষার মধ্য দিয়া। 
উপসংহারে অধ্যাপক হালদার বলেন যে, রামেন্রশুন্দরের 
সরল অনাড়ন্বর জীবনযাত্রা সকলেরই অনুকরণীয় 
বঞ্ছিমচন্দ্রের মত রামেন্দরহ্বন্দরও শুধু সাহিত]ই নহে, প্রকৃত 
মানুষও সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার আদর্শ 
সফল করিয়া তোল! সকল বাঙ্গালীরই কর্তৃব্য। 

রেভাঃ দ্যোতন বলেন যে, খৃষ্ট ধর্ম্দের মর্শ্ব বাঙ্গাল! 
ভাষার সাহায্যে সরলভাবে প্রকাশ করার পক্ষে রামেন্দু 
সুন্দরের ভাষা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য পাওয়। ধায়। 


পি আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ষত সংখ) 





'যঙ্ত কথায়’ তিনি খৃষ্ট ধর্শ্মের 'অস্তগৃঢ় কথা কত সরল ও কাধানির্ধাহক সমিতিকে আচার্য্য রামেম্রছন্দর তিিবেদীৰ 


সহজভাবেই না প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত বলেন যে, রাগেন্সন্দর বাঙ্গালা 
দেশ ও বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাণ দিয়! ভালবানিতেন। 
বিজ্ঞানকে বাঙ্গালা ভাষার মধা দিয়। প্রকাশ করিতে 
তিনিই ছিলেন প্রথম উদ্ভোগী |. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
তিনি অন্যতম শ্রষ্টা। তিনি ছাত্রগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে যোগদান করিতে উৎসাহিত করেন। তাহার 
সাহিত্যের বছল প্রচারের চেষ্টা কর! সকলেরই কর্তব্য । 

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী বলেন যে, বাঙ্গালার ধাহার। 
বৈজ্ঞানিক তাহাদের শতকরা ৯* জনই ইংরাজীতে 
তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও 
করেন। কিন্তু রামেন্ত্রহন্দরই প্রথম বিজ্ঞানকে বাঙ্গালা 
ভাষার সাহাযো প্রকাশ করিতে উদ্ভোরী হইয়াছিলেন 
এবং তাহার এই উদ্ভমে তিনি নিজ অপূর্ব প্রতিভা গুণে 
যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন । বাঙ্গালাভা! বিশ্ব- 
বিষপ্তালয়ের উচ্চ শিক্ষার বহন হইতে পারে না, কারণ 
বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রকাশের স্থযোগ নাই-__এই 
অজুহাতের প্রথম প্রতিবাদ আমর! রামেন্রম্বন্দরের নিকট 
হইতে পাই। চেষ্ট! করিলে যে বিজ্ঞানকেও বাঙ্গাল 
ভাষায় প্রকাশ কর! যায়-বাঙ্গালা'ডাবাকে পরাধীনতার 
হাত হইতে মুক্ত করা যায় রামেশ্দ্রহন্দর তাহার প্ররুষ্ 
প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

অধ্যাপক মম্ধমোহন বন্ত বজেন যে, রানেন্্রমুন্দর 
হঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রষ্টাদের ঞাধানতম বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি শুধু বৈজ্ঞা।নক নন, তিনি 
ভিবেদী' ছিলেন; বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে তাহার 
পাণ্ডিত্য অনন্চসাধারণ। তাহার সাহিত্য লুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে । উহা পুনরুদ্ধারের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সভ্যগণেরই বিশেষভাবে গ্রহন করা উচিত। 

অতঃপর তাঃ পঞ্চানন নিয়োগীর উত্থাপনক্রমে এবং 
ডাঃ সরলীলাল সরকারের সমর্থনে সভায় নিগ্থলিখিত 
প্রস্তাবটি গৃহীত হয় £--"রামেজহন্মর জিবেদীর শ্বতি- 
পুজার বাতিক সাধারণ অধিবেশন বগী সাহিত্য পরিষদের 


রচনাবলী সঙ্ধলন করিয়া প্রকাশিত করিতে অনুরোধ 
করিতেছে ।” 


কৃষি-সম্পকিত গবেষণা 

কৃষিদম্প্কিত বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থ! করার উদ্দেশ্যে 
১৯৩৬ সনে বাংলায় একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। 
কুধিসচিবকে সভাপতি করিয়া সম্প্রতি ভিন বৎসরের জগত 
উক্ত কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছে । ভারতীয় কৃষি ও পশ্ু- 
গবেষণ! পরিষদের সহিত এই কমিটি সহযোগিতা করিবেন 
এবং উক্ত পরিষদের সহিত বাংলায় কৃষির উন্নতিমূলক 
কাধ্যাবলীর সংযোগ রক্ষা) করিবেন। প্রাদেশিক সরকার 
যে-সকল সমগ্তা় ও পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় কৃষি-গব্ষণ। 
পরিষদের মতামত জানিতে চাহেন, এ কমিটি তাহা 
বিবেচনা করিবেন; বাংলা হইতে কেহ কৃষি-গবেষণ! 
পরিষদে লাহাযোর আবেদন করিলে উক্ত কমিটি তংসম্পর্কে 
সুপারিশ করিবেন। বিভাগীয় কণ্খচারিগণ ব্যতীত ঢাক! 
বিশ্ববিস্তালয়ের ডাঃ এস, এস, গুহ ঠাকুরত! ও ডাঃ এম, 
ও, গণি, কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়ের অধ্যাপক ডে, এন, 
মুখোপাধ্যায় ও এস, পি, আগরকর এবং বহরমপুর করষ্ণনাখ 
কলেজের অধ্যাপক এস, সিংহ কমিটির সঙ নিযুক্ত 
ইইয়াছেন। 

কৃষকের আধিক উন্নতি 

কুষিমস্ত্রী মিঃ তমষিদুদ্দিন খার আহ্বানে কৃষকদের 
আধিক উন্নতি বিধানের জ্রত বাবস্থা! স্থির করিবার জন্তু 
একটি বিভাগীয় সম্মেলন হইঘ্রাছে । কুষিকাধ্যের উন্নততর 
ব্যবস্থা অবলম্বন এবং যে সময় কৃবিকাধ্য না থাকিবে, 
তখনকার জন্ত কোন অতিরিক্ত কাধোর বিধানই এই 
উদ্দেস্থীসিদ্ধির প্রধান উপায়। রুধি ও শিল্পের উদ্নতি- 
সাধনের জন্তু একটি পরিকল্পন। স্থির করাই এই সম্মেলনের 
উদ্দেস্ত। 


পাট ও চটের দর নিদ্ধারণ 


ভারত শাসন আইনের ৮৮ ধারার (১) উপধারায় 


আবাট--১৩৪৭ ] 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ৮৯ 


০ -৯- ইিিরিতে 


প্রদত্ত ক্ষমতায় বলে নহানান্ত বাংলার গভর্ণর বাহাদুর 
পাট ও চটের সর্বনিয় ও সর্ব্বোচ্চ দর নিদ্দিষ্ট করিয়া এক 
অভিষ্ঠান্স জারী করিয়াছেন। ইহা সমগ্র বাঙ্গালা 
অনতিবিলদ্বে বলবৎ হইবে । বিগত ১৮ই নে কলিকাতা! 
গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় উহ! প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই অডিগ্ঠান্সে চারিশত পাউণ্ড অথাৎ এদেশী প্রায় 
৫ মণ ওজনের পাটের গাইটের সর্ববনিয় দর ৬*২ টাকা ও 
সৰ্ব্বোচ্চ দর ৯*২ টাক! অর্থাৎ এরূপ প্রতি মণের ১২২ 
টাকা হইতে ১৮৯ টাক! দর পড়িবে। প্রতিগঞ্জ চটের 
ওজন ৮ আউন্স এবং ৪ ইঞ্চি প্রশস্ত ১** গজ চটের 
সর্বনি্ দর ১৩৯ টাকা ও সর্বোচ্চ দর ২১২ টাক! নিদ্দিঃ 
করিম দেওয়া হইয়াছে। 


এই অডিস্থান্স অমাগ্ত করিয়। যদি কেহ পাট কি চট 
ক্রয় ও বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার এক বংসর পধাস্ত 
কারাদণ্ড ও এক হাজার টাক] অর্থদণ্ড হইতে পারবে। 

উপরোক্ত অভডিন্তান্সের বিধান অমান্ত করিয়া পাট ব। 
চটের অগ্রিম ক্রম-বিক্রয়ের জন্ত যদি কেহ বাড়ী লীঙ্গ দেয় 
ব। নি দথলী ঝাড়ী ব্যবহার করিতে দেয় তাহ! হইলে 
তাহারও অনুরূপ শান্তি হইতে পারিবে। 

প্রাদেশিক সরকার এই অডিন্তাব্সের বলে ইনস্পেক্টর 
নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাহার! পাট ও চট ক্রম- 
বিক্রন-সংক্রান্ত কাগাদি তদন্ত করিবেন এবং যে কেহ 
তাহাদিগকে এ প্রকার কাগজ-পত্রাছি দেখিতে না দিবে 
তাহার পাচশত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। 

উক্ত ইনম্পেক্টরকে অডিস্টাঙ্গের বিধান অমান্তকারী 
কাহারও বিরুদ্ধে মামলা! করিতে হইলে প্রাদেশিক 
গওণমেপ্টের অন্থমতি লইতে হইবে। গ্রেলিডেন্সি 
মাজিষ্টেট ও. ১ম শ্রেনীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট এইসকল 
মামলা হইবে। 


বঙ্গীয় প্রজাস্বঘ আইন 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপরিষদে 


[বার এক ( তৃতীয় ) পরিবতিত প্রদ্জান্বত্ব সংশোধন 
৩ 


বিল পাশ হইদাছে। গভর্ণর বাহাদুর সন্মতি দান 
করিলেই উহা আইনে পরিণত হইবে। 

বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব সংশোধন আইন প্রচলিত হওয়! অবগি 
বদ্ধক-গ্রহীতা মহাজনগণের দিন আশা-নিরাশার মধ্য 
দিয়। অতিবাহিত হইতেছে । এই বিলে এতংসন্বদ্ধে 
অতি প্রযোঞ্জনীয় ব্যবস্থা এই যে, ঝায়তি জনি বন্ধক- 
গ্রহীতা ১৫ বংসর দখল করিলে পাওনা আসল ও স্থন 
পরিশোধ গণ্য হইবে বটে, কিন্তু এই বিলে বন্ধকনা তাকে 
জমি দখল দেওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে আগীলের ব্যবস্থ। 
দেওযা হইয়াছে এবং কতিপয় স্থলে বন্ধকদাতা ও গ্রহীত। 
আদালতে যাইতে পারে তাহারও বিধান কর! ইইদাছে। 
১৫ বংসর পূর্বে জমি দখল দ্বারা স্থদ ও আসপ সমূদয় 
পরিশোধিত হইয়াছে মনে করিলে খাতক ব! বন্ধক-দাত। 
সেই মন্মে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে; 
অন্ঠদিকে বদ্ধক-গ্রহীতাও ১৫ বংসর জমি দখল দ্বার! সুদ 
ও আসল আদার পায় নাই, সেইমশ্দে আপত্তি দিতে 
পারিবে। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত বদ্ধকী জমি হইতে 
আয়ের হিসাব লইয়া বন্ধকের সুদ ও আসল পরিশোধ 
ইইরাছে কিনা স্থির করিবেন এবং টাকা পরিশোধ ন! 
হইলে যে কয় বংসর আবশ্যক বন্ধক-গ্রহীতাকে জমির 
দখলে রাখিবেন। 

এই বিলের আর একটী আবশ্যক বিধান এই যে, 
ভবিষ্যতে কেবলমাত্র জোত-প্রজার বাকীর মহাল 
খাজানার ডিক্রীতে নীলাম বিক্রম হইবে, কিন্তু অন্তু জোত 
নীলাম বিক্ৰয় হইতে পারিবে না। যদি মালিক জমিদার 
স্বয়ং নীলাম ক্রয় করেন, তবে নালিশ রুদ্ধ পরবর্তী 
সময়ের ধান্জন। পরিশোধিত গণ্য হইবে। ভৃতীয় ব্যক্তি 
নীলাম খরিদ করিলে তাহাকে নালিশ রুছুর পরবন্তী 
সময়ের ধাজনা আচাম দিতে হইবে, নতৃবা ভাহাগ 
নীলাম সিদ্ধ হইবে ন1। 


রাস্তা সংস্কারের বিরাট পরিকল্পনা 


ইউনাইটেড প্রেল জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলা 
সরকার বাৎসরিক ৩* লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সড়ক 


৯৩ 
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উন্নস্নের এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিঘাছেন। 
বাংল। সরকার ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বাংসরিক 
১৮ লক্ষ টাকা এই বাবদে পাইবেন এবং বাকী ১২ লক্ষ 
টাক! রোড-ফণ্ডে সঞ্চিত অর্থ হইতে পূরণ করা হইবে। 
সঞ্চিত অর্থ এইভাবে খরচ করিলে ১৯৪২ সনে নিঃশেষ 
ইইবে। ১৯৪৩ সন পর্যন্ত বাৎসরিক ৩* লক্ষ টাকা 
খরচ করিতে হইলে বাকী ১২. লক্ষ টক! সংগ্রহ করার 
বিষয় সরকার বিবেচন! করিতেছেন। 

প্রকাশ সরকার পেট্রল বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স 
ও মোটর গাড়ীর লাইসেন্স ট্যাক্স বৃদ্ধির কথ! চিন্ত! 
করিতেছেন । 

সড়ক সম্বন্ধে পরিকল্পানা স্থির করার জন্তু মিঃ কিং নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং তিনি বে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন 
তদমুযায়ী বড় ছোট সকল প্রকার রাণ্তার নিৰ্ম্মাণ, পরিসর. 
বুদ্ধি ও উন্নতি-সাধনের বিষয়ে সরকার মনোযোগ প্রদান 
করিয়াছেন। বড় রাস্তার মধ্যে গ্রাশুট্রাঙ্ক রোডের পরিসর 
বৃদ্ধি ও স্থানে স্থানে সোজা কর! হইয়াছে । কলিকাতা 
হইতে বারাকপুর পধ্যন্ত ট্রাঙ্করোডের পরিসর বৃদ্ধি কর! 
ধইয়াছে। কলিকাতা-ষশোহর ট্রাঙ্ক রোডের উন্নতি 
সাধন কর! হইয়াছে । উত্তর-বঙ্গে আরও একটি ট্রাঙ্ক 
রোড আছে উহা! উত্তর বঙ্গের সহিত পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য 
বঙ্গের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে । এই রাপ্ডার কাজ এখন 
পধ্যন্ত আরম্ভ হয় নাই তবে প্রয়োজন অমুসারে স্থানে 
স্থানে কাজ হইতেছে ।" 

যে সমস্ত রাপ্তার উন্নতি সাধন করিলে রুষিজাত দ্রব্যের 
বেচাকেনার স্থবিধা হয় সরকার প্রথমে সেই রা াওলির 
উন্মতিসাধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। 

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ক্ষুদ্র ক্র পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করিতে মনোযোগী হইলে গভর্ণমেন্ট হাজামজ! 
নদী-সংস্কার প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনা স্বহস্তে গ্রহণ সম্বন্ধে 
বিবেচনা করিবেন। ইউনাইটেড, প্রেস আরও জানিতে 
পারিয়াছেন ঘে, প্রকৃতপক্ষে এই অস্থসারে কাধ্য আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে যুক্ত-প্রদেশ বিহার ও 
আসামের সহষোগিত। প্রার্থনা করা হইয়াছে। 


ফ্লাউড কমিশন 

ক্লাউড কমিশন নামে যে ভূমি রাজস্ব কমিশন বাংপা 
সরকার কতৃক ১৯৩৮ সনে নিযুক্ত হইয়াছিল, বিপুল 
অর্থবায় এবং দীর্ঘকালের পর তার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রথমে কমিশনের = জন সদস্য হন ও পরে তিন 
জন যুক্ত করিয়া ১২ জন সদস্য করা হইয়াছিল । যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে » জনের 
একমত তিন জনের মত পৃথক । 

১৭৯৩ সনের “চিরস্থায়ী বন্দো বস্তের” বিষয় বিবেচন! 
করিয়া বর্তমান বাংলার আধিক ও সামাজিক অবস্থান 
তাহার প্রভাব, সরকারের শাসন-ব্যাপারে ও রাজন্বে 
তাহার প্রভাব এবং সাধারণ ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে মত প্রকাশই 
ছিল এই কমিশনের মুল উদ্দেশ্য । এই মূল বিষয়েই 
উপরোক্ত সংখ্যান্থযায়ী সদশ্তগণের মধ্যে নতঙেদ হইট্লাছে। 
কমিশনের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের বক্তব্য এই যে, ১৭৯৩ সনের 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা” আজ আর চলিতে 
পারে না-কিন্ত প্রশ্ন এই, ১৭৯৩ সনের এ বন্দোবস্ত ও 
প্রথা কি অটুট আছে? ক্রমাগত আইন প্রণয়নের ফণে 
তাহার বহু সঙ্কোচ সাধন কর! হইয়াছে এবং মূলতিত্তি 
বিশেষক্কপে শিধিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সদশ্কগণ চান জমিদারী প্রথ। চিরস্থায়ী বন্দোবপ্তের 
উচ্ছেদ সাধন করিয়া সরকার উপরিস্থ মালিক হইবেন 
ও প্রকৃত চাষীর! প্রজা হইবে--অর্থাৎ প্রকৃত চাষীর! 
সরকারের খাসপ্রজ! হইবে। মাঝামাঝি কিছু থাকিবে 
না৷ এবং তাহাদের মতে তাহ! হইলেই, সকশদিকের 
সকল সমনস্তার সামৱন্ত রক্ষ| হইবে। ইহার জন্য নিদি, 
তালুকদার প্রভৃতিকে তাদের নিট বাধিক আমের 
গুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। সংখ্যালদ্িউগণ বলেন, 
বাংলার কৃষকদের দুরবন্থার প্রদান কারণগুলির সহিত 
ভূমি-রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থার কোন সম্পর্কই নাই। জমির 
তুলনায় অধিক লোকবৃদ্ধি, হিন্মু ও মুসলমান উত্তরাধিকার 
আইনের ফলে ক্রমাগত জমি-বণ্টন, পৃরা বংসর কৃষকদের 
প্রয়োজনীয় কাধ্য না থাক! এবং জিনিষপড্জের অত্যধিক 
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মূল্য-বৃদ্ধিই কৃষকদের কষ্টের কারণ। এ প্ুসঙ্গে 
শ্রদ্ধের »রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি মনে পড়ে। 
তিনি বপ্রিঘ্াছিলেন, যতদিন দেশে স্বায়ত শাসন প্রতিষ্ঠিত 
না হয়, ততদিন বহ মধ্য শ্ববেও যে টাক দেশে 
থাকে তাহ! দেশের লোকের মধ্যে চড়াইয়। পড়ে এবং 
তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকার হয় ন!। “কমিশনের 
দুইজন সদস্য মহারাজাপিরাজ বিজয়টাদ নহাতাব ও শ্ীধূফ 
ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী (উভয়েই জমিদার ) 
বলিঘ়াছেন_-“কমিশনে রাজছ্থ বিষয়ে বিশেষন্ত এতিহালিক 
ও দেএয়ানী কশ্বচারী ছিলেন বটে, কিন্ধ মর্থনীতিক ও 
ষ্টাটিষ্টিশিয়ানের অভাব বিশেষক্ণে অনুভূত হইয়াছিল ।” 

দূরবস্থ। দূরীকরণার্থ ফ্াউড কমিশন জমিদীর হইছে 
আরস্ত করিয়া সকল শ্রেণীর করগ্রাহীর স্বার্থ নিম়্লিপিতরূপে 
নির্ণয় ও তাহার ক্ষতিপূরণের বাবস্থা করিয়াছেন 

আমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সকল প্রকার কূম্যধি- 
কারীর প্রাপ্য মোট বাংসরিক খাজনার পরিমাণ তের 
কোটী টাকা ধর! হইয়াছে । ইহা হইতে সরকারী রাজন্ব 
২ কোটী ৪১ লক্ষ, শতকর1 ১৮২ হিসাবে ভূমাধিকারীর 
আদায় বায় ২ কোটী ৩৪ লক্ষ বাদ দিয়! জমিদারীর নিট 
আয় ৭ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা ধর! হইয়াছে। কমিশনের 
সংখ্যা-গরিষ্ঠ সাস্কগণের মতে ইহার ১* গুণ ক্ষতিপূরণ 
করা উচিত। সংখ্যলঘিষ্ঠ সদশ্যগণের জমির মালিকানা 
সরকারী হাতে সরাসরি নেওয়া সঙ্গন্ধকে মতভেদ আছে, 
এবং ষদি তাহা নেওয়াই হয় তাহ! হইলেও ক্ষতিপূরণ 
কাহারও মতে ১২ গুণ কাহারও মতে ১৫ গণ করা.উচিত। 
ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তিতে নিট লাভের ১৫ গুণ 
দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। 

সংখ্যাগরিষ্ঠদের হিসাব মতে (১০ গুণ ধরিয়া) ক্ষতিপূরণ 
বাবদ দেয় অর্থের" পরিমাণ ৭৭ কোটী ৯* লক্ষ টাকা এবং 
তার উপর বকেয়া খাজনার জন্ত ১৩ কোটী, নৃতন জরীপ 
কাধের খরচ! € কোটী ৮* লক্ষ এবং খাজন! মাদায়ের 
কাছারী ইত্যাদির জন্তু ১ কোটী ৩, লক্ষ টাকা, মোট 
৯৮ কোটী টাকার প্রয়োজন। শতকরা ৪২ হারে 
বাৎসরিক হুদ (৯৮ কোটার উপর) ৩ কোটী 2২ লক্ষ 


টাক।। বাধিক ২২ টাকা সদ হিসাব করিয়া প্রতি বংসর 
৮৬ লক্ষ টাকা জমা করিলে ৬* বংদরে ৯৮ কোটী টাকা! 
শোধ হইবে। সরকারের খাজন। আদায়ের ব্যয় শতকর। 
১৪৯ হইলে, নৃতন ব্যবস্থায় বাংসরিক বাদ্দ ১ কোটী ৮২ 
লক্ষ পড়িবে। মকুব ও অনাদায়ী গাজনার পরিমাণ 
শতকরা ১৯২ ধরিলে বংসরে ১ কোটী ৩* লক্ষ টাক। 
হইবে। এই হিসাব মত কাজ হইলে সরকারের বংসরে 
২ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা আর ঝাড়িবে। ক্ষতিপূরণের 
১২ গুণ হইলে সরকারের তিরিক আয় ১ কোটী ৪৭ লক্ষ, 
এবং ১৫ গুণ হইলে মান ৩৩ লক্ষ টাকা দাড়াইবে। 
কিন্ত সুক্ হিসাব করিলে অর্থাৎ যেসব বাম্বত ব। কোষ? 
্রচ্থ| খাদ্ধান! লইয়া নিজেদের জমি বিলি করিয়াছে তাদের 
বসব ক্রয় করিতে যে আরও ৯ কোটী টাক! ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে তাহ! ধরিলে এবং স্থদ ইত্যাদি হিসাব করিলে 
সরকারের লাভ দীড়াইবার পরিবর্ধে অতিরিক্ত দারিহ 
ঘাড়ে পড়িবে মাত্র । 


দেশী মোটর গাড়ী 


জাতীদ শিল্প পরিকল্পন। কমিটী বোস্বাইয়ে মোটর 
তৈয়ারীর কারখান। স্থাপনের যাবতাঁগ্ন বন্দোবস্ত শেষ 
করিয়াছে। আগামী ৪ মাসের মধ্যে কারপানা স্থাপিত 
হইবে। মোটরের কোন কোন অংশ বর্তমানে বিদেশ 
হইতে আমদানি কর। হইবে এবং ৬ মাসের মধ্যে বাঙ্গাবে 
মোটরগাড়ী বাহির হইবে। আপা কর। যায় আগামী 
৪ বংসরের মধো সকল অংশ এদেশে নির্শ্াণ করিয়া বাঞ্জারে 
গাড়ী বাহির করা সম্ভব হইবে। জান। গিয়াছে যে, 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নহলের সম্মতির নিমিত্ত পরিকল্পনাটি 
ওয়াকিং কমিটীর নিকট পেশ করা হইবে। ওয়াকিং 
কমিচীর সম্মতি পাওয়! গেলে, প্র্যানিং কমিশন কারধান। 
স্থাপন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিবেন। এরোগ্রেন 
এবং ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখান। স্থাপনের পরিকল্পনা ও 
বর্তমান কমিটির বিবেচনাধীন আছে। রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি এবং রং প্রন্তত কর! সম্পর্কেও কমিটি বিবেচন। 
করিয়াছেন। 





তর্কের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব 


[ ্রপক্কদ্ষকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন ] 


প্রঃ--তর্কে বিতণ্ডা, কলহ প্রভৃতির স্বষ্ট হইয়! পাকে 


তাহাতে মাস্থষের জীবনের উন্নতি কি হইবে? 


উঃ--তর্ক শব্দের অর্থট। আগে বদি ঠিক করিয়। ন! ল বয়! 


হয় তাহা হইলে আমাদের আলোচন ব্যর্থ হইতে 
পারে। সাধারণতঃ দেখ! যায় যে, ন! জানিঘাই 
এমন আলোচন। সুরু করিয়া দেওয়! হয় ষে 
তাহাতে “সভ্য” নির্ণয় করার উদ্দেশ্য থাকে না, 
“জিত” বা “হার” উদ্দেষ্ত হইয়া! দাড়ায। সে 
ক্ষেত্রে আপনি বাহ বলিতেছেন যে তর্ক 
“কলহে পর্যযবলিত হইবে তাহা অভি সত্য। 
তর্ক করিতে হইলে যে বিষয়ে তর্ক কর! 
হইবে সে সব্বদ্ধে বিশেষ কিছু তথ্য আহরণ করা 
আবশ্যক । যাহার! তর্ক করিবেন তাহাদের চোখের 
রঙ্গীণ চশমা নানাইয়া রাখ! প্রদ্থোজন। কারণ 
পরসতাসহিষু হইলে কোন সত্যে উপনীত হওয়া 
যাইবে ন!। তর্কের দ্বারা শেষ পর্ান্ত মান্য নিজের 
তুল দেখিতে পায় এবং উচ্চ সংসর্গের সহিত দাহচধ্যে 
আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে। মানুষের 
চিন্তার প্রসার লাভ করিবার জন্তু তর্ক একটী 
বিশিষ্ট পন্থা । এই বিষয়ে সমাজ-তব্বের দিক্‌ হইতে 
বহু মনীষী আলোচন! করিয়াছেন--ঠাহাদের মধ্যে 
রাইটষ্টোন, হেলসেঠ, কেল্টি, পিস্টর, পাওয়ার 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । রাইটষ্টোনের একটি 
লেখার কথা এখানে বল! আবশ্যক । সেই প্রবন্ধটির 


নাম__ “এন্‌ *ইন্ইমেট কর মেলারিং 
ডিসকাশান এণ্ড প্ল্যানিং |” 


কিভাবে তাহার! সমাজ-তত্বের দিক্‌ হইতে বৈজ্ঞানিক 


প্রণালীতে ইহার আলোচন! চালাইয়াছিলেন? 


তাহার! পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন কলেজের 


অধ্যাপকের! যে “লেকচার” দিয়া থাকেন তদ্বারা। 
অপব। “আলোচনা”, “তর্ক” প্রভৃতির দ্বারা 
ছাত্রের অধিক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করে। এই 
সম্বন্ধে পরীক্ষা সুরু করা হইল। তাহার পর 
“অবঙ্তেকৃটিত এল্সামিনেশন" বা বস্তনিষ্ঠভাবে পরীপ্ষ। 
করা হইল। অবঙ্ঠ “এগ প্রোডাক্ট” ব। পরিণতি 
দেখিয় তাহার গুণাগুণ নির্ণাত হইয়াছিল। কিন্ত 
মনে হয় দৈনিক কফলাফলটীও যদি সেখানে 
গণনা করা হইত তাহা হইলে জিনিষটার মূল্য 
মারও বেশী হইত। আমাদের দেশে এ ধরণের 
পরীক্ষা করা হয় না বা তাহার অবকাশও মিলে 
ন।। কাজেই দেশী অভিজ্ঞতার ফল কিছুই বল! যায় 
ন|। কলেজের প্রত্যেক অধ্যাপকই খুব 
শ্রেষ্ঠ ধরণের লোক নহেন। হুয় তো. কেহ খুব 
ভাল, কেহ মাঝারি আবার কেহ নিয়স্তরের লোক। 
“লেক্চারের” ফল এবং “তর্ক” ক্লাসের ফল 
দুইট! পাশাপাশি এক ধরণের লোকের মধ্য 
দিয়। পরীক্ষিত হইলে তাহ! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হইতে পারে। 





ঃ--আপনি,ষে বলিলেন “লেক্চার” ও 


পাশাপাশিভাবে পরীক্ষা না করিলে ফলাফল বুঝ! 
যায় না, তাহার অর্থ কি? 

£__“লেকচার’ যদি ভাল হয় তাহ! হইলে ছাত্রের! 
উত্তেজন! অনুভব করে, বক্তার ভাবে ভাবিত হধ 
কিন্ত যদি তাহ! কলের গানের রেকর্ডের নত শুধু 
শব্দ নির্গমণ ছাড়া আর কিছুই ন! হয় তাহা! হইলে 
ছাত্রের মনের উপর কোন ছাপ নাও পড়িতে 
পারে। অবশ্য ছাত্র হিসাবে আবার বন্তৃতারও 
তারতম্য হইতে পারে । ঠিক সেই রকন “তর্কের 
ক্লাসে যদি প্রশ্নোতরমালার রিহালঠাল হয তাহ! 
হইলে ছাত্রের নিজের চিন্তাশক্তির গ্রঙ্থেগ ঝ। প্রসার 
কিছুই হয় না। আবার ধিনি তর্কের বিচারক 
হইয়া বলিবেন তাহার জান ও বিবেচনার উপর 
আরও অনেক জিনিষ নির্ভর করির! থাকে । এই 
সকল কারণে উত্তয়ের কাধ্য-পরীক্ষা দিনের পর দিন 
এবং পাশাপাশিভাবে ন! করিলে ফল বুঝ কঠিন। 
;তর্কের দ্বার! ছাত্রের মধ্যে চিন্তা-শক্তির উদ্দীপনা 
কেমন করিয়া হয়? 


উঃ--যদি প্রশ্ন ঠিক-ঠিকভাবে করা যায় এবং “ডেট” 


ব! “প্রেমিলের” উপর নির্ভর করিয়! ছাত্রের! 
তাহার যখাষথ উত্তর দিতে চেষ্টা করে, তাহ 
হইলে তাহাদের চিস্তাশক্তি নিয়োজিত হইতে 
বাধ্য এবং ফলে ননের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ারও 
মন্ভব। কিনব! যদি কেহ কোন প্রস্তাব যুক্তির 
দ্বারা সমর্থন করে অথব। খণ্ডন করে তাহাতেও 
ননঃশক্তির পরিচয় পাওয়। যায় । এই সমর্থন করা 
বা খণ্ডন করার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-প্রয়োগের 
চেষ্টা থাকিলে তাহাতে ছাত্রের চিন্তাশকির 
উদ্দীপনা আসিয়া থাকে । কাজেই তর্কের ঘার। যে 
মনের উপর প্রভাব বিস্তৃত হয় বা তাহার প্রসার 
লাভের সহায়তা হয় এ কথা বলিলে ভূল হইবে না । 


প্রঃ--আচ্ছ, কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ বর্তমান পাকিগে 


তর্কটীকে সফল বলি মনে করা যাইতে পারে? 


“তর্কের” ক্লাল  উ:--“ইনফারেন্দ” হইতে প্রস্থ সঙ্কল যদি পরিষ্কার 


ভাবে ছাত্রের মুখ হইতে বহিগত হয় তাহ! হইলে 
“চিন্তা” প্লে কাধ্যকরী হইয়াছে সে কথা বল৷ 
যায়। কেবল একটার পর একটা আজেবাজে 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে “তর্কের” মূল্য থাকে না। 
প্রশ্নের মধ্যে পরস্পর সংযোগ থাক! চাই এবং 
তাহার বিশ্লেষণে নৃতন একট ধাপের মৃ 
ই৪ফা চাই অর্থাং একই কপ! গুঝাইযা বলাম 
কোনই লা নাই। যিনি “লিডার” ব। 
“ইনষ্রাক্টর” তাহার প্রশ্ন তৈরী করিবার ক্ষমতার 
ফলে নৃতন নৃতন প্রশ্থ আরও উদ্ভূত হইয়া থাকে 
সেইজন্ত মনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়। থাকে। ইহার 
সহিত মার এক কথ! বল! আবশ্তক যে, "বর্ণনা'- 
গুলিকে বস্নিষ্ঠ করিতে হইলে ছাত্রদের পরিশ্রম 
করিতে হয়। তাহা ন! হইলে কেবলমাত্র 
“আম্কালনই” সার হয়। একটা উদাহরণ 
দিয়া এই কথাটা বলিলে বুঝিতে পারিবেন। 
এক ভদ্রলোক নিজের খুব স্বাক দেগাইয়! তক 
করিতে আসেন এবং দুনিয়ার নকল লোকই 
যে কিছু নয় এই কথ! তাহার মুখের একমাত্র বুলি। 
যখনই তাহাকে চাপিয়! দর! যায় তখনই তিনি 
উত্তরে বলিয়! থাকেন "তোমার মতন লোকের 
জন্ম হইয়াছে বলিরাই তো আজ সমাজের এই 
দুর্দশা" । এ সব বাতৃল্লের আশ্কালন-বাক্য। 
ইহাতে “যুক্তির” বা তথ্যের কোন স্থান নাই। এই 
ধরণের লোকের সহিত তর্কে কোন শিক্ষ। হষ ন। 
বরং নীতি বিনষ্ট হয়। 


£-বস্তনিষ্ঠটভাবে দেখাইর়| দিন কি করিথ। তর্ক বিভি্ব 


ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 


উ$--ইহার যখাধধ উত্তর দেওয়। কঠিন। তবে 


বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা যে পথ অবলম্বন করি 
তাহারই একট! ছায়া মাত্র আপনার সম্গুগে 
উপস্থিত করিতে পারি। বিস্তারিত বর্ণনার স্থান9 
এ নহে। 


৯৪ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বধ-স্৩য়' সংখ্যা 





তর্কের “ইন্সট্রাক্টর হইয়া বসেন এবং ছাত্রের 
যদি প্রশ্ন ও উত্তর করিতে থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন 
ও উত্তরের ধার! অন্যাধী কতকট। “চিন্তার প্রভাব” 


বুঝা যাইবে । একটা উদাহরণ দেওয়া*যাক, যেখানে 

অধ্যাপক ও তর্ক-ক্লাসের যোগাযোগ হইয়াছে। 
নিগ্বের তালিকায় ছাত্রদের প্রশ্ন এবং উত্তবের 

ধার! পবীক্ষিত হইয়াছে ডা 


তকে যাহারা উত্তর দিয়াছে কি ধরণের 


যোগদান তাহার 
করিয়াছে ইউনি 


অধ্যাপক ক 
চাহ ১নং 
ভাত্র ৫নং 
ছাত্র *ঈনং 
চাত্র ১*নং 
ছাত্র ১২নং 


প্রশ্ন হাতার 
মার্ক 


৩য় 


১ম। উত্তম শ্রেণীর বুদ্ধি প্রকাশ। 
২য়। নধান শ্রেণীর বুদ্ধি প্রকাশ। 
৩য়। অধম শ্রেণীর বুদ্ধি প্রকাশ । 
*.. বাজে, যাহার কোন নানে নাই! 





“নেশান্স্‌ বিজ্নেস্” 
(ইউনাইটেড, ষ্টেট্‌স্‌ অব. আমেরিকা, এপ্রিল, ১ 


১। ক্যানাডা ুদ্ধকালে ও যুদ্ধের পরে। 

২। ট্যা্ক দ্বার কি শিক্ষা-পদ্ধতির বিনাশ-সপ্ভা বন! 
আছে? 

৩। পুননিয়োগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সংযতভাব । 

&। বণ্টনের কথা। 

৫€। রাজনীতির খলির মধ্যে ''ব্যাটনের” স্থান নাই। 

উপরিউক্ত প্রবন্ধগ্ডুলির মধ্যে “রান্ধনীতির থলির 
মধ্যে ব্যাটনের স্থান নাই” শর্ষক প্রবন্ধটী চমৎকার 
বলিয়া বোধ হইল। প্রবন্ধটীতে লেখা হইয়াছে রুশের 
ফিনল্যাগু-য়ে কত বাধাবিত্ব ছিল সেই সম্বন্ধে । সব 
চেয়ে সুন্দর হইল লেখকের কেকটা চিন্তাধারার অমৃগ্য 
অভিব্যক্তি । প্রথমে তিনি বলিয়াছেন যে, ““ডিরেক শন” 
বা নির্দেশ দেওয়া, পথ বাংলাইয়া দেওয়া জীবনের প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে সব চেয়ে আবশ্যক । তাহা যু্ধ-ক্ষেত্রেও যত 
প্রয়োজনীয়, ফুটবলের মাঠেও ঠিক ততটাই প্রয়োজজনীয়। 
এই সঙ্গে একটু মন্তব্য না করিয়া থাকা যায় না। তাই 
ঝলিতেছি যে, আমাদের দেশে কেন, সার! ইয়োরোপে 
নির্দেশের মূল্য যে কি তাহা পূর্ণর্ূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 

লেখক রুশের শ্বেতসৈম্তের বিতাড়ন এবং লাল 
ফৌজের উত্থান সম্বন্ধে $ কিঞিং আলোচনা করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, একট! পরিবর্তনের মধ্যে মানুষকে কত 
পরিমাণ “ঝুকি” গ্রহণ করিতে হয়। সেইভাবে 
আমেরিকার ব্যবসাক্ষেত্রে পুরাতদ ধরণের “ম্যানেজ- 


মেন্টের” স্থলে যখন নৃতনের অত্থাথান হইল তখন কত 
রকমের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 

তাহার পর “লেখক বলিয়াছন যে, সকল মানুষই 
“লিডার” বা নেতা নহে বা নেতা হইবার উপযুক্ত ও নহে। 
এ কথার সত্যতা কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি যুন্ধ ক্ষেত্র, কি 
শিম্পক্ষেত্রে সর্বাতই দেখা যাইবে । প্রকৃক্ত নেতার অভাবে 
বড় রকমের দুঃধ-কষ্টের সৃষ্টি হয় এবং উন্নতি অব 
খাকে। 


“ইষ্টান ইকনমিউ” 


( এপ্ৰিল, ১৯৪০) 


কালচার্যাল সিনথেসিস্‌ ইন নিপ পন । 
জাপানের আধিক সমস্যা ( ১৯৪* সনে )। 
জাপানের “হোম ইন্ডাসত্রি” | 

নিপপনে ইস্লাম ধন্য । 

“টেক্নিক্যাল এক্সপার্টের” শিক্ষানীতি । 
জাপানের বুদ্ধ মানব। 

ভারতীরা শিল্পের অর্থ-নীতি। 

[মানের দেশে শিল্প উন্নতির যে নৃতন চেতনা 
জাগরিত হইদাছে তাহাকে সাহাযা করিতে হইলে বিন 
দেশের বিভিন্ন শিল্প কিভাবে চলিয়া থাকে সে সম্্ধে 
কিছু কিছু জ্ঞান ধাকা আবশ্তক। সেই জন্ ‘জাপানের 
“হোম ইনডাগ্রি নামক’ প্রবস্ধটীর সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
করিলে তাহা উপকারে আসিতে পারে। 

জাপানের ফিউড্যালিজম্‌ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ১৮৭২ 
মনে। সেই হইতে বহুকাল ধরিয়া জাপানও আমাদের 


2৬ আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বা--৩ম"সংধ]। 





মত কুষি-প্রধান দেশর্ূপে পরিগণিত ছিল 'এবং চাষীর 
জীবনই প্রাধান্ত লাভ করিত। জাপুনে এখন সে 
যুগও নাই। লেখানে বড় বড় কলক্বুরধানায় বহু দ্রব্য 
নিশ্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে জাপান তাহার 
প্রত্যেক লোকের কুটীরে একটী একটী কুটীর শিল্পের 
প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তৃলিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখ। 
যাইবে যে, হয়তো টাকা পরসার অভাবে কোন যুবক বা 
যুবতী আহার ও বাসন্থানের পরিবর্তে কোন ছোট গৃহস্থের 
কুটীরশিল্পে সাহায্য করিম দিনাতিপাত করিতেছে অথবা! 
কাহারও নিকটে থাকিয়া একটা কোন শিল্পসন্বন্ধে 
শিক্ষালাভ করিতেছে। 

জাপান এইসকল কুটীরশিল্পে যে কেবলমাত্র দেশের 
ব্যবহধ্যি জিনিযপত্রই নিথ্মাণ করে তাহ! নহে, অনেক 
স্থপে রপ্তানি করিবার জন্তও এইসকল কুটীরশিল্পে বহু 
অব্য প্রস্তুত হইয়। থাকে । উদাহরণ-্বন্ণ বল যাইতে 
পারে “পটারি” । মাদুর, জুতা ( বহ প্রকারের যেমন 
ঞোরি, টাবি ইত্যাদি), কিমোনো, কাপড়, পাখা, 
ল্যান্টার্ণ, ছাতা, বাঁশের বা চাচের খেলান! ব। সাজাইবার 
ত্রব্যাদি, কাঠের কাজ, খান্ঠের সরঞ্জাম, দড়ি, পেরেক, 
খেলানা, কাঠ কয়লা, স্থানের টব, বাক্স প্রভৃতি বহ- 
প্রকারের ত্রব্যাদি জাপানীর! ঘরে প্রস্তুত করিয়! থাকে, 
এবং তদ্বার! নিজেদের জীবন স্বাধীনভাবে চাপাইবার 
সুযোগ পাইনা থাকে। 

. আমাদের দেশে এই ধরণের দিনিষ হয়তে! তৈয়ারি 
হইতেছে, কিন্তু বিক্রয় করিবার স্থযোগ অভাবে বন্ধ দির 
মারা যায়, ইহার প্রতিকার কিছুই হয় না কি? 

এইলব কুটীরশিল্প একেবারে গৃহস্থের জীবনের সহিত 
গুপ্রোতঃভাবে সংবুক্ত। পিতা কি বড় ছেলে সেই 
শিল্পের গোড়া এবং সে-ই সমন্ত সংসারটীর ভার গ্রহণ 
করে। কাজ যাহার! করে তাহারা হইল স্ত্রী, মা, ঠাকুরমা, 


কন্ঠা, পুত্র ইত্যাদি গৃহস্থিত সকলেই । তে ইহার সহিত 
শিক্ষানবিশও দু'একজন বাহির হইতে লওয়া হয়। 

আর এক অদ্ভুত ব্যাপার অনেক সময়ে জাপানে 
দেখা যাইবে যে, কুটীর-শিল্পের যিনি মালিক তাহার হতে! 
নিজের কোন মুলধনই নাই । তিনি মাত্র আর একজনের 
টাক! খাটাইয়| নিজে কিছু রোজগার করিয়া লন। এই 
ধরণের কুটীর-শিল্পে ধুব কমই কলকজ! ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । কুটীর-শিল্পে দেখা যায় যে মানুষের হাতই সব 
চেয়ে বেশী আবশ্যক । আমাদের ধারণ! ফে, ইহাতে ন 
জানি কলবন্জার জন্ত কত টাকাই আবশ্যক । কিন্তু তাই! 
সম্পূর্ণ তুল । 

হয়তে! মালিকের শয়নকক্ষের একপার্শ্বেই এই রকমের 
কারখানা চলিতেছে অথবা তাহার সম্মুখে একটু অল্প স্থান 
লইয়া কল চালান হয । তবে এরূপও দেখা যাম যে, 
কতকগুলি শিল্পে কেবল বড় বড় কারখানায় কয়েক রকমের 
কাজ্জ বেশী পরিমাণে হই! থাকে যাহা! কলের দ্বার! প্রস্তুত 
হওয়াই, স্থবিধাজনক আবার কয়েক রকমের কাজ 
(একই জিনিষের অংশ) হয়তে| মানুষের হাতের কাজ 
--সে ক্ষেত্রে এই ধরণের কুটার-শিল্পীদিগের দ্বার! কাজ 
করাইয়া লওঘ্বা হয়। 


পেটা নামক একটা দ্রব্য তৈগ্বারি করিতে যে যে 
কাচা মালের আবশ্তক তাহা নিয়ে দেওয়া গেল: 

কাচা তুলা, দড়ি, কাপড় ও কাঠ। তমার! 
কাঠের জুতা অতি মনোরমভাবে জাপানীরা তৈয়ারি 
করিয়া খাকে। এই ধরণের কাজ আমাদের দেশে বৃদ্ধ 
পাইলে দারিপ্র্যের হয়তে| অনেকটা উপশম হইতে পারে। 
কিন্তু এই ধরণের কাজের প্রধান বাধা তিনচী--১ম শিক্ষা 
পাওয়া ছুষ্কর, ২য়--তৈরী মালের বিক্রয়ের স্থানের বড়ই 
অভাব, ৩য-স্যেশী দিন মাল রাখিবার ক্ষমতার অভাব। 





“দি ম্যান বিহাইণ্ড দি প্লাউ” 


এম্‌ আজিজুল হক 
ধক লিখিত; দি বুক্‌ কোম্পানী কর্তৃক প্ৰকাশিত; 
কলিকাতা ১৪৩৯; পৃঃ ৩৮৬; মূল্য ৫২ টাকা মাত্র । 
মিঃ আজিজুল হক্‌ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্রির 
স্পিকার এবং কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস চ্যানসেলর । 
তিনি উক্ত পুস্তকথানিতে বাংলার চাষীর যে চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন তাছাতে মাত্রাজের মিঃ র্যানসামের চিত্রিত 


কুষি-জীবন' স্লান হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার চাষীর 
দুঃখ কষ্ট সমবেদনার সহিত লেখক ছুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
তাহাতে তাহার হৃদয়ের ছাপ পড়িদ্বাছে। বাংলার চাষীর 
গৃহ্প্রতি বাংসরিক আয় সাধারণতঃ ১৭*৯ টাকা। যঙ্গি 
কখনও দশ বৎসরের মধ্যে দু'একবার ভাল ফসল হর 
এবং ভাল দাম পায়! যায় তাহ! হইলে আয়ের 
পরিমাণ ২৭৬২ টাক! পর্ধান্তও হইতে পারে। কিন্ত 
ভাহার খরচের পরিমাণ দেখিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। 
ধাংসরিক নিম্তম খরচের পরিমাণ লেখক দেধাইয়াছেন 
২৯৩৯ এবং তাহার উচ্চতম পরিমাণ ৩১৯২। কিন্ত 
১৯৯২ হিলাবে প্রতি বংসর যদি কৃষকদের অতিরিক্ত 
খরচা হইতে থাকে তাহা হইলে চাষীর! বাচিবে কি 
উপায়ে? কৃষি-জীবীদের যে কোথা ও কোথাও জীবিকার 
ছুইটা উপায় থাকা৷ সম্ভব সে কথা লেখক উল্লেখ করেন 
নাই । অবশ্য হতো সৰ্বত্ৰ নাই বলিয়। তিনি ইহা বাদ 
দেওয়। ঠিক বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখনকার 
দিনে কধির সহিত কলকারখানা এবং ছোটখাট শিল্পের 
প্রচলন হইয়া কৃষকদের অনেকট! সাহায্য করিতেছে 
ধলিয়। মনে হয়। 


(লেখকের তুলিতে বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
|] 


ফলে জমিনারশ্রেণীর আবির্ভাব ও কর আনামের কঠিন 
নিয়মের যে ফলাফল তাহ! পরিস্কার ভাবেই অন্ধিত 
হইয়াছে । দেশের কল্যাণ ব! অকল্যাণ প্রকৃত কাধ্য ও 
তাহার পরিণতি হইতে যদি প্রমাণ করিতে হয় তাহ। 
হইলে লেখকের যুক্তি ও তথ্য উভয়ই গ্রহণযোগ্য । 
অন্তায় টাকা আদায়, সাব-ইন্ফিউডেশন, এবষেট্টিস্ম, 
অনিতব্যয়িতা, চাষীর জীবনে উন্নতি আনার প্রচেষ্টার 
একেবারে অভাব প্রভৃতি প্রত্যেকটী ঘটনাকে লেখক 
স্থনিপুণ আর্টিঞ্টের মতই ছুটাইছ্া তুলিয়াছেন। লেখক 
দেখাইয়াছেন যে, সার! বাংলার প্রায় আট ভাগের সাঙ 
ভাগে ধান চাষ হই! থাকে, কিন্তু তথাপি ৫২২ 
মিলয়ন লোকের আহার যোগাইবার জন্ত প্রায় আধ 
মিলিয়ন টন চাউলের আমদানি করিতে হয়। অবশ্থা 

ংল! দেশের যে পাট চাষের সুবিধা আছে তাহার 
লভ্যাংশ চাষীরা পায় না, কারণ তাহারা নিলওয়ালা ও 
দালালদের হাত হইতে রক্ষা পায় ন! বলিয়া। অবশ্য 
লেখক খুব পরিষ্কার ভাবে না বলিলেও তাহার অভিমত 
হইল এই যে, ল্যাণ্ড রেভিনিউ সিলটেম যদি পরিবন্তিত 
হয় তাহা হইলে বাংলায় সর্বাপেক্ষ। উন্নত হইবে লাঙ্গলের 
পিছনে যে মানব গাড়াইয়! আছে সে। 

২। “হুইদার রূপি” ॥ বীরেজ্জনাথ গাঙ্গুলী কনক 
লিখিত; দিল্লী; ১৯৩৯7 পৃঃ ১৬৫ 7 মূল্য ৩২। | 

অধ্যাপক গাঙ্গুলীর পুস্তকধানিতে গত ১৮ মাসের 
অভিজ্ঞতায় ১ শিলিং ৪ পেন্দের যে ফলাফল তাহাই যুক্তি 
ও তথ্যের দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। লেখক এক স্থলে 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ঘে, স্বর্ণের রপ্তানি সব সময়ে 
দেশের অস্কপকার সাধন করে না এবং এই কথ| যেন 





৯৮ রর আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ--৩দ রংখ্যা 





কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি অবধান করেন। কিন্তু এই 
দুঃসময়ে অধ্যাপক গাঙ্ুলীর লেখা বিশেষ উপকারে আনিবে 
বা আসিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এখন ঘে 
টাকার ও বিনিময়ের কি পরিবর্তন হইবে বা হইতে 
পারে তাহা কেহই জানে না। ফলাফল এই সনয়ে নির্ণয় 
করা দুঃলাহলের কাজ এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার মূল্য নৃতন 
পরিস্থিতিতে বিশেষ আছে বলিয়! মনে হয় না। 

৩। “'প্রাইস্‌ কণ্টোল আগার ফেয়ার ট্রেড, লেগ্িস- 
লেশন” ; এডওয়ার্ড টি গ্রেফার কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড 
ইউনিভালিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯ মূল্য 
২১ শিলিং। 

আমেরিকার সামাজিক শাসমের জন্তু বহু প্রকারের 
আইম গত দশ বংসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে । অধথ! 
প্রতিদ্বন্থিতার হণ্ড হইতে ছূর্বালকে রক্ষ। করিবার জন্ 
কর়েকটী বিষয়ে মুল্য নির্ধারণের জন্ত গভর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে একটি আইন পাশ কর! হয়। অধ্যাপক গ্রেফার 
এই অল্ঠান্ধ রকমের প্রতিতন্বিতার বিরুদ্ধে যে শাসন 
আইম প্রচারিত হইয়াছে তাহারই সুন্দর একটী বিশ্লেষণ 
ফরিয্াছেন। 

১৯৩১ সমে “ফেয়ার ট্রেড এাক্ট অব ক্যালিফণিয।” 
পাশ করা হয়। ১৯৩৮ সনে মাত্র ৮টি ষ্টেটে উক্ত এযাক্টুটী 
গৃহীত হয় নাই। ১৯৩৫ সনে ক্যালিফণিয়াতে আর 
একটী আইন পাশ কর! হয় তাহার নাম হইল “আনফেয়ার 
প্র্যাক্টিস্‌ এাক্ট।” ইহাতে খরচের নিয়ে মূল্য কমান বা 
ত্রধ্য বিক্রয় কর! নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ১৯৩৭ সনের 
*মিলারটাইভিংস্‌ এ্যাক্ট” এবং ১৯৩৬ সনের রবিনসন- 


প্যাটম্যান এযাক্ট ছুইখানিই প্রতিদ্বন্বিতার বিরুদ্ধে কাধাকর 
ইইয়াছিল। ক্যালিফণিয়ার এ ধরণের আইন (যাহা 
অন্তাঘ বন্ধ করিতে গ্রতিশ্রত) দেশের মধো যে অবস্থা 
আনয়ন করিল তাহারই উপর নির্ভর করিয়! অন্তান্ত ৪েট 
উক্ত প্রকারের আইন প্রস্তুত করিতে লাগিল। দি ড্রাগ 
ট্রেড, দি ফুড, ট্রেড এবং অন্তান্ত বহু রকমের বাণিজ্যের 
মুল্য নির্ণয় এবং তাহার কিপদ ব্যবস্থার ভন্ত যেসব বিধি- 
নিষেধ গঠিত হইল এবং কোন্‌ কোন্‌ ষ্টেট তাহা কি 
ভাবে গ্রহণ করিল তাহ! সুন্দরভাবে লেখক আলোচন 
করিয়াছেন। 

“লিডার্স” এবং “পলস লিডাস” সম্বন্ধে লেখক যে 
সংজ্ঞ! প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধে যে বিশেষ 
অধ্যায় লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই জানিবার যোগ্য ৷ 
ডিস্টিবিউটিভ ই্রেডে লম্‌ লিডার সম্বন্ধে আলোচন! যে 
বিশেষ আবশ্তক একথা বহু স্থানে লেখক প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

তাহার পরে লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন ঘে, প্রস্তুত- 
কারক এবং বণ্টনকারকের মধ্যে যে গে।লযোগ হও সম্ভব 
তাহার বিভিন্নত্প কি রকম। রি-সেল মূল্য নির্ঠারপ 
করার যে চেষ্টা তাহা ট্রেড, ইউনিয়নের মাহিনার হার 
একরকম করার চেষ্টার সহিত সমান | লেখকের অভিমত 
হুইল এই ধরণের শাসন প্রত্যেক গশুর্ণমেণ্টের হাতে 
থাকা আবশ্যক এবং যেমন ওজনের কম-বেশীর 
তারতন্য গভর্ণমেণ্টের হাতে আছে, ইহাও সেইরূপ 
সম্পূর্ণ তাহাদের াবেই থাকা বাঞছনীর়। কারণ তাহা 
না হইলে আইনের প্রচলন হওয়াও দুঃসাধ্য। 





১। “ওয়াল্ড, হুইট প্ল্যানিং এণ্ড ইকনমিক প্র্যানিং 
ইন জেনারাল” ; পি. হেভেনি কর্তৃক লিখিত ; অক্সকোর্ড 
ইউনিভামিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১2৪০; 
পৃঃ ৯১২ 7 মুল্য ৩৮ শিলিং মাত্র । 

২। “আনএম্প্র্মেন্ট সারভিসেস্‌” ; পলি হিল্‌ কর্তৃক 
লিখিত; রাউটলেছ্জ করুক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; 
পৃঃ ২৬৬ মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স। 

৩) “এ হাণ্ডেড, ইয়ান, ইকননিক ডেভালাপমেন্ট” ; 
প্রি পি ছোন্স এবং এজি পুল কর্তৃক লিখিত; ডাক- 
থয়ার্থ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪১৫ মুল্য 
১৮ শিলিং। 

৪। “ইণ্ডিয়ান স্টীল এণ্ড প্রোটেকশন”'। কে খেস্ল। 
কর্তৃক লিখিত; ইউনিভাপিটি প্রেস কৰক প্রকাশিত; 
কলিকাত1। ১৯৩৯ ১ পৃঃ ১৩৩। 

৫। “পোলিটিক্যাল ইকনমি” $ এ লিডনটিভ, কৰ্তৃক 
লিখিত; লরেন্স এণ্ড ভিসার্ট বর্ৃক্ক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
১৯৩৯; পৃঃ ২৮৫ ; মূল্য ২ শিলিং ৬ পেন্স । 

৬। “কটি লোক্যাল গভৰ্ণমেন্ট"; [বপিউ, এইচ, 
নারউইক্‌ কর্তৃক লিপিত; সেবিঘান 'সোলাইটী কক 
প্রকাশিত; লন7:৯৩৭ ; পৃঃ ২৮; মূল্য ৬ পেন্স। 

৭।  "মনিটারি, স্ব্যারেজমেন্ট১। সার সি মরগ্যান 

বৃ 
ওয়েব কর্তৃক স্িখিত; পিটস্যান কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
১৯৩৯; পৃঃ ১৪৩; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স। 
৮1 “মডার্ণ ম্যান ইন্‌ দি মেকিং”; ও নিউরাপ, 


কর্তৃক লিখিত; সেকার এণ্ড ভারবুরু কর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন ; ১৯৩৯7 পৃঃ ১৫৯7 মুল্য ১৬ শিলিং । 

৯। “নিউ রিটেল প্রাইম্‌ ইনডেক্স নাম্বাস? ; 

প্রিটোরিয়।; গভর্ণসেপ্ট প্রিন্টিং অকিস কর্তৃক প্রকাশিত; 
১৯৩৮ ; পৃঃ ৩৫7 মূলা ৬ পেন্দ। 
“দি এডমিনিসট্রেশন অব পারিন এপ 
মষ্টিল”। এগ্ছে পিক্‌ কর্তৃক লিখিত; ম্টিল, খায় 
ড্রাম ফেলোশিপ, ট্রাই কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ 
২০১; মূল্য ১** ডলার । 

১১। “দি পোলিটিক্যাল ইকনমি অব ওয়ার; 
“এ সি পিও কৰৃক লিখিত; ন্যাক্‌মিলান কৰ্তৃক 
প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ১৬৯; মূলা ৫ শিলিং ! 

১২। “দি স্বাশন্তাল ইনকাম মব ব্ৰিটিশ ইহা, 
১৯৩১-৩২" ; ভি কে আর ভি রাও করৃক্ক লিখিত; 
মাকমিলান কর্তৃক প্রকাশিত; ১2৪০; পৃঃ ২৪০; মূল্য 
১* শিলিং ৬ পেন্স। 

১৩। “দি ইকনমিক কছেস অব ওয়ার" এল্‌ 
রবিন্স্‌ কর্তৃক লিখিত ; ছোনাথান কেপ কর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯০৯ / পৃঃ ১২৪7 ল্য ৫ শিলিং। 

১৪। “ফুড ইন ওয়ার-টাইন” ; সি স্মিথ, কর্তৃক 
লিখিত; ফেবিয়ান সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৪০; 
পৃঃ ২০; মূল্য ২ পেন্স মাত্র। 

১৫। “দি ব্যাঙ্ক অব ক্যানাড।" ; এল্‌ ষ্টোক্ম্‌ কক 
লিখিত; ম্যাকৃমিলান বন্তৃক প্রকাশিত; টোরোণ্টে। এবং 
লণ্ডন; ১৪৩৯; পৃঃ ৩৮২; মূল্য ১৮ শিলিং মাত্র । 


১০ | 


শিপ্পপীঠের গোড়ার কথা? 


পীপ্রন্থপ্নকমার দত্ত, বি এসপি ( ইঞ্জিনিয়ার ) 


শীতের ভোর বেল! সাছেম্দ কলেজে গেলাম 
তিন বন্ধু মিলে-মাচাধ্য প্রদ্ুপ্নগন্ছের উপদেশ নেবার 
কি ব্যবস্থা করা যায়? তিনি আমাদের মুখে 
দেখলেন দৃঢ়তার অভাব। মনে কজেন_চাকরী না 
পেয়ে ব্যবস। কন্তে এসেচি। চাকরী পেলেই ব্যবস! ছেড়ে 
দেবো । খেলাম অজন্র যার_-কিল চড় ঘুপী। আচাধ্য 
দেবের নিশ্চয়ই সে ঘটনা স্মরণ নাই। মহং লোকের 
মহিন! সকলের বোববার সাধ্য নাই। মনকে প্রবোগ 
দিলান_-একলা চলে! রে। 

হিন্দু ইউনিভালিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলে থেকে 
মেক্যানিক্যাল এবং ইলেক্‌ট্ক্যাল ইৰিনিযারিংএর একট! 
উপাধি নিয়ে বের হবার অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ভাল 
চাকরী জুটেছিলে।। যত বড় চাকুরেই হই, আমি ফে 
€ টাক! মাইনের চাকুরেরই স্বজাতি সেট! কিন্ত বুঝতে 
দেরী হয় নি। যত শিক্ষিতই হই না কেন, সাদা ও 
কাল চামড়ায় তফাৎ যে কতখানি তাও মজ্জার ন য় 
অনুভব করেছি। মনকে জাধি ঠারতে পারলুন ন1। 
চাকরীতে ইস্তফা! দিলুম-_ব্যবস! কর্বো-_ম্যানুফ্যাক্চারার় 
হবে।। 

কোন ইঙ্গিতই আচার্য্য দেবের কাছে পেলুষ ন|। 
তরুণ প্রাণে বড়ই ব্যথা লেগেছিলো সেদিন_তিনি 
আমাদের বিশ্বাস করেন নি বলে। আজ শুধু তাকে 
এইটুকুই জানাতে চাই যে, এই দীর্ঘ ১২ বৎসর আমরা 
দুঃখ দৈন্য অনেক সয়েছি। অযাচিত চাকরী পেয়েও তা 
গ্রহণ করিনি। ' ভবিষ্যং সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। 

কি তৈথারি কর্ষবো? প্রস্তুত কর! ছাড়া কোন 
ব্যবলার তো ইজ্জং নাই। তখন কে জান্তো, ফর্মাইপি 
কবিতা লেখার মধ্যেও কবির যেটুকু স্বাধীনতা আছে, 
ভারতীয় ম্যান্ুফ্যাকৃচারারদের সেটুকুও নাই? চল্তি 


বিলিতী ঝিনিষের হবহু অনুকরণ করা ছাড়া অন্ত পণ 
নাই। উপষোগিতার খাতিরে এতট্ুন্থ পরিবর্তন 
পরিবদ্ধনও দেশী নির্মাতাদের আওতার বাহিবে। 
বাবসায়ী মহল বোঝেন লাড-লোকসান-_দেশী ছিনিষ 
বলে তাদের সহানুভূতি পাবার আশা! একেবারেই দুরাশ!। 
ক্রেতাকে তার! যা' দেখান ক্রেতা তাই কেনে ।. ক্রেতাকে 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার মূলধন নাধকাংশ কার- 
খানাওয়ালাদের থাকে না। যাই হোক্‌, বহ জল্পনার পর 
স্থির হলো প্যাডস্পিরিট ষ্টোড নিশ্মাণই হবে। , আমাদের 
লক্ষ্য ধীরে ধীরে শিট মেট্যাল লাইনে আনর। বাড়াইব। 
অবিলম্বে চাই-_কারখানার আন্ত স্থান, যন্ত্রপাতি, মূগধন 
ও কারবারের নাদকরণ। এক বৈঠকে স্থির হলো, নান 
হবে “শিল্পপীঠ” ; বরাহনগরে একটু পতিত জমিও পা ওয় 
গেল; আত্বীয় স্বজন থেকে হাজার খানেক টাক! হ'লো 
যোগাড় । ত্রাহম্পর্শ মঘা বৃহস্পতিবার দিন হ'লে ভিন্তি- 
স্থাপন । মাটীর দেয়াল, টিনের চাল দিয়ে শেড, খাড়া 
হলো। ব্যাট্রা থেকে এলে। একট! ছুটে। ফ্রাই প্রেস 


"পরে অবিশ্তি অনেক-কিছু এসেছে-ঠন্ঠনে থেকেও। 


কলেছের বিগ্থে কোন কাছে ন! লাগায় বই থাটাঘাটি 
করে ডাই ডিজাইন কর! হলে! । তখন আমাদের একজন 
বিশিষ্ট বন্ধু-লেদলি কোম্পানীর ফোরমযান_তার 
কারখানায় আমাদের প্রথম ডাই তৈরী হ'লো৷। বাজারে 
টিনের প্যাডষ্টোভ চলে। পড়ত ক'রে দেখা গেল, 
পিতলে তৈরী করেও লাভে বিক্রি কর! যায় সেই দরে। 
ডুইংএর জন্ত উপযুক্ত লোহার চাদর দেশে তৈরী তো 
হয়ই না, এমন কি আমদানি কর! চাঘরও বাজারে পাওয়] 
যায় না। আমাদের আমদানি করুবার মূলধনও নাই। 
পিতলের চাদরে মহা উৎসাহে কাজ আরম্ত হ'লে! । 
তিনজন পাশ কর! ইঞ্জিনীয়ার আমরা, আর ২।১টী বাঙ্গালী 


আবাঢ় ৮১৩৪৭ ] 





যুবককে নিয়ে* নিজেদের হাতে প্রেস্‌ চালিয়ে কাজ 
আরম হলো। নিজেদের মধ্যেই একজন ট্রেডমার্ক এর 
ডিজাইন মঞ্জুর করার জন্যে পেশ .বরুলেন। আজ ত 
সকলেরই প্রশংসা অঞ্জন করেছে। সারাদিন তৈরী করে 
সন্ধ্যায় হটকেসএ ভ'রে নিয়ে ফেরী করবার চেষ্টা 
চল্লো। প্রথম প্রথন চিনেবাজার, কলুটোলায় খদ্দের 
মিললো! না। তখন প্রত্যেক ষ্টেশনারি দোকানে ঘুরে 
ঘুরে ৩টি ৬টি করে বিক্রি আরম্ত হলো! নগদ দামে । আজ 
অবশ্ত াতকড়ি দার, বিপিন পাল, ধর কোম্পানী, উমা5রণ 
দে প্রভৃতি সকলেই আমাদের তৈরী জিনিষ সাগ্রহে 
কেনা-বেচ] করেন। ভারতের সমস্ত বন্দরে আমাদের 
মাল যায়। প্রতি সহরে আমাদের জিনিষ পাওয়। ষাছ। 
একট! জিনিয বাজারে চল্বার পরই নৃতন নৃতন জিনিধ 
করবার প্রেরণা এলে৷। বাইরে থেকে ডাই করিয়ে 
আনা চলে না। কাছে কাজেই ছোট একটা মেশিন-শপ, 
ক'রে ডাই তৈরী, টেম্পার দেওয়া সবই নিজের! করতে 
লাগলুম। এক ইলেক্টিক্‌ নোটর ছাড়! আমরা আর 
কোন বিলিতী যন্ত্র ব্যবহার করি না। ধীরে ধীরে 
চল্তি সব রফম স্পিরিট ষ্টোভএর রেঞ্জ শেষ হবার পর 
আমরা কেরোলিন জেম্‌ টেবিল ল্যাম্প ও ফ্লেক্লিবল্‌ 
বেডরুম ল্যাম্প বের করেছি। শুধু এই ছু'রকম বাতি 
মাসে ২৫।৩* হাজার টাকার অনায়াসে বিক্রি হতে পারে। 
শিট মেট্যাল লাইনএ অসীম ক্ষেত্র দেবে আমরা স্তম্ভিত 
হয়েছি। 

দেশীয় উপাদানে দেশীয় যন্ত্রে এবং ছেশীয় পরিশ্রমে 
জিনিষ নিশ্মিত হ'লে দেশের অর্থ . দেশেই থাকে। 
কলকজ। ও কাচ] মাল হ্বদেশজাত ন! হলে কারবার অচল 
হ'য়ে পড়বার ভয় থাকে (যেমন বর্তমান আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির জন্তে হয়েছে }। তাই বর্তমানে আমর! 
টাট। আয়রন শিট আই লিলি লিঃ ত্রাস শিট ব্যবহার 
করার বাবস্থ। করেছি। আমাদের স্বাবলম্বী হতে হলে 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই স্বদেশে প্রস্বত হয় 
আবশ্তক। কোন বিশেষ চল্তি কারবারের সংখ্যা বাড়িয়ে 
পরম্পরের প্রতিযোগিতা ন! করেও ভারতবর্ষে মূলধন 


শল্পপীঠের গোড়ার কথা 


থাটাবার অভাবনীয় স্থযোগ আছে। তাতে জীৰিকা- 
নির্ববাহের নৃতন নুতন পথ হবে-বেকারসমস্তার সমাধান 
হবে--আনগণ পরমুপ্বাপেক্ষী না হয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীন! 
লাভ কর্কে। এ দিক্‌ দিয়ে শিল্পপীঠের কম্মাদের একট! 
নৃতন চিস্তাধারা ও বৈশিষ্ট্য আছে। চল্তি প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিযোগিতা না ক'রে এক নূতন পথে অভাবনীয় 
সম্ভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা চল্ছে এবং কতিপন্ন 
শিক্ষিত যুবকের অশ্সসংস্থানের বাবস্থাও হয়েছে। কলকজ। 
কাগাথাল কিছুর জন্ুই আত্ম নানর। বিদেশের মুখাপেক্ষী 
নই। 

ইতিনধ্যে শিল্পপীঠ সমূজ্রপারে সভ্যদেশেও নিজ পরিচয় 
জাহির করে কেলেছে নিতান্তই অজ্ঞাতসারে। ভ্বাশ্মাণিব 
হাসাগ কোং ভারতবর্ধের এই নগণ্য কারখান। শিল্পপীঠের 
ষ্টোভ ও ল্যাম্প জাশ্বাণিতে নিয়ে গেছেন। ভারতের 
কারখানাগুলি বিদেশী কারখানা ওয়ালাদের সমকক্ষ হতে 
পারবে অচিরেই--এই। আশ। করা একান্ত ছুরাশ। নয । 
বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে বহু প্রদর্শনীতে শিল্পপী) 
স্বর্ণপদক ও প্রথমস্রেণীর প্রশংনাপত্র লাভ করেছে। শিল্প- 
পীঠকে মহীশূর গভর্ণমেপ্ট হবর্ণপদক 
দিয়ে বাউলাকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন। দীর্ঘদিনের 
সাধনার ফল এই ‘শিল্পপীঠ', এতে শ্রশ্বর্ধ্যের আড়গবর নাই, 
আছে শুধু হিন্দু বিশ্ববিগ্তালয়ের কতিপয় নিঃস্ব ছাত্রের 
তিলে তিলে মাত্মবলিদান, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম, 
প্ৈধ্য এবং অধ্যবসায়ের প্রমাণ । আজ ভারতকে ভারতের 
চাহিদা! মিটাতে হবে। বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তি 
আছে, কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধি নাই--তাই যত সব বড় বড় 
কারবার বাঙ্গাতী গ'ড়ে তৃ'লে লাভের সময় অন্টের হাতে 
তুলে দিচ্ছে। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বাঙ্গারীই রক্ষা করবে 
ইহাই.বাঞ্ছনীয়। 

শিল্পপীঠ শী্ই ইলেক্ট্রিক লাইনে ষ্টোড, ইলেক্টিক্‌ 
ফার্পেন্‌ ইত্যাদি প্রস্থত করবার বাবস্থা! কচ্চে। আমাদের 
স্বদেশী শিল্পের মধ্য দিয়ে হদেশসেবার এই দীনতম 
প্রচেষ্টাকে শ্বদেশবাসী নিশ্চয়ই প্রীতি ও সহানুন্থাতির চক্ষে 
দেখবেন। 


১৯৩৯ লনের 


অপরাধের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ 


উ্পদ্ধজ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ বি এল 


সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ উন্নত হইতেছে কি 
অবনত হইতেছে লে সম্বন্ধে বিভিন্ন নত দেখ! যায়। নাহুদ 
যে অবনতির পপেই ধাবিত হইতেছে এবং তাহার আর 
উদ্ধার হইবার কোন উপাদ্ধ নাই ইহাই অধিকাংশ 
চিন্তাশীল ব্কির অতিনত ॥ জার্শ্মাণির প্রসিদ্ধ চিন্তাবীর 
ম্পেঙ্গলার, ফ্রান্সের শ্রেঠ লেখক রোমা রোল, উটালীর 
প্রতিভাবান পণ্ডিত গিনি সকলেই দেখিতেছেন ঘে, 
ঈয়োরোপ্রে এবং আমেরিকার লোক অধঃপতনের দিকে 
প্রতিদিন চলিয়াছে এবং সেই চলার পণ রুদ্ধ হইবার 
উপায় নির্ধারিত কর! অসম্ভব। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল 
লেখকবর্গ- রেশ্িয়াল ট্রযান্সফরনেশন ব। আতি-সংমিশ্রণ 
হেতু জাতীয়তার পরিবর্তন সূ্থ করিতে পারেন ন।1 
অর্থাৎ ড্রাবিডের সঙ্গে মোঙ্গল মিশ্রিত হইয়! দ্রাবিড় দাতি 
যদি চক্ষুর সন্মুখে না থাকে তাহ! হইলেই যেন আমরা 
মাধারণতঃ ভাবি একট! ভীষণ সর্বনাশ হইয়া গেল, ঠিক 
তাহারাও এ প্রকার আতঙ্কে শিহরিয়} উঠেন। কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে নষ্ট কেহই হয় না, একট! জাতি অন্ত 
জাতির ভাবাপন্ন হয় বাত্র । মাজকালের বাঙ্গালীর মেয়েকে 
দেখিলে আনাদের প্রপিতানহীর। বাঙ্গালী বলিবে কি? 
জাতীয়তার পরিবর্তন এইভাবেই হয়। কিন্তু সতাই কি 
সভ্যতায় মানুষ কেবলই বিপথগামী হইতেছে? এরথা 
অবিশ্বাষ্ত । চিন্ব। বাহার! করেন তাহার! হঙঈত খুবই 
ঝড়, কিন্ত বাস্তব জগংকে ছাড়িয়। কল্পনার চোগে 
জগংটাকে দেখা খুব বড় কথা নয়। অধ্যাপক বিনয়কুনার 
সরকার ১৯৩৩' সনে রোটারি ক্লাবের বক্তৃতায় বলেন যে, 


অধিকাংশ সামাগ্গিক ব! সাংসারিক ওলট-পালটগুলি 
বিশেষ কিছুই নহে, উহার! কেবলমাত্র জাতির উঠা- 
নামা ।* তিনি বলেন যে, বাস্তবিকই সাতার 
যুগে মানুষ অবনতির পথেই চলিয়াছে বলিলে সভ্যতাকে 
সম্পূর্ণকপে জরীপ কর। হয় ন।। হয়ত উহার আংশিক মাপ 
লইয়াই নাহয আতঙ্কিত হইয়! উঠে। এই যুগের 
বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলে কেহই উহা! অস্বীকার করিতে 
পারিবে না। সভ্যতার সঙ্গে অপরাধের সংখ্যা যেমন 
বুদ্ধি পাইয়াছে উহ নিবারণের চেষ্টাও তেমন হইতেছে । 
পুরাকালে শান্তির যে নীতি ছিল মঞ্চ আর সেই নীতি 
বর্তমান নাই। শান্তি সঙ্বন্ধে যে সকল নীতি প্রচলিত 
হইয়াছে তংসম্বন্ধে বিশদ ভাবে “সভা সমাজে শাণ্ডির স্থান” 
ঈর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে পূর্বে ছিল 
প্রতিহিংসাই শাস্তির নীতি, কিস্ত আধুনিককালের নীতি 
অনুসারে উহ! পাশবিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 
আব্রকান দ্বার্খাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালী, 
সুইজারলণ্ড প্রভৃতি সমস্ত সভাদেশেই শান্তিকে সংশোদক- 
কূপে নিয্বোজিত করার নীতি অবলঘ্িত হইতেছে । তাহ! 
ব্যতিরেকে শাস্তির প্রথাও সম্পূর্ণ পর্বিত্তিত হইতেছে। 
ইটালীর পেনাল কোড অঙুসারে এখন অপরাধীকে 
সামাজিকতা প্রদান করাই শান্তি দিবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া 
স্থির হইয্নাচে । ইংলও্ডে মার চুরি ব। সামান্ত অপরাধে প্রণ- 
দণ্ড হয় না, ভারতে ব্রাহ্মণ-শৃদ্ব নির্বিচারে শান্তির সাম্য এবং 
বিচারের সাম্য দেখা যা্। উপরিউক সানান্ত উদাহরণ 
হইতে বুঝা যায় যেমানুষ উন্নত হইতেছে এ কথ! সত্য 1 


২ স্পা শা স্পাশাশী? শি স্পা শান _ -স্পীী = = — ন 
* প্রফেসর সরকারের বক্তৃতার বিষয় ছিল সোশিয়াল ট্রান্সকরমেশন ইন ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ( প্রাচো এবং প্রতীচ্যে 


সামাজিক পরিবর্তন )। 


1 “সভা সমাজে শান্তির স্থান” প্রবন্ধটি পাকুজস্বের ১৩৪১ সনের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 


আধাচ--১৩৪৭ ] 


উপস্থিত প্রবন্ধটিতে আমার প্রতিপাঞ্চ বিষ হইতেছে 
যে সভ্যতার সঙ্গে শাস্তির যেমন পরিবর্তন হইতেছে 
তদমুরূপ অপরাধেরও বিভিশ্নত। প্রকাশিত হইতেছে । 
শান্তি দিবার পূর্বেই আমাদের জানা দরকার শান্তি কেন 
দিই এবং অপরাধের কারণ কি। শেষোক্ত দুইটি ব্যাপার 
সম্পূর্ণ এবং বিশদভাবে দি জান! ন! থাকে, তাহ! হইলে 
শান্তি প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। প্রথমে দেখিব সা 
সমাজ শান্তি দিবার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে; 
তৎপরে দেখিব অপরাধ-বৃদ্ধির কারণ সভ্যতা কি না এবং 
সেই অনুপাতে শান্তি কিন্তপ হওয়া বাঞ্চনীয় । 

সভা সমাজ শাস্তির সম্বন্ধে কি ধারণ! পোষণ করে 
বলিতে গেলে এক কথায় কিছুই বল! ঘায় না। তবে 
অল্পের মধ্যে এই কথা বলা চলে ঘে, অপরাধীকে যখন 
শান্তি দেওয়া হয়, তখন তাহাকে বুঝাইয়। দেওয়া আবশ্যক 
কি কারণে তাহার প্রতি শাণ্ডি দেওয়া হইল এবং সেই 
কারণটি কোন্‌ সামাজিক অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। 
এখানে সামাজ্জিক অকল্যাণ অর্থে বাঙি বা সমষ্টি বিশেষ 
অমঙ্গল বুঝায় । এই ধরণের নঙ্গল বা! অমঙ্গল কিসে হয়? 
তাহাদের কতকগুলি অধিকার আছে, সেই সকল অধি- 
কারের মধ্যে কোন একটীর অপলাপ ব। বিলোপ হইলেই 
অমঙ্গল সাধন করা হয় । অপরাধী যখন এরূপ কোন অমঙ্গল 
করে বা অন্ায়রূপে কাহাকেও অধিকারচ্যুত করে তখনই 
শান্তি পাইবে । এই তথ্য বুঝাইয়! দেওয়ার জন্তু শাস্তি 
দিবার প্রয়োজন । ঠিক সেইক্জপ যদি কোন “ওবঝলিগেখনঃ 
ব! বিশেষ কর্তব্য পালন না কর! ইয় তাহ। হইলেও শান্তির 
ব্যবস্থ। বাঞ্ছনীয় । কাজেই শেষ অবধি দেখা যায় 
যে, অধিকার-ভঙ্গ বা কর্তব্য পালনে অবজ্ঞাই যে শান্তির 
কারণ তাহা অপরাধীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়। দিতে হইবে। 
ছিনি বিচার করেন তাহারও কর্তব্য হইল অপরাধী 
উক্তরূপণ কোনও অন্তায় করিয়াছে কি না, অথবা কোন 
*“ওবলিগেশন' বা অবশ্তকর্তবা গ্রতিপালনে অবঙ্জ 
করিয়াছে কি ন! তাহ! নির্ধারণ করা। 

"জাই পানিশমেণ্ট” ব! স্তাষ্য শান্তি দিতে গেলে 
ব্য ও সমর মঙ্গল ও তাহার সহিত প্রকৃত অধিকারের 


অপরাধের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ 


১৪৩ 


ধারণ। থাক। একান্ত আবশ্যক | যসন সাধারণের নঙ্গলের 
উপর গঠিত স্বত্ব-ভঙ্ন লক্ষ্য করিয়া শান্তি হওয়া হয় তখনই 
“স্থাযা শান্তির” বাবস্থা হহ। কিন্তু “ভাধ্য” এই কথার 
অর্থ কি? সানাদ্িক নঙ্গলের জন্ত সমাঙ্জে থাকিমা 
ব্যকিপতভাবে প্রত্যেক লোকের. যে করণীয় কর্ণ তাহা 
করিবার ক্ষনতা, এবং সেই ক্ষমতা উপলব্ধি করার যে 
জটিগ সগন্ত! তাহারই মধ্যে “স্কায্য” শব্দের অর্থ নিহিত 
আছে। এখন দেখ! যাইতেছে যে, "সামাজিক মঙ্গল”, 
“অধিকার” “ব্যক্তিগত করণীদ্ব কর্ণ” প্রভৃতির ধারণাই 
শান্তি দিবার উপাদান। যদি উপরিউক্ত উপাদানের 
একটি না থাকে তাহ! হইলে শান্তির “উপযুক্তত!” থাকে 
না। এন্থলে অভ্রাস্ত লতারূপে বলিতে পারি সভ্যসমাজের 
আদর্শ হইল শান্তির ভিতর দিয়া সামাজিকত। প্রদান করা, 
মাহুষকে মনুষ্যত্ব দেওয়া, অদ্ধকে চক্বগ্থান করা। ইহ। 
মাচ্থবের উন্নত হইবার প্রদান চিহ্ন । | 

সঙ্য সমাজে শান্তি সম্বন্ধে বারণ! যে কি তাহা জান! 
গেল। এইবার দেখা যাউক সভ্যতাই অপরাধ-বৃদ্দির 
কারণ কি ন।? সাধারণতঃ আমরা 'বলিয়। থাকি “অতাবেই 
দ্থবডাব নই এই কথার মধ্যে বহু সত্য নিহিত আছে! 
আমার প্রামাণ্য বিষয়ও এই যে, মানুষের প্রবৃত্তি 
সকল সময়েই খারাপ দিকে ধাবিত হয় না, পারিপাস্থিক 
অবস্থাই মানুষের প্রবৃত্তি গড়িয়া তোলে । মানুষের আধিক 
অবস্থা এবং মানসিক অবস্থার মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ 
মাত্মীয়তা আছে। অপরাধের মাত্রা স্বাস করিতে হইপে 
লেখাপড়া শিক্ষার অতিরিক্ত প্রয়োজন তাহা নহে, সামাজিক 
ংস্কার এবং দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের মধ্যে এবং 
বিশেষ পারিপাশ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়! মানুষের শিক্ষা 
হওয়া আবশ্যক এবং শেষোক্ত শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষ। 
বঙ্থারা মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে পার! ঘাম । 

উদাহরণস্বরূপ সংস্কার যে কতদূর মানুষকে সংযত 
হইতে শিক্ষা দেদ্দ তাহা বাঙ্গালীর ঘরের সাধারণ 
মেয়েদের দেখিলে অনেকট। উপলব্ধি হয় । তাহারা স্বামী 
ব্যতিরেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এভাবে চিন্তা করিতেও 
পারেন ন! বা তাহার সহিত মেলামেশার প্রবৃত্তি 


১০৪" 


আধিক উন্নতি 


{ ১৫শ বৰ্ধন সংখ্যা 





পোষণ করেন না। ইহার কারণ এই যে, শিশু অবস্থ। ভন্ত মানুষকে চেষ্টা করিতে হয এবং তাহাই নহে প্রথম 


হইতেই আমাদের সাধারণ সংস্কারের শ্বারাই নারীর শিক্ষা 
এরূপ ভাবাপর হইয়াছে। 
সংস্কারের দ্বার! শিক্ষার প্রভাব কিরূপ তাহার ছু'একটি 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কোন হিন্দুর মেয়ে বা 
পুরুষ গো-মাংস ভক্ষণ করিতে পারে না। ইহার কারণ 
ংস্কার। যে লোক সংস্কার ছিন্ন করিয়াছে সেই কেবল 
উই1 ওঙ্গণ করিতে পারে। সংস্কার বন্ধন থাকিতে কেহই 
উই মুখে তুলিতে পারে না এবং সেই বন্ধন ছিল্ল করিবার 


__এনংপঞ্জানন ঘোষ লেনন্ব কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচগ্্র সরখেল কর্তক মুড্রিত ও গ্রকাশিত। 


প্রথম বিবেকের ইঙ্গিতকে জোর করিয়। অবজ্ঞা করিয়। 
চলিতে হয় ॥ সেই রকম হিন্দুষাত্রেই মা কালীর মন্দির 
দেখিলেই প্রণাম করে। উহা তাহাকে লেখাপড়ার 
ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়না । তাহার যেন মনের 
ভিতর হইতে বলিয়! উঠে “মাকে প্রণাম কর!” সাস্কারের 
শিক্ষাই জীবনকে বড় করিতে পারে সেলি, কিটস্‌, 
বাদরণ, ইতিহাস, ভূগোল সেই শিক্ষাকে দমিত করিতে 
পারে না। 








আবণ--১৩৪৭ 











৯৫ বষ-গর্ব সংখ্য) 


অহমন্থি সমান উত্তরে নান হৃম্যাম্‌ । 
সভীষাড়স্মি বিশ্বাধাড়াশাদাশাং বিষাসঠি ॥ 


অধর্মাবেদ ১১1৫৪ 


চা 
পরাক্রমের মুঠি আমি,--শ্রেষ্টতম” নামে আমায় ভালে সবে ধরাতে ও 
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,_-ন্ম আমাব দিকে দিকে বিজ্য়-কেতন উড়াতে ৷ 


স্পা 


৮৮৮৯৫ 


পাবনা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা. 


পাবনা জ্রেলায় ১৯৩৮-৩৯ সনে বালক ও বালিকাগণের 
প্রাথমিক স্কুলের সংখা। মোট ১,৪১*টি ছিল; ইহার পূর্ব 
বংসর ১,9৪*টি ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সনে ছাত্রসংখ্য! ছিল 
৬৫,০৮০; ১৪৩৮-৩৯ সনে উহা বৃদ্ধি পাইঘ! ৬৫,৩৮৫ 
দাড়াইয়াছে অর্থাৎ ৩০৫ জন' অথব1 শতকবা & জন 
বৃদ্ধি পহিযাছে। 

এই সমুদয় স্থুগের পরিচালনার প্রত্যক্ষ বায় ১৯৩৮-৩৯ 
সনে মোট ১,৫৬,৪৩২ টাকা হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বংসর 
খরচ হইয়াছিল ১,৬৮৮৩৬৭ টাকা । এইক্ূপ হাস হইবার 
কারণ এই যে, জেলা-বোর্ড যে অতিরিক্ত সাহায্য জেলা 
স্কুল বোর্ডকে করিত, তাহ! বদ্ধ করিয়া দিয়াছে। গড়ে 
প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলের জন্তু বংসরে ১১*৪/* আনা 
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খরচ হইয়াছে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্ত ২০* আন! খর5 
হইয়াছে । 

ভারতীয় বালকদের সর্ববশেণীর প্রাথমিক স্কুলের সংখা 
১৯৩৭-৩৬৮ সনে ৯৬২টি ছিল, উহা হ্থাসপ্রাপ্ত হইয়া! ১৯৩৮-৩৯ 
সনে ৯৫৪টি হইয়াছে অথব। শতকরা ৮টি কমিয়াছে । 
বালকদিগের জন্তু সর্ব মোট ৯৫৩টি স্থলের মধ্যে একটি 
গভর্নমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত, ১৫৪টি জেলা-বো্ কক 
পরিচালিত, ২টি মিউনিসিপ্যালিটী দ্বার। পরিচালিত, +৩৩টি 
সাহাধা প্রাপ্ত এবং ৬১টি কোনরূপ সাহায্য পা না। পূর্ব 
বংসরে অনুরুপ স্কুলের সংখ্যা, ১টি, ১৫৩টি, ৭৪০টি ও ৬৮টি 
ছিল; ইহাতে দেখা যায় জেলা-বার্ড ও মিউনিসিপ্যালিটা 
পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়াছে। ৩১শে মার্চ 
তারিখে এই সমৃদয় স্থলে ৫৯,৮১১ ভন শিক্ষাথী উপস্থিত 
ছিল, তন্মধ্যে ২৮৮ জন বালিকা। মাধ্যমিক স্কুলে 





প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫,৯৭১, 
পূর্ব বংসর এই সংখা! ছিল ৫,১২৪ । অতএব প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা দীড়াইল £৬,৭৮২; 
ইহার পূর্ব বংসরের সংখ্যা ছিল *৫৪,৪৭৯ | কাজেই 
মোটের উপর আলোচ্য বধে ১,৩০৩ জন ছাত্র বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। " 

প্রাথমিক স্কুলসমূহে শিক্ষারভ মোট ছাত্রের মধ্যে 
১২,৬১৭ জন হিন্দু, ৩৮,৭৯* জন মুসলিম ; ইহার পূর্ব 
বংসর হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১২,*৫৬ ও মুসলিমের সংখ্যা 
ছিল ৩৭,২৯৮ । উওউয় সম্প্রদায়ের পুরুষ লোক-সংখ্যীর 
অশ্গপাতে ছাত্রদের সংখ্যাঙ্থপাত শতকরা ৭'১ এবং ৬৮$ 
ইহার পূর্ব বৎসর সংখ্যান্ছপাত ছিল শতকর! ৭'১ এবং 
৬৫ । 

বালকদ্ধিপ্রের প্রাথমিক স্কুলসমূহের জন্তু বিভিন্নসুত্রে যে 
বান হয়, ভাঁহা নিস্নে দেখান গেল := 





বৎসর 

শিশ্ন সি 
১৪৩৭-৩৮ ১৯৩৮৩৯ 

প্রাদেশিক রাজস্ব ৪৯১,৪৩৪ ৫২,৯৪৪ 
ডিছ্রিক্ট কণড ৩২,২১৮ ২৩,৬৯১ 
মিউনিসিপ্যালিচীর ফণ্ড ১,৫৩৪ ১,৮৭৭ 
ছাগু বেতন ২৭,৫৪৫ ২৭,৬৯২ 
বিডির ২৭,৮৪২ ২২,৮৫৩ 
মোট ১,৪০,৫৭৩ ১,২2,০৫৪ 


-আলোচ]) বর্ষে সাধারণ তহবিল হইতে ৭৮,৫১২২ টাকা 
দেয়| হইয়াছিল, ইহার পূর্ব! বৎসরে দেওয়া হইছিল 
৮৩,১৮৬২ টাক! এবং ব্যক্তিগত তহবিল হইতে আলোচ্য 
বধে ৫০৫৪২২ টাকা ও তৎপূর্বব বংসর ৫৭,০৮৭২ টাকা 
দেওয়া হইয়াছিল। 

আলোচ্য বর্ষে বোর্ড প্রাইমারী স্থলের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া! ১২৬টির স্থলে ১২৭টি হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চাঘ়েতী 
ইউনিয়ন স্কুলের সংখ্যা ২৪টি ছিল, তাহাই রহিয়াছে। 
বোর্ড প্রাইমারী স্থুলের সংখ্য। একটি বৃদ্ধি হইবার কারণ 





[ ১৫শ বর্ষ--৪র্থ লংখা। 


এই যে, বীস্‌ সাহেবের পরিকল্পিত একটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক স্কুল আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাবনার 
মিউনিসিপ্যালিটী এই বৎসরে ছুইটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। এইজন্ট সরকার-পরিচালিত স্কুলের সংখ্য 
১৫০টির স্থলে ১৫৩টি হইয়াছে । জেলা-বোর্ড পরিচালিত 
স্থুলসমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৭,২৭৪; পঞ্চায়েতী 
ইউনিস্ন স্কুলে ৯৫৫ ওঁ মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালিত 
স্কুলে ১৩৮, মোট সংখ্যা ৮,৩৬৭ $ ইহার পূর্বব বৎলরের 
সংখ্যা ছিল ৮,৪৮৬, ইহাতে দেখা যায় ১১৯ জন ছাত্র হ্রাস 
পাইয়াছে। 

সরকার-পরিচালিত স্কুলসমূহের জন্তু প্রত্যক্ষ বায় হইয়!- 
ছিল ২৯,৬১৪ টাকা; ইহার পূর্ব বংসর বায় হইয়াছিল 
৩৫,৪৩৫২ টাকা; ইহার মধ্যে সাধারণ তহবিল হইতে 
দেওয়া হইয়াছে ২৩,৮৩২১ টাক; তৎপূর্বব বংসরে 
২৬,৩৪৮২ টাকা এবং ব্যক্তিগত তহবিল হইতে দেওয়া 
হইয়াছে ৫,৬২২ টাকা; তংপূর্বর ঘংসর ৯,৪৭২ টাকা 
দেওয়া হইয়াছিল। 

ছেলা-বোর্ড, বোর্ড-স্থুল ও পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন গ্ষুলের 
শিক্ষকগণের অন্ত যোগ্যতান্থসারে বিভিন্ন হারে বেতনের 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । অনেক বোর্ড প্রাইমারী স্কুল 
আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। সাহায্যের হার নিদ্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়াই হইয়াছে ইহার কারণ »ইহাতে ভাল ফল 
দেখাইবার প্রেরণার পরিবর্তে কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতার 
সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় এইসব শিক্ষকের স্থলে 
যোগ্যতর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যোগাতাহ্লদারে 
ক্রমে ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইবার ব্যবস্থা করা হইলে উন্নতির 
বন্তাবনা আছে। 

পাবনার জেলা স্থূল বোর্ড কিছুদিন পূর্বে একটি সভায় 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে যে, বীস্‌ সাহেবের পরিকল্পনা মতে 
যে তিনটি স্কুল আছে, তাহা নৃতন জায়গায় স্থানান্তরিত 
করা হইবে। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া আরও 
দুইটি অন্ন্ধণ স্কুল খুলিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে । এই 
প্রস্তাব মতেই উত্তরপাড়। সার্কেলে বীস্‌ স্কীমের একটি স্থূল 
খোলা হইয়াছে । আলোচ্যবধে মালচির অবৈতনিক 


বাংলার সম্পদ 


১০৭ 





সনের ৩১শে মার্চ তারিখে এই সমুদয় স্কুলের মোট ছাত্র- 
সংখা। ১৭৮ ছিল; ইহার পূর্ব যংসর ছাত্র-সংখা! ছিল 
১৪৮। জ্আলোচাবর্দে নোট ব্যয় হইয়াছে ১,১২১ টাকা; 
ইহার পূর্বব বৎসর ব্যয় হইয়াছিল ১,২৭৪, টাকা । 
বরস্থদের স্কুলের সংখ্যা ১৭টি এবং ছাত্রসংখ্যা ৩,৮০০, 
ইহার পূর্ব বংসর স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৭টি এবং ছাত্র- 
সংখা! ছিল ১,১৩৩। এই লমুদ্ স্কুল পরিচালনের 
মোট ব্যয় হইয়াছে ২,৩*৯২ টাক1; ইহার পূর্কা বংসর 


হইয়াছিল ৬২৪২ টাক) ইহার মধ্যে সাধারণ তহবিল. 


হইতে দেওয়া! হইয়াছিল ঘথাক্রমে ৭৩৫২ টাকা! ও ২৭৫২ 
টাক!। পল্ী-উল্নন পরিকল্পন। মতে এই দ্েলার সিরান্দ- 
গঞ্জ মহকৃনায় বগন্থদিগের জস্ঠ বহুসংখ্যক স্কুল বোলা 
হইয়াছে । 

এই গলার মিউনিসিপ্যালিটির অস্ততৃক্তি স্থানের লোক- 
সংখ্যা ৪৪৫,৬১৫ জন । তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্য। ২৯,৪২২, 
স্বীলোকের সংখ্য! ২৪,১৯৩। বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত 
বালকের সংখ্যা 9,৪২২ ও বালিকার সংখ্যা ৩,৬২৯। 
কিন্ত প্রাথমিক বিস্তাল্য় ও মাধ্যমিক বিভালছের 
প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষারত বালকের সংখ্যা ১১৮৯৯ 
এবং বালিকার সংখ্যা ১,১৯২। ইহা! হইতে স্পষ্টই 
দেখা যায় যে, ২,৫২৩ জন বালক ও ২৫২৮ জন 
বালিকা কোন প্রকারের শিক্ষাই পাইডেছে ন৷। 
পাবন। বিউনিসিপ্যালিটী উহার এলাকার মধ্যে দুইটি 
অবৈতনিক প্রাথমিক স্থল পরিচালন! করে তন্বযতীত 
মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার 
উপযুক্ত যথেষ্ট ব্যবস্থ। কর! হইতেছে না। এই জেলার 
দুইটি হিউনিসিপ্যালিচী তাহাদের তহবিল হইতে ৩৬৫৪২ 
টাক! প্রাথমিক স্থুলের অস্ ব্যয় করিয়াছে; ইহার পূর্ব 
বংমর বায় হইয়াছিল ২৪৯৭২ টাকা ।, 

প্রাথমিক স্কুলের শেষ পরীক্ষার আ [চ্যবর্ষে ১,৩৯৯ 
জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল এবং ১,৯৭৯ জন উত্তীর্ণ 
ছইয়াছিল। ইহার পূর্ব বংলর ১,২৪৪ জন পরীক্ষা দিয়া- 
ছিল এবং ৮৯৫ জন পাশ করিষাছিল। ইহা আনন্দের 


যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রাথমিক নিগ্ভালয়ের পরীক্ষাঙ্গ গতবার ১৪টি বৃত্তি 
ছাত্রগণ লাভ করিষ্াছে। ইহার পূর্ত বংসর ১৩টি বৃত্তি 
পাইয়াছিল। ৭টি প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তির মধ্যে ৪টি 
সদর মহকুমার জন্তু ও অবশিষ্ট সিরাজগঞ্জ মহকুমার দন্ত 
ছিল। ইহ ব্যতীত ৩৬টি প্রারস্তিক প্রাথমিক বুত্তি আছে; 
তন্মধ্যে ৩২টি সর্বসাধারণের প্রতিযোগিতামূলক ও ৪টি 
অঙ্থন্থত সমাজের জস্থ সংরক্ষিত। প্রিলিনিনারী প্রাথমিক 
সুতি পরীক্ষার জন্ত নিউনিলিপ্যালিটী ৬টি বৃত্তি প্রদান কৰে 
(পাবনা ৪টি ও পিরাজগঞ্চ ২টি) গল বোর্ড ও মিউনি- 
সিপ্যাপিটী যে প্রিলিমিনারী প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করে, 
তাহা দুই বংসরের জন্য দেওয়! হয়। 

স্কুল সংলগ্ন পোষ্ট অফিসের সংখ্যা ১৬টি; ইহার পূর্ব 
বংসর ছিল ১৭টি । পোষ্টনাষ্টারের বেতন মাসে ৫৬ টাকা 
হইতে ১০৯ টাক! । 

আলোচ্যবর্ষে প্রাথমিক দ্থুলের ছাত্র-সংগ্যা বৃত্তি 
পাইয়াছে। এইরপ ছাত্র বৃদ্ধি হওয়ার কারণ এই যে, জন- 
সাধারণের মধো শিক্ষার জন্তু একটা জাগরণ আসিন্বাছে। 
দেশের আধিক দুরবন্থার জন্তু লোকের শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহ কমে নাই। জেলা স্কল-বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়" 
সমূহের শিক্ষকগণের অবস্থার উন্নতির জন্তু যপাসাধ্য 51 
করিয়াছে । পূর্যের চেয়ে এখন স্কুলের স্থান বিশেষ 
বিবেচনা করিয়! নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে এবং সাহায্যের টাক! 
সময়মত দেওয়ায় শিক্ষকগণের অনেক স্থবিপা হইয়াছে । 
স্কুলের সাহায্য বুদ্ধি কর! সম্ভবপর হয় নাই ; কারণ মেসের 


'টাক]” রীতিষত আদাম ন! হওয়ায় জেলা-বোর্ড পূর্ব 


বৎসরের চেদ্বে ১৪,১৫৬২ টাকা কম সাহাধ্য প্রদান 
করিয়াছে। 
(বাংলার কথ! ) 


চিনি তৈরী শিক্ষায় সরকারী বৃত্তি 


কানপুরস্থ “ইস্পিরিঘ্াাল ইন্সটিটিউট অব. স্থগার 
টেকুনোলজি”তে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত বাওল! 





গভর্ণমেন্ট বাওগা দেশ হইতে প্রেরিত দুইটি ছাত্রের 
প্রত্যেককে বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ মারফৎ মাসিক ৩*২ টাকা 
হিসাবে বৃতি প্রদান করিতে মনস্থ করিগ্নাছেন। 

এই বৃত্তি তিন বংসর কাল বলবৎ থাকিবে এবং ছাত্র- 
দিগের ভিত্তি হইবার নির্বাচন সনিতির শ্বপাবিশমত 
প্রদণ্ত হইবে। 

কানপুরের “ইম্পিরিয়া।ল ইন্সটিটিউট অব. স্থপার 
টেকুনোলন্ছিতে” চিঠি লিখিলে বিস্তৃত বিবরণী গাও! 
ষাইবে। 


নারিকেল ছোবড়ার শিল্প 


বিগত ৩১শে মার্চ তারিখে যে তিন মাম শেষ 
হইয়াছে, এই সনয়ে নারিকেল ছোবড়ার শিল্প শিক্ষাদান- 
কারী, চারিটী প্রদর্শনী দলের মধ ৩টি খুলন! ছেলার 
দামোদর, নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ ও বাখরগঞ্জ 
জেলায় সাগরদীতে কাজ করিতেছিল। চতুর্থ দলটী 
মেদিনীপুর জেলার বালিশাহীতে কা শেষ করিয়। মার্চ 
মাস হইতে হাওড়! জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অধীন 
যদুরবেড়িয়ায় কাজ্জ আরম্ভ করিয়াছে । নূতন ১৫ ভবন 
ভাত কাজ শিখার জন্ত এই সময়ে ভত্তি হইয়াছিল, মোট 
৪১ জন শিক্ষা পাইতেছিল এবং ১৯ জন কাজ শিখিনা 
চলি গিয়াছে। 

বাখরগঞ্জ জেলার সাগরদীতে কার্ষ্যরত দলটি ৩১শে 
মার্চ তারিখে সের্গানকার কাজ শেষ করিয়াছে এবং 
অতঃপর এই দলকে উক্ত জেলার চাখার নানক স্থানে 
পাঠানোর প্রস্তাব হইয়াছে । 

চতুর্থ দলের একজন কারিগরকে পল্সী-সংগঠন বিশ্বের. 
ডিরেক্টরের অনুরোধে বিষ্ণুপুর ( ২৪-পরগণ। ) পল্লী-সংগঠন 
শিবিরে পাপোষ তৈরী করার পদ্ধতি প্রদর্শনের আঁঠ 
পাঠান হইয়ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক এই ব্যবস্থ] 
বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল এবং অনেক তরুণ 
এই কাজ শিক্ষা করিযাছিল। প্রকাশ, দুইজ্জন তরুণ গৃহ- 
শিল্পের ভিত্তিতে পাপোষ তৈরী ৰুরার ব্যবস্থ। আরম্ত 
করিয়া দিয়াছে। 





[ ১৫শ ব্যর্থ সংখ্যা 





খুলনা জেলার মূলঘর নামক স্থানে নারিকেল চোবড়ার 
শিল্প শিক্ষাদানের জন্ত “‘শর্শ! বিস্তালয” নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 
প্রদর্শনী দলসমূহকে মারে। নৃতন কতিপয় উন্নত ধরণের 
যন্ত্র দেওয়! হইয়াছে । এই যন্ত্রগুলির মধ্যে কতক বিলাত 
হইতে আমদানি কর! হইগাছে এবং কতক স্থানীয়ভাবে 
তৈবী করা হইয়াছে । 


দি ইষ্টবেঙ্গল মার্চেন্টস ইউনিয়ন লিমিটেড্‌ 


ত্রিপুরা! জিলার চাদপুব পুরাণবাজারে বরিশাল 
জিলাম্ঘ কতিপয় সম্াস্ত ও প্রতিপবিশালী বারুত্বীবীর 
এঁকান্তিক চেষ্টায় ও যত্বে উপরোক্ত কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইগাভে। এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হওঘার পূর্বে পুরাণ বাজারে কয়েকটি পানের 
আড়ং ছিল। আড়ৎদারগণ নিজেদের মধ্যে খ্রতিত্বন্বিত! 
বন্ধ করিয়। স্বজাতীয় যুবকপণের বেকার সমতা 
সমাধানকল্পে রিবিদ কারবার করিবার জন্ত সমিতি- 
বন্ধ হয়। বর্তমানে এই কোম্পানী এক বংসরের 
মধ্যে বরিশাল, কুমিল্লা, আখাউর1 চৌমুহনীতে চারিটী 
শাখ। স্থাপন করি! অত্যন্ত সুনামের সহিত কার্ধা পরি- 
চালনা করিতেছে । কোম্পানীতে প্রায় ৫০টি স্বজাতীর 
কর্মচারী আছেন। বর্তমানে ৪৯,***২ হাজার টাক! 
মূলধন লইয়! কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে। কোম্পানীর কাধ্য 
যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে উহার পরিচালক- 
বৃন্দ শীস্রই মূলধন বৃদ্ধি করিশ্ন। কোম্পানীর সংস্ৃষ্টিপত্র 
অনুযায়ী আরও ২।১ রকম কাধ) আরস্ত করিবার ইচ্ছ। 
রাখেন। এই প্রকার সমিতিবন্ধ হইয়। একযোগে কার্য 
করার যে দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর! হইয়াছে 
তাহাতে আমর! উদ্ভোক্তাগণকে ধন্তবাদ ন! দিম! থাকিতে 
পারিতেছিন।॥ আশা করি বিভিন্ন জিলার দ্বজাতীয় 
মহোদয়পণ ইহার অংশ ক্রয় করিয়া কোম্পানীকে সুদৃঢ় 

ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে সহায়তা করিবেন। 
( বারুজীবী পত্রিক। ) 


শবণ”১৩৪৭ ] 





‘পেঁপে হইতে নৃতন শিল্প 
পেপে হইতে ঘে রস পাওয়। যায় তাহ! ডিনপেপলিঘ1 
রোগের ধষণ। বিদেশ হইতে এই বধ তৈরী হইয়া 
আদে ও তাহা এদেশে প্রচুর বিক্রয় হয়। দেশে হরি 
এই ইধণ তৈয্বাবী হইতে পারে তবে দেশের অনেক 
ঘর্থাগম হম । এই ইষধ কেবল এদেশে বিক্রয় হইবে 
না বিদেশের বাঙ্জারেও প্রচুর বিক্রয় হইতে 
পারে। বাঙ্ধল। দেশে অনেক পেপে জন্মে এবং ইহার 
চাষও বিস্তৃত কর! যায়। পেঁপের এই নিধ্যাসকে পেপেইন 
বলে। পেপেইনের উপকারিতা অনেক ব্যাপক। 
জান্তব পেপদিনের পরিবর্তে বষ্দ প্রস্তত করিতে 
পেপেইন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইলেও বন্ধনে ও চিউইং 
গাম তৈরী করিতেও পেপেইনের প্রয়োজন হয়। পেঁপের 
দৃপ্ধবৎ দনির্ধ্যাস হইতে ইহ। প্রস্তত হয়। গ্রীক্মকীলের 
প্রভাতে এই নিধ্যাস ক্ষরণ দ্বার! উহ! সংগ্রহের চেষ্টা করা 
হয়। পৃথিবীতে নানা দেশে প্রচুর পেপেইন ভেষন্রূপে 
ও ব্যবসায় কারোর ছন্য বিক্রয় হয । এক বৃটিশ যুক্তরাজ্য 
বহলরে ২২৩*** পাউণ্ড নিধ্যাল আমদানি করে। 
উহার মূল্য ১* লক্ষ মুদ্রার অধিক। এই পেপেইনের 
শতকর! প্রায় ৭৮ ভাগ সিংহল হইতে সরবরাহ হয়। 


বেঙ্গল ইন্লিওরেন্স ও রিয়্যাল প্রপার্টি কোং লিঃ 


বাংলার সম্পদ 


গোপাল লাল রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলিকাতার 
বেঙ্গল ইন্দিওরেন্স ও রিয্যাল প্রপার্টি কোং লিঃ এর রংপুরে 
একটি নৃতন শাখা অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠান হইয়! সিয়াছে। 
রাদ্ধ। বাহাদুর বর্তৃতাপ্রসঙ্গে বীমার উপকারিত। সম্বন্ধে 
সাধারণ মালোচনার পর বেঙ্গল ইন্সি ৎরেন্স ও বিদ্যার 
প্রপার্টি কোম্পানীর উন্নতির কথ। বর্ণন। কবেন। 
কোম্পানীব ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এ কে ঘোষ 
অন্ষ্টানে উপস্থিত ভিলেন 


দেশবন্ধু পটারী এণ্ড ইগ্থাগ্থি যাল ওয়ার্কস লিঃ 


যুদ্ধের বান্দারে বহু জিনিষপত্র ও শিল্প সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য 
হওয়!র দেশের বিভিন্র দিক্‌ হইতে দেশীয় শিল্প-সম্ভার 


প্রস্কতের নানাপ্রকার কারখানা হুট হইয়। দেশের অভাব 


অনেকট! পূরণ হইতে চলিয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময়েও 
এভাবে কতকগুলি কারখান! প্রতিষ্ঠিত হইমা দেশে বহ 
শিল্পের কান্ধ আরস্ত হইয়াছিল । এই প্রকার শিল্পোরতিতে 
যেমন একদিকে দেশের জিনিষ স্থলভে পাণঘ। 
সম্ভবপর হয় সেইক্কূপ অন্তদিকে বহু দেশীয় লোকের 
বেকার সমস্যার সমাধান হইয়া! পাকে। দেশবন্ধু পটারি 
এণ্ড ইণ্ডাপ্্রম্থাল ওয়ার্কাস'লি; নামে একটি নৃতন 
প্রতিষ্ঠান পটারি সম্বন্ধে বিশেষ অভিদ্র কয়েকজন 


বিশিষ্ট ৪ খ্যাতনামা ব্যকিন সমবায়ে গঠিত 
মনের ১২ই মে তারিখ তাজহাটের রাজ। হইয়াছে । 
CUD 


NN 
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ভারতের সেণ্টাল গভর্ণমেন্টের টাকাকড়ির অবস্থা 
(হাহ্বার টাক। হিঃ) 
জান্ুঘারী ফেব্রুয়ারী এপ্রিল 
১৯৪৩ ১৯৪৬ ১৯৪০ 
ভারতের ট্রে্জারিতে টাকার সংখ্য! ১৭,০৪ ১৮,৮৭ ১৯,৯৭ 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিজঞার্ডে টাকার সংখ্য। ১২,৭৩,১৯ ৩৯৭,২৩ 
ইংলগ্ডে (১৮ পেন্দে পরিবখিত টাকার সংখ্য!) ৮৬,৭৭ 
মোট ১৩,৭৮,৭৪ 
ক্লিয়ারিং হাউসের রিটারণ 
চল্তি সপ্রাহ গত সপ্তাহ পনের দিন পূর্কো গত বৎপরে উক্ত 
সধাহের অবস্থ। 
কলিকাত। ( ৭ই জুন ১৯৪৯) ১৭,৯৬,৫৭  ২২,৫০১০৯ ১৬,৯০১৮৩ 
বোম্বে ( ৩১শে নে ১৯৪০) ১৮১৬৬,৪৩ ২৩,৩১১০৩ ১৮,৫৪,৯৫ 
( লক্ষ টাকা হিঃ) 
মোট মাটটী ক্রিারিং হাউসের ( ৩১শে মে ১৯৪. ) ৪৯,৩১ ৫১,১৫ 
আটটী ক্রি্ধারিং হাউসের এগ্রিগেট ১১,০০,৪২ ১১০৫১১১১ 
টাইম লায়েঝিলিটি 
সিডিউল্ড্‌ Bl ld (ক) ভারতবর্ষে ১৮,৩৫,৮৩ 
৩১শে মে (১৯৪০) কি রকম অবস্থা! ছিল তাহা নিযে (৭) বার্শ্মাতে 
দেখান গেল :=- ক্যাশ 
৩১শেমে ২৪শেমে (বৃদ্ধি (১) গভর্ণমেন্ট অব, ইণ্ডিয়ার নোট 
১৯৪৪ ১৯৪* ( -) কম্তি ভারতে ৬১৯৯৭ ৫১৭৫১৭* 
(*** টাকা) (*** টাক) বাম্মাতে ১,২৩ ৫৮ 
ডিম্যাণ্ড লাগেবিলিটি বানা নোট 
(ক) ভারতবর্ষে ১৩৮,১৩,৩৭ ১৩৮,৬৮,১২7৫৪,৭৫ ভারতে +১ 
৩১১৬ 


(খ) বাশ্বাতে ৭,২৪,৩৪৯ ৭১৪৯,৯৪ ২০১৫৫ বাৰ্শ্মতে 
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(২) চাদি টাকা 
তারতে ৭8১৪৮ ৯১ 
বান্মাতে ৮১ —e 
(৩) সাবসিডিয়ারি টাকা 
ভারতে ২৯৪৩৪ 
বাশ্বাতে ৪৮ 
এড ভাঙ্পেস 
ভারতে ১৪৮,৭৫১৮০ +২,*৩,৬১ 
বাৰ্শ্মাডে ৪,৯২১৫৫ ০৭১০৫ 
বিল্স্‌ ডিস্কাউণ্টেড, 
ভারতে ৬৩০৯৯ ৩৬১৯৯ 
বাশ্মাতে ২৫,৭৪ +১,১৮ 
টাটা আয়রণ 


টাটা আয়রণ এবং ষ্টালের তুলনামুলক উৎপাদনের 
তালিকা-_ 


( টন হিসাবে ) 
মে এপ্রিল 
১৯৪০ ১৯৪? 
পিগ লৌহ ১০০,৩৪০ ১৯৩,৫০০ 
টাল ইনগট্টন ৯,১০০ 
ফিনিশড ষ্টীল 
বিক্ৰয়ার্থে 
সেমি ফিনিশড, 
মোট ( ফিনিশড, 
ষ্টীল ) ৬৮,১০০ 
ভারতীয় চা 


ভারতীয় চায়ের আদর দিনে দিনে কিরূপ বাড়িয়া 
চলিতেছে তাহা নিয়্ের তালিক। দেখিলে বুঝা যাইবে-_ 


বৎসর মিলিয়ন পাচ বৎসরের সাত বংসরের 
পাউও এভারেজ এভারেজ 
৫৩৩ ৪৩৪ x 

৩৭০ ৪৭৪ ৪৩৩ 


আধিক ভারত 


১১১ 

উজ 
১৯৩১-৩২ ৫১ ৪৯৩ ৪৬৯ 
১৯৬২-৩৩ ৫১০ ৪৯৭ ৪৯৪ 
১৯৩৩-৩৪ ৫6৫ ৫৬৩ ৫৩০ 
১৯৩৪-৩৫ ‘eee ৬২২ ৫৭০ 
১১৩৫-৩৬ ৬৯৫ ৬৯৪ ৬৪-১ 
১৯৩৬-৩৭ ৮০৮ ৭৭-৯ 
১৯৩৭-৩৮ ৮১৯ x 
১৯৩৮-৩৯ ৯২৬ 

রেলের আয় 


২*শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহারই 
হিসাবে নিম্নে দেওয়া গেল := 


(হাজার টাকা হিঃ) 


রেলের মোট কোচিংএর মালের অন্তাপ্ 

নাম আহ আদ্র আয় আয় 
এ বি রেলওয়ে +8৩ +২৬ +৩৭ -২০ 
বিএন্‌ ,, +১১: +৪382 4১১ -১০ 
রি বি এণ্ড সি আই +৩** 4৩১ +২৭৫ -৬ 
ইবি রেলওয়ে +২৫২ +১৭৩ +৭১ +৩ 
ইআই » +৫১৫ +২৪০ +২৬৬ +৯ 
জি আই পি 

রেলওয়ে 
এম্‌ এণ্ড এম্‌ এম্‌ 

রেলওয়ে 
এন্‌ ভাবলিউ ,, 
এস্‌ আই 
টিরহট্‌ এণ্ড লাক্কাউ 

বেবিলি 

ওয়াগন লোডিং 


২*শে এপ্রিল যে দশ দিন শেষ হয় সেই নমদ্বের মধ্যে 
ঘত ওয়াগন গিয়াছে তাহার সংখ্যা : 


১১২ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখা! 








১৪৩৯ ১৯৪০ ১৯৪০ ও ১৪৩৪ ভারতী 
সনের তুলনা ষ্টেট ৪৪,৬৪৬ ৪৩,৭৮৮ 
মূলক তের 
বড় গেজ ১৪২,১৮৪ ১৫১,২৬৯ +৬৩৪০, 


মিটার গেজ ৬৮,২০৫ ৭৯,২৬৭ 1১৬২৩ 
১ল। এপ্রিল হইতে ২*শে এপ্রিল 


ব্রত, গেজ ২৭৯,৯৪৮ ৩০৪,৪৫২ তাত্র খনিজ 
মিটার গেজ ১৩৬,১৭০ ১৫,৯৯৫ ১৯৩৯ সনের যেরূপ অবস্থা তাহ! নিয়ে দেখান গেল__ 
ভারতীয় তুলার রিটার্ণ ফুটেজ ফুটেজ ফুটেজ দাম 


ডিঙনু শ্লাম্পল্ড পেয়েবল্‌ 
মোসাবনি ৮,৮৮৬ ৭,৩৪৬ ২১৫৪৩ 


( ৪** পাউণ্ডের বেল হিঃ) 


ধাদন 
মার্চ সেপ্টেম্বর গত বংরের ধোবানি ১,৪9৭ ২৫৮ 
১৯৩৯ ১৯৩৯ উক্ত সময়ের বাড়িয়া 8,৩১৫ ১,৭২০ 
অবস্থ। উত্তর বাড়িয়া ২,৮৭১ ৩,৬৮৫ 
ব্ৰিটিশ EPP ES রানা EEG 





ভারত ১৭.৫১2 ১৪,৪৩৬ ৪১৮৮৯৫ ২৬, 
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আমেরিকার ফাম্মে নিয়োঞ্জিত বাক্তির সংখ্যা 


(১,০০০ ) 
জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি 
১৯৩৭ ১৯৩৪৯ 


গৃঠস্থের মধ্য কম্মীর সংখ্য। 


মাকিণ দেশ ৭,১১৫ ৭,৮৬৩ 
নিউ ইংলণ্ড ১৫৯ 


মিড ল্‌ খ্যাটলাট্টিক 
ইষ্ট নথ সেপ্টাল 


ওয়েষ্ট নথ , 
সাউথ এাটলাটিক 


ইষ্ট সাউথ সেপ্টাল 


ওয়েই সাউথ :,, 
মাউন্টেন 
প্যানিফিক 


মাকিণ দেশ 
নিউ ইংলাণ্ড 


মিড ল্‌ এ্যাটলাণ্টিক 
ইষ্ট নর্থ সেণ্টাল ২৪৩ 


ওয়েট নর্থ, ২২৯ 
সাউথ এযাটলা্টিক ৩৬৯ 


ইষ্ট সাউথ সেপ্টাল 


ওয়েষ্ট সাউথ ,, 
মাউণ্টেন 
প্যাসিফিক 


২ 


১১৪ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্দ--৪ৰ্ণু সংখা! 





১৯৪* সনের মার্চ মাসে ( ১৬ই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ) মাফিণ দেশে সাধারণ পাস্তের মাল মন্তুত 


কিরূপ ছিল তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া! গেল := 


(১০০৯৯ বুসেল ) 
বাজারের নাম শন এট 
এাটলাণ্টিক কোষ্ট ১৯৮ 
গাল্ফ, ৭৩৬৭ 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ এবং আ ৩,৯৪৬ 
লোহার লেক 
ইঃ সেপ্টাল ১৯২ 
৭ ওয়ে » ৭৯ 
প্যাসিফিক কো ১১৪৬৮ 
মোট (চল্তি সপ্তাহে ) ১৫,৩০৪ 
মোট ( এক বংসর পূর্বে ) ১১,৯৯১ 
মধ্যে লুপ্ত হইয়া 
“কোল্ড ফৌোরেজ” ডিম টেল 
আমেরিকার “কোল্ড ষ্টোরেজ" ডিমের বাণিজ্য বাড়ীর জন্য এবং যে সব ধাষ্তাদি ডিমদ্বার! প্রস্তুত 
প্রথম আরম্ড হউয়াচিল ১৮৯* সনে। যাহাতে সারা হইয়া থাকে তাহাদের জন্ত এই রকমের “ষ্টোরেজ” 


বংসর লোকে ডিমের সরবরাহ পায় তাহার অস্তই ইহার 
উত্পৰি। শীতকালে যখন ডিম কম হইয়া যায় তখন 
বসন্তকাল ব! গরমকালের অতিরিক্ত উৎপাদনের কতকাংশ 
এইভাবে মজুত করিয়া রাখিতে পারিলে শীতকালের অভাব 
দূর করা সম্ভবপর হইতে পারে। এইভাবে লোকে ডিম 
মজুত করিবার উপায়শ্বক্কূপ ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করিল। 
যখন অতিরিক্ত ডিম নষ্ট না হইয়া রক্ষা হইবার উপায় 
উদ্ভাবিত হইল তখন লোকে “পোল্টি” ব্যবসার দিকে 
আরও বেশী জোর দিতে লাগিল। এইভাবে “কোল্ড 
ষ্টোরেজ” ডিদের কারবার ধুব শীস্রই বাড়িয়া 
উঠিল। ষ্টোরেজ ওঘার-হাউলে রাধিবার জন্ত প্রায় 
১১ মিলিয়ন কেস ভত্তি ডিম প্রতি বংসর আসিতে 
লাগিল। যাহাতে ষ্টোরেজে ডিম কম নষ্ট হয় তাহার 
জন্তু রীতিমত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চলিতে লাগিল। 
সেইজন্ত একেবারে টাটকা ডিম ও ষ্টোরেদ ডিমের 


হওয়ায় খুবই সুবিধা হইল। কিন্তু তথাপি অধুন! যে 
ভাব লক্ষ্য কর! হয় তাহাতে ডিমের ঠোরেজ কম্তির 
দিকে চলিয়াচে ॥-%, 


ভিমভাঙ্গ। এবং ডিমের ষ্টোরেজ সম্বন্ধে যে ব্যবসা 
ভাহ। অধিকাংশই মিলিসিপি এবং ওছিও নদীর তীরে 
দেখা যায়। এট্লান্টিক এবং প্যানিফিক কোষে 
যেখানে লোকসমাগম খুবই অধিক (১৯৩৭ সনে) 
মিসৌরি, ইলিনরিস্‌, কানসাস এবং টেক্সাস প্রতৃতি 
ষ্টেটে এই বাণিজোর প্রসার দেখ! যায়। মেঞ্ছনিস, 
মেকায়োনি, বেকার, কনফেকসানার প্রতুতির কারবার 
ধাহারা করে তাহারাই প্রধানতঃ ঠাণ্ডা ঘরের ডিমের 
উপর অধিক নির্ভর করিয় থাকে । 

কিভাবে কোন কোন সনে কোন্ড ষ্টোরেজ ডিমের 
উৎপাদন হইয়াছে তাহা নিলিখিত তালিকা হইতে বুঝা 
যাইবে £-- 


শ্রাবণ-৮১৩৪৭] 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


১১১১১১১১১02 


ভ্মানো ডিম ১৯২১-৩২ 
মিলিয়ন ডলার 


মোট জমানে! ডিমের 
ডিমের উৎপাদন শতকরা হিঃ 
৪১ ১৩ 


৪৯ 5৪ 


মাকিণ দেশে আলুর ব্যবসা 


১৯১* সন হইতে আজ পর্ধান্ত হিসাব করিয়। দেখিলে 
বুঝ। যায় যে, মাকিণ দেশে প্রায় ২০০ হইতে ২৬৯ 
মিলিয়ন বুসেল আলুর কাতি হইয়া থাকে। অবস্ত 
যত পরিমাণ আলু বিক্রয় হইয়া খাঁঠ»'ঠোহার অনুপাতে 
আয়ও হয়। তবে আলুর ব্যবসাদাররা একট! স্থির 
করিতে চান যে আলুর কাটতি কমবেশী হইলেও 
আয়ের হার ফেন পূর্বাপর ঠিক থাকে। নিম্বলিখিত 
তালিক! দৃষ্টে আনুব আয: ও ধরচ সম্বন্ধে ধারণা কর! 
সম্ভব হইবে :- 


বংসর আলু বিক্রয় বাড়ীর ব্যবহারের আলু হইতে 
করিয়। যে জন গ্রপ মায় 
নগদ টাকা আলুর মূল্য 
পাওয়। যায় 
(মিলিয়ন ডলার ছিঃ) 
১১৪৯ ৩৮ 
১৯৪ ৬৪ 


১১৫ 
১৯১৭ ৩৬৪ ১১৭ ৪৭৭ 
১৯১৮ ২৬৯ ৯৪ ৩৫৯ 
১৯১৯ ২৮৮ 2৩ ৩৮১ 
৩৯৮৩ 
ফ্রান্সের নৌবল 


আশ্দাণি ও ইঙাপীর সহিত ফ্রান্সের সর্ব হইয়াছে 
যে, ফ্রান্দের নৌ-বহরকে নিরস্ত্রীকৃত করিতে হইবে। 
অপর দিকে ব্রিটেনের প্রধান মস্বী মিঃ চার্ছল 
সে দিন বলিয়াছেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের পূর্বে 
ফরাসী গবর্ণমেপ্ট বলিয়াছেন তাহাদের নৌ-বহর 
শত্রুর হস্তে অর্পণ না বরিয়া বুটেনের হাতে দিবেন। 
ফ্রান্সের নৌবহর যাহাদের হাতেই পড়ুক, তাহাদেরই 
যে যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কাজেই ফ্রান্সের নৌ-বলের হিসাব দেওয়া গেল: 


বর তি উন্নতি [ ১৫শ ব্যর্থ সংখ্যা 





অতিকায় রণতরী ৮ নৌ-সৈস্_ 

বিরাট ক্ুঙ্জার 118 
রিজার্ভ ৪৪,২৫৪ 

ছোট জ্ুজার মোট ১১৭,৯৩৩ 

ঢেষ্টুয়ার ইহা ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার 

সাব-মেরিণ পূর্বের হিসাব। যুদ্ধ আরন্তের পর নৌ-শক্তির হ্বাস- 

বিমানবাহী জাহা্গ বৃদ্ধি ছইয়। থাকিলে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই, কারণ 


নৌ-বিভাগীষ বিমান ২৫ কোয়াড়ুন যুদ্ধের সময় তেমন নির্ভরযোগা হিসাব পাএয়! কঠিন। 
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পরলোকগত স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মিঃ স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ 
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্দছ সোসাইটি 
লিমিটেডের কর্মচারী ও কশ্মিবৃন্দ হিন্দুস্থানের অফিসগৃহে 
একটি শোক-সভার অনুষ্টান বরেন। মিঃ ঠাকুর 
হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স সোনাইটী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা- 
গণের অন্ততম এবং দীর্ঘকাল উহার জেনারেল সেক্রেটারি- 
রূপে কাধ্য করিয়াছেন। 

শোক সভার সভাপতিত্ব করেন মিঃ নলিনী রঞ্জন 
মরকার। সভায় কর্ম্মী ও কম্চারিবৃন্দ ব্যতিরেকে ধাহারা 
উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে নিঙ্বশিখিত বাক্রিগণ 
ছিলেন_ডাঃ বি সি রায়, হিঃ বি এল রায়, মিঃ বি কে 
রায় চৌধুরী এম্‌-এর-সি, ডাঃ এন সায্যাল এম্এল-এ, মিঃ 
জালালুদ্দিন হালেমী এম্‌-এল-এ, ডাঃ হ্ানস্‌ মাস, লেঃ 
কর্ণেল জে এল সেন, মিঃ এস্‌ পি রায়, মিঃ সত্যোন্্রনাপ 
মন্গুমদার ও মিঃ শচীন্্র প্রসাদ বস্থ । 

সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ এন দত্ত স্থচিস্তিত ভাষা 
নাতিদীর্ঘ শোক-ড্ঞাপক প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন এবং 
মিঃ পি চৌধুরী "তাহা সমর্থন করেন। বকৃতা'প্রসঙ্গে 
মিঃ চৌধুরী মিঃ ঠাকুরের সম্বন্ধে তাহার ( মিঃ চৌধুরীর ) 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমূহের বর্ণনা করেন এবং তাহার 
( মিঃ ঠাকুরের ) উন্নত চরিত্র ও সদ্বাশয়তার বহু দৃষ্টাস্তের 
উল্লেখ করেন। মিঃ শচীন্ত্রপ্রসাদ বস্থও তাহার ( মিঃ 
ঠাকুরের ) দেবোপম চরিত্র, ধীশক্তি এবং ভারতীয় বীম৷ 
জগতে পুরোগামী কর্ম্মামষ্ঠানসমূহের উল্লেখ করেন এবং 
তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধ। নিবেদন করেন। দি: সত্যোষ্ 
নাথ মজুমদার মন্তব্য করেন যে, মিঃ ঠাকুরের নাম 








ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ নাও কবিতে পানে, তথাপি 


কথা শ্বীকাব করিতে হইবে যে, তীহাব জীবন ও কর্শ্ের 
দ্বাব। যে-কেত তাহার সংল্পর্শে আসিরাছেন,। তাহার 
সহচর, তাহার সমসামযিক সকলকেই তিনি কৃতকট। 
মহৰর, কত্তকট। উংকরষ্ঠতর কতক্টা সঠামুতৃতিপরায়ণ 
ও কতকটা সদাশদতর করিবার জন্ত অনেকপানি করিস্বা 
গিম্াছেন। মিঃ এস পি রারও পূর্ববন্তাঁ বক্তাগণের 
সহিত একই মত প্রকাশ করেন এবং মিঃ ঠাকুরের স্বৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন। 

বক্তৃতা করিতে উঠিয়া নিঃ সরকার বলেন ঘে, পুত্রের 
যেমন পিতার শেষকৃত্য কবিবার.অশিকার থাকে একভাবে 
দেখিতে গেলে বর্ধনান শোক সভাদ সভাপতিত্ব করিবার 
তাহারও (মিঃ সরকারের) বিশেষ অধিকার আছে । কারণ 
পিতার নিকট হইতে স্থান যেক্কপ স্নেহ ও যত্ব পান 
মিঃ সরকার সর্বদাই মিঃ ঠাকুরের নিকট হইতে সেরূপ 
শ্বেহ ও যত্ব লাভের সৌভাগ্য অঞ্জন করিয়া আসিয়াছেন। 
কিন্তু পক্ষান্তরে এই কারণেই তিনি এতটা আভিভূত 
হইয়াছেন যে, বর্তমান অনুষ্ঠানে ষপাযথভাবে মনোভাব 
প্রকাশ কর! তাহার পক্ষে অত্যস্থ কঠিন। 

মিঃ ঠাকুরের মহত ফথাষখাতবে অনুধাবন করিতে 
হইলে তাহার কর্ধ-প্রচেষ্টা সমূহকে তাহাব পরিঝে্টনী 
ও পট-সুমির সঙ্গে একত্রে বিচার করিতে হইবে। 
মিঃ ঠাকুর এই প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ পরিবারে 
অন্নগ্রহণ করেন এবং তাহার পিত! ছিলেন সর্বপ্রথম 
ভারতীয় সিঙিলিফান। প্রাচুষ্যের মধে। জন্ম গ্রহণ 
করিয়। ও লালিত পালিত হইয়। তিনি অতি সহজেই 
জমিদারী জীবনের গতানুগতিক আরাম ও স্থখ- 
সস্তোগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। 


১১৮ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর সংখ্যা 





কিন্ত তাহার ভিতরে দেশ প্রেমের প্রেরণা এতই প্রবল 
ছিল যে, গতামুগতিক জীবনের ধার! অন্থুসরণ কর! 
তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তাই তিনি তাহার 
প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জু গঠনমূলক কার্যের 
‘ভিতর মনেপ্রাণে আস্মলিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি 
ও তাহার পৃষ্ঠপোষকগণ বাস্তবিক পক্ষে এক অতি উচ্চ 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং বর্তমানে হিন্দুস্থান 
উহার একজন সাধারণ কেরাণীকে যে বেতন দিতে প্রস্থত 
এই আদর্শবাদই তাহাকে উহার প্রাথমিক অবস্থায় 
দীর্ঘকাল সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণে উদ্ধ দ্ধ করিয়াছে। 
বাস্তবিক মিঃ ঠাকুর ও তাহার সহঘোগিগণের নিকট 
হিন্দুস্থান নিছক লা অৰ্জ্জনের অন্ত প্রতিষ্ঠিত একট। 
ব্যবসার প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত না, পরন্ত 
তাহাদের সনসামগ়িকগণের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার সহাগ্গত।-কাধে; পথ-প্রদর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই 
তাহারা ইহাকে দেখিতেন। 

তিনি ও তাহার বন্ধুপণ এরূপ লক্ষ্য ও আদর্শ দ্বারা 
অমুপ্রাণিত ন। হইলে হিন্দুস্থান বর্তনান অবস্থায় উন্নীত 
নাও হইতে পারিত এবং যাহার] এখন হিন্দুস্থান্রে সহিত 
সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন তাহার! প্রকৃতপক্ষে যেদকল স্থযোগ 
হুবিধ। লা করিয়াছেন হয়ত সেগুলি আদৌ পাইতেন 
না। 

মিঃ সরকার বিশ্বাস করেন যে, মিঃ স্থবেন্রনাথ ঠাকুরের 
যে দৃষ্টিভঙ্গী ও কাধ্য-পদ্ধতি তাহার বিশেষত্ব বলিয়! 
বিবেচিত হয় সেই দৃষ্টিভগ্ী উপলন্ধি করিতে এবং সেই 
কাধ্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিলে তাহার! (মিঃ সরকার 
ও তাহার সহযোগিগণ) নিজেরাই যে শুধু উপকৃত হইবেন 
তাহ। নহে, লোসাইটিরও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে 
পারিবেন। তিনি মিঃ ঠাকুরকে জীবনে এমন কি নগণ্যতম 
ভৃত্যের প্রতিও কদাপি কর্কশ হইতে দেখেন নাই। তাহার 
অত্যন্ত মহৎ অন্তঃকরণের মার একটি উজ্জল প্রম।ণ--যাহ। 
মিঃ সরকার বলেন_-তিনি কদাপি ভুলিতে পারেন না তাহ! 
এই যে-_-তিনি সর্বপ্রকারের ব্যক্তিগত অসদিচ্ছ। বা ঈরধ। 
হইতে মুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে মিঃ সরকার তাহার ব্যক্তিগত 


দৃষ্টাস্ত হইতে ইহ! প্রমাণ করিতে পারেন যে, মিঃ ঠাকুর 
তাহার অসীম উদার-হৃদয়তার বলে স্বয়ং উদ্ভোগী হইয়া 
মিঃ সরকারকে--যদিও তিনি মিঃ ঠাকুরের অধস্তন পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন--এমন পদমধ্যা্] দেন যাহা কোন উর্দ্ধতন 
কর্ণচারীর পক্ষে তাহার সহকারীঞ্চে দেওয়ার কথ। ভাবি! 
উঠাও অনেকক্ষেত্রে সম্ভব নহে। হিনুস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট 
থাকাকালে দীর্ঘ বৎসরব্যাপী মিঃ সরকার অনেক ঈ্ধ।- 
প্রণোদিত মাক্রমণের হেতু স্বরূপ হইয়াছেন এবং প্রত্যেক 
ক্ষেতে হিঃ ঠাকুর তাহার আক্রমণ প্রতিরোধক প্রভাব 
বিস্তার করিয়। মিঃ সরকারকে সর্বপ্রকার ঈর্ধা, ষড়ঘন্্ 
ও আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মিঃ 
সরকার আরও বলেন যে, অর্থনীতি সম্বন্ধে পরবর্তী 
জীবনে তিনি যাহ! কিছু শ্রিখিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাহার মূল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল তিনি যখন 
মিঃ ঠাকুরের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন 
তখন; কারণ যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন তাহার কাধ্যপন্ধতি এক্কপভাবে পরিকলিত ও 
কাধ্যে পরিণত কর! হইত যে মিঃ ঠাকুরের পরিচালনাধীনে 
উহার জন্ট কাধ্য করিতে যাইয়। তিনি উচ্চতর অর্থনীতির 
বহু মুল্যবান শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। একদিকে 
ধাহাদের তিনি নিজের পক্ষাশ্রয়ে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারে 
পথ প্রদর্শন ও শিক্ষার জন্ত নিবি ঠাকুর যেমন অসীম ধৈর্য্যের 
পরিচয় দিয়াছেন, অপরপক্ষে যে কোন ভৰৰ প্রদশিত হওয়।- 
নার তিনি তা স্বীকার করিয়াছেন এবং সংশোধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । তাহার সহকস্মিগণ অথব| ডিরেক্টারগণ তুল 
বুঝিতে পারেন এবং সমালোচন৷ করিতে পারেন জানিয়াও 
তিনি হিন্দুস্থানের জীবনে বহুবার এমন কি নিঃ সরকার 
প্রদশিত ভ্রম সংশোধনে পধ্যস্থ অসাধারণ মাহসের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। 

শক্র-মিত্র-নির্বিশেষে তাহার সহৃদঘ্তার উল্লেখ প্রসঙ্গে 
মিঃ সরকার বলেন যে, মিঃ সুরেশ সমাজপতি--ধিনি 
আজীবন ঠাকুর পরিবারের কঠে।র মমালোচনা করিয়াছেন 
_তিনি পৰ্যন্ত শেষ কলীবনে মিঃ হরেন নাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠ 
পোষকতা ও সাহাঘ্য লাভ করিয়াছেন। মিঃ সমাদ্রপতি 


শ্রাবগ--১৩৪৭] 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


১১৪৯ 


সস 


অনেকের নিকটেই মিঃ ঠাকুরের চরিত্রের অসাধারণ উদাষ্যের 
কথ! স্বীকার করিয়াছেন। 

উপসংহারে মি: সরকার বলেন যে, তাহার জীবনের 
শেষদিন পাস্থ তিনি কদাপি ভুলিবেন না যে, তাহার 
প্রথম জীবনে যধন অসহায় বাদ্ধবহীন অবস্থায় তিনি 
হিন্দুস্থানের দ্বারদেশে আসিয়! দাড়ান এবং যখন তাহাকে 
সাহায্য করিবার মত দৃনিদায় তাহার কেহই ছিলেন না 
তন এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিই তাহাকে রঙ্গা করেন এবং 
একবার তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে বুবিয়া লইয়া কল্পনাতীত 
প্রবল অন্তরায়ের মুখে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিপ্না 
সৰ্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করেন। 

মিঃ সরকার বলেন :-- 

এক্ধপ ব্যক্তির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের দ্বার। তাহার। 
নিজেদের অধিক সম্মানিত করিয়া তুলিতেছেন এবং মিঃ 
ঠাকুর তাহার জীবন ও শিক্ষার দ্বার। যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন তাহ! কাধ্যে পরিণত করিতে পারিলে 
তাহারা নিজেরাই যে শুধু লাভবান হইবেন তাহ। 
নহে (হিন্দুস্থান) সোসাইটিরও প্রতৃত কণ্যাণ সাধন 
করিবেন। 

মিঃ সরকারের বক্তৃত। সমাপ্ত হইলে সকলে দণ্ডাধমান 
হইয়া শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। 


$ 
ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা 


২৯শে জুন বোম্বাই ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিস্তালয়ের 
২৪তম সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বর বিশ্বেশ্বরায়া 
বলেন, ম্বগৃহে এবং জননীর নিকট বালিকার! যে শিক্ষা লাভ 
করে তাহা প্রশংসনীয় । কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রা 
নানাভাবে জটিল হইয়া পড়িগ্রাছে বলিয়। ইহা! নির্ববাহকল্লে 
একটা নিক্মমিত ও ধারাবাহিক শিক্ষার প্রয়োঞ্জন। 

পঞ্চাশ জনের অধিক ছাত্রী এই বিশ্ববিষ্ঠালঘের ডিগ্রী 
লাভ করিয়াছেন। 
* টোকিওর মহিলা বিশ্ববিস্তালয় হইতেই ভারতে এই 
মহিল। বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার প্রেরখা লাভ করা ঘায়। 

মহিলাদের শিক্ষ! সম্পর্কে তিনি বলেন যে, স্বল্প বয়নে 


তাহাদের ভবিষ্যৎ দাগ্িত্ববোধের জন্তু যে বিচার বৃদ্ধি ও 
নৈতিক শক্তির প্রয়োঙ্গন তাহার বিকাশের সহাহতার 
জগ্ঠই ভারভীয়* নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন। তাহার 
মতে প্রত্যেক নারীরই উপযুক্ত নাগরিক হইবার পক্ষে 
প্রয়োঞ্জনীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান লাও কর। 
প্রয়োঞ্জন। তিনি বলেন যে, জাপানে স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে 
বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। আছে। পে দেশে কোন 
বালিকা বিবাহযোগ্য। বলিঘ্া গণ্য হইবার পূর্বে তাহাকে 
মীবন-বিষ্তা, পৃহস্থালীর কাজকর্শ্, শিশু-ননোবিজ্ঞান, 
পারিবারিক অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং অবসর সমন্থে নিজের 
জন্ত যে কোনব্রণ একট বুত্তি শিক্ষা করিতে হ্ব। 
উচ্চাভিলাষী ও দৃরদৃষ্িলম্পপ্র ব্যক্তির নিকট এইভাবে 
শিক্ষাপ্রাপ্তা নারী যোগ্য পত্বী বলিগ্না বিবেচিত হইয়া 
থাকেন। 


বাঙলার জেলখানা-সমূহের শিল্পকলা 


গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৮ সনের আগষ্ঠ মাসে জেলের শিল্পের 
পুনর্গঠন, জেলের ভিতর শ্রম ও উহার আয় সঙ্থন্ধে যে প্রশ্ন- 
পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরাবলী বিবেচন। 
করার পর বাগল! গভর্ণমেন্ট ছেলের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে 
এ সমুদয় প্রশ্থের আরও তদন্ত করা স্থির করিয়াছেন। 

গভর্ণমেপ্ট তজ্ন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অণিজ্রতাসম্পর 
ব্যক্তিদিগের দ্বার! একটি ছোট কমিটি নিয়োগ কর! স্থির 
করিঘাছেন। এই কমিটি তদস্ত করিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ 
প্রদান করিবেন। এই কমিটীকে সংহ্ষ্ট সমস্যা গুলি সম্বন্ধে 
প্রশ্ন-পত্রে যে সমুদয় বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহ! 
বিবেচনা করিতে হইবে এবং বাঙলা দেশের ছয়টি সেপ্টাল 
ব্রেল ও ময্মনপিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও 
যশোহর জেলার সদর জেল ও বীাকুড়ার বোরষ্টাল স্কুল পরি- 
দর্শন করিতে হইবে এবং তিন মাল মধ্যে গভর্ণমেপ্টের 
নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। 

কমিটির বিবেচ্য বিষয়গুলি নিয়ে দেওয়া গেল-_ 

(১) যে বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে ও পরামর্শ 
দিতে হইবে-- 


১২ 





(ক) কয়েদিগণকে হস্তশিল্লে আরও অধিক শিক্ষা 
দেওয়া, যাহাতে এ শিল্প ভালমত শিক্ষ করিয়া জেল হইতে 
অব্যাহতি পাইবার পর এ শিল্পকাধা দ্বারা জীবিকাঙ্জন 
করিতে পারে। 

.(ৰ) কয়েদিগণ তাহাদের শান্তির অংশ ম্বরূপেই হউক 
কিম্বা তাহাদের করণীয় কাজের অতিরিক্তই হউক, কোন 
কাজ করিলে তাহাদিগকে বেতন বা পারিতোধিক দেওয়ার 
ব্যবস্থার প্রচলন; যাহাতে জেল হইতে বাহির হইয়া 
যাইবার সময় তাহাদিগকে একেবারে রিক্তহণ্ডে না যাইতে 
হয়। 

(গ) কয়েদিগণকে অপেক্ষাকৃত লাভশৃন্ত কাজে ( যথ। 
তেলের কল চালান ) যে কাজ সশ্রম কারাদণ্ডভোগীদিগকে 
বর্তমানে কঠোর পরিশ্রমের জন্য দেওয়া হয়, তাহাতে 
নিয়োগ করা অব্যাহত থাকিবে কি বৃদ্ধি করিতে হইবে 
অথবা ত্রাস করিতে হইবে। 

(ঘ) কাজের পরিমাণ বুদ্ধি করিবার ব্যবস্থা! ও জেলে 
কি প্রকার শ্রম ও কর়ঘণ্ট। কাজ্জ হয়, তাহা বিবেচনা 
করিয়! সাধারণ ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত বিভাগে জেলে যে 
সমুদয় কাজ হয়, তাহার সর্বোচ্চ ও সর্ববনিস্ন পরিমাণের 
পুনব্বিবেচন]। 

২। সমুদয় জেলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত বিভাগকে শ্বাবলন্বী 
করিবার সম্ভাবন। আছে কিনা তাহ! বিবেচন। কর! এবং 


আধিক উন্নতি 
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ইহার জন্ত কি বাবস্থা অবলম্বন করিতে ইইবে সে বিষয় 
পরামর্শ প্রদান করা। 

৩। উল্লিখিত ২ দফায় লিখিত বিষয়ের ভন্ত নিম্ন 
লিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দেওয়া 

(ক) নগদ আয় বৃদ্ধি করিবার জস্ত জেল শিল্পের 
পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ । 

(ধ) বাজারের অবস্থা বিবেচন! করিস! জেল-প্রস্তুত 
দ্রয্যাদির মূল্য নির্ণয্র ও বিক্রয় করার বর্তমান পদ্ধতি 
এবং জিনিযের নিশ্মাণ-মূল্য, সম্ভব ও আবশ্তক বোধ হইলে 
উহার পরিবর্তন করা, যাহাতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের 
সহিত অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা এবং বন্দি শিল্পের ক্ষতি 
ন! করিদ্বা জেলে প্রস্তত দ্রব্যাদি আরও লোকপ্রি্র করা 
যাইতে পারে। 

(গ) জেল-শিল্পের বিচক্ষণ তবাবধানের জন্তু কোন 
কর্তৃত্ব নিয়োগ করার প্রয়োজন ও সমীচীনতা, বেতন ব! 
পারিতোষিক দেওয়ার পরামর্শ দিলে তাহার কিরূপ ব্যবস্থা 
হইবে এবং জেলে প্রস্থত দ্রব্যাদি বিক্রয় বিষয়ে জেলসমহের 
ইন্স্পেক্টর'জেনারেলকে সাহাধ্য প্রদানের ব্যবস্থা! ।' 

৪। জেল আইনের ৭৮৩নং রুলের বিধান মতে শিক্ষা 
ও বিশ্রামের জন্ত কিছু সময় হাতে রাধিবার আট জেলে 
কাজ করিবার সময় কমাইবার সম্ভাবন। সঘস্ধে পরীক্ষা 
করা। 





ফ্য়েড, সম্বন্ধে মতামত 


[ হ্রপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন ] 


{ফ্ৰয়েড আধুনিক শিক্ষিতদের উপরে খুবই 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া শুন! যায়। 
আপনার সে বিষয়ে কিন্ধপ ধারণ]? 


উঃ-মনম্ততের দিক্‌ হইতে যদি ফ্রয়েডকে দেখ! 


তাহা হইতে বলিতে হয় যে, তিনি একটা যুগাস্থর 
আনিয়া দিঘ়াছেন। সমাজতবের দিক্‌ হইতে 
বিচার করিলেও তাহার দান যে অল্প তাহা বল! 
চলেনা। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মতামত 
আলোচন! করিলেই একথ। বুঝিতে পারিবেন । 


কতগুলি চিন্তাশীল বক্ির কথা আপনি এখানে 


বলিতে চাহেন? 


উ:--কয়েকটী প্রসিদ্ধ লেখকের ফ্রয়েড, সম্বন্ধে কি মত 


তাহা লইয়া আলোচনা করিতে চাই। তাহাদের 
নাম যথাক্রমে বল! চলে :_-এপিস, ব্রি, জেলিফ,, 
জিল্বুরু, বার্গেস, লাসওমেল্‌, বার্ক, হিলি, হণি, 
উইটেল্‌ ক্রোছ্ছেবার। মোটের উপর ফ্রয়েডের 
মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন। যদিও 
তিনি কোন “কাণ্ট॥ তৈয়ারি করিবেন বলিয়া 
তাহার মতবাদ প্রচার আরস্ত করেন নাই, তথাপি 
তাহার ভক্তবৃন্দ ও শিশ্ত-স্তাবকবর্গ একট! শ্রেণী 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ 
অন্থবিধা হয় নাই। কারণ তাহার! বস্তু ও তথ্যের 
মধ্যে সত্য লইয়া আলোচনা করেন। কাজেই ষতট। 
সত্য দেখিতে পান ততটাই গ্রহণ করেন বাকীট! 


মানিয়া লন না। মনন্তৰের দিক্‌ হইতে ফ্ৰয়েড 
| 


কান্ট, যেমন গঠিত হইল সঙ্গে সঙ্গে ঠাহার 
বিরোদী দলের অন্তান্ত কাণ্টও জাগি উঠিল। 
ক্রয়ে, নিজে একজন বড় শিল্পী এবং কল্পনাবীর 
ছিলেন, তাহার মৌলিক চিশ্থাধারাহ দীবক্কির 
প্রাখধ্য প্রতীয়মান হয়। 


- এলিস্‌ ফ্রয়েড, সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ? 
-এলিস্‌ তাহার একটা প্রবন্ধে দেপাইদাছেন যে, যৌন 


সম্বন্ধীদ যে উচ্চ অথবা অশ্লীল দারণ। পোপ কৰা 
হইত তাহাতে তিনি আঘাত করিঘাছেন। অবশ্য 
কোন একদিন এ রকমের বিকট ধারণায় ভাঙ্গন 
ধরিতই; কিন্তু ফ্রঘেড, বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা বেশট। 
শিল্পী ছিলেন বলিয়া তাহার মনে হন্ব। যৌন 
স্বন্ধী্র (যে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে 
ফ্রয়েডের দান নগণ্য নহে। তবে তিনি মানুষের 
চিত্তে যৌন-জীবনকে আরও বৈজ্ঞানিক করিম। 
তুণিতে পারিতেন যদি তিনি তাহার লিঙ্কের 
ডাবধারাকে আরও একটু বস্তুনিষ্ঠ করিতেন। 


পঃ আমেরিকা ফ্রদেডের কি রকম প্রভাব? 
উ*ত্রিগ্‌ দেখাইয়াছেন ফ্রয়েডের প্রভাব আমেরিকাদ 


কত বেশী ছিল। ব্রিল একত্রিশ বংসব ধরিয। 
ফ্রয়েডের সন্ধে বক্তৃতা, অনুবাদ 9 লেখার 
দ্বারাই তাহার এভাব মাকিণ রাজ্যে বিস্তার 
করিয়াছেন। 


প্র“ _আার কোন আমেরিকান লেখক কি ফ্রয়েড সম্বন্ধে 


আলোচনা করেন নাই? 


১২২ 


আধিক উন্নতি 


উঃ--জেণিফ, নামক একজন মাকিণ বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডের 


ঘান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, “নিউরোসিম্‌” 
এবং "সাইকোপিস্” লইয়া, যে তথ্য তিনি 
আলোচনা করিয়াছেন তাহ! মনস্ততের জগতে 
চিরম্্রণীয় থাকিবে । “পার্শোন্তালিটি-কন্ক্রি কুট” 
বুঝাইতে নিয়া ফ্রচেড, জীব-সমাজতত্বের দিক্‌ 
হইতে যে তিনটি ভিত্তি ধরিমাছেন তাহা 
তাহার অসামান্ত গুণই প্রকাশ করিয়! থাকে। 
“মিউরলজি” সম্বন্ধেও ফ্রয়েডের একট! বিশিষ্ট দ। 
আছে। 


£-_জিল্বুর তাহার চ্ম্বন্ধে কি মতানত প্রকাশ 


করিয়াছেন? 


উঃ-_জিল্ৰুরের মতে ফ্রয়েডের “সাইকো এ্যানালিসিসে” 


সমাজতবে যথেষ্ট প্রতাব বিস্তার করিবার শক্তি 
নিহিত আছে। অবশ্য তাহার বাধান্বরূণ ফ্রয়েতের 


অন্ত দুটী মতকে নির্দেশ করিতে পারা যায় । তিনি. 
দেখাইয়াছেন যে, “ইন্ট্রিংট বলিয়া কিছু নাই " 


এবং ব্যক্তিগত নিউরোলিস্‌ যেমন ঠিক তেমনই 
হইল সামাজিক নিউরোদিস্‌ ও সাইকোসিস্‌। 
কিন্ত ফ্রয়েডকে যদি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ কর! যায় 
তাহ। হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার 
অন্তরের মধ্যে সে রকম কোন ইচ্ছা ছিল না 
যাহাতে ব্যক্তি ও সমাজের মনকে এক পধ্যায়হৃক্ত 
কর! যাঘ। সামাঞ্জিক “ফেলমেনা” বা দৃষ্ 
পর্যালোচনা করিবার জন্তু তাহার “রিটার্ণ অব. দি 
রিপ্রেস্ড» নামক যে তথ্য তাহ! ক্রয়েডের অসামান্ত 


দান। “'বিহেতিয়ার” বা আচরণ সম্বন্ধেও ফ্রয়েড, 


অনেক কথাই বলিয়াছেন । 


£--বার্গেস্‌ মাকিণ সমাজতত্তে ফ্রয়েতের প্রভাব সৰ্বন্ধে 


ঘে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহ! আপনার কি রকম 
মনে হয়? 


£__জিজ্বুর অপেক্ষা বার্গেসের মতটাই সমীচীন বলিয়া 


মনে হয়। তিনি ১৯০৯ হইতে ১৯১৯ সন পৰ্যন্ত 
সময়টীকে একটী “পিরিয়ড. অব রেদিস্টেন্দ বলিয়া 


[ ১৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 





ধরিয়াছেন। কারণ এই সময়ের মধ্যে “€যীন- 
সম্বন্ধকে খুব বেশী রকম গোর দেওয়া হইয়াছে। 
কষ্টি অপেক্ষা ইন্স্টিংটকে বেশী বড় করিয়া ধর! 
হইয়াছে এবং ক্যাস্ট্রেশন, প্রভৃতি বিষয় লইয়া 
অযখ। মাপা ঘামান হইয়াছে", “হিউম্যান 
ডকুমেন্ট” প্রণালী অর্থাৎ মানুষের মনজগং ও 
খা বাচকণ্প্রণালী লইছা সমাজততবের আলোচন। 
উক্ত সময়ে প্রায় মক হইয়| আলিয়াছিল বলিলে 
অত্াক্ষি হয় না। 

১৯২* সন হইতে সমাজতাবিকগণ' সাইকো" 
আনালিলিদ্‌ লইয়। বেশ ব্যণ্ত হই পড়িছাছেন বলা 
চলে। সমাজত্তত্বের বহু ভাষা দাইকোএ্যানালিলিন্‌ 
হইতে গ্রহণ কর! হইয়াছে; ক্রয়েডের কমেকটী 
থিওরি সমাজতব্বের দিক্‌ হইতে, পরীক্ষা করিবার 
দন্ত বিশেষ চেষ্টাও প্রিলক্ষিত হয়।: সাইকো- 
এ্যানালিসিসের সঙ্গে সমাজতবত্বের সম্বন্ধ নির্ণায়ক 
অনেকগুলি লেধাও এই সময়ে দেখা যায়, যেমন 
হিলি, হণি, মিড, ও ম্যালিনাউস্‌কি প্রভৃতি । কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় ধাহারা একেবায়ে গৌড়! ফ্রয়েডিয়ান 
তাহাদের সমাজভাতিক লাইকোএযানালিলিস্‌ সম্বন্ধে 
ধারণা বিশেষ ভাল নহে। বার্গেল মনে করেন 
যে, ক্রয়েডের সযাজতত্বে বিজ্ঞানের যে দান তাহা 
হইল “রোল অব আন্কন্সাসনেস্‌ ( অচেতনত্বের 
কিছ), “‘উইস্নূল্‌ফিল্‌মেণ্ট” ইচ্ছাপূরণ, এবং 
“পসেোগালিটি ভেগালাপমেন্ট” বা বাক্তিত্বের 
উন্নতিতে ভাইগ্ামিক্‌ প্যাটার্ণ কি ভাবে গড়িয়া 
উঠে। 


প্রচলাসওয়েল ফ্রম্েড সম্বন্ধে অনেক লিখিয়া! পিয়াছেন। 


তাহার মতে লমাজততের লাভ কতদূর হইয়াছে? 


উ+-_ভিনি বেশী জোর দিয়াছেন “ইন্টেনপিষ্ঠ ইন্‌ সাইট 


ইন্টারভিউ" মীতির. উপর । লাঁম্‌ঞয়েল বলেন 
যে উক্ত নীতি সমাজডত্বে'এক কৃতব যুগ ‘আনিয়া 
দিয়াছে। 


প্রঃ-বার্কের “এসে অন্‌ ক্রয়েড এণ্ড দি এানালিনিম্‌ 


শ্রাবণ--১৩৪৭ ] মোলাকাৎ ১২৩ 





অব পোয়েটি, প্রবন্ধে ফ্রহেডকে কিভাবে সন্ধিত পর্য্যালোচন! বল৷ ধায় না। তাকে মৌলিক 
করা হইয়াছে? দানন্বক্ূপ ধরিলে ভাল হয়। কাছেই আপনি 

উঃ-_বার্কের লেখার মধ্যে ঝাক্যাডম্বর এত বেখী ঘে হণির ফৃত সম্বন্ধে আলোচন। ন! করিয়। ভিটেল্ম্‌ 
প্রকৃত তথ্য কোথায় মন্বেষণ করিয়। পাওয়া! কঠিন। কিভাবে ক্রয়েডকে গ্রহণ করিগাছেন- তাহাই 
তিনি “আর্ট” সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সমালোচনা বলুন। 


প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, একটা “বপন” বলিলেও 
বত্যুক্তি হয় ন!। তাহার কারণ হৃষ্ট-প্রকরণ 
তত্বে ফ্রঘ্েড পিতৃত্বের দিকৃটাহ এত বেশী চিত্রিত 
করিস্বাছেন যে মাতৃত্বের দিকৃট। যেন একেবারে নিন্দা করিরা€েন। কারণ এ]াডললার বলেন যে, 
শুট হইয়। গিয়াছে" বলিয়া প্রতীত হয়। তৎপরে নৃতন থে আবিষ্কার হইতেছে তাহা কিন্তু বাস্তবিক 
ফয়েডের “সিম্বল” বা চিহ্ন "সমন্ধে যে তথ্য পক্ষে পুনরাবিষ্কার। ভিটেল কিন্ত “কলেকুটিত 
তাহারও বিশ্লেষণ করিয়াছেন. মানকনসাদ্নেস” এবং “ইন্ফ্যানটাইল সেক্‌- 


উঃ--ডিটেল্সকে “গড” ফ্রয়েছিয়ান প্রেণীকুক বলিলে 
হাশ্সি হইবে না। তিনি “নিউ-এ্যাডলেরিয়ান- 
দের” সম্বন্ধে তীত্র সদালোচন। করি৷! তাহাকে 


£-হিলিও তে। একজন যাকিণ সমাজতববিদ্‌ স্থম্যালিটি” এই ছুইটীর উপর ভিত্তি করি 
তাহার মতামত সম্বন্ধে নাপনি কি বলেন? এসোসিযাল সিচুয্েশন’” নীতিব মঙুসরণকারীদের 

উঃ-_হিলি বঙ্লেন যে আটরণবাদ বিষয়ে সাইকো- ভীষণ মাক্রমণ করিয়াছেন। ভিটেলের মূলমন্ত্র 
এানালিদিসের ধেঁ মূল্য ,নেওয। হইয়াছে তাহ! “ফরওয়ার্ড টু ক্রয়েড” । 


অতিরিক্ত; কিন্তু তজ্জন্ত দায়িক ফ্রয়েড, নহেন। প্রঃ-ট্যাবু সম্বন্ধে ফয়েছের কি দারণ। ছিল? 
এখন ইহ। প্রায় স্থপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, --ক্রোমেবার “টোটেন এবং ট্যাব” সম্বন্ধে পর্ধ্যা- 


অচেতন “ডাইনামিস্ম” হইল আচরণ-গঠনের সর্ব- লোচন! করিয়াছেন। অবশ্থ তাহ! প্রায় বিশ 
প্রধান উপাদান । এই স্থলে ফ্রঁয়েড, বলিবেন যে, বংসর পূর্বে । তিনি সেই সময়ে দেখাইযাহিলেন 
* “যৌনজীবনকে* বিকৃত করার ফলেই ভাইনামিক্‌ যে, ফ্য়েডের এঁতিহাসিক ও মনস্তাবিক ধারণায় 
পরিণতিতে উক্ত আচরণ উৎপাদিত হয়, তাহ] কিছু গোলমাল মাছে। ফ্রয্নেডের আর একটী 
কিন্ত অকাট) বলিয়। গ্রহণ কর! যায় না। আরও ক্রটী দেখ! যায় এই যে, তিনি মন্তান্ত বিজ্ঞান সমন্ধে 
একটা মুস্কিল ঘটে খন “'ফ্রয়েডিয়ান লিম্বলের” জ্ঞানার্জন করিতে পরাহুণ ছিলেন। কারণ 
কি প্রভাব তাহ! লইছ্। বিচার কর! ধায়। হিলি নিদ্দের তথ্য অন্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত খাপ 
দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন ঘে “সাইকিও্যাটি,” খায় কিনা তিনি তাহা দেখিতে চাহিতেন না। 
ও "তাহার সাইকোএানালিটিক বোঝপড়। স্রয়েড, তাহার নিজের স্তাবকবর্গ অপেক্ষ। অনেক 
এবং সমাজত এই সবগুলিই এক শ্রেণীতৃক্ত । বেশী সহনশীল ছিলেন। এ কণা সর্ব্ববাদিদন্মত 
এঁহণি “বিউরে|দিপ” সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, ক্রয়েড, আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট" ও 


তাকে ঠিক ফ্রয়েডের সমালোচন। ব! এতিহালিক প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। 





“দি এগ্রিকাল্চারাল সিচুয়েশন” সাধারণ খরিদ্বারের হাতে গস কমিয়! গেল অর্থাৎ তাদের 
rs ক্রযশক্তি কম হইল তখনও আলুর দামের উপর প্রভাব 


( ওয়াশিংটন, ৯৯৪, এপ্রিল ) 
বেশ স্পষ্টই বুঝ! গিয়াছিল। 


দিনিষপত্রের সত পর্ধ্যালোচন!। 


২। যুদ্ধের পরে কি? “ক্রপুস্‌ আ্যাণ্ মার্কেটস্‌” 
৩। দক্ষিণ মিসৌরিতে কৃষি-শ্রমিক । ( ইউনাইটেড. রেট) 
৪। মাকিণ কৃষি শ্রমিকদের জন্ত। (মার্চ a0 ) 
৫। উড পাল্প,। ls সাইট্রাস ফুড । 
৬। আলুর চাষ হইতে ফার্শ্মের কিরূপ মাহ , এম্প্রযসেন্ট অন ফার্শম্‌ । 
৭। দি কোচ্ড ষ্টোরেদ্র এগ_। “ লেঙ্গথ অব ফাৰ্শ ওয়ার্ক ডে। 
৮। জীবজন্ত বিক্রয়ের বাজার সম্থপ্ধে আলোচনার Sj প্রাইস্‌ রিসিভড বাই ফার্স্মার্। 
কথাবার্ত।। € | প্রসপেক্টি ভষ্ট্রািংস্‌ অব ম্পেসিফায়েড ক্রপ, 
উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আলুর চাষের আন ১৯৪5 - 
সম্বন্ধে প্রবন্ধটী আমাদের জান! ভাল। দুটী বিষয় বিশেষ- ৬। উল্‌ (1 1ক্‌শন্‌ । 
ভাবে এই প্রবন্ধের মদে আনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে__ প্রদপেক্টিভ, প্রোডাকৃশন নামক প্রবন্ধে বিশেষভাবে 


প্রথন হইল আলুর পরিমাণ যে পরিবঠ্ঠিত হয় তাহ! এবং উল্লেখযোগ্য আলোচনা” হইয়াছে “সোয়াবিন্‌” সঙ্বন্ধে। 
দ্বিতীয় হইল খরিদ্ছারের ক্রয়-শক্কির পার্থকা। ১৯৪ সন ইহার চাষ খুবই বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৪ সনে মাত্র 
হইতে আলুর যে চাহিদ! তাহা প্রায় “ইন্ইলাস্টিক্” ৫ মিলিয়ন একর ভূমিতে সোয়াবিন চাষ করা হইত । এখন 
অর্থাৎ অনমনীয়। তাহা বুঝা গিয়াছে কি উপায়ে যদি সেই স্থলে ১* হইতে ১১ মিলিয়ন একর ভূমিতে উহার 


দিজ্ঞাস। কর! যায়, রি বলিতে হইবে যে, উৎপাদকের চাষ চলিতেছে । নিয়লিধিত তালিক। হইতে চাষের ধার। 
আয় যে সময়ে আঁক উৎপাদন হয় সে সময়ে কিয়া যায় কিছু বুঝ! যাইবে: 


অথচ অল্প উৎপাদনের সময় আন্ন যথারীতি থাকে, সেই কত একর জনিতে চাষ হইয়াছে 
কারণে। ১০ ফসল এভারেজ ১৯৪০ সনে ধেরূপ 
উপরি উক্ত দুটী কারণই আলুর দামের উপর বহুকান্ত“- ১৯২৯-৩৮ দেখ! ঘা 
ধরিয়া! প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৯২৮, ১৯৩৬ আষং গম ২২,৩৪৪ ৮৭,৭৭০ 
১৯৩৮ সনে যখন আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তখন ওট ৩৯১৫০১ ১৫,৮৮৬ 


উহার দাম যণেষ্ট পড়িয়। পিয়াছিল । ১৯৩২ সনে'ধধন - ঝপি ১২,৮৫৫ ৩৫,৮১৮. 


প্রাবণ--১৩৪৭ ] 





১৯৪০ সনে যেস্ধপ 

১৯২৯-৩৮ দেখা হায় 
ফ্রান্স পিভ ২,৫০০ ১৪,৬০৬ 
রাইস ৯২৫ ৯ ২,৮৩৬ 
গ্রেণ ৮১৩৮৪ ১১০৫৭ 
আলু ৩,৩৬৩ ১০,৩৪৯ 
নিট আলু ৮৬ ৩,১৩৪ 
তামাক ১,৬৭৪ ৮৪৫ 
বিন্‌ ১৯৪৯, ১,৫২৪ 
মোয়াৰিন ৪,৭৫৬ ১,৯৩৫ 
কাউপি ২,৪৭৬ 
পি নাট ১,৮৭২ 
টেম্‌ হে tev 

শ্ম্যান ইন্‌ ইণ্ডিয়া” 


(মার্চ ও জুন ১৯৪. ) 


১। যেসকল জাতি বেলুচিন্তান, আফগানিস্তান 
এবং হিন্দুকুশের নিকটস্থ ভূমিতে . বাস করে তাহাদের 
সম্বন্ধে গবেষণ।। 

২। মাদ্ৰাজ প্রেণিডেন্িতে ইয়াশডিম্‌ জাতি । 

৩। এযন্থপলজি সম্বন্ধে সংবাদ । 

৪) ভারতীয় নৃতৰ এবং সাধারণ নৃতত্ব সম্বন্ধীয় 
আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা । 

উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আফগানিস্তান প্রভৃতি 
দেশে হিন্দুকুশের নিকটে যে সকল জাতি দেখ! বার 
তাহার সমবস্কে যে গবেষণাপূর্ণ আলোচন। হইয়াছে তাহাকে 
বস্নিষ্ঠ এবং তথ্যবহুল বল চলে। লেখক বহু পরিশ্রম 
করিয়া যে এই প্রবন্ধচী লিবিয়াছেন তাহ। ধেকোন 
সমালোচক বলিবেন। লেখার মধ্যে মৌলিকত্ব প্রতি 
পৃষ্ঠায় ছুটি! উঠিয়াছে। প্রবন্ধটীতে সংখ্যা যাহা দেওযা 
হইয়াছে তাহাও অতি সুন্দর। সমস্ত প্রবন্ধের অমুবাদ 
করার স্থান ও সদয় অভাবে কেবল মাত্র চুম্বকটুকু এখানে 
দিতে চেষ্ট! করিলাম। 


পত্রিকা-জগৎ 


১২৫ 


আফগানিস্তানের প্রান্থ সমস্ত জাতি বহির্দেশ হইতে 
আসিয়া মিশিয়।ছে বলিয়। দেখ! যায়। ইতিহাসে বৌদ্ধ 
মুগ হইতে আরম্ত করিয়া ইম্লামীয যুগ অবধি শিল্দঞ্জিদ্‌, 
হন, তৃকাঁ, মোঙ্গল এবং অন্তান্ত জাতি আলিয়া আকগানি- 
স্তানে বসবাল করিয়াছে বলি! জান! যায়। এ সকল 
জাতি মিশ্রিত জাতি বলিয়! লিপিত হইয়াছে । এখানেই 
দেখ। বাধ ঘে, “রেশ” বা“উাইবের" অবিনিশ্র অবস্থা 
ন! পাকিলেও এক স্থানে তাহার! থাকিতে পারে এবং 
বিভিন্ন রেশ’ বা জাতি এক্তিত হই নৃতন এক ট্রাইবের 
সৃষ্ট হইয়াছে। এইসকল বিভিন্নদ্ঞাতির সংমিশ্রণে যে 
ট্রাইব হইয়াছে তাহাদের পুরুষাসুক্তমে এমন “জিনিয়লঞ্জিঃ 
দেখ! যায় যে মনে হইবে কোন কালেই কোন সংমিশ্রণ 
মানে নাই এবং তাহাদের “রক্ত” ধরিয়াই পরস্পরের 
সনবস্ধ স্থির হইয়। থাকে। 

আধুনিক আফগানদের মূলে প্যাট্ট্য়াক নামক এক 
প্রকারের মান্য দেখা যায়। প্রপমে ধর! হইয়াছিল যে, 
আফগান জাতি প্যারাপামিলাড ইণ্ডিয়ান জাতি হইতে 
উদ্ভৃত। তাহার পর উক্ত জাতি মার্যেনইড, নামক 
একপ্রকারের জাতির সহিত সংহিশ্রিত হয়। ইসলামী 
যুগের পূর্বে নিখিয়ান, ইঘুচি এবং হুন আনিয়া বসবাস 
আরম্ভ করে হিন্দুকুশের পাদদেশে । তাহারা ভারতীয় 
ধর্ম অবলম্বন করিয়া স্থানীয় লোকের সহিত বেশ মিশিয়। 
যায়। অনেক আফগানের নাসিক দেখিলে বুঝ! 
যায় যে, তাহ! ইযুচিদের মত লগ্ব।। তাহাদের সব 
লম্বা নাক এবং কোথাও কোথাও পেচকের মত নাক 
দেখ! ঘায়। এই প্রকারের নাক দেখা ধায় মাফগানি- 
স্থান, ভাডিস্থান এবং পামিরে। কুদ্দিশ নামক আর 
একটী জাতি আছে, তাহারা জারগে! নামক পাহাড়ে 
বাস করে। ইহাদের নাকও ঠিক এ প্রকারের । কাশ্মীর 
অঞ্চলেও এই ধরণের লোক দেখ। যায়। হিন্দুদের 
মধ্যে ভারতবর্ষেও এ রকমের নাসিক! পরিলক্ষিত হয়। 
কোন কোন আফগানের নাসিকা একটু বাকা, কিন্ত 
তীঙ্ষ মামিনয়িড ধরণের । তাহার কারণস্বক্কপ কেহ কেহ 
লেন হে, উহা “ইহুদিদের নিকট হইতে আসিহাছে। 


রড আধিক উন্নতি [১৫শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আর্মিনচিভ, টাইপের নাক অধিক 
দেখ! যায় কাশ্বীরে। হিন্দু আইকনলজ্িতে এই ধরণের নামক একপ্রকার জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। 
নাকের কথা বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে ।* বেলুচিস্তানে স্যামোরিন নামক জাতির প্রাচুধ্য ও প্রভাব 

আফগানদের দ্য “রু'অ।ই”* নীল আপি ব। গ্রে হুস্পষ্ট। সেই জন্তু ইরাণ ভাষা কথ। বলে এমন অনেক 
রংয়ের চোখ আছে। এই চেহার! সেখিটিক ধরণের লোক বেলুচিস্তানে সাছে। 








“সোসিয়াল কন্ট্রোল; ইন্‌ ইটস সোপিযলজিক্যাল 
এস্‌পেক্টদ্‌ 1” বি এল্‌ বাীর্ড কর্তৃক লিপিত; নিউইয়র্ক ; দি 
ম্যাকমিলান এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; পৃঃ 
৭১১7 মুলা ৪.** ডলার। 

সমাজ-বিজ্ঞানে শ্রেণীতাগ সঙ্গদ্ধে যেপকল সমস্য 
উত্বাপিত হয তাহা লেখক ভাল করিয়া আলোচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের আলোচনা যদি খাটি 
প্রণালীর সাহাযো স্থপ্রমাণিত না হয়, তাহ! হইলে 
কোন বিশেষ উপকার হইতে পারে না। “সোলিগ্াল 
কন্ট্রোল” শব্দের যে কি অর্থ তাহাই পুস্তকধানিতে 
বেশ পরিষ্কার, করিয়া লেখা হয় নাই । বরাবরের 
প্রচলিত পণ্ডিতদের যেস্ধপ ভাগ করার প্রথা তাহারই 
উপর নির্ভর করিয়া লেখক শ্রেণীভাগ করিয়াছেন। সেই 
জন্তু লেখকের একস্বলে বিশেষ ভাবে চিন্তার গণ্ডগোল 
দৃষ্ট হয়। তাহ! হইল “মনস্তত্ব” ও "মনবিষয়ক” অর্থাং 
মাইকপগ্ি এবং লাবঞ্জেকটি5 এই দুটীর মধ্যে পার্থকাবোধ 
না ধাকা। 

লেগক সোপিয়াল কণ্টোলের তিত্তি স্থাপন করিয়াছে 
“কন্তিশানিং ফ্যাকটন” ইম্‌ দোলিঘ্বাল কণ্টোল” এবং 
“টেক্নিক্দ অব সোলিয়াল কন্টোল” এই দুইটীর 
পার্থক্যের উপরে । লেখক যেন ধরিয়া লইয়াছেন ঘে, 
“কনডিশন অবস্থ। এবং “মিন্স্‌”* অর্থাং উপায় এই 
ছুইটীর প্রভেদ শ্বতঃ প্রকাশিত। কিন্তু প্রতিষ্ঠান, 
চিহ্ন বা সিমবল্‌ এবং আচরণ প্রভৃত্তিকে কন্ডিশন বা 
অবস্থার অন্তর্গত ধর! ঠিক হুইখে কি মা ইহা লইয়া 
মতইৈধ জাছে। 

বস্তু ও মন বাস্তব গু নবিষয়ক পদার্থ লইয়া যে 


লইয়া লেখক বিশেষ 
আলোচন! করেন নাই । এই সম্বন্ধে লেখক তাহার মন 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমাজতক সন্বদ্ধে যেসকল লোক 
আলোচনা করেন তাহাদের উচিত লোমিছাল কণ্টোল 


প্রভেগগাম্্ক তদ্য আছে তাহ। 


প্রোসেসু কিভাবে কাজ করে তাহা মানিয়|। লণয়।। 
এষ্স্‌ (লক্ষ্য) এবং এগুস্‌ (উদ্দেপ্য , সোপিসাল 


কণ্টোলের উপকারিতা সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছুই বলেন 
নাই। 

“ষ্টাডিদ ইন্‌ দি থিওরি অব নানি এগ ক্যার্পট্যাল'ঃ, 
এরিক লিগুহল কর্তৃক লিখিত; এলেন এণ্ড আনউইন 
কৰক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৯১, মূলা ১, 
শিলিং ৬ পেক্গা। 

অধ্যাপক লিগুহল বাস্তব ছীবনের একটা নৃতন ছবি 
দিবার আন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তব জীবনের 
কয়েকটী ঘটনা তিনি বাছিঘ! লইয়াছেন এবং তাহাদিগকে 
সহঙ্র ও স্বম্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিমাছেন। 
লেখক বলেন আঙ্গ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞান ছোট ছোট সরল 
অথচ একেবারে সত্য ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া 
আলোচন! করিয়া! আলা হইয়াছে। এখন একট! সাধারণ 
এবং তথ্য হিলাবে গঠন দিবার জন্তু বিশেষ পন্থ। অবলঙ্বন 
করা আবশ্টক। এই ধরণের একট! গঠন কাধ্য করিবার 
উদ্দেশ্বে পুস্তকের প্রথম ভাগটী লেখা হইয়াছে। প্রথম 
অধ্যায়ে “পিরিত, অব এযানালিসিম” কি তাহার বিক্সেষণ 
ও ব্যাধ্য। করা হইয়াছে । ব্যাখ্যাটী অতি পরিষ্কার এবং 
স্তায়শান্ত্র-সন্ঘত বল৷ যায়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এক সেট সিম্বল বা চিহ্ন ঠিক করি! 
লেখক দেখাইভে চেষ্টা করিম্বাছেন যে, সাধারণ ''কনসেণ্ট” 


১২৮ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ষ--৪খ*দংবা। 





কি এবং তাহাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে। এই প্রণালীর 
একটী সর্ম্মাপেক্ষা ভাগ গুণ হইল এই ঘে, তারিখের পার্থক্য 
হিসাবে ঘটনাগুলির সমাবেশ করণ এবং তারিখ হিসাবেই 
সেই সেই ঘটনাকে যখন বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে 
তাহার গুণাগুণ নির্ণয় করণ। ডাঃ এ জি হার্ট একজন 
প্রসিদ্ধ মাফিণ অর্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌ এই ধরণের “সিম্বল” 
সাহায্যে তাহার কয়েকটী তথাকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিম্মাছেন। এই ছুই অধ্যায়ে প্রথম ভাগটী সমাপ্ত 
হইয়াছে । অস্তান্ত অধ্যায়ে কতকগুলি রচনা! আছে 
যাহাতে “ডিকুসেল” নামক অর্থবিজ্ঞানবিদের মূল ভিত্তি 
কয়েকটীকে ধরিয়া লেখক সমালোচন৷ করিয়াছেন অথবা 
তাহাকে বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

"নলেজ ফর হোয়াট”? আর এস লিও. করুক 
লিখিত; প্ৰিন্সটন ইউনিভালিটি প্রেস ও অক্সফোড' 
ইউনিভাপিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯ পৃঃ ২৬৮ 3 
মূল্য ১১ শিলিং ৬ পেন্স। 

রবার্ট এস্‌ লিও. মহাশয় ইংলণ্ডে খুবই স্থপরিচিত 
মিডল্টাউন এণ্ড মিডল্টাউন ইন ট্রানসিশন্‌ পুস্তকখানির 
সহকারী লেখক হিসাবে । লেখক উক্ত পুস্তকখানিতে 
আমেরিকার জীবন ও হাবভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে ন! 
লিবিয়া তাহা! একটী সাধারণ ও দার্শনিক দিক্‌ হইতে 
বিশ্লেষণের চেষ্টা করিঘাছেন। তিনি ইহাতে সামাজিক 
গবেষণার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। 
তাহাতে সারা আমেরিকা প্রত্বাদের নাড়া পড়িয়া 
গিয়াছে। বইখানির মুল তথ্যসমূহ, প্রিন্দটনে চারটী 
বক্তৃতায় লেখক প্রথম প্রকাশ করেন। 

প্রধান সমালোচনার বস্তু হইল .যে, সমাজ-বিজ্ঞানে 
“ইন্টিগ্রেশন” নাই । চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি দেখাইয়াছেন 
ধে, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, 
মনস্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে লেখার মধ্যে একটা সামঞ্চন্ত খুজিয়া 
বাহির কর! যায় না, কারণ তাহাদের একট! কোন সাধারণ 
গন্তব্য স্থান কোথায় যে কথা জানা নাই $ অধ্যাপক লিও, 


বলেন ঘে সকলেরই গন্তব্য স্থান হইল “'কৃ্ি-সাধনে” যাহা 
ব্যক্তিগত হিসাবে মানুষের একরকম আচরণের মধ্যে 
প্রতিভাষিত হইবে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ধরণের একটা গন্তব্য স্থান থাকার 
প্রয়োজন সম্বন্ধে যাহা লেখক আলোচন! করিয়াছেন তাহা 
আরও হুম্দর । সমস্ত সমাজ-বিষয়ক বিজ্ঞানগুলি পরম্পর 
যুক্ত। লেখকের মতে সমাজ-নন্বদ্ধে বিজ্ঞানগুলি একটী 
বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হইবার জন্ত তৎপর, তাহ! অবাস্তব এবং 
অশরীরী বস্তু সম্বন্ধীপ্। আধুনিক আমেরিকার যে 
কৃষ্টি তাহার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে এই বিজ্ঞান গুলি চলিতেছে 
বলিয়া ও লেখক তাহাদিগকে তীব্র নিন্দ! করেন। উদাহরণ. 
স্বক্ূপ লেখক দেখাইয়াছেন যে, লাসে ফেয়ারসিম্টেমের 
পরিপোষক-বূপে বহ লেখক এখনও দেখ! ঘাদ্ব। 

অর্থ-বিদ্ঞানবিদ্‌ খাদককে অগ্রাহহ করিতে বাধা 
হয়। তাহার কারণ যে কোন উপায়ে লাভ করিয়া 
লোকের প্রয়োজনীয় ড্রব্যাদির সরবরাহ করিতে পারাই 
কির অঙ্গ । এইজন্তই অর্থবিজ্ঞানবিদ্রা যে গবেষণ! 
করেন তাহাতে প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকেন এবং অন্তান্ত 
বিষয়ে ধাহার| আলোচনা করেন ভাহারা উহাদের 
হিংসাও করিয়া থাকেন। এমন কি অনেক স্থলে 
ব্যবসাদারদের উ্রাসটীরা এই সকল 'অর্থ-বিজ্ঞানবিদ্গণের 
সাহায্য পাইবার জন্ত টাক] দিয়া নিজেদের কবলে রাখিয়া 
দেন। কিন্তু ইংরাজী অর্থ-বিজ্ঞানবিদ্দের এতট। দূরবন্থা 
ঘটে নাই। 

ডয়েস্লী মিচেল নামক একজন প্রসিদ্ধ সংখ্যাবিজঞান- 
বিদকে লেখক লমালোচন। করিয়া বলেন যে, তিনি কোন 
পক্ষের টাকা না খাইয়া নিরপেক্ষ মতবাদ প্রকাশ করিয়! 
থাকেন। মিচেল এবং মিল্স্‌ যাহার! স্থাশন্তাল বিউরে! 
অব. ইকনমিক রিসার্চ নামক গবেষণাগার চালান, 
তাহাদের মন দাদ, উৎপাদন প্রভৃতির বিষয়ে তীব্র 
লগ্গালোচন। করিয়া লেখক দেখান যে, তাহাতে সমাজের 
কোন কল্যাণ-সাধন হয় নই । 





১। “দি রিফর্শ্ম অধ দি রেটিং লিসটেম”। জে 
স্থলিভান কর্তৃক লিপিত; ফেবিয়নি সোসাইটী হইতে 
প্রকাশিত; ১৯৩৯) পৃঃ ৩০ মূল্য ৩ পেন্স । 

২। “টিচ, ইওরসেল্ফ”; এম্‌ ই টমাস কর্তৃক 
লিখিত; ইংলিশ ইউনিভপিটা কর্তৃক প্রকাশিউ;. লন; 
১৯৩৯7 পৃঃ ২২৭; মূল্য ২ শিলিং। 

৩। “টু লিসটেম্স"। ই ভার্গ। কর্তৃক লিখিত; 
লরেন্স এণ্ড ডিপার্ট কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪৯; পৃঃ 
২৬৮; মূল্য ১* শিলিং ৬ পেন্স। 

৪। “দি টাসমেনিয়ান ইকনমি ইন্‌ ১৯৩৮--৩৯৮$ 
ই আর ওয়াকার এবং ডি এস্‌ এগ্ডারসন কণ্তুক লিখিত; 
হবা্ট । পিম্ব্রেট্‌; ১৯৩৯7 পৃঃ ৪৭। 

৫। ৭টুওয়ার্ডস্‌ ডেমক্র্যাসি”; কে এদালটার কর্তৃক 
লিখিত; পি এস্‌ কিং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯7 
পৃঃ ১২০; মূল্য ৬ শিলিং। 

৬। “জন্‌ ফ্রস্ট এণ্ড দি চা্টিস্ট মূভমেণ্ট ইন 
মনমাউথ সায়ার” ; জে ওয়ার এবং ডাবলিউ এ গাস 
কর্তৃক লিখিত; চার্টিম্ট :সের্টিনারি কর্তৃক প্রকাশিত; 
নিউপোর্ট ; পৃঃ €৫:; মূল্য ৫ শিলিং। 

৭। “লেবার এণ্ড ডেমক্র্যানি ইন্‌: দি ইউনাইটেড, 
ষ্টেটস্‌ ”; কে হোয়াইট কর্তৃক প্রকাশিত; ইউনিভালিটি 
প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লিভারপুল ; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৮২) 
মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্দ। পি 

৮ দি টাউন ম্ভাট ওয়াজ, মার্ডার্ড” ; এবেন 
উইলকিন্সন কর্বৃক লিখিত; লগুন $ :১৯৩৯) পৃঃ ২৮৭; 
> মুলা? শিলিং৬ পেন্দ। 

»। "জন ফ্ৰ্ট”; ডি উইপিয়াখ কৰক লিখিত; 


ইউনিভার্সিটি আব ওষেল্দ্‌ প্রেল বোর্ড” কর্তৃক লিপিত; 
কাঠিক ১৯৩৯ পৃ: ৩৫7 মূল্য ১* শ্রিপিং। 

১। এিপ্রামেছ, ছেনারাল ষ্্যাটিদ্টিকৃস্”' । এক ই 
ক্রক্দ্টোন এবং ডি জ্রে কাউডেন কর্তৃক লিখিত; প্রেনটিম্‌ 
হল কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক ; ১৯৩৯৭ পৃঃ ৯৪৪; মূলা 
৪"** ডলাব। 

১১1  “রেদিপ্রোপিটি ; ১৯১১; এ ষ্টাডি ইন্‌ 
ক্যানেডিদ্বান-মানেরিকান রিলেশনস্‌” ; এল ই এলিদ্‌ 
কর্তৃক লিপিত; ইয়েগ্গ ইউনিভালিটি প্রেল কর্তৃক 
প্রকাশিত; নিউ স্থাভেন॥ ১৯৩৯; পৃঃ ২০৭; মূলা ১৪ 
শিলিং ৬ পেন্স । 

১২। “নরম্যাল এগ্ড এবনরম্যাল ইন্টারন্তাশনাল 
ক্যাপিট্যাল ট্রান্সভাগ” এম্‌ কালো কর্তৃক লিখিত; 
মিনেসোটা ইউনিভাসিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৩৯১ 
পৃঃ ১২০; মূল্য ২** ডলার। 

১৩। “হোয়াট্‌ উইল্‌ সোসিয়াল সিকিউরিটি নিন্‌ 
টু ইউ"; বি এইচ্‌, ফ্ৰান্সিদ্‌ কতৃক লিখিত; এমেরিকান 
ইন্স্টিউি্ ফর ইকনমিক রিসার্চ কর্তৃক প্রকাশিত; 
১৯৩৯ পৃঃ 2৬; মূল ১ ডলার । 

১৪। “ইন্ডাগ্্ীয়াল এণ্ড লেবার রিলেশন্স ইন্‌ 
গ্রেট্‌ব্রিটেন” ; এফ, ই গ্যানেট্‌ এবং বি এফ, ক্যাথারউভ, 
কর্তৃক লিখিত; জি এস্‌ কিং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক ; 
১2৩৯; পৃঃ ৩৬৪ । 

১৫। “ফিনানসিয়াল কোয়েসসেন্স্‌ ইন্‌ ইউনাইটেড, 
ষ্রেটস্‌ ফরেন পলিলি” জে ডাঝলিউ গ্যান্টেন্বাইন্‌ কক 
লিখিত; কলাহ্িয়া - ইউনিভাসিটি কর্তৃক প্রকাশিত; 
নিউইয়র্ক ; ১৯৩৯: পৃঃ ২৬৪ ; মূল্য ২১ শিলিং। 


উন্নতি চিন্তায় ফরাসী মনীষী কৌদ্র্সে, তুর্ণো ও ভলতেয়ার 


শগ্রচ্ন্নরতন বিশ্বাস, এম এ 


আশাবাদী চিন্তানায়ক কোদ্সে” 


ইনি ফরাসী বিপ্রবেব (১৭৮৯) সমসাময়িক ॥ মানবের 
উজ্জপ ভবিস্তৎ সন্ন্ধে তিনি খুব আস্বাশীল ছিলেন। 
ভাবী কাল সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত 
হইতে হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি রোবস্পীয়রের 
হাত হইতে পলাইছ্া! আত্মরক্ষা করিতেছিলেন তখনই 
তাহার আশাবাদী পুস্তক স্কেচ, অব এ হিষ্টরিক্যাল 
পিকচার অব দি প্রগ্রেল অব দি হিউম্যান মাইপু 
(মানব মনের উন্নতির এঁতিহাসিক চিত্র) রচিত হয়। 
এনস|ইক্লোপেডিট্স ব| বিশ্বকোষ-পস্থীর। বিপ্লবের অন্ত 


দেশকে প্রস্তত করিতে যথেষ্ট সাহাযা করিয়াছিলেন । 
ভীর্ণ পুবাতন সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া নৃতন জ্ঞানের 
আলোক প্রচার করা তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। সর্বা- 
প্রকার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও তাহা! যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। 
তাহার! বিশ্বাস করিতেন যে, মানব ক্রমেই উন্নতির 
পণে অগ্রসর হইবে। মানব সমাগকে উন্নত করিবার জন্তু 
ইহাদের স্থুনিদ্দিষ্ট কর্্মপদ্ব। ভিল। কৌদসে ছিলেন এই 


-বিশ্বকোষ-পন্থীদের অন্ততন। ভলতেয়ারের ক্কান্ন তিনিও 


বিশ্বাস করিতেন যে, ধর্শ মানুষকে ক্রুত উন্নতি করিতে 
বাধ। দিঘাছে। ধর্ম ও ধর্মের কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলে 
মান্য ভ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। 


শ্রাবণ₹-১৩৪৭ ] 





বিপ্লবের (১৭৮৯) পূর্ব পান্থ কৌদর্সে দ্রুত আমূল 
পরিবর্তনের চেষ্টায্ন বিশ্বাসী ছিলেন না। দীরে ধীরে 
বিবর্তনের ফলে জগৎ চরম উৎকর্ষের পথে চলিবে এই 
বিশ্বাস তাহার প্রবল ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে 
জয়লাভ (১৭৭৬), দাসত্ব প্রথা নিবারণের জন্তু স্রুত 
ব্যাপক আন্দোলন প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া! তাহার আশাবাদী 
হৃদয় :মানবের উজ্জল ভবিষ্যং সন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল । 
অতীত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা যাহাতে ভাবী কালে মানব 
সমাদ্রকে স্থপথে পরিচালিত করিতে পারে এজন্ত তিনি 
তাহার পুস্তকে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক মাল-মশল। 
রাখিয়া গিঘাছেন্ু। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থত। 
সত্বেও তিনি সেদিনের কথা ভাবি সান্বন। পাইতেন, 
ষে দিন পৃথিবীতে মানব আর পরাধীন থাকিবে না। 
স্তায় ব্যতীত কোন শাসক থাকিবে না, পুরোহিত সম্প্রদায় 
অত্যাচারীর দল এবং তাহাদের অত্যাচারের যন্ত্র সকল 
পৃথিবী হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।” কৌদ্সেঁ 
কেবল ভাবী উন্নতির কথ! ভাবিয়াই নিশ্চিম্ত ছিলেন না, 
উৎকর্ষের শ্বন্ূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহার হুম্পষ্ট ধারণ। 
ছিল। আগানী যুগের অবস্থ। সম্বন্ধে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়া গিয়াছেন। 

তান তাহার পুস্তকে মানব সমাজ কিরধপে ধীরে পীরে 
পরিবর্ঠিভ হুইয়। উৎকর্ষ লাভ করিতেছে তাহা দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । প্রত্যেকটা পরিবর্তনের দূর-প্রসারী ফল, 
ও ভাঁবস্যং ঘটনার সহিত তাহার সংশ্রব দেখাইবার চে 
করিয়াছেন। মানব সমাজ কি করিয়া সত্য ও সুখের 
পথে অগ্রসর হইতেছে তাহ! স্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই 
তাহার লক্ষ্য ছিল। ইহ! খুব সোজা কাজ নহে এবং 
এই কারণে তাহার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি আলোচন! না করাই 
ভাল। 

মানব সভ্যতাকে কৌদসে ১০্টী স্তরে ভাগ 
করিয়াছেন। দশম স্তরটী এখনও অনাগত ভবিস্ততের 
গর্ভে। তাহার বিভাগগুলি সমান মূল্যবান ন! হইলেও 
একদিক্‌ দিয়! উহার নৃতনত্ব আছে। তিনি রাষ্ট্রিক 
পরিবর্ততনামুযাদী সভাতাকে ভাগ না করিয়। জানের 


উন্নতি চিন্তায় ফরাসী মনীষী কৌদ্সে: তুর্গে ও ভলতেয়ার 


১৯১ 


বিকাশ অচুসারে সভ্যতার স্বর বিভাগ করিস্াছেন। 
প্রথমে আদিম সমাজের সৃষ্ট, তারপর পশুপালনের যুগ 
এবং তাহার পর আসিল ক্বষিযুগ । এই কুষিযুগের শেন 
ভাগে গ্রীক বর্ণমালার স্বষ্ট হয়! চতুর্ণ যুগ গ্রীক চিন্ব। 
নায়কগণের সমৃদ্ধ চিন্তারাশিতে পরিপূর্ণ । এই যুগেই 
এরিষ্টটলের সম পৃথক পৃথক বিজ্ঞানের সহি হয়। €৫ন 
স্তরে জঞানভাগ্ডার আরও বন্ধিত হয়; কিন্তু রোমক আমলে 
অনেক জ্ঞান বিজ্ঞান পুনরায় বিশ্বৃতির গর্ভে লুকাইতে 
আর্ত করে। অন্ধকারাচ্ছন্ন যষ্ঠযুগ মুসলমানদের সহিত 
খৃষ্টানদের ধর্শযুদ্ধ (১১৮৩) পধ্যস্ত চলিয়াছিল। ত২পরবর্তী 
যুগে মানব নন এক বিরাট পরিবর্কনের অন্ত গ্রস্ত হইতে" 
ছিল। 

ছাপাখানার আবিষ্কারই এই বিরাট বিপ্ৰ সুচিত 
করে। এই আবিষ্কার হইতেই তিনি অষ্টন যুগ 
ধরিয়াছেন। দেকার্ডের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতে 
১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরানী বিপ্রব পর্য্যস্থ নবম যুগ ধর। 
ইইযাছে। 

মানব জ্ঞানের উদ্বতির ধারণা হইতেই গামাজ্রিক 
উন্নতির ধারণা উডৃত হইয়াছে। ভ্রানোশ্তিই সামাজিক 
উন্নতি চিস্থার ভিত্তিহূমি। তাহার মতে বুদ্ধিবৃত্তির 
উন্নতির সঙ্গে স্বাধীনতা, চারিত্রিক উন্নতি, প্রাকৃতিক 
অধিকার প্রভৃতি উহ্তি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক জান 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কার ধ্বংল হয়। রাজনৈতিক 


ভ্রান্তি প্রমাদ, নৈতিক অবনতি প্রভৃতির অন্ততম প্রদান 


কারণ হইতেছে পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক শিম সম্বন্ধে 
অজ্ঞত।। মোট কথ! জান বুদ্ধির উপরই উন্নতি সমগ্র 
ভাবে নির্ভর করিতেছে । তাহার মতে সভ্যতার ইতিহাস 
পাঠের দুইটী উপকারিত।। প্রথমতঃ ইহ! ঘার। আমরা কি 
কি বিষয়ে উন্নত হইয়াছি তাহ! জানিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ 
উন্নতির ভবিষ্যং গতি সম্বদ্ধে ভ্ঞানলাত করিয়া ইহাকে 
বন্ধিত করিতে সাহায্য করিতে পারি। তিনি বলেন ষে 
ধঘত দিন মানব প্রকৃতি বর্তমানের স্তায় থাকিবে ততদিন 
মানব ক্রমোন্ততির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেই। 
অগ্রগমনের তাল হয়ত কখনও ভ্রত কখনও মৃতু হইতে 


১৩২ 


পারে, কিন্তু উন্নতির গতি কখনও রুদ্ধ হইবে না। জগৎ 


যতদিন থাকিবে মানবের উন্নতিও ভতদিন চগিতে 
থাকিবে। অগ্রগতি যাহাতে পিছাইয়। পড়িতে না পারে 
এজন্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি সম্বন্ধে ক্রমেই আবিষ্কার হইয়া 
মানবের জানভাগার বন্ধিত হইবে। 

সামাজিক ঘটনাবলী সন্বন্ধীয় একটি নিয়মের সন্ধান 
পাইলে অর্লেশেই ভাবীকাল সম্বন্ধে তবিস্বত্বা়ী করা 
চলিবে। তিনি দশম যুগ সম্বন্ধে যে ওবিশ্যদথাণী 
করিয়াছেন তাহা অনেক খাটিম্বাছে। তিনি বলিয়াছিলেন 
যে জানবৃদ্ধির ফলে মানবের নৈতিক উন্নতি হইবে, 
অগৎ হইতে যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব হইবে এবং 
স্ত্রী-পুরুষ সমনাধিকার ভোগ করিবে। তাহার মতে 
সাম্যই রাজনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক উন্নতি ও বিপ্লবের 
একমাত্র লক্ষা-বন্ধ । 

কেবন্ আইনকাঙ্গুনের দ্বারা যে সমাজে সাম্য স্থাপন 
করা যায় না, একথা কৌদ্সে খুব জোরের সহিত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ধনী ও দরিদ্রকে আইন করিয়া সমান 
করিয়া দেওয়া যায় না। আইনে হাজার সাযোর 
বুলি কপচাইলেও, যতদিন তাহাদের সম্পদের পার্থক্য 
থাকিবে ততদিন -বড়লোক টাকার ভোরে গরীবের উপর 
যোডলি করিবেই। জীবন-ধারণের জন্তু কাহারও 
উদদ্ান্ত কঠোর পরিশ্রন করিতে হয় আবার কেহ! পূর্না 
পুরুষাজ্জিত অর্থে বিলালে দিন যাপন করে। সম্পতিশালী 
লোকে লেখাপড়া শিখিবার স্থযোগ পায়, দরিপ্রের প্রতিভা 
থাকিলেও তাহা অভাবের চাপে শুকাইয়! যায়। এই 
সকল কারণে সম্পদ্‌ সমভাবে বণ্টন করা ন! হইলে শুধু 
আইনের জোরে সমাজে কদাচ সামা স্থাপন করা যায় 
না। ইহাই ছিল কৌদ্সের দৃঢ় ধারণা। তিনি এই 
সমশ্বার সমাধানের কোন উপায় বাংলান নাই। তাহার 
বিশ্বাস ছিল ধীরে ধীরে এই অসামোর তীব্রতা কমিয়! 
যাইবে । কেবলমাত্র সভ্য সমাজে নর-নারী সমানাধিকার 
ভোগ করিবে তাহা নয়, তিনি বিশ্বাস করিতেন থে 
ত্দাশীস্তন অনগ্রসর জাতিয় লোকেরাও এক সময়ে সভা 
জাতিসমূহের স্তায় উন্নত হইতে পারিবে। 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ষ-৪র্ব, সংখ্যা 





কৌদ্‌সে' মাহুবের শারীরিক গঠনের উন্নতি হইবে 
বলিয়া গিম্াছেন। তিনি আরও বলিমাছেন যে, চিকিৎস। 
শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষের আযুও পৃর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়। 
যাইবে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনও যে 
ক্রুত উৎকর্ষ লা5 করিবে এ সন্বদ্ধে তাহার দৃঢ় ধারণ! 
ছিল। 


সভ্যতা! বিজ্ঞানের জন্মদাতা ভলভেয়ার 
( ১৬৯৪-১৭৭৮ ) 


১৭৪৮ বৃষ্টাবে সমাজশান্বী ফষেতাস্বিয়ো যখন 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেসিপ্র- সদ লোমা” রচনায় 
ব্যস্ত ছিলেন তখন ফরাসী দেশের আর এক যুবক চতুর্দশ 
লুইএর যুগ ( এজ অব লুই দি ফোর্টিন ) রচনায় ব্যাপৃত 
ছিলেন। অল্লকালের মধ্যেই ইনি (“এসে অন দি 
মানারস্‌ এণ্ড মাইগ অব নেশনস্‌ এণ্ড অন দি প্রিন্সিপাল 
ফাক্টস্ অব হিষ্রী ফ্রম শালিমেন টু দি ডেথ অব লুই 
দি ফোর্টিন” ) সভ্যতা ৭ জাতীয় চিত্ত এবং শালিমেনের 
রাজত্ব হইতে ত্রয়োদশ লুইএর সময় পর্যন্ত “ইতিহাসের 
প্রধান প্রদান ঘটনা” নামক আর একখানি পুস্তক রচনা 
করেন। প্রধমোক্ত বইখানি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। উহা এখনও বহু লোকে পড়িছ্। থাকে । দ্বিতীয় 
গুন্তকথানি ১৭৪৫ হইতে ১৭৫১ বৃষ্টাব্দের মধ্যে ধারাবাহিক 
ভাবে “মারকিওর চ্য ফাল পত্রিকার বাহির হইয়াছিল। 
১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি আর একটী পুস্তক প্রকাশ করেন। 
ইহার নাম চতুর্দশ লুইএর রাজত্বের সার সংগ্রহ 
(শ্রিসিঞ অব দি রেন অব লুই দি ফোর্টিন ) এই বিশ্ব- 
বিশ্রুত পুশ্তকগুলিতে প্রাচীন কাল হইতে লেখকের 
কাল পর্যান্ত পৃথিবীর সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস 
প্রদত্ত হইঘ্াছে। মোট কথা তিনি মানব সভ্যতাকে 
জরিপ করিয়া ছাড়িহাছেন। ইনিই অগত্বিপ্যাত মনীষী 
ভলতেয়ার। মোৌতাস্বকিয়োকে দি সমাজ বিজ্ঞানের শ্রষ্টা 
ৰলিতে হয় তবে ভলতেয়ারকে সভ্যতার ইতিহাসের 
খষি বলিতে হইবে। তাহার “জাতী চিত্-........ » 


শ্রাবণ--১৩৪৭ ] 
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পুস্তক খানি সমগ্র অষ্টাদশ শতান্্ীর একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা 
বলিয়া বিবেচিত হুইয়াছে। 

“চতুর্দশ লুই” গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, কোন ব্যকি- 
বিশেষের জীবনী রচন! তাহার উদ্দেশ্য নহে, মানৰ 
সভ্যতায় অনৃতপূর্ক গৌরবময় চতুর্দশ লুইএর যুগের 
জগপজনমনের চিত্রণ, বিজ্ঞান ও কলার উন্নতির বিকাশ 
আলোচন! করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, আবার জাতীয় 
চিত্ত---.--গ্রশ্বের একস্থানে তিনি লিবিয্নাছেন যে, বিস্তৃত 
ঘটনার আলোচন! অপেক্ষা! মানব ইতিহাসের মূল সুত্রটী 
আবিষ্কার কর! এবং শালিমেনের আমলের অসত্য মানব 
ধীরে ধীরে কি প্রকারে তৎকালিক সভ্য নানব লদাজে 
গরিবতিত হইল আহ প্রঙ্কাশ করাই তাহার গ্রস্থ- 
প্রকাশের একমাত্র লক্ষ -ছিল। ইহা করিতে গেলে 
মতবাদসমূহের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হয়। বিরাট 
রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলি কেবল মত 
পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হইয়াছে ইহ! তিনি স্বম্পষ্ট 
ভাবে বুঝিম্াছিলেন। লোকে বার বার তুল করিগ্বাছে, 
কুসংস্কার মানব-মনকে যুগে যুগে আশ্রয় করিয়াছে কিন্ত 
অবশেষে লে সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। 

উপরোক্ত পুস্তকখানিতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধ 
এবং ধর্ঘ মানব সমাঞ্জের উন্নতিতে বাধ। দিয়াছে। 
তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং উহা! সত্যও বটে যে, যুক্তি 
ও কর্ণ ক্রমেই উংকর্ষের পথে চলিতেছে, প্রয্নোজনীয় 
বিস্তাসমূহ ক্রমাগত পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে, জাতির 
শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্য হইতে দ্রুত কুসংস্কার লোপ 
পাইতেছে এবং জ্ঞান ও বিদ্যা! লমাগের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া 
মানুষের স্বাভাবিক অপূর্ণত1 অনেকাংশে নষ্ট করিতেছে । 

ভলতেয়ারেরই এই আমাবাদের সঙ্গে আবার 
নৈরাশ্তও ছিল। কিন্ত আশাবাদীর থে মৃলমস্ত্র মানুষের 
হুক্তিনিষ্টার উপর বিশ্বাস, তাহা তিনি কদাচ হারান 
নাই। তিনি বলিয়াছেন .যে সমস্ত রিপুর তাড়না 
সত্বেও মানুষের হৃদয়ে যে যুক্তি আছে তাহাকে কখনও 
ধ্বংস কর! যায় না। কিন্তু তাহার নৈরাস্তের জস্ত তিনি 
কখনও মানবের ভবিষ্যতের কালনিক সৃখ-্বপ্র দেখেন 


উন্নতি চিন্তায় ফরাসী মনীষী কৌদ্সে; তুর্গো ও ভলতেয়ার 


নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যাহার! যনে করেন সে, 
জীবনের উদ্দে্ মাত্র মৃত্যুর জঙ্ত প্রশ্থত হওয়া ভিনি 
তাহাদের দলে ছিলেন না/ এই নীতি উন্নতি-চিশ্বার 
পরিপন্থী এবং তিনি ইহার বিরুদ্ধে লড়িয়াচিলেন। 
তাহার একটি বিখ্যাত কবিতার তিনি প্রাচীন নীতির 
বিরুদ্ধে বলিয়াছেন যে, আধুনিক প্যারী, রোম অথব! 
লণ্ডনের জীবন প্রাচীন হ্বর্গোস্ভানের জীবনের চেয়ে 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও কান্য। 

তাহার জাতীয় চিন্তে তিনি বোল্ছিযোর বিধ্যাত 
গ্রন্থ দিস্কের স্তির লিস্তোঘার ইউনিভারসেল এর ( বিশ্ব 
ইতিহাসের গবেষণা সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঘষে, 
ইহাকে বিশ্ব ইতিহাস বলার কোন সার্থকত! নাই। ইহ! 
ষাত্র চার পাচটী জাতি সম্বন্ধে আলোচন! করিঙ্কাছে। 
ইহার দৃষ্টি গ্রিছদী জাতির প্রতিই নিবিষ্ট। তাহার 
বিরুদ্ধ সমালোচনার আর একটি কারণ এই ফে বোম্মিস়ে 
কোধায়ও মূল কাঁরণটী লক্ষ্য করেন নাই এবং তাহার 
ইতিহাসে দৈবের. কোন স্থান নাই। এই সম্বন্ধে 
মোতাম্থিয়োর সহিত তাহার মতের একা আছে। 
অন্যথা তাহাদের আলোচনার প্রণালীর মধ্যে বিশ্বর 
ব্যবধান । ভলতেম্বার মাহুষের প্রাথমিক উন্দেস্ের 
উপর জোর দিতেন এবং কাধ্য-কারণ-পরম্পরার শক্তি 
স্বীকার করিতেন, তাহার ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তিনি 
নিঙ্দি্ট কাৱণগুলি আবিষ্কার করিয়া গিগ্াছেন। 
মোতাস্কিয়োর মত ব্যাপক সাধারণ কারণগুলির আলোচনা 
করেন নাই। ভললতেম্ার মনে করিতেন যে, অনেক 
স্থলে ঘটনাগুলি দৈবক্ৰমে ঘটিয়। যায়। আইল 
প্রণয়নের ব্যাপারও অনেকটা দৈব। প্রায় সমস্ত 
আইনই সাদদ্িক প্রসোজনের দামে পাশ করিতে 
হইয়াছে। ইহা যেন পেটেণ্ট ওধধ--কাহারও যথেষ্ট 
উপকার করিল আবার কাহারও রোগ বাড়াইয়! দিল। 
ভলতেয়ারের মতে মানব সভ্যতা এই কারণে যে 
কোন দিকে মোড় ঘুরিতে পারিত। কিন্তু যে দিকেই 
মোড় ঘুঙ্কক ন! কেন মানুষের যুক্তিবাদ সভ্যতাকে 
অগ্র গমনে যথেষ্ট সাহাঘ্য করিবেই। 


১৩৪ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা * 


যাহ! হউক ভলতেয়ারের রচনা পড়িয়া কিন্তু পাঠকের 
মনের সন্দেহ ঘুচেনা। যদি সম্রাট ও সাম্রাজ্যের ভাঙ্গ! 
গড়া, বিপ্লব ও পরিবর্তন উত্থান ও পতন কেবল 
দৈবাধীন হয় তবে মানবের ভবিষ্তং উন্নতি কি করিয়! 
সম্ভব ? উত্থানের পর পতন আসিয়াছে, কত সত্যতা 
ভাঙ্গিয়াছে,, ব্রত সভ্যতা গড়িয়াছে কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। 
ইহার কারণ কি? ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা কি 
বিশ্বাস করিব যে, যুক্তিনিষ্ঠা মানব সভ্যতায় জকি 
বসিবে। তখন আর দৈবাং কোন কিছু ঘটিতে 
পারিবে না। প্রত্যেকটী কাধ্যই মানুষ চুলচের। বিচার 
করিয়া উতকর্ষের পথে সভ্যতাকে আগাইয়। যাইবে। 

ভপতেয়ার এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। উন্নতি 
চিন্তাবীরেরা এ সমস্ত “এ্তিহাসিক দর্শন্রে” দ্বারা 
সমাধান করিবেন বলিয়। ভলতেঘ্ার ও মে।তান্বিয়ে। এই 
সমশ্ত। অদৃপ্তন বংশধরদের জন্ট রাখিয়া গিয়াছেন। 


ফরাসী প্রগতি-শান্ত্রী তুর্গো (১৭২৭-১৪৮১) 


= হী 

তৃর্গোকে (১৭২৭-১৭৮১) বিশ্ববায়ী একজন অর্থনীতিবিদ 
এবং শাসনকাধ্রযে-হৃদক্ষ লোকে বলিয়াই জানে। কিন্তু 
তিনি মাত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিশ্ব ইতিহাসের 
গবেষণা নাষক যে পুস্তকখানি লিখিবার সংস্কল্ল করিয়া- 
ছিলেন যদি কেবল তাহাই লিখিয়। যাইতেন্ু তবে তাহার 
সমস্ত কার্য) স্নান করিয়া এতিহানিক হিসাবে ফরাশী 
সাহিত্যে তাহার নান চিরস্থরণীয় হইয়া থাকিত। 
সমগ্র পুন্তকথানি কি আকার ধারণ কৃর্িক্জান। যায় 
না, কিন্ত ১৭৫* সনে তিনি এ বিষয় যে ছুইটী বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন তাহাতেই তাহার গভীর প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

তিনি মৌতাস্কিয়োর “রীতি নীতির নর্শ্বকথ!” 
লে শ্প্রিদে লো আ”য় পড়িয়াছিলেন এবং সামঘিক পত্রিকা 
হইতে ভলতেয়ারের রচনাবলীর সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন 
বলিয়া মনে 'হম়। ভলতেগ্ারের মত তিনিও বন্মিগ্নের 
এঁতিহাদিক আদর্শ স্বীকার করিতেন না। প্রগতির 


তৃলাদণ্ডে বিভিন্ন জাতির ভাগ্য বিচার কর! তৃর্গোর 
সাহিত্যিক জীবনের আদর্শ ছিল। তাহার রচনাবলীতে 
তিনি দৈবের কথ! মুখে বলিলেও ইহাকে প্রাধাগ্ত দেন 
নাই। মোতাম্কিয়োর “লে ল্প্রি দে লো আয় বণিত 
জাতির উপর আবহাওয়ার প্রভাব তিনি অতিরঞ্িত 
বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
প্রাকৃতিক কারণ যেসকল পরোক্ষ কারণ মানবের মন ও 
চরিত্রের পরে প্রভাব বিস্তার করে সেইগুলিকে প্রভাবিত 
করিতে পারিলেও সাক্ষাৎ ভাবে মানব চরিত্রের উপর 
প্রাধান্তু লাভ করিতে পারে না। তাহার মতে মানসিক 
ও নৈতিক কারণই সভ্যতার উপর শ্রথর প্রভাবশীল। 
অর্থাৎ মানব সভ্যত! সম্বন্ধে, আলোচনার ডিতি হইল 
মনন্তব। তুর্গো আবার (১৬৩২-১৭*৪) ইংরাজ 
লেখক লক প্রচারিত দর্শনকেই এই মনগুব বলিয়{ ধরিয়া 
লইয়াছিলেন। 

তুর্গে, বলেন যে, প্রধান ও প্রয়োদনীয্ন কারণগুলি 
দ্বারাই ইতিহাসের গতি নিদ্দিষ্ট হয়। এই কারণ ব। 
অবস্থাগুলি মানুষের প্রকৃতি, ভাবাবেগ ও যুক্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়। থাকে । এই কারণগুলিই আবার সমামুষের 
পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পূর্ব কাজের 
ফলাফলের উপর ইতিহাসের গতি এক অছেস্ত বন্ধনে 
আবন্ধ। তুর্গো ফ্রিউইল অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন চিন্তার 
ক্ষমতার কথা আলোচন! করে নাই। কিন্ত তাই বলিয়া 
তাহার প্রধান কারণগুলির মধ্যে মনীিগণের স্বাধীন চিন্তার 
একটি বিশেষ স্থান আছে। 

বিশ্ব ইতিহাসকে তুর্গে। এক নৃতন দৃষ্টি-কোণ হইতে 
দেখিয়াছেন। তাহার মতে বিশ্ব ইতিহাস মানবের 
প্রগতির ইতিহান। বিভিন্ন জাতি সমটিগতভাবে ধীর 
অথচ দৃঢ়ভাবে, কখনও দ্রুত তালে কখনও মন্থর গতিতে 
কখনও উন্নতি কখনও অবনতির মধ্য দিয়! পূর্ণতার 
অভিমুখে অভিযানে চলিয়াছে। সমঞ্িগতভাবে মানব 
সমাজ কখনও একই ধাপে অগ্রসর হইতে পারে না। 
মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশের অবস্থ। ভিন্ন ভিন্ন কূপ। 
প্রকৃতি. সকল জাতিকে সমান শভিদান করেন না। 


শ্রাবণ”-১৩৪৭ ] 





উন্নতি চিন্তায় ফরাসী মনীষী কৌদসে? তুর্গো ও ভলতেয়ার 


১৩৫ 





অনেক সময় আবার পারিপাশ্বিক কারণেও নানব জাতির 
বিভিন্ন অংশ. একই ভাবে উন্নতি করিতে পারে না। 
এই ‘ছোট বড়র কারণ মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
বিভিন্ন অবস্থার অবন্থিত। এই অসামোর দ্বারাই প্রমাণ 
করা যায় যে, জগতের আর মস্ত ছিল এবং একদিন পূর্ণতায় 
সে আরস্তের পরিসমাপ্তি হইবে । 

মানব প্রপতির এই জয়যা 1 কিন্ত মানবের যুক্তিনিষ্ঠা 
দ্বার! সম্পর হইতেছে ন1। সম্পূর্ণ অপণিতভাবেই তাহারা 
পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রদর হুইতেছে। মাগুষের যুক্তি- 
হীনত! ও মত্যাচারই অনেক সময় উন্নতির সুচন! ক্করে। 
যুদ্ধের উপকারিত1 সম্বন্ধে তুর্গে। বিশে সাস্থাশীল 
ছিলেন। যুদ্ধ ন। থাকিলে নাগুষ ক্ষুত ক্ষুদ্র সমপ্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর সকল লোক হইতে নিপিগ্ত 
হই! অবনতির দিকে নানিয়!। যাইত। সভাতা 
ও ভাবের আদান প্রদান উন্নতির পক্ষে 'অপরিহাধ্য। 
যুদ্ধ এই আদান-প্রদানে সাহাধা করে। তৃর্গে। বলিয়াছেন 
থে যুক্তিহীনত! ও ’অন্তায় অবিচার ন। থাকিলে প্রগতি 
সম্ভব হইত না। এ কথাটিকে স্মপর্ণ সমর্থন কর! যায় 
না। তৃর্গো বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন ঘে যতদিন 
মানবের ফুক্তিনিষ্টা প্রবল ন! হইতেছে ততদিন অন্তায় 
অবিচারও পৃথিবীকে কতকট। উন্নতির দিকে আগাইয়া 
দেয়। 

তুর্গোর উপরিউক্ত ধারণ। হইতেই মনে হয় তিনিও 
ইংরাজ কবি পোপের মত মনে করিতেন ঘে, “যাহা কিছুই 
হউক না কেন উহ! ভালর জন্তু হইয়াছে।” কোন জাতির 
ভুল ভ্রান্তি অথব! বিপদ আপদকে তিনি কখনও খারাপ 
মনে করেন নাই। প্রত্যেক জাতির অভিন্ততা যত 
তিক্তই হউক না কেন তাহার অগ্রগমনে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছে । এই ছিল তাহার মত। মানব ঠেকিয়! শিখে, 
ভুল করি! অগ্রসর হয়, মিথা। অনুমানের হুদ! ভিত্তির 
উপরই বিদ্রানের বিরাট সৌধ পড়িয়া উঠে। 

উন্নতি ও- জ্ঞানের আলোকময় যুগের পর আনে 
অবনতি ও অন্ধকারের ঘুগ। এই ব্যাপারটি বুঝাইতে গিদ্বা 
তুর্গো বলিয়াছেন ঘে, এ আপাতঃ-মন্ধকার যুগও উন্নতির 


যুগ। সে প্রগতি হয়ত লক্ষ্য গোচর হদ্ব নাই তাই 
বলিয়া তাহাকে অপ্রয়োজনীয় বলা চলে ন!। তিনি 
বলেন তথাকথিত অফ্বকারমঘ় নদ্যযুগেই কারুশিল্প 
বাবসায় বাণিজ্য এবং সভ্য জীবনের এনর্ন কতকগুলি 
অভ্যাস গড়িয়া উঠে যাহ! উত্তর কালে সভ্যতার অগ্রগননের 
সহায়ক হইয়াছিল । এখানে তুর্গোর মত ভলতেম্াবের 
ঠিক বিপরীত ॥ খৃষ্টান দর্শ্মের জাগরণকে তিনি সভ্যতার 
একটা প্রদান সোপান মনে করিতেন! ভলতেছারের 
মতে ধন্মের ও বর্বরতার উত্থান সভ্য জগতের এক ভীষণ 
বিপদ । 

তুর্গে। উন্নতির ছুইটী স্থৃন্ধ আবিষ্কার করিঘাছিলেন। 
প্রথমচীতে তিনি বলিম্বাছেন যে, জনগণ যখন উন্তরতি 
করিতে ধানে তখন প্রতি পাদক্ষেপেই তাহাদের 
প্রগতি দ্রুত বন্ধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি ফরাসী 
দার্শনিকদের বিখ্যাত উন্নতিন্ছের ইঙ্গিত দিয়! গিয়া- 
ছিলেন। তিনি অবশ্ট কৌংএর মত স্পষ্ট বলিতে পারেন 
নাই যে, মানুষ প্রাকৃতিক কাধ্যসমূহেব উপযুক্ত কারণ 
আবিষ্কারের পূর্বো মনে করিত যে মামাদের অপেক্ষা 
বুদ্ধিমান কোন মঘৃষ্ত-জীবই এই সমস্ত কাধ্য কারণের 
কর্তা। বস্বতঃ ইহাই তাহাদের - পক্ষে সর্বাপেক্ষ। 
স্বাভাবিক চিন্ত।। তবু তিনি এ বিষয়ে কৌংএর গুরু 
স্থানীম্স। মানবের এই প্রকার প্রাথমিক চিন্তা হইতে 
পরবর্তী সয়ে কি করিয়। প্রাকৃতিক কাধ্য কারণ লক্ষ্য 
করিয়। অনুমানগুপি স্থাপন কর! হইল পরে অঙ্কের 
সাহাধো কি করিয! সেগুলি বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত 
হইল তুর্গে৷ তাহ। দেখান নাই । কিন্তু এই চিন্তার বীজ 
তুর্গোর রচনার মধ্যে দেখা যায়। কং এই চিন্তা 
তুর্গোর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন ইহা! একপ্রকার 
সুনিশ্চিত । তুর্গোর বিশ্ব ইতিহাসের এই যংসামান্ত 
খসড়া হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, উহ! লিপিত 
হইলে ভলতেয়ারের "জাতীয় চি” গ্রন্থের অপেক্ষাও এক" 
খানি মূল্যবান গ্রন্থ হইত। গ্রন্থকার োতাস্থিয়োর 
নীতি পরিস্কারকূপে বুঝিয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থে সমস্ত 
সামাজিক ঘটনাসমূহের পরম্পরের উপর প্রভাব খুব 
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হুন্দরক্কপে আলোচিত হইত। মুল বিষয়ে ভলতেয়ারের 
সহিত তাহার একা থাকিলেও তুর্গে! প্রগতিবাদ অত্যন্ত 
দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়। ছিলেন। বস্মিয়ের স্তাদ্ তিনিও 
স্বীকার করিতৈন যে সভাত! মানবের অগোচরেই দৃঢ়পদে 
অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এবিষয়ে ভলতেয়ার ছিলেন 
ঠিক তাহার বিপরীত। ভরতেয়ার ও তাহার সমংস্থী 


আধিক উন্নতি 


চিন্তানায়কেরা মনে করিতেন যে, প্রগতির অর্থ ই হইতেছে 


[ ১৫শ বর্ষ-_ঃর্খ সংখ্য 





সম্পূর্ণ সচেতনভাবে অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
কর1। অতএব মানবের, সঙ্জান চেষ্টা ব্যতীত প্রগতি 
সম্ভব নহ। ইহ হইতে দেখা যায় যে, তুর্গো যাহাকে 
প্রগতি বলিয়াছেন ভলতেয়ার তাহাকে প্রগতি বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। 


__ডনং পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা ওরিছেণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে উরযোগেশচন্জ সরখেল কর্তৃক মুত্বিত ও প্রকাশিত। 





ভাদ্ব ৯৩৪৭ 











৯৫" বম-গুস সংখনা। 





অহমন্ছি সমান উত্তরে! নাম ভৃম্যান্‌ । 
অভীষাড়স্মি বিশ্বাধাড়াশামাশাং বিহ্বাসহি ॥ 


অধর্াবেদ ১২।১।৫৪ 


পরামের হৃত্ঠি আমি জেঠতম? নামে আমায় জ্ঞানে সবে ধরাতে; 
জেত|। সামি বিশ্বজ্জয়ী,_-দন্ম আমার দিকে দিকে বিজয্-কেতন উড়াতে। 





বাংলায় ভ্রমণ 


বাংলার সম্পদ্‌ ধাহারা আলোচন! করিতেছেন 
তাহাদের পক্ষে “বাংলায় ভ্রমণ” বইটা বেশ-কিছু কাজে 
লাগিবে। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী বইটার 
প্রকাশক ৷ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আছে নিযলিধিত 
বিবরণ £-- 

“বাংলায় ভ্রমণ” নাম যাহাতে সার্থক হয় সেজন্ত 
প্রথম সংস্করণের ভূমিকার অন্তান্ত রেলপথের সহিত এক- 
যোগে সমগ্র বাঙ্গণার বিবরণসহ একখানি পুস্তিকা 
প্রণরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল! সুখের বিষয়, 
পূর্বব-ভারত, নাগপুর ও আসামবাঙ্গল। রেলপথের লহ- 
যোগিতা লাভ করিতে পারায় বর্তমান পরিবন্ধিত ও 
পরিবঞ্ধিত সংস্করণে সমগ্র বাঞ্গলার বর্ণনা! অন্ভূক্ত হইল। 


পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির যে যে অংশে বহু বঙ্গভাষাডাষীর 
বাস আছে এবং বাঙ্গলার সহিত ধাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 
আছে, বাঙ্গালী ভ্রমণকাগীর সুবিধার জন্য এই পুণ্থকে 
তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রেলপথের পিকটবন্তী 
স্থান ব্যতীত রেল ষ্টেশন হইতে যোটরবাস, স্ীদার বা 
নৌকাধোগে ঘেলকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থানে যাওয়া ধাম, 
তাহাদের বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইল ৷” 


চট্টগ্রামের ডক-মঞ্জুর 


চট্টগ্রাম চক মঞ্দুর ইউনিফনের জেনারেল সেক্রেটারী 
কমরেড মলিন বিকাশ ঘোষ নিযঘ্রোক্ত আবেদন প্রচার 
করিয়াছেন :_যুদ্ধের দরুণ চট্টগ্রাম বন্দরে ভীনারের 
যাতায়াত কমি গিয়াছে। প্রতি মাসে একপানার বেশী 
সীমার পাওয় যায় ন!। যুদ্ধের ফলে প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
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পত্রের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের দুর্দশা চরম সীমায় 
উঠিয়াছে। একজন মধুর নয় ঘণ্ট। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী 
খাটির। ॥/* আনা পয়সা মাত্র পাইয়া থাকে । মাসে বড় 
জোর ৪1৫ দিন কাজ হয়। প্রত্যেক শ্রমিককে অন্ততপক্ষে 
81৫ জন লোকের ভরণপোষণ করিতে হয়; এই অবস্থায় 
এইসব হতভাগ্যদের মন্ধুরী বাড়াই়। না দিলে তাহারা 
অনাহারে মরিবে। আমরা সর্বহারাদের এই অভি- 
যোগের প্রতিকারের দন্ত দেশবাসী ও গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । 

( আনন্দবাজার ) 


বাকুড়৷ জেলায় তোলা বন্ধের আন্দোলন 


বাকুড়। জেলার সদর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের 
নিকট হইতে হাটে নানারূপ তোলা আদায় হয়। কিছু- 
দিন হইল গেলা কৃষক সমিতির উদ্যোগে এইরূপ বেআইনী 
তোলা আদায় বন্ধের চেষ্টা চলিতেছে । যেসকল হাটে 
জমিদার কর্তৃক তোল! আদায় হয়, তাহার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তোলার হারের- কোন নিদ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। 
জমিদারের নিষুক্ত ঠিকাদার অথবা খাশ আদারকারীর 
খুসীমত তোলা আদায় করা হয়। অনেক ক্ষেতে সরল- 
প্রাণ চাষীদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়। ছুই ব! ততোইধিক 
পক্ষের নামে তোলা আদা হইয়! থাকে । বর্তমান 
আধিক ছুদ্দিনে কৃষকদের পক্ষে জনিদারের খাজনা, 
লরকারের ট্যাক্স এবং অন্ঠা দৈনন্দিন বায় নির্বাহ করিয়া 
উক্তরূপ তোলা দেওয়া অত্যস্ত ক্টকর। উপরস্ত এ অকলে 
সাধারণতঃ জমির খাজনার হার যে পরিমাণে ধাধয আছে, 
হাটের জমির জন্তু সেই অনুপাতের বহুগুণ বেশী হারে 
তোলা আদায় হইয়া থাকে। বড়জোড়া গ্রামের হাটে 
এক কাঠা পরিমাণ জমির উপর হাট বলিবার ভন জমিদার 
কতৃক বাষিক আন্দাজ ছুই শত টাক! চাষীদের নিকট 
হইতে আদার হইত। সম্প্রতি বড়জোড়া ইউনিয়ন 
কৃষক সমিতির উদ্োগে বড়জোড়া হাটের তোলা সম্পূর্ণ- 
রূপে বন্ধ কর! হইয়াছে। মালিয়াড়! বা অন্তান্ত হাটের 
তোল! বন্ধের জনও গ্রামে গ্রামে জোর প্রচারকাধ্য চালান 


[ ১৫শ বধ--৫ম-সংগা। 





হইতে প্রায় ছুই শতাধিক কৃষক স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত 
হইয়াছে। ( শ্বাঃ) বীরেজ্জলিংহ দেব, সম্পাদক, বাকুড়া 


জেল! কৃষক সমিতি । 
( সাননদ্দবা র ) 


ভীষণ প্লাবনে প্রজার হাহাকার 


এ বংসর আযাচ মাসের মধ্য ভাগ হইতে পুনঃ 
পুনঃ অতিরুষ্টির ফলে শক্তক্ষেত্র্ডতলি জলপ্রাবিত হইয়া 
কাখি অঞ্চলবালীর সর্কপ্রধান উপজীবিক! ধান্ত চাষ নষ্ট হইতে 
থাকায় বিপর ও নিরয় প্রজাদের দুর্দ্দশ! চরমে 
উঠিতেছে। প্রথমতঃ ১৬ই আষাঢ় ও তৎপরে ২৩শে 
আবাঢ় উপযুঠপরি দুইবার অতিবৃষ্টিতে গ্রঙ্জাদের চাষের 
ক্ষতি হইয়! দারুণ ছুর্দিশা ঘটিয়াছে। 

অতঃপর ১৫ই শ্রাবণ বুধবার রাত্রে সহসা অবিশ্রাস্ত 
মুষলধারে বারিবর্ষণের ফলে বিপন্ন প্রজ্ঞার পূর্বের প্লাবন 
জল কমিয যাওয়ায় আবাদের শেষ আশায় যে বীজ ধান 
বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেগুলিও সম্পূর্ণ জলে ডুবিয়। 
পসিয়াছে। এ রাত্রে সহসা অবিশ্রান্ত অভিবৃঠঠিতে 
এককালে দশ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হইয়া পূর্কের মত 
চারিদিক জলে সমৃদ্রাকার ধারণ করিয়াছে এবং উচ্চ স্থান 
সমূহের জলও সঙ্গে সঙ্গে অবাধে চাপিয়া আলিয়। এবং নেই 
সমুদ্রে বাহির হইবার অবাধ প্রশস্ত পথ না পাই! চিরা- 
চরিত প্রথা মত এতদঞ্চলের সর্বনাশ ঘটাইতেছে। এই 
অতি-বর্ধণের পর ক্রমেই জল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে এবং শুক্রবার রাত্রে পুনরায় ৫ ইক বৃষ্টি হওয়ায় এবং 
বৃষ্টির বিরাম না হওয়ায় এবার পূর্বাপেক্ষ। অনেক অধিক 
পরিমাণে জগ বৃদ্ধি হইয়। বড় বড় রাপ্তাঘাট এবং 
অনেকের বাস্তু পর্যন্ত ভূবাইয়! গৃহের মধ্যে জগ প্রবেশ 
করিয়াছে ও অনেক গৃহের দেওয়াল জলের উপর ঞ।ড়ইয়া 
থাকিয়া ও জলশান্দী হইবার উপক্রম করিয়া! গৃহস্থদে? 
ভীষণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছে । এই অতিৃষ্টির জন্ত গর- 
বাহুর মরার সংবাদ ও পাওয়া পিয়াছে। বেতিলিয়, সেরপুর 
ও ছুরমুঠ প্রভৃতি গ্রামের অনেক বিপন্ন দুঃস্থ ব্যক্তিকে 


ভাত্র-৮১৩৪৭ ] 


বাংলার সম্পদ্‌ 


১৩৯ 


চর ৯ ০ 8 রি তল 
জগপ্রাবিত গৃহ ছাড়িয়া স্রীপুত্র ও গরু-বাছুরকে উচ্চ ৫,১৩,৭৯৯*০২ টাক ঝণের নীগাংসা হইবে বলিয়া আশ 


জায়গায় রাখিতে হইয়াছে; তাহাদের 
নাই। 

আগেকার অপেক্ষা এবারের প্লাবন ভীষণতর হইয়। 
পূর্ব প্রাবনে ক্ষতির যেটুকু বাকী চিল, ক্রসে সেইগুলি 
পূরণ করিয়! দিতেছে । পান, মাছ, তরী-তরকারী ত 
সমূলেই নষ্ট হইয়াছে । তাছাড়। এখন বাসগৃগ্ুলি লইয়। 
টানাপাড়া লাগিয়াছে। 


এতদঞ্চলের জল-নিকাশী খালগুলির হুলুশ খুলিয়। 
জল-নিকাশের বাবস্থা হইলেও ভাইটগড় লক খুলিয়। 
অবিলঙ্বে জল-নিকাশ করা পূর্তবিভাগের উর্ধতন কর্তৃ- 
পক্ষের অন্থমতিলাপেক্ষ থাকায় তজ্জন্ত বৃহস্পতিবার 
উপধুণপরি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তারষোগে অবস্থ। 
জান/ইয়। ভাইটগড় লক খুলিবার অনুনতি চাওয়ার 
পরদিন শুরুবার এক্সিকিউটিভ ইত্তিনীয়ার সহাশ ক? 
আসিয়। লক খুলিয়া দিয়াছেন । 


জল-নিকাশের সর্বাবিধ ব্যবস্থ। করিয়াও বিগত ১৬ই 
মাধাঢ়ের মতিবৃষ্টর জল কমিতে যখন প্রায় এক নাস সময় 
লাগিয়াছে তখন এই ১৫ই শ্রাবণের তদতিরিক জল 
নিকাশ করিতে তদনুরূপ সময় লাগিলে এ বংদর এতদঞ্চলে 
পুনরায় চাষ হইবার আর কোন মাশাই নাই। স্ৃতরাং 
এ বংসর চাষ ন! হইলে বিপন্ন ও নিরলস প্রজাদের রক্ষার 
আর কোন উপায় থাকিবে ন! এবং জল ধেক্ূপ বাড়িতেছে, 
তাহাতে অনেকেরই গৃহহীন হইবার মাশঙ্ক। আছে। 
এজন গ্রঙ্গাদের প্রাণে একট! গভীর আতক্ষের সঞ্চার 
হইয়াছে। 


দুর্দশার সীন। 


( নীহার) 


সাড়ে বার কোটা টাকার খণ মীমাংসা 


সরকারী মহলে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, 
১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাস পধ্যন্ত খণসালিশী বোর্ড 
কৰৃক সমগ্র বাংল! দেশে ১২১৪৯,৫৩,৯৩৫২ টাকা! খণের 
মীমাংসা এবং উহার পরবর্তী কেক মানে আরে! 


কর! যায়। 

১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর সান পান্থ বিভিন্ন সালিদী 
বোর্ডের নিকট মোঁট ১৭,১৩,৭৩৬ খানি আবেদন পেশ 
কর। হইছাছিল। ইহার মধ্যে ৮৩৫৪৭১টী নানলার মীমাংলা 
হইয়া ॥ মীপাংসিত মানলায় নোট ৪,৭৪,৫৯,৯৩৪২ 
টাক! প্রদানের নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু ইহার 
বিরুদ্ধে নহাঞ্জনদের দাবীর পরিমাণ ছিল ১২,৪৯,৫৩,৯৩৪২ 
টাকা। স্থতরাং দেপ। যাইতেছে যে, বোর্ডের বাটোযাবায 
মোট দাবীর শতকরা ৬২ ভাগ হাস পাইমাছে। 

উদ পক্ষের সম্পূর্ণ সম্মতি সহকারেই এই সমন্ত 
মামলার মীনাংসা করা হইয়াছে এবং সরকারী মহল মনে 
করেন যে, কযেকটী বোর্ড তাহাদের সম্মুপে ছানীত নামল! 
সমূহের দীনাংলার ব্যাপারে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় 
দিদ্াছেন। এই সমস্ত বোর্ডের সদশ্কদের সংগ্য। বর্তমানে 
প্রায় ২**** হাজার এবং তাঁহার! বিনা পারিশ্রমিকেই 
কাধ্য করিতেছেন। খণভার-প্রপীড়িত কৃষকদের সেবার 
জন্য ইহাদের আম্মত্যাগের নিশি গবর্ণমেট ৪৫০ জন 
চেষারম্যান ও সদন্যকে পুরস্কৃত করিমাছেন। 


বাঙলার বন-বিভাগ 


১৯৩৮-৩৯ সনের শেধদিকে বাওলাগ্রদেশে বনসমূহের 
পরিমাণ (ইজার! ভূমিলহ) ছিল মোট ১২,২৫৫ বর্গ মাইল; 
১৯৩৭-৩৮ সনে পরিমাণ ছিল ১২,১৬৩ বর্গ মাইল। কাজেই 
আলোচ্য বর্ষে বনসমির পরিমাণ ৯২ বর্গ মাইল বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই বংসরে সংরক্ষিত বনহূমির পরিমাণ € বর্গ 
মাইল হ্রাস পাইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইল সামান্ত 
সামান্ত স্থানে গ্রজা বিলি। 

নিরাপদ ব্যবস্থামূলক বনভূমির পরিমাণ ৯৭ বর্গ মাইল 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে, 
ভাওয়াল ও মুক্তাগাছা আট আনী জমিদার ষ্রেটের 
অতিরিক্ত অঞ্চল গভর্ণমেন্ট পরিচালনাধীনে আনা হইয়াছে। 
ইজার! ও গরইজার! সরকারী বনের পরিমাণের কোনক্কপ 
পরিবর্তন হয় নাই। 


১৪৪ 





রাস্তাঘাট ওগৃহাদি নিশ্বাণ।-_মালোচ্য বর্ষে মোট 
২৮,২৪৩ টাক! বায়ে ৬১ মাইল নূতন রাস্ত! গ্রস্তত কর। 
হইয়াছে। এই ৬৬ বাইলের মধ্যে ৭ মাইল গরুর গাড়ী 
চলাফেরার রাস্তা, ৪৪ মাইল সেতৃ-পথ এবং ১৫ মাইল অন্ত 
প্রকারের রাও!। নৃতন গৃহাদি নির্াণের আন্ত সোট 
৩১,১৪২ টাকা ব্য হইয়াছে, ইহার পূর্ব বংসর ব্যয় 
হইয়াছিল ১৮,২৫১২ টাকা। রাত্ত। মেরামতের মোট ব্য 
হইয়াছে ৩৯,*৮৪২। পূর্ব বংসর ব্যয় হইয়াছিল ৬৮,৫৬২ 
টাক।। ঘে সমৃদদ্ধ গৃহাদি বর্তমান আছে তাহার মেরামত 
ও নিশ্মাণ খরচ হইয়াছে মোট ৫৪,১৪৩ ট1কা । ১৯৩৭-৩৮ 
সনে গরচ হইয়াছিল ৪২,৯৪২ টাক1। অন্তান্ত নৃতন কাজে 
৫,৬৪৩২ টাকা ব্যয় হইয়াছে । ইহার পুর্ব বংসর এ বাবদে 
ব্যয় হইঘ্াছিল ৩,২৪৫ টাক! ॥ এই টাকার বেশীর ভাগ 
ৰায় হইয়াছে বন-বিভাগের নিয্পদ্থ কর্ণচারী ও বনাঞ্চলের 
গ্রামবাসীদিগের ছলমরবরাহের ব্যবস্থা করিতে। 
কাধ্য পরিকল্পনা ।-_দাঞ্ছিলিং বিভাগের সংশোধিত 
কার্ধ্য পরিকল্পন। প্রস্তুত হইতেছে এবং শীত্রই প্রবর্তিত 
হুইবে। বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসার যে পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন, তদমুযায়ী এই বিভাগের বন-ভূমির ব্যবস্থা 
কর! হুইয়াছিল। কানিয়াং ও জলপাইগুড়ি বিভাগের কাধ্য 
পরিকল্পনার সংশোধন আরম্ত কর! হইয়াছে এবং আলোচ্য 
বর্ষে হুম্্রবনের কার্য) পরিকল্পনার পরিবর্তন অনেকটা 
অগ্রনর হইয্াছে। ইহাতে দ্বাস্থোর সহজ ব্যবস্থা কর! 
সম্ভবপর হইবে। চট্টগ্রাম বিভাগের কাধ্যভালিকার 
পরিবর্তন সাধন স্থগিত রাখ! হইয়াছে; কারণ কাঠের যে 
চাহিদ। আছে তাহ। নিরাপদ ব্যবস্থাধীন বন ও গরইজার। 
সরকারী বনভূমি হইতে পূরণ কর! যাইভেছে। অঙ্থমোধিত 
কাধ্যতালিক! মনুমরণ কর। হইয়াছিল এবং আবশ্যক হইলে 
উদ্ধার ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি দে ওয়া হইয়াছে । 
নৈষার্গক কারণে ক্ষতি ।-_প্রয়োজনামথসারে লঙত।, 
আগাছ! ও পোকার উপত্রব-জনিত ক্ষতি নিবারণের ব্যবস্থ! 
কর! হইযাডিল। হাতী ও অন্তান্ত বন্ত জন্ত পূর্কাবং বন- 
আবাদের ক্ষতি সাধন করিয্নাছে। বন্তহস্তীর দ্বার! ক্ষতির 
পরিষাণ হান করিবার দন্ত চট্টগাম ও চট্টগ্রাম পাহাড় 


আধিক উন্নতি 





[ ১৫শ বর্ব-ংম মংখ্াা 
বিভাগে হাতী ধরিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং এই 
বংসরে ৯১টি হাতী ধর! হইয়াছে । ভূনিকম্পের দরুণ 
বকৃদ৷ বিভাগের বাইদাটঙ্গের পরিদর্শন বাঙগলাঘর ক্ষতি গর্ত 
হইয়াছে। পূর্ববংসরের স্তাদ্ এবারও সংরক্ষণ ব্যবস্থ। কর! 
হইয়ছিল। তথাপি দার্জিলিং বিভাগের বনতৃমিতে 
পাহাড় ধ্বপিয়া পড়িয়াছে। কালিম্পং বিভাগেও সামান্ 
সাখান্ত ভূপাত হইদ্রাছে। বন-বিভাগ বংসরের শেষ দিকে 
কালিম্পং খাসমহল অঞ্চলে ভূমিপাত নিবারণের ব্যবস্থ। 
করিয়াছিল। মেচী নদীর নেপালের দিক্‌টায় ভূপাতের 
অবস্থ! পূর্বব বৎসরের নতই ছিল। আলোচ্য বর্ষে নেপাল 
গভর্ণমেউ ভূশাত নিবারণের পদ্ধতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়ার 
জন্তু একছন অফিপার প্রেরণ করিয়াছিলেন। বড় ব। 
বায়ুর প্রকোপে কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যা নাই। 
বরফ বা তুষারের দরুণ অস্বাভাবিক ক্ষতি হয় নাই। 
চারিদিক হইতেই ক্রমশঃ ধ্বংসজনিত ক্ষতির সংবাদ পাওয়া 
গিদ্বাছে। বক্‌দ! ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভাগে ক্ষতির 
পরিমাণ অত্যধিক হইয়াছে এবং এই বিভাগন্ধয়ে উহা 
নিবারণের ব্যবস্থাও কর! হইয়াছিল। তস নদীর ভাঙ্গনের 
দরুণ বক্‌ল। বিভাগের নীলপার!' ও চিঙ্লাপাট। অঞ্চলের 
অট্টালিক! ভাঙ্গিয়! ফেলার সিদ্ধান্ত সেচ বিভাগের সহিত 
পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছিল এবং ওঁ বাড়ী অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ স্থানে প্রস্তত করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বৎসরের 
শেষদিকে এই কল্পনামতে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। 
বদরের শেষদিক্‌ দিপা বৃষ্টিপাত বিশেষভাবে অল্প হওয়ায় 
দাঙ্জিলিং বিভাগের পাহাড় অঞ্চলের বনের ১৯৩৮ লনের 
আবাদি অনেক গাছ মরিয়। গিয়াছে এবং শিলাবুষ্টি হওয়ার 
অন্ত কাদিয়াং ও কালিম্পং বিভাগের তরুণ তরু-বাটিকার 
কিছু ক্ষতি হইয়াছে। 

গত বংপরের তুলনায় এবংসর সরকারী বিভাগ 
কর্তৃক সংগৃহীত মোট কাঠের মূল্য বৃদ্ধি পাইরাছে। 
বাঙল। সরকারের বন বিভাগের ইউটিলিজেশন 
আফিসার সরকারী সংগৃহীত কাষ্ঠ ও ক্রেতাদের কাঠ 
বিক্রমের স্থান নির্ধারণের চেষ্ট। করিছাছেন। বনজাগ 
কাষ্টের মালোচ্য বর্ষে মোট বিক্রয় মূল্য দাড়াইযছে 
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২৯,১৮,৫৯১৯ টাকা; ইহার পূর্ব বংসবে এ টাকার 
পরিমাণ ছিল ১৯,৪৩,৫৬২২। 

রাজস্ব ও বায়।--আালোচয বর্ধের রাদস্থ, ব্যয় ও 
উদ্ধত পুর্ব বংসরের রাজস্ব, ব্যয় ও উদ্ব তের সহিত তুলনা 
করিয়া নিয়ে দেখান হইল :__ 


রাহ্রন্ব ব্য উদ্বত 
১৯৩৭-৩৮ ২১,৫3৪,৩৩০) ১৫৬৩১৭৬৯২ ৫১৯৯১৫৬১২ 
১৯৩৮৩৯ ২২,৪১,২০৬১ ১৬১৯২,৭১৫ ৫১৪৮১৪৯১২ 


বর্তমান বংলরে বায় বেশী হওয়ার অন্ত উদ্বৃত্ত অপেক্ষা" 
কৃত অল্প হইয়াছে । রাত্ত। ও গৃহাদি নির্বাণ, যাহা 
অর্থাভাবে স্থপিত ছিল, তাহা কতক পরিমাণে করার অস্ত, 
সরকারী চাবে বেশী পরিথাণ কাষ্ঠ ও রেলের প্লিপার 
সংগ্রহের জন্তু এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগে গভর্ণসেণ্ট 
পরিচালিত ব্যক্তিগত বনভূমির আয়ের উপর শিক্ষ। কর 
দেওয়ার জন্ত, হন্থরবনের লঞ্চগুলিতে ব্যবহৃত কলার দান 
বৃদ্ধি হওয়ায় এবং নারায্রণগঞ্জে গভর্ণনে্ট ডকে লঞ্চ 
মেরামত করার ব্যধবাবগ এবং দেরাছুনে রাঞ্জকীয় কলেজে 
দুইটি ছাত্রকে শিক্ষার অন্ত পাঠাইবার দরুণ বায় 
বুদ্ধি হইয়াছে । এই ছাত্রগণ উক্ত কলেছে শিক্ষা পাওয়ার 
পর বাঙন| সরকারের প্রস্তাবিত বেঙ্কল ফরেষ্& সাঠিনে 
চাকুরী পাইবে । কলিকাতায় কাঠের জন্ত একটি সশ্থিলিত 
দক্ষ তরণান! খুলিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার কর! হইয়াছে; 
কারণ পার্শ্ববর্তী প্রদেশলমূহ উক্ত প্রস্তাব সনর্থন করে নাই। 
সমস্ত বিভাগেই বনের অন্তর্গত গ্রামসমূহের নধিবাসীদিগকে 
বিভিন্ন কাধে নিয়োগ করিছ্া বেতন দেওয়া! হইয়াছে। এ 
দধিবানীর। বন-মাবাদের কার্য শ্রশিকঙ্বক্ণ কাছ 
করিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে যেসব অঞ্চলে গাছ 
লাগান হইয়াছে, তপায় ফলল উৎপাদনের অমুনতি দেওয়া 
হইয়াছে। তাহাদিগকে পশু চরাইবার অধিকার দেওয়! 
হইয়াছে এবং বিন প্সায় গৃহ-নির্শ্বাণের জন্তু ও নিছের 
ব্যবহারের অন্ত বনজাত ত্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার ও লইবার 
অধিকার দেওয়। হইয়াছে। হাতীগুলির অবস্থ! মোটামুটি 
ভালই, বৎসরের শেষে ২৩টি হাতী মৌজুদ ছিল। 

শালোচা বর্ষে তিনজন লোক ব্যাস্ত কর্তৃক নিহত 


হইয়াছে, একজন গণ্ডার ও ১১ জন বন্ত ছাতী দ্বার। 
নিহত হইয়াছে । এক ব্যক্তি চিতাবাঘ কর্তৃক সাংঘাতিক- 
রূপে জপন হইঘ। পরে মৃত্যামুখে পতিত হইছছে। আলোচ্য 
বংসরে ব্যাত্ত শিকার করার দন্ত ২৩১৫২ পুরস্কার দে এম। 
হইয়া । আহ্নোদন-প্রাপ্ত বিকারীদিগকে লাইসেন্স 
দিব! দৃক্গিণ সার্কেলে বন্ত হাতীর দ্বার। মপচয় হ্রাস করিবান 
বাবস্থা বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামের 
বাবমাধী শিকারিপণকে এই কান্দে নিযুক্ত করিবার 
পরিস্জন। গভর্ণলেপ্টের বিবেচনাধীন আছে। শিকাব 
করিবার ও নাছ ধব্িবার সমিতির কাজ ভালকপেই 
চলিয়াছিল। সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনের নধো ষে সমস্ত 
নদী মাছে তাহাতে মাছ ধরিবার জন্য শু আদাঘ কর। 
হইয়াছে এবং তাহাতে ১৫,৫৬৫২ টাক আদায় হইয়াছে; 
ইহার পূর্ব বংসর ১৯,৬৫৪২ টাক! আদাদ হইাছিল। 

পঞ্কবাধিক সনালোচনা- যেহেতু আলোচ্য বর্ষের শেষে 
বনৰিগাগ পরিচালনাব্র আর একটি পঞ্চব্ধ পূর্ণ হইয়াছে, 
অতএব নিছে এই পাচ বংসরের পরিচালনাকাষ্য সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। গে ও ইহার পূর্কেধ পঞ্চবর্ধ যাহ। 
১৯৩৩৩৪ সনে অতীত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলন। 
করা গেল: 

পরিমাণ ৷--এই পাচ বংদরের পরে নোট বনতূমির 
পরিমাণ হইয়াছে ১২,২৫৫ বর্গ মাইল, ইহার পূর্ব পঞ্চ- 
বাষিকের শেষ ভাগে পরিমাণ ছিল ১০,১2৪ বর্গ মাইল। 
১৯৩৪-৩৫ সন হইতে ইজার ভুমি পরিচালন বিবরণেব 
মস্থহৃক্ত করায় এবং অঞ্চল হুনিযন্ত্রিতি ও সংযোদ্ধিত 
হওয়ায় পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 

বনের বন্দোবস্ত ।--এই পঞ্চবর্ধের শেষে মোট ৬,৩৩৫ 
বর্ণ মাইল পরিমিত বন বন্দোবস্ত কর! হইমাছে; প্রারস্তে 
বন্দোবস্তী বনভূমিব পরিনাণ ছিল ৬,৪৮৭ বর্গ মাইল। 

বনের জরিপ।-_-এই পাচ বংসবে মোট ৬,৭২* বর্গ 
মাইল বনভূমি জরিপ কর! হইয়াছে; প্রারস্তে আরিপক্কত 
ভূমির পরিমাণ ছিল ৫,১৫* বর্গ মাইল। 

কর্শ্ব-পরিকল্পন! ।--এই পাচ বংসরের শেষে কর্শ- 
তালিক! ও পবিকল্পন1 অধীনে মোট ৬,৭৩৯ বর্গ মাইল 
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বনতৃমি ছিল; প্রারন্তে এইক়প বনভূমির পরিমাণ ছিল মাইল। এই পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ হইল চট্টগ্রামের 


৬,৭৬৩ বর্গ মাইল । পরিমাণ ভ্রাস হওয়ার কারণ হইল 
পুনরাঘ্র জরিপ করিয়া অঞ্চলের পুনঃনিৰ্দেশ । 

রাস্তাঘাট ও গৃহাদি।_এই পাচ বংসরে রাস্তাঘাট 
ও বাড়ী নিশ্দাণে খরচ হইয়াছে ১,৩৭,৫৯২ টাক1। 
ইহার পূর্ব পঞ্চবর্ধে ব্য হইয়াছিল ১,৪২,১৩২২ টাক11 
অর্থের অনটন হেতু রাস্তা, সেতু ও অন্তান্ত কান্দে খরচ 
কমাই! দেওয়ার ঘন্তই ব্যয়সন্কোচ হইয়াছে। 

ঝন-আইনে অপরাধের সংখ্যা ।--আলোচ্য পাচ 
বংসরে গড়ে প্রতি বংলর ৭,৫৮১টি অপরাধ সংগঠিত 
হইঘাছে। ইহার পূর্ব পক্কবর্ষের বাশিক গড় ছিল 
৬১৮২৯টি অপরাধ। তবাবধান ও পরিচালন কার্ধ্য 
অধিকতর ভালভাবে চলিয়াছে বলিয়াই অপরাধের সংখ্যা 
বেশী হইয়াছে। 

অগ্রি হইতে রক্ষার ব্যবস্থ।।--আালোচা সময়ে 
অগ্নিকাণ্ড হইতে কাধ্যকরীভাবে সংরক্ষিত বনভূনির 
পরিমাণ ছিল ১,৫৪৯ বর্গ মাইল; ইহার পূর্ব পাচ 
বৎসরে এরুপ স্থানের পরিমাণ_ছিল ১,৬৫৬ বর্গ মাইল। 

বনে পণুচারণ ভূমি ছি-মালোচ্য সময়ের শেষভাগে 
গড়ে ৪,৫৬২ বর্গ মাইল বনভূমিতে পঞ্ুগারণ ভূমি ছিল; 
প্রারস্তকালে এক্প স্থানের পরিমাণ ছিল ৪,৩৩১ বর্গ 


খাসমহল অন্তর্গত বনে অবাধ পশুচারণ ব্যবস্থা । 

আধিক অবস্থ।।_মালোচ্য পঞ্চবর্ধে গড়ে বাষিক 
রাজস্ব ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২*,*৪,৮৪৮২ টাকা 
ও ১৫,৫৯,৫৫৭২ টাক! হইদাছে। ইহার পূর্ব পঞ্চবর্ধে 
উরূপ টাকার পরিমাণ যপাক্রমে ছিল ২০,১৪,৫৭৭২ টাক! 
ও ১৫,৭৪,২*৮৯ টাক1। সাধের পরিনাণ কম হওদার 
কারণ এই মে, আলোচ্য সমফের প্রারস্তেই বিশ্বব্যাপী 
ব্যবসায়ের মন্দা এবং বায়ের পরিমাণ অল্প হওয়ার কারণ 
হইল বায়সঙ্কোচ । আলোচ্য সময়ে গড়ে বাৎসরিক উদ্ধত 
দাড়াইয়াছে ৪,৪৫,২৯১২ টাক1। ইহার পূর্ব পাচ বংসবে 
বাধিক গড় ছিল ৪,৪*,৩৬৯২ টাক1। 

বন সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা ।--সালোচ্য সদঘে 
কাগিয়াংএর বঙ্গীয় ফ্ররেষ্ট স্কুলে নিয়পদস্থ চাকুরীতে 
নিয়োঞ্জিত লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা! অব্যাহত ছিল এবং 
শিক্ষা-বাবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই স্কুলে 
ফরেষ্ট রেঞাসের শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থ! ছিল, তাহ! 
১৯৩৫ সনের শেষে বন্ধ করিয়। দেওয়া হইয়াছে। 

আইন প্রণয়ন ।--এ আলো) পাচ বংসরের মধ্যে 
বঙ্গীঘ গণ্ডার রক্ষ। ( সংশোধিত ) আইন ( বঙ্গীয় ১৯৩৮ 
সনের দ্বিতীষ সাইন ) প্রচারিত হইয়াছে। 

(বাংলার কণ। ) 





ভারতীয় চিনি-সঙ্ঘ 


প্রত্যেক চিনির কারথানাকে ইণ্ডিয়ান স্ুসার সিডি 
কেটের অস্ডুক্ত সভ্য হইতে হইবে, এই মন্ে যে বিধান 
ছিল তাহা সম্প্রতি প্রত্যাহত হয়। এই প্রত্যাহারের 
কারণ দর্শাইয়। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট 
সশ্মিলিততাবে নিঘ্নো নর্শ্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন £-- 

ইহার কারণ, পিণ্ডিকেট বরাবর চিনির দর বৃদ্ধির 
আদর্শ অনুলরণ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং কৃষক, “ণ্য 
উৎপাদক কারধান। এবং খরিঙ্দ।র, . প্রত্যেকের স্বার্থের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নিয়ন প্রত্যাহার কর আবশ্ঠক 
হইয়া পড়ে । ভারতীয় শিল্পের বিশেষ করিয়| বিহার ও 
যুক্ত প্রদেশের শিল্পের গ্রতিঠ! অক্ষর রাখিতে হইলে চিনির 
দর ঘতদূর সম্ভব নান হারে নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত । 

নিতণ্ডিকেটের সবকারী অনুমোদন প্রহ্যাহ্ধত হইবার 
পর ইইতে চিনির দর বহল পরিমাণে নামিয। গিয়াছে। 
কিন্তু অপরদিকে চিলির বাজারে বহুবিধ শিশৃঙ্ঘলা ও 
অনাচার সুরু হইয়াছে । সিণ্ডিকেটের ডিরেক্টর বোর্ড 
তাহাদের গত সভার অধিবেশনে প্রকৃত অবস্থা উপপন্ধি 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়! মনে হয়। তাহারা 
তাহাদের অন্ত নীতির তুল এখন বুঝিতে পারিম়াছেন 
এবং তদগুদারে পুনরায় পিগিকেটের সরকারী অনুমোদনের 
ওপ্ত তাহারা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্টকে অভিপ্রায় 
নিবেদন করিতে মনস্থ করেন। লিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি- 
বর্গ যুক্তগ্রদেশ ও বিহারের গবর্ণরন্ধয়ের সকাশে উপস্থিত 


থাকিয়া সিণ্ডিকেটের সরকারী অনুমোদনের আস্ত আবেদন 
করেন। 

এক্ষণে পিণ্ডিকেট ও পবর্ণষেন্টের পরিকল্পিত নীতি 
মন্ুঘাদ্বী কাঞ্জ করিবার সম্মতি প্রকাশ করিগাছে। 
স্থতরাং বিহার ও যুকপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট পুনগাদ সিণ্ডি 
কেটের উক্ত অশ্মমোদন মঞ্জর করিতে সিদ্ধাস্ত 
করিমাছেন। কিন্তু তংপূর্ক্বে পিগিকেটকে তাহাদের 
সঙ্ঘপত কতকগুলি নিয়ন পরিবর্তন করিতে হইবে। 
আশ করা যায় যে, পিণ্ডিকেট পুনরান্ গবণমেন্ট কতৃক 
অনুমোশিত হইলে চিনির বাজাবের বর্তনান বিশৃ্খল। 
দুগীতৃত হইয়া উহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আালিবে। 


মহী শুরে নূতন স্বাস্থা-কেন্দ 

পেখিষাপাতনা সাব-তালুকের ১২১ খানা গ্রাম লহয়। 
একটী নৃতন শ্বাস্থা-কেন্্র স্থাপনের মোলাবিদা স্থির কৰা 
হইয়াছে । এই কেন্দ্রের লোকলংগ্য। ৪১,০০০ | মহীশুর 
গবর্ণমেট বর্তমান বে এই শ্বান্থ্াকেন্দ্র যুশিবার জগ 
2,০৪৬ টাকা মু করিয়াছেন। 

্বাস্থাকেত্্রটী হৃহটী শাখান্গ বিওক্ হইবে প্রতেতক 
শাখায় ৩৫টী গ্রান খাকিবে। মহীশূৰ ডি্ীক্ট বোট এ 
পেরিয়াপাতনার মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল স্বা কে 
প্রতিষ্ঠার বায,বহনে অঙ্গীকার করে। 

কিন্তু পেরিঘাপাতনার জনসাধারণের পক্ষ হইতে 
একজন প্রাতনিধি গরথমেন্টের নিকট উক্ত গ্রামখুপিও 
স্বান্থ্যোছতির ঈন্ত আবেদন জানায়। জনস্বাস্থ্য বিশাসের 
ডিরেক্টাবরের উপর তদন্থের ভার দেওয়া হয়; তিনি 
্বাস্থ/কেন্্র প্রতিষ্ঠার নমর্থন করেন। 


১৪৪ 


গবর্ণমেন্ট প্রথমতঃ অল্লপরিষাণে কাঞ্জ করার ব/বস্থ। 
করিয়াছেন। প্রথমে ৩ণ্টী গ্রাম লইয়া এক একটী 
শাখ। গঠন করিয়া এইরূপ ৪টী শাখায় কাজ আরগু 
কণা স্থির কর। (যন; এ্রন্ত খরচ ধর! হয় ১৯,৪৬৯ 
*টাক।| কিন্তু শেষে মাত্র দুইটী শাখায় কাদ সুরু 
কর! হইবে স্থির কর! হইইয়াছে। প্রত্যেক শাখায় ৩৫টী 
গ্রামতুক্ত কর! হইয়াছে। 


মহীশুরে এলাচের আবাদ 


মনের শঙ্ক-বিবরণটীতে প্রকাশ, মোট 
২১,৮৪৩ একর জমিতে এলাচের আবাদ হইয়াছে। 
ইতিপূর্বে ১৫ হাজার একরে আবাদ হইয়াছে ঝলিয়। 
সংবাদ প্রকাশ হইম়াছিল। অনেক কফির জমিতে 
বর্তমানে এলাচের আবাদ হইতেছে। 


শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন 


১৩৮৩৯ সনে মহীশূর রাজ্যে +১টী রেঝিষ্টাগী করা 
কারখানার মালিকগণ শ্রম্কিদিগকে মোট ৯*,২৯৯২ টাকা 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছে। 

আলোচ্য সনে দুর্ঘটনার ফলে মোট ৩১৩১* জন 
মজুর আহত হইয়াছে--অর্থাং পূর্ব সনের তুলনায় 
২৯৫ জন কম আহত হইয়াছে। দুর্ঘটনার ফলে ৪৯ জন 
মঙ্গুর মৃত্যামুখে পতিত হইয়াছে; ১২৫ জন চিরকালের 
জন্য অক্ষম হইয়াছে, ৩,১৩৬ জন লাময়িকভাবে অক্ষম 
হইয়াছে। 

সাময়িক ভাবে অঙ্গন শ্রমিকদিপকে অর্্মাসের বেতন 
দেওয়ার ব্যবস্থা! করা ইইয়াছে। তবে উর্ধপক্ষে প্রতোক 
১৪. ব্রিনে ৩৯২ টাকার অতিরিক্ত কাহাকেও দেওয়া 
হইবে না। যতদিন অক্ষম থাকিবে, ছতীদদন প্রত্যেক 
১৪ দিন অস্থর ম্ুরদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়! হইবে; 
কিন্তু পাচ বংসরের বেশী কাহাকেও এইভাবে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবেন । 

৪৯ জন মৃত মদুরের জন্তু মেট ৩২,২০৪২ টাক! 
অর্থাৎ মাথাপিছু +৮*৯ টাক! ক্ষতিপূরণ দেওয়া! ইইয়াছে। 


১৯৩৬-৩৭ 


আধিক উন্নতি 


[১৫শ ব্য সংখ্যা 


১২৫ জন স্থাগ্নিঠাবে অক্ষম মজ্ুরকে ৩০,৬৯২ টাকা 
অর্থাৎ এতোককে ২৪৫২ টাক। হিসাবে দেওয়া! ইইয়াছে। 
সাময়িক অক্ষম মজুরের প্রত্যেককে দেওয়া ইইম।ছে। 
৭২ টাকা। 


স্থপারির খোল! হইতে কাগজ উত্পাদন 


ীর্ষপুল্লার হুপারি মার্কেটিং কোঅপাণেটিও 
সোসাইটী কাগঞ্জ তৈরীর এক নতুন উপাদান আবিষ্কার 
করিয়াছে । সোসাইটীর নির্দেন অনুসারে ম|ইসোর 
পেপার মিল স্থপারির খোল! থেকে উত্তম কাগজ উৎপাদনে 
সমর্থ হইয়াছে। 

গত ডিসেম্বর মাসে ১*৯ টাকার এক একটী শেয়ারের 
১* হাঞ্জার শেয়ারে বি১ক্ত মোট এক লক্ষ টাক! 
মূলধন লইয়। এই সোমাইটী স্থাপন কর্‌) হয়। বর্তমানে 
ইহার সন্ত সংখ্যা ৬১৬ জন; ইহারা মোট ৬,৬৭৬টী 
শেয়ার ক্রয় করিয়াছে । সোলাইটার ব্যয় নির্বাহের অন্ত 
গবর্ণমেণ্ট ছুই বংসরের জন্ত প্রত্যেক লোককে ৬,১০২ 
টাক! অর্থ-সাহাধ্য মঞ্জুর করিয়াছে। 

সোসাইটী সদশ্তদের নিকট হইতে মেট ২৪,৪৮* মণ 
স্থণারি পাইয়াছে এবং ৩,২৮৮ মণ সুপারি বিক্রয় 
কপিয়াছে। প্রাপ্ত স্থপারির অন্ত সলাইটী সদশ্তদিগকে 
৩১,৩৬৫ টা | অগ্রিম দাদন করিয়াছে। 


সোন৷ 


১৯৩৯ মনের মে মাসে ২৬,৭৩২ আউন্স ও ১৯৪৯ 
মনের এপ্রিল মাসে ২৪,৫৭৮ আউন্দের স্থলে ১৯৪* সনের 
মে মাসে মহীশৃরের হ্বর্ণথনিসমূহে ২৫,২৭৯ আউন্স বর্ণ 
উৎপন্ন হইয়াছে । অথব1 পূর্ববর্তী মাসের তুলনা 
আলোচা সনে ৩% বেশী লোনা এবং পূর্ববলনের একই 
মাসের তুলনায় ৫'১% কম সোনা উৎপন্ন হুইয়াছে। 
১৪৩৯ সনের মে মানে ২৬,৩০,৪৩৯২, ও ১৯৪* সনের 
এপ্রিল মাসে ২৭,৬৫,*২৫২ টাকার স্থলে ১৯৪* সনের 
মে মাসে ২৯,৩২,৩৬৪২ টাকার সোনা উৎপন্ন হইয়াছে। 


ডাহ্র--১৩৪৭ ] 


শাধিক ভারত 


পিগ লোহা 


১৯৪* সনের এপ্রিল মাসের ২,২৭৭ টনের স্থলে 
১৯৪* সনের মে মাসে মহীশূরে মোট ২,৪৫৮ টন পিগ 
লোচা তৈরী হইয়াছে। 

নিয়ের তালিকা ইম্পাত উৎপাদনের পরিচয় ছেওম। 
হইল ৫ 

» ১৪৪০ এপ্রিল, ১৯৪০ 


টন টন 
ষ্টীল ইন্পট ৩,৪৭৪ ১১৬০২ 
টল সেকশন ২,৬১৬ ১১৫৯৮ 


রেশম 


চরধার রেশম আলোচ্য মাসে যোগান ও চাহিদ। 
স্বাগাবিক অবস্থাতেই ছিল। সেইজন্য মালের পরিমাণও 


মাঝারি ধরণের । চরখার রেশমের বাঞ্জারদরও স্থায়ী 
দেখা যায়। নূতন রেশম আমদানিও মাঝামাঝি 
ধরণের । 


নিয়ে সকলপ্রকার চরধার রেশমের ১৯৪* সনের 
এপ্রিল ও মে মাসের তুলনামূলক পরিচয় দেওয়। হইল :- 


১৪৫ 
শ্রেণী ১৯৪*, সে ১৯৪০, এপ্রিল 
কোম্পাসা হালা টাঃআঃপাঃ  টাঃ আঃ পাঃ 
পিঙগলাগ হাট। ৬ ৩ ৬ 
ক্রোন্পেট ৫ & ২ ৩ 
চালা পাটনা ৪ ৪ £ 


গুটি সিদ্ধ আলোচ্য মাসে মহীশুর ওটি পেশ. 
পাউণ্ড প্রতি দাম ছিল ষবাক্রমে ৯৫* ও ৯1০ 

কাশ্মীর রেশম :_আলোচ্য মাসে নৃতন আমদানি 
হইঘাছে। যোগান ও চাহিলা মাঝামাঝি অবস্থান ছিপ। 
দরও স্থাদী ছিল। 

বিদেশী রেশম £--ক্যান্টন রেশমের চাহিদ! মাঝামাঝি 
অবস্থায় ছিল। কুঠীতে রেশম মেই্প্ত ছিল যথেঃ 
পরিমাণে । বিক্রও মাঝামাবি রকমের হইয়াছে । দর 
ছিল প্রতি পাউণ্ড ৫॥*। 

চুদা রেশম--আশোচ্য মাসে বিক্রম বাড়িমাছে। 
মৌদুদ মালের পরিমাণও সেরূপ নম! দর প্রতি পাউণ্ড 
৫:/* হইতে ৭২ টাক।। 

কাটা রেশন ঃ_প্রতি পাউন্ডের দর 1/* হইতে 
।৮* আনা। মহীপূর ওটীর দর ৬১* হইতে 1/* এবং 
দো.জাশল! গুটীর দএ1১৫ হইতে 1৮১৫ । 





সি-হোয়ানের রপ্তানি বাণিজ্য 


পি:হোযান হইতে বিদেশে প্রতোক বংসর ৪ কোটী 
ডলার মুল্যের পণাদ্রব্য রপ্তানি হইয়া পাকে। স্বাধীন 
চীনের অন্ত কোন প্রদেশ হইতে এত বেশী পণা ভব্য 
বিদেশে রপ্তানি হয় না? ইউলান হইতে প্রত্যেক 
বংসর কোটী ডলার মূল্যের পণা বিদেশে গিয়। 
থাকে । স্বাধীন চীনের প্রদেশসমূহের মধ্যে বাবসা- 
বাণিঞ্ে এই প্রদেশ দ্বিতীয় স্বান অধিকার করিয়াছে । 
অল্প কয়েক বংসরের মদ্যেই সরকারী প্রচেষ্টার ফলে এই 
সমস্ত প্রদেশ হইতে আরও বেশী পণা রপ্তানি হইবে । 

কাষ্ঠতেল, কাচ। রেশন, ওঁষধের গাছ-গাছড়া, পিনেন 
চামড়া ও পশম পি-হোছানের প্রদান পণ্য দ্রব্য । 
এই প্রদেশে ১:৮,***,*** কর্ষণযোগ্য কিন্তু পতিত জমি 
আছে। এই সমস্ত জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ 
হইলে, এবং খনিজ দ্রব্যসমূহের যথারীতি উত্তোলনের 
ব্যবস্থা করা হইলে দি-হোয়ানের পণ্য রপ্তানি আরও 
বছগুণে বৰ্জিত হইবে। কিন্তু কয়েক বংসরের মধ্যে 
এই প্রদেশ হইতে গড়ে গুলার মূল্যের 
পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে । বিগত কয়েক বংলর 
যাঁবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক বংসর ৮,৩৩৭,৯৮৭ ডলার 
মূলের কাঠের তেল রপ্তানি হইয়া আলিতেছিল। এই 
বাবপাট| মাটী হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । 

কাচা রেশম প্রত্যেক বংলর ৬,২৭৫,২৮৪ ভগার 
হিসাবে রপ্চানি হয়; তার পরেই গাছ-গাছড়ার স্থান। 
রপ্তানি ইয় ৪,৮22,৭৫৭ ডলার । লিনেন রপ্তানির অবস্থ। 


2,২৪০,০৬৭ 


সস্তোষজনক ; গত বংসর ২,৬৯৪,৯*৫ মূলোর লিনেন- 
জাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে । এক সময় ৬* লক্ষ ডলার 
মুল্যের লিনেন রপ্ানি হইতে দেখ! গিয়াছে 

লিহোয়ানে প্রতোক বংসর ৯৮ লক্ষ পিকল কাঠের 
তেল উৎপর হয়। যথাযোগ্য সংশোধনের বাবস্থা করিয়! 
বিদেশে আনায় এই তেলের যথেষ্ট আদর দেখা ঘাইতেছে। 
বর্তমান বংসরে ২ কোটী ডলার মুলোর ২* হাজার 
পিকল রেশম উৎপর হয়; ভবিষ্থতে বংসরে ৬* হাজার 
পিকল পর্যন্ত রেশম উৎপন্ন হইবে । সি:হোয়ান হইতে 
বংসরে গড়ে লক্ষ ডলার মূল্যের ৮*** টন গাছ-গাছড়া 
বিদেশে রপ্তানি হয়। সি-হোয়ানের বন-ছঙ্গলে সংগৃহীত 
৬* হাজার টন গলনাট ৪ বিদেশে রপ্তানি হয়। চামড়া 
ট্যান করবার জন্ত এই ভরব্য বাবহীত হয় 

সি-হোয়ানে ২৯৫,*** মো জমিতে চায়ের আবাদ 
হয় এবং প্রত্যেক বংসর ১ কোটী ডলার মূল্যের 
৩ লক্ষ পিকল চ1 বিদেশে রপ্তানি হম। অধিকাংশ চা 
সোতিয়েট রুশিয়াহ প্রেরিত হয়। 


বিদেশে চীনা উপনিবেশ 


চুংকিংঘ়ের ওঠারলিছ, চাইনিজ. আযাফেমাস কমিশনের 
হিসাবে প্রকাশ, বিদেশে চীনা 
বসবাস করিতেছে । এই কমিশনের পূর্ববর্তী হিসাবে 
জান! যায় ১৯৩৭ সনে ৭,৯০০,০** জন বিদেশে ছিল, 
কাজেই বর্তমানে এই সংখা। ৪*০,*** জন বাড়িয়াছে। 

অধিকাংশ চীনা এশিয়ার নানা দেশে বাস করে। 
এলিয়ায় ৮১৯৯৯, ৬*১ জন, উত্তর আমেরিকায় ১৯৭,৩৫৪, 


৮,৩২১,৬৪৩ জন 


ভাঙ্র--১৩৪৭ ] দুনিয়ার 


১৪৭ 





অষ্টেলিয়ায় ৫৬,১৪৬ জন, ইযোরোপে ৩৩,৮৮১ জন, দক্ষিণ 
জামেরিকায ১৫,২৯৭ জন এবং আফ্রিকায় ৯,৯৬৩ ডন 
বলবাল করিডেছে। 

বিদেশে অবস্থানকারী ৮০ লক্ষের দিক এই সমস্ত 
চীন! মোট ২,১৮১টী সমিতির সহিত সগ্রিষ্ট। 
এই দন্ত লমিতিব মধ্যে ১,০৬৪টী সাধাবণ জনসমিতি, 
৬৪৯টী দেশপ্রেমিক সমিতি এবং ৪৬৮টী পেশ।জীবী 
সমিতি। 

বিদেশে চীনাদের লয়! ভীষণ বিতর্কের টি 
হউমাডে। কেহ বলেন, বিদেশে ১১,৫৮১,২৫২ জন চীন। 
আাডে। আনার কাহারও কাহারও মতে দক্ষিণ সাগরীষ 
এলাকাতেই ১১,৯*৯,৯০* জন চীন। অবস্থান করিতেছে। 

বিদেশে চীনের দেনা-পা ওন। শোধ সম্পর্কে বিদেশের 
চীনার। ঘপেষ্ট সাহাষ্য করিয়। থাকে । যুদ্ধের পূর্বো ইহায। 
গড়ে বংসরে ২* কোটী হইতে ৪* কোটী ডলারের (দেন।- 
পাওন। চুকাইদাছে। ১৯৩৭ সনের জুলাই মালে যুদ্ধ 
আরন্ভ হওয়ার পরে তাহার! আপন আপন পরিবারের 
নিকট ঘর্ণ প্রেরণ ছাড়। আরও বহু অর্থ প্রেরণ 
করিয়াছে। 

গত বৎসর শীতের জাম! আন্দোলন ও সেবাকাধো 
বিদেশী দঙ্গিণ সাগরের চীনার1 ১৩*,*০* চীন! ডলার, 
৪২১,৬২২ ্রেটেস ডলার, ৭২,৪৮৭ পিলো, ১৯৫,৮২৪ 
গিন্ডার, ৬১,২৯৭ গিয়াষ্টেদ ও ৮৩৯ হংকং ডলার সাহাধ্য 
করিয়াছে। 

বিদেশের চীনারা ডলার ধন- 
দৌলতের অধিকারী, চীন গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত চীনাকে 
দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে পুজিপট| নিয়োগের জন্য গ্রলুন্ধ 
করিতেছে । বিদেশে যেরূপ গোলযোগ, তাহাতে স্বদেশে 
পু'জিপাসট। নিয়োগ নিরাপদই বিবেচিত হয়। 


২০,০০০,০১০,০০০ 


কুই-চাও প্রদেশে চাষ-আবাদের হালচাল 


চীনের দশিপ-পশ্চিমে কুই-চাও প্রদেশে মাকিণ তুল! 
ও নান! প্রকার মাফিণ তামাফের নাবাদ হইতেছে। 


আরও ছত্রিশ প্রকার মাকিণ শশ্ব লইয়া পরীক্ষ। চালান 
হইয়াছে, কিন্তু সেস্ধপ কল ফলে নাই। গবর্ণমেন্ট অগ্রনী 
হইয়া এইস্কপ কুণি-উন্ততির বাবস্থ। করিয়াছে । সবকাবী 
গ্রচেষ্টাম প্রদেশের ৯টী কাউন্টীতে সধপ ৪ গমের "আবাদ, 
৩১৪,১৬৪ মে হইতে ৩৯৯,৩৭ মোতে বন্ধিত হইয়াছে । 
বর্তমানে এই দুই মালের আবাদ য্পাক্রমে ৪৯৫,৫১৪ 
এ ৬*৪,৯৩৩ মোতে পরিণত হ্ইয়াছে। বৰ্ুমানে 
১৩,২৩৭ নে! জমিতে তুলার চাষও মারৃস্ত হইয়াচে। 
মাকিণ তুলার চাষ সঙ্বোধঞ্জনক ফল উৎপাদন কবিষাচে, 
বর্তমান বর্পে উৎপাদন বৰ্দ্ধিত হইয়াছে ৫,*** পিকল। 
ধান, গন, যব, ইক্ষু, তিল প্রভৃতি নান! প্রঙ্কাব শশ্য লইবা 
পরীক্ষা চালান হইতেছে । মোটের উপর ১৯১ প্রকার 
শশ্ত লয়| পরীক্ষ। চলিতেছে, তন্মপো আকিণ কসলের 
ংপ্য। ৩৬১। 

৬৫ রকম দেশী এবং ২৫ রকম মাকিণ তানাক লই 
পরীগ্গ। চলিতেছে । কুই-চাওয়ের টিংকরের পল্লী 
সংগঠনকেন্র বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনের জন্তু যণেই চেষ্। 
করিতেছে । এই কেন্দ্র কৃষিকার্ধ্যের জন্তু নানা প্রকার 
গবেষণ! চালাইতেছে, বহু লোককে শিক্ষাদান করিতেছে 
এবং ফল সংরক্ষণ ও বীন্ধ নির্বাচন ইত্যাদি বহু প্রঘোক্গনীয 

ছে নিযুক্ত মাছে। 


বিলাতে কাপড়ের কলের প্রিমিয়াম বৃদ্ধি 


অপ্রিকাণ্ডের কলে ক্ষতির হিলাবপত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই হিসাবে দেখ। যায়, কাপড়ের কলে ক্ষতির 
পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। বহু বংসর ধরিয়া! এইকপ ক্ষতি 
ঘটিতে দেখা যায় নাই। 

সংখ)! ৪ পরিমাণ, ছুই দিক্‌ দিপ্াই ক্ষতি মারাস্থুক 
বিবেচিত হয়। এই সমস্ত কারণের জন্তু আগনি বীমা 
প্রতিষ্ঠানগুলি এইজাতীঘ্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর ধাধা 
প্রিমিঘ়ামের হার বঞ্চিত করিতেছে । চলতি লগ্ব। 
মিয়াদের চুক্তির অবসান ঘটিলে পর থব| নৃতন চুক্তির 
বেলায় নৃত্তন হার বলব কর। হইবে। 


১৪৮ 


আৰিক উন্নতি 


{[ ১৫শ বৰ্য-৫ম লংখ। 





উত্তর আয়ালযাঞ্ডে শিল্প বীম! 


"উত্তর আয়ালাণ্ডের বীম! কমিশনারের . রিপোর্টে 
প্রকাশ, ১৯৩৭ সনে ৪,৩৪৫,৫৪৪ পাউণ্ডের ২৩২,৪*৭টী 
পলিমির স্থলে ১৯৩৮ সনে ৪,৪৭৮,২৬, পাউণ্ডের 
২,৩৯,৯৯৫টী পলিসি বাহির কর! হইদা । ১৯৩৭ 
মনের প্রতোক পলিপির গড় পরিদাণ ১৮ পাঃ ১৪ শিঃ। 
১৯৩৮ সনে ১৯ পাঃ ৮ শিঃ দাড়াইয়াছে। প্রিমিয়াম 
আম ৪,৫৪৭ পাঃ বৰ্ধিত হইয়। ১,২১৭,২১০ পাঃ 
দীড়াইয়াছে। মোট ৬১৮,৫৪১ পাঃ দাবী পুরণ 
কর! হইয়াছে । তন্সপো মৃত্যুর দাবী পূরণের পরিমাণ 
৫২৮,৮৯১ পাঃ, নেহাদ পূরণ বাবদ ১১২,৯১৭ পাঃ 
এবং বীমা পরিত্যাগের দকণ ৭৭,৫৫* ণাঃ। দশটী 
বীমা কোম্পানী ও ছয়টী সংগ্রহকারী সোসাইটী কর্তৃক বম! 
ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। 


ব্রাজিলে নূতন বীমা আইন 


ব্রাজিলে বীম! ব্যবসার পরিচালনের নূতন আইন 


বিধিবদ্ধ হইয়াছে। নূতন আইনে বীমা কোম্পানী গুলির 
ক্রমিক জাতীয়ত! সাধনের ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে। 

এই জাতীয়তা-দাদনের প্রধান প্রধান সর্ভখপি নিয়ে 
দেওয়া হইল :-- 

কেবলমাত্র ব্রাজিলের খোদ বাসিন্দাদের দ্বার! বীম। 
কোম্পানীগুলির শাসন, আধিক নীতি ও ব্যবসায়ের 
হালচাল নিয়ন্ত্িতি হইবে। ধেসমন্ত বিদেশি এই 
কাজে মোতায়েন আছে, তাহাদের কার্য্যকালের মেয়াদ 
শেষ না ওয়! পর্ধান্ত তাহাদের এইসমস্ত অধিকার বলবং- 
থাকিবে। অন্ততঃ পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ- বিদেশী পু'ছি- 
বিশিষ্ট কোম্পানীগুলির বিদেশী কর্ণচারীর। আপন আপন 
পদে বহাল থাকিতে পারিবে, তবে ইহাদের সংখা। 
মোট কর্শ্বচারীর এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইতে পারিবে ন1। 
কেবলমাত্র ব্রাঙ্জিলিঘানগণ যৌণ বীমা! কোম্পানীগুপির 
পুঁজিপা্টার অধিকারী হইতে পারিবে। এই সঙ্টী 
বলবং করার সম নির্দি না হওয়| পর্যন্ত চলতি বীম। 
কোম্পানীগুলিতে বিদেশী মংশীদারগণ আপন আপন স্বত্ব 
ও অধিকার উপভোগ করিতে পারিবে। 





শত 





দেবপ্রসাদ সর্দবাধিকারী 


গা স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর যুত্যুবাধিকী 
উপলক্ষে রবিবার (১১ আগষ্ট) অপরাছ্থে কলিকাতা 
ইউনিভাগিটি ইনষ্টিটিটটের উদ্যোগে ইনটিউট হলে 
পঞ্চম বাধিক স্বতিসভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক রামানন্দ 
চটোপাধ্যাঘ় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

প্রত নরেজ্জকুমার বন্ধ প্রারস্তে বন্ৃত। প্রসঙ্গে বলেন 
যে, শ্ব্গীয় দেবগ্রসাদ সর্বাাণিকারী মহাশয় ইউনিভাদিটি 
ইনষ্িটিউটের প্রণস্বক্ষপ ছিলেন। তিনি নিঙ্গেকে যেনন 
মর্বদ। শিক্ষার্থী বলিয়া ননে করিতেন, তেমনি ছাত্রদের 
অভাব অভিযোগের যাহাতে প্রতিকার হয়, যাহাতে 
তাহাদের চরিত্র গঠিত হয় সেজন্ত সর্ঘধ সন চেগ্রুত 
থাকিতেন। তাহার চরিত্র অত্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল এবং 
তিনি মন্তপান নিবারণী সমিতি, ধূমপান নিঝারণী সমিতি 
প্রভৃতি মাস্মোন্নতিযূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত 
ছিলেন। রাজনীতিঙেত্রে তিনি স্বর্গীয় স্তর হথরেন্দ্রনা 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে চলিত্েন। তখনকার 
দিনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে স্তর স্থরেজুনাথ শুধু 
বাঙ্গলাদেশকেই নহে সমগ্র ভারতবর্ধকে রাজনীতি শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। স্বগাঁয় স্তর দেবপ্রসান বহু দিন উক্ত 
এসেনিয়েশনের সভাপতিত্ব করিয়া ছিলেন। 

সভাপতি শধুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন ষে, 
স্বর্গীয় স্তর দেবপ্রসাদ তৎকালীন.বাঙ্গলার একটী সংস্কৃতি- 
বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডিত্য ও বিশিষ্ট 
সংস্কৃতির জন্ত কলিকাতার যে সব এটি দেশে খ্যাতিলাত 
করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন। 
জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বদাই তাহার লক্ষ্য থাকিত। তিনি 





এবি 








বিশ্ববিষ্ঠালম্কে প্রথম বেসরকারী ভাইল- 
চ্যান্দেসার হন। তীহার পূর্বে ধাহার। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত 
হইযাছিলেন অন্তভাবে সরকারের সহিত তাহাদের সংযোগ 
ছিল। বিশ্ববিগ্ভালদ্ধে তাঁহার নানাবিধ কার্যোর মধ্যে 
বিশ্ববিশ্যালমে বাঙ্গল! ভাষার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন 
হয় সেই চেষ্টাও বিশেষভাবে উল্লেসযোগ্য। বিশ্ব- 
বিদ্যালব্ের প্রতিনিবি হিসাবে তিনি ইয়োরোপণে গগন 
করিয়াছিলেন। এ মনরে নানাস্থানে তিনি ষেসকল 
বন্কৃত। বেন তাহাতে তিনি বিদেশে ভারতের স্বান 
বন্ধিত করিয়াভিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
তাহার যোগ ছিল। অসহায়, দুঃস্থ ও আর্ধের সেবা কিনি 
সর্বাদ। যতুবান পাকিতেন। 


কলিকান্া 


মহীশুর দেওয়ানের বাণী 


মহীশূরের দেওয়ান শরীরানকষ্ণ মিশনের নিকট নির- 
লিগিতক্ধপ বাণী প্রেরণ করিগ্াছেন £--. 

“প্ররামকুষ। মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী 
শ্রমৎ স্বামী মাদবানন্দদী আমাদের শহর পরিদর্শনের 
দন্ত আগনন করিয়াছেন এবং আগামী ১১ই জুলাই 
তারিখে কাউন্সিলের সদস্ত মিঃ কে, ভি, অনম্তরনণের 
সভাপতিত্বে নগরবাসী ও শ্ররানকষ। সিশনের পক্ষ হইতে 
তাহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা কর। হইতেছে; 
এই সংবাদে মত্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি । 

“বাঙ্গালোরে মিশন যেসমস্ত মহত্বপুর্ণ কাজ সম্পন্ন 
করিয়াছে তাহাতে আমি যথেই সস্বোষ লাভ করিয়াছি। 
স্বামীজী যে আমাদের নিকট আসিয়াছেন, একজন আমি 
মিশনের ভক্ষবুন্দের মতই পুলক অহগ5ব করিডেছি। 

“ম্থামী মাধবানন্মজীর আগমনে বাঙ্গালোবে আন 


১৫০ 





সাড়া পড়িয়া পিয়াছে। আশা করি স্বাদীজী এখানে 
আনন্দের সহিত সময় অতিবাহিত করিতে, পারিবেন এবং 
তিনি দেখিবেন যে, ভারতের হুমহান আগ্যাঙ্মিক নেত! 
শ্রবামরুষ। পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও 
প্রচাবে বাঙ্গালোরের প্ররামকুধ্। আশ্রমকে ভারতের মন্ত 
কোন মাশ্রমই অতিক্রম করিতে পারিবে না।” 


ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান পরিষৎ 


অন্তান্ত দেশের দেখাদেধি ভারতেও শেষ পর্ধজ্ত একট! 
অপরাধ বিছ্ধান পরিধং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জেলে 
ধাওয়া! মার জেল দেওয়। এদেশে নতুন কিছু নয়। জেল- 
সংস্থার, ছেলের উন্নতি-বিধান, কহছেদিদের স্বাস্থারঙ্গ |, 
কয়েদিদের আদিক অবস্থা, এই সব সম্বন্ধে একশ' বংলর 
ধরিয়। নান! প্রকার সরকারী তদন্ত বসিঘ্াছে, রিপোর্ট 
ছাপা হইয়াছে। তাহ! ছাড়া সুপারিস মাফিক সরকারী 
কাজও খানিকটা হইয়াছে । কিন্তু কি বাঙালী, কি 
খ-বাঠালী ভারত সম্থান এই সকল দিকে বহু দিন ধরিয়া 
বেশী-কিছু মাথ! ঘামায় নাই। এমন কি কেহই মাপা 
ঘানাম নাই প্রায় এইরূপই বলা চলিতে পারে। 
১৯৯৫-১*এর স্বদেশী বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে লিখিদেপিড়িয়ে 
লোকেরা জেলে যাইতে স্বর করে।  ১৯২*-২২এর 
অলহযোগ 'ান্দোলনের সময় মেয়ে-পুরুষ দুই-ই জেলের 
দানাপানিতে বেশ-কিছু অভান্ত হয়। বলা যাইতে পারে 
যে, তাহার পর হইতে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের! শাস্তি 
ব্যবস্থা, শ্রান্তি-বিজান, শান্তি সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে 
লেখাপড়া সুরু করে। দেশের ভিতর একট! মান্দোলনও 
রুছু হইতে থাকে বলা যাইতে পারে। এই সঙ্গে 
অপরাধ, অপরাধী অপরাধের কারণ, অপরাধীদের শ্রেণী- 
বিভাগ, অপরাধীর ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ও লিখিষে- 
পড়িয়েদের অনুসন্ধান-গবেষণার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। 
ইছোরামেরিকার নানা দেশে এই সকল কারবার লই! 
এক প্রকাণ্ড বিজ্ঞান চলিতেছে । বিস্াটাকে অপরাধ- 
বিজ্ঞান ( ক্রিসিনলজি ) শান্তিবিজঞান (পেনলজি) ইত্যাদি 


নাম দেওয়। হয়। 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ধ--৫ম সংখ্যা 





এই বিস্তার পঠন-পাঠন কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
সমাজ বিজ্ঞান (সোলিমলঞ্ি) বিভাগে চলিয়া 
আসিড়েছে আছ বংসর পনর ধরিয়!| বিগ্তাট। ভারতে 
এখনো! মাপ! খাড়া করিতে পায়ে নাই। ভারতী 
পণ্ডিতদের লেখা বই এই রাজোো মাও নগণা। যাহ! 
হউক এই বংসর গোট! ভাবতের উকিল, জজ, পুলিশ, 
অপ্যাপক সকলে মিলিয়। একট। পরিধং কাছেম করিধাছে। 
একটা পত্রিকাও চলে। নাগ “পেনাল বিষর্দার” (শান্তি 
সংস্কারক )। প্রকাশিত হয় লক্ষ হইতে । বংসর 
দেড়েক চলিতেছে। 


উৎকল ছাত্র সম্মেলন 


কটকে অধ্যাপক হুমাহূন কবীরের সভাপতিত্বে উৎকল 
ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হয় (১১ আগষ্ট ) সভাপতি 
তাহার অভিভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববাপী বিপ্লবে 
আমরাও অংশ গ্রহণ করিতেছি, মামাদের এই 
সহযোগিতার পশ্চাতে আশ। রহিয্বাছে, দারুণ বিপর্ধায়ের 
পর ঘপন নৃতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে, তখন রাজনীতিক 
ও আধিক দাসত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। মানুষে মানুষে 
উন্নততর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। কিন্তু সে আশ! 
ছুরাশা। কারণ, কায়েমী স্বার্থ নিজেদের অন্যায় অশিকার 
স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিবে না।” 

বড়লাটের সাম্প্রতিক ঘোষণার কথা উল্লেদ করিদ! 
অধ্যাপক কবীর বলেন,_ব্রিটিশ সাস্রাজোর আসন 
বিপদে ভারত কি করিতে পারে? ভারতের নিকট 
হইতে কার্ধাকরী সহযোগিতা লাচ করিতে হইলে 
এপনও অন্ততঃ দুই বংসর অপেক্ষা করিতে হুইবে, 
ভারতের সম্পদ্‌ ও শক্তি যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী করিয়। 
গঠন কর] সময়সাপেক্। এই কারণেই বড়লাটের 
ঘোষণায় নৃতন কিছুরই আভাষ নাই।” 

ছাত্রসমাজকে সমগ্র অবস্থা! সতর্কতার সহিত বিবেচন। 
করিতে হুইবে। তাহাদিগকে বুবিতে হইবে জাগতিক 
ঘটনা-আোত ও বাহিরের শক্তি অগ্রগতির পণে মহায়ক 


ভাত --১৩৪৭ ] ব্যক্তি 


ও সঙ্ ১৫১ 





হইতে পারে, কিন্তু নিজেদের লক্ষো পৌছিতে নিজেদেরই 
চেষ্ট! ও উদ্ভমের সমধিক গ্রয়োজন। 


ভারত সেবাশ্রম-সও্ 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহযোগী সম্পাদক স্বামী 
বেদানন্দ পাবন! জেলায় ব্যাপকভাবে হিন্দু সংগঠন কাধ্য 
চালাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন থানায় গ্রচারকাধ্য করিয়া 
বেড়াইতেছেন। ১১ই, ১২ই ৪ ১৩ই শ্রাবণ ৩টি 
মিলনানুষ্ঠানে ৩৪টি গ্রাসের প্রতিনিধি উপস্থিত হইলে 
তিনি সমবেত হিন্দু জনসাধারণকে মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইছা দিলে লাগরকান্দী হইতে 
২১৪জন, খালিশপুর হইতে ৬৭জন, নুরারিপুর হইতে 
১৬৮জন, পুটিগাত! হইতে ১৬১জন, বারুনী হইতে ১৪৬ 
চন, গোয়ালকান্দি হইতে ২৬৪, গোবিন্দপুর হইতে ৪৩৩, 
শ্রীপুর হইতে ৭৭, কামালপুর হইতে ৫২, ছরিয়া হইতে 
৪১, ঘনপ্তামপুর হইতে ২৬, হাকিমপুর হইতে ৬৫, 
ভাদরভাগ হইতে ৪৯, সোদপুর হইতে ৬, বেলকুড়া 
হইতে ১১৪, মুরদিয়া হইতে ৮, সাগরদ! হইতে ২৪৫, 
নৃতন মীরপুর হইতে ২১৮, রতনগঞ্জ হইতে ১১২, শীতল- 
পুর হইতে ১৭৯ স্যাণপুর হইতে ৪*, সাগালি. হইতে 
৪৩, শ্বামহুন্দরপুর ও পিয়ারপুর হইতে ১২১, স্রামচর 
হইতে ৫২, নিমনগর হইতে ১১৩, মহিষাকোলা হইতে 
১৯৯, মামূদিয়া হইতে ৮৮, ভবানীপুর হইতে ৮২, 
যাঘুলপুর ও কদমতপি হইতে ২৪৩, কাদিম মালফি হইতে 
১০২, ছংতিমালক্ হইতে ৩৮, রূপপুর হইতে ১৯১, শাধিনী 
হইতে ৫*জন হিন্দু রক্ষিবাহিনীতুক্ত হয়। 

সঙ্ঘের অন্ততম প্রচারক স্বামী .ভৃমানম্ছ চাদপুর 
মহকুমার অন্তর্গত পল্লীসমূহে হিন্দু জনসাধাওণের নিরাপত্তা 
বিধানার্থ রক্ষিবাহিনী গঠন করিয়া বেড়াইতেছেন। 
সমপ্রতি তাহার উদ্ভোগে ২টি মিলনাঞ্ঠানে হোসেনপুর 
হইতে ৫৭, শ্রিলক্ধিযা হইতে ১১০, দাসদী হইতে ৮৩, 
কল্যাণদী হইতে ১২, রঙ্গের গাও হইতে গুজন হিন্দু মিয়া 
হক্িবাহিনী গঠিত হইয়াছে । 

সঙ্গ প্রচারক স্বামী আ্মন্বকামন্দের উদ্ভোগে ৩১শে 


জুলাই এক মিপনাহুষ্ঠানে কল্যাণদিতে ৮*জন হিন্দু লইঘ। 
এক রক্ষিবাহিনী গঠিত হয়। 

১ল! আগষ্ট সঙ্গের প্রচারক রমণী মজুমদারের উদ্যোগে 
নাজিরপুরে এক মিলনাহুষ্টানে শ্রীহরমোহন তভৌমিকের 
সভাপতিত্বে ও শ্রীনগেন্দ্রকুমার মজুমদারের সম্পাদকতায 
১৮জন সভ্য লইয়া একটি মিলন-মন্দির ও ৮২ জন যুবক 
লইয়া! হেনেন্্রকুমার মজুমদারের অধিনায়কত্বে একটি 
রক্ষিদল গঠিত হয়। 


মাকিণ পণ্ডিত সভা-পরিষৎ 


মাকিণ যুক্তরাষ্ে “আমেরিকান কাউন্সিল অব লার্ণেড 
সোসাইটিজ” নামক পণ্ডিত সতাসমূহের একটা পরিষৎ 
আছে। এই পরিষদের ব্াবস্থায় ডক্টর উপাশিধারী 
ছোকরা পাগুতদিগক্কে ভাতা দিবা সাহাধা কর! হয়। 
এই ভাতার উদ্দেশ্য গবেষণায় সাহাধ্য করা। এক-একটা 
ভাতার পরিৰাণ ৩০* ডলার (প্রায় হাঙ্জার টাক1)। 
গবেষণার উদ্দেশ্যে পয্যটনের জন্ত এই ভাতা খরচ কর। 
যাইতে পারে। 

কোনে! কেরাণী ব! সহযোগী বাহাল করিবার দন্ত ও 
ভাতাট। ব্যবহার কর! সম্ভব। দরকার হইলে দাজ- 
সরঞ্জাম কেন! যাইতেও পারে। কিন্তু বই কিনিবার 
জন্তু এই টাক! খরচ করা চলিবে না। এই ধরণের হুণ- 
তেল জোগাইবার ব্যবস্থা থাকিলে বঙ্গী্ ধনবিজ্ঞান 
পরিষদের অবৈতনিক গবেষকের! বেশ-কিছু উচু দরের 
প্রবন্ধ পুণ্তিক! বা বই লিখিয়া মাকিণ গবেষকদের সঙ্গে টকর 
দিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। 


ইউটেনিক্স্‌ বা স্ব-গঠন বিদ্যা 


এ কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান আর সমান্ত্-বিজ্ঞাল 
বিষাদ স্ব-জনন বিভ্ভাটার ডাক পড়ে ঘখন-ভখন। “'ইউ- 
জেনিক্‌স্” নামে উছা| বিদেশে প্রচলিত। কিন্ত স্থ- 
জননেরই জুড়িদার বা তার সঙ্গে বেশ-কিছু টক্করশীল আর 
একট! বিদ্ত! ও জাকিয়া উঠিয়াছে। নাম তাহার ইউ- 


১৫২ 


জাথিক উন্নতি 
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টেনিকৃম্‌। ইহাকে বলিতে পারি স্ু-লালন, হৃ-পালন বা 
সু-গঠন বিপ্ত।। ইউজেনিক্স্‌ওয়ালারা বলে, _মাছুষগুলার 
গোড়ায়ই গলদ । উদার! জন্মে নান। দোষ লইয়া। 
অতএব চাই জক্মটাকে মেরামত করা, জন্মের আগে 
হইতেই নরনারীকে দুরস্ত কর! আবশ্ক। আগে ভাল 
বাবস্থা জন্ম হউক তাহার পর দেখ! যাইবে কি বরা 
যায়। এই গেল হ্ব-জনন-শান্্রীদের কথ।। তাহার 
পাণ্ট। জবাব দিয়া কাজ চালায় ইউ-টেনিকৃস্‌ ওয়ালার|। 
সুগঠন-শাস্্রীদের বিচার নিম্বরূপ ;-লোকগুল। কবে 
ভাল ব্যবস্থায় জন্মিবে তাহার ঠিক-ঠিকান! নাই। লাঠি- 
হাতে পাহার! দিলেই যথাসময়ে "সোনার কান্ঠিক” ব। 
“তানাকাটা পরী"গুলা আতুর-ঘরে আসিয়া হাজির 
হইবে না। লোকগুর৷ ঈন্মিতেছে,যে যেমন তাবে 
পারে। তোমার আমার কারবার হইতেছে জন্মের 
পর এই লোকগুলার জন্ত সকল প্রকার বাবস্থ। করা। 
কখনো! লাঠোৌষধি, কখনো আদর-আপযায়ন ইত্যাদি 
নরম-গরম সব কিছুই চাই। এক কথায় ব্যবস্থা ুলাকে 
ভরণপোষণ, শিক্ষাদীক্ষা, গৃহস্থালী, স্কুল-কলেজ, সছৃপদেশ 
ইত্যাদি নানা শ্রেণীর পারিবারিক ও সামাজিক কাজের 
অন্তর্গত কর! চণে। নবগুলাকে মিলাইলে হাহা হয় 


তাহার নাম ইউটেনিকৃস্‌ বিচ্ঞা। এই বিগ্ার জন্ম 
একটা ইনষ্টিটিউট বা পরিষৎ চলিতেছে মাকিণ মুল্ুকের 
এক নামজাদা মেঘ়ে-কলেজে বা মেয়ে-বিশ্ববিগ্ভালয়ে। 
নিউ ইয়র্ক প্রদেশের ভাস্সার কলেজ পনর বংসর ধরিয়া 
স্থ-গঠন পরিষং চালাইতেছে। 

জুলাই মাসের শেষের দিকে এই পরিষদের তদবিরে 
বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়। গেল। আলোচা বিষয় 
ছিল :-শিশুর ক্রমবিকাশ; পারিবারিক সম্বন্ধ ও 
যোগাযোগ; পথ-প্রদর্শন। পরিবারের আধিক অবস্থ!। 
আয়-বায়ের মোসাবিদ।; খাওয়া-পরা;) ঘর-বাড়ীর 
সাজগোছ। তাহা ছাড়া খান ও পুষ্টি, স্াস্থারক্ষা, ধন ও 
নৈতিক জীবন, প্রকৃতি বিষয়ক পঠন-পাঠন, প্রচার কাধ্য, 
রাষ্ট্রব্যরস্থা ইত্যাদি বিষয়সমূহ ও আলোচনার অন্তর্গত 
ছিল। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণ। ইউটেনিকৃস্‌ পরিষদের 
একট! বড় কারবার। মামুষের মগজ ও মেজাজ লই 
পরীক্ষা চালানো এই গবেষণার উদ্দেষ্ট। গুল-কলেজে 
যাহারা শিক্ষকতা করে, স্বাস্থ্যো্ছতির আন্দোলনে 
যাহার! মোতায়েন আছে, চিন্তা-বিজ্ঞান বিষ্টায় যাহারা 
লেখাপড়া করিয়াছে এই ধরণের লোক ( অধিকাংশ 
মেয়ে ) ব্যক্তিত্ব গবেষণায় বাহাল হইয়! থাকে। 





বেথুয়াডহরীতে ক্ষীরের ব্যবসা 


[ প্রযুক্ত হীতেভ্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সহিত ্রহেমেস্্বিজ্ঞয় সেলের কথোপকথন ] 


প্রঃ-কেমন আছেন? 

উঃ--ভালই। 

প্রঃ-_কবে আসা হল? 

উঃঁূ কাল সন্ধ্যায়। 

প্রঃ-এখন কোথায় থাকেন? 

উঃ-_বেধুয়াডহরী । 

প্রঃ সে কোথায়? 

উই-_নদীয়। জেলায়, ই, বি, আরের মুশিদাবাদ লাইনে, 
_মুড়োগাছার কাছে। 

;আচ্ছা আপনার হঠাং মুড়োগাছার কথা মনে 

পড়ল কেন? 

উঃ--আপনি নহজে চিনবেন বলে। 

প্রঃ-কেন? 

উঃ-_সেখানকা ছানার জিলিপি যে প্রসিদ্ধ । 

প্র-ও তাও ত বটে, আচ্ছা! আপনি বেধুদ্ধাডহগীতে 
কি করেন? 

উঃ-ক্ষীরের ব্যবস। 

প্র" কি রকম? 

উঃ-ক্ষীর তৈরী করি, কলকাতায় চাপান দিই । 

প্রঃ-কিসে ক'রে চালান দেন, টিনে কবে? 

উ£-_ন1-_না, ঝুড়িতে করে। 

প্র:_-আপনি কি ম্যাজিসিয়ান ? 

উঃ-_-এ কথা গিজ্ঞাস।! করলেন কেন? 

প্রঃ-নৈলে ঝুড়িতে করে ক্ষীর চালান কখনে। সাধারণ 


লোকে দিতে পারে;? 
৩ 


উঃ, বুঝেছি, আপনি যা মনে করেন, নিমন্ত্রণ বাড়ীর 
সেই পাতল! ক্ষীর--এ ত নয় । 

প্র--তবে এ কি ক্ষীর ? ঢাকাই ক্ষীর? ঢাকাই ক্ষীর 
কতকট। গাঢ় বটে, কিন্তু সেও ঝুড়িতে চালান 
দেওয়| চলে না। 

৬৫-এ ক্ষোয়াক্ষীর । ঢাকাই পাত-ক্ষীরের চেদেও 
একটু শক্ত । 

ইএ ক্ষীর দিছে কি হয়? 

£__কেন, সন্দেশ, বযুকী, কালাকান্দ প্রতি তৈরী হয়। 
;_ কলকাতায় কোথান্ সে ক্ষীর পায়া যায়? 

৩ আপনি জানেন না বুঝি--নতুন বাঙারে। নতুন 
বাজারের মাছের বাজারের দগ্িণ দিকে প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর স্ীটের উপর এবং যে গলিটি প্রশ্ন 
কুমার ঠাকুর স্ত্রী ও পাখুরিয়াঘাট স্বীটকে সংযুক্ত 
করেছে--সেই গলিতে সামান্ত খোলার ঘবে বহু 
ক্ষীরের আড়ত আছে। 

প্র- সেখানকার আড়তদারেরা কি করে? 

উঃ--বাইরে থেকে যেমন বেধুয়াডহরী, মুড়োগাছা, 
কাধি, ঘাটাল, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল 
থেকে যত ক্ষীর চালান আসে, সব কিনে নেদ; 
তারপর নিজের! বেশী দামে বিক্রয় করে। 

:_ জাচ্ছা, আপনি নিজে কেন বিক্রয় করেল না? 
তাতে ত অনেক বেশী দর পেতে পারেন? 

উঃ-+সে স্থবিধা আমাদের হয় না। 

প্রং-কেন? 





১৫৪ আধিক উন্নতি 


প্রঃ--াচ্ছা, আপনি বার বার ঘূ'টের কথা বলছেন 


কলকাতায় বলে থাকতে হবে, ঠিক আড়তদারদের 
মত। ভাতে আমাদের খরচ বেশী হয়, এবং 
লাভের পড়তা ঠিক থাকে না। 

প্রঃ-আপনি দৈনিক কত ক্ষীর চালান দেন? 

উঃ-ঠিক নেই--আধ মণ থেকে এক মণের মধ্যে। 

প্রঃ মণে কত করে দর পান? 

উ$--১৬৭ টাকা থেকে ২০২২৭ পর্যন্ত । 

প্রঃ--কত খরচ পড়ে? 

উঃঁ মণ প্রতি ধরচ--৮২ টাকা থেকে ১*-১২২ 
পর্যন্ত । 

প্রঃ--কিসে কিসে খরচ হয়? 

উঃ--ধরুন, এক মণ ক্ষীরের জন্তু আড়াই মণ দুধের 
দরকার, ভার দাম প্রায় ৬।৯। ছুটে প্রায্ন ॥* 
আনা, যে তৈরী করবে ভার মাইনে দিন প্রতি 
প্রায় ॥* আনা, ঘর ভাড়া ও অন্তান্ত পরচ এবং'ঘে 
লোক মাল নিয়ে যাতায়াত করবে তার মাইনে 
এবং টিকিট খরচ গড়ে দিন প্রতি ১২ টাকা-যোট 
হ'ল ৮২ টাক! । তবে দুধের দাম ও মন্ভুরীর হার 
কম বেশী হওয়ার দরুণ খরচও কখনো কখনে। কিছু 
কম বেশী হতে পারে। 

প্রভা হলে যে জিনিষের তৈরী মূল্য সাধারণতঃ ৮২ 
টাকা, তার বিক্রয় মূল্য হুল ১৬২ টাকা- প্রায় 
১**৯ টাকায় ১**২ টাকা লাভ। এষে দেখছি 
মহা! লাভের ব্যবসা! আচ্ছা এ ব্যবসায় প্রাথমিক 
খরচ কত টাক! দরকার ? 

উ$--প্রাথমিক খরচ হিসেবে-এক শত টাক! হলেই 
চলতে পারে। 

প্রঃ:--কি রকম? 

উঃ- ধরুন, রেলের একখানা মাসিক টিকিটের দাস. 
টাক! ২২ , কয়েকখানি কড়া, খুস্তী প্রন্ঠৃতি-_ প্রা 
৬০২ টাকা; ঘর ভাড়া এক মাসের অগ্রিম-_-৫২ 
টাকা; চাকরের অগ্রিম বেতম--৫২। বাকী ১৪২ 
টাকা দুধ ও ঘুঁটের দাম। 





উঃ- কারণ, তাতে আমাকে বা আমার কোন এজেন্টকে 
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কেন। বদি ইলেকট্রিক বা গ্যাস ষ্টোভ ব্যবহার 
কর! হয়, তবে এ খরচ অনেক কম পড়তে পারে 
কিন্বা কাঠে কি কয়লায়ও ত চলতে পারে। 

উঃ-ধুটের কথ! বলছি এই জন্য যে, ঘুটের জাল না হলে 
২২ মণ ছুধে ঠিক এক মণ ক্ষীর হবে না-_২৫।৩* 
সের মাত্র হবে। ঘুঁটের জালের মত মৃদু আচে 
ক্ষীর তৈরী করতে হবে,_-তবেই হবে তা স্বস্বাছ, 
নতুবা আচ খুব বেশী হলে দু খুব তাড়াতাড়ি 
শুকিয়ে যাবে, ক্ষীর ত বেশী হবেই না, পরন্ত নীচে 
ধরে যাবার সম্ভাবনা] আছে। কোন কড়াইর দুদ 
যদি একবার ধরে যায়, ভবে সে কড়াইর সব ছুধ 
ফেলে দিতে হবে। 

গ্র-কেন? 

উঃ-নৈলে সমস্ত ক্ষীরে পোড়া গঞ্জ হবে_সে ক্ষীর 
বাঞ্জারে কেউ নেবে না । আর সমস্ত সময় দুধকে 
নাড়তে হযে,_নৈলে খৃ'টের আচে পোড়া লেগে 
যেতে পারে । 

প্র-আচ্ছা এক মণ ক্ষীর তৈরী করতে কয়জন লোকের 
দরকার? 

উঃ--অন্ততঃ পাচজন। 

প্র পাচজন লোক কি ॥* আনা মাইনের কাজ 
করবে? 

উঃ--আমি বরঞ্চ বেশী করে বলেছি? মাসে ২২--২৫, 
টাকা মাইনেয় সেখানে লোক পাওয়া! যায়। তার! 
খুব গরিব লোক-__২২--২৫* টাকাই তাদের পক্ষে 
আকাশের চাদ বলে মনে হয়। সাধারণতঃ তারা! 
ক্ষেতে খামারে কাজ করে, কিন্বা ধান জেনে কি 
কারুর বাড়ীর অন্তান্ঠ কাজ করে এক পোয়া কি 
আধ সের চাল পায়; কাট পয়সার মুধ বড় দেখতে 
পায় ন; তার! নগদ মাসিক ২২ হারে মাইনে 
গেলে আহলাদে আটখান! হয়ে কাজ কয়বে। 

প্রঃ--তারা কতক্ষণ কাজ করে। 

উঃ--৬।৭ ঘণ্টা--১১ট। থেকে সন্ধ্যা ৫1৬ট1 পর্ধান্ত। 
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বহতা 


প্র কখন তৈরী আরস্ত হয়? প্রঃ-ার কেউ যদি এ ব্যবসা করে? 


উঃ--টিক নেই। তবে ১*-১*২টার লমগ় দুধ এসে 
হ্থাজির হয়; তারপর কাছ আরম হয়ে সন্ধ্যা! ৭টার 
মধ্যে ক্ষীর তৈরী হওয়। চাই। রাত্রি ১১টার 
গাড়ীতে লোক ক্ষীর নিয়ে কলকাতা আসবে এবং 
ভোর ৬টায় কলকাতা! পৌছে, ৭টার মধ্যে আড়তে 
দিয়ে দাম নিয়ে চলে যাবে বেল। ২টার গাড়ীতে। 

গ্রঃ--তাহলে ধরচ-ধরচ1 বাদ মাসিক কত আয় দাড়াল? 

উঃ--গ্রাদ ২৫০২-৩০০২ টাক! । 

প্রঃ-আচ্ছ॥, আপনি ২৩ মণ ক্ষীর তৈরী করেন ন। 
কেন? 

উঃ-_দুধ অত পায়| ধায় ন।। এত কলকাত। নয় 
পাড়াগ। জায়প।; ২২২ মণ দুধ জোগাড় করতেই 
প্রাণ বেরিয়ে ঘায়। 

প্র:--আপনি আর এক কান করেন না কেন? 

উঃ--কি? 

প্রঃ-ষে লমন্ত গরু এক মণ দেড় মণ দুধ দেয়, দে সব 
গরু পুষলেই পারেন। 

£_সে লব ভাগলপুরী গাই নামাদের বাংল! দেশের 

আবহাওয়ায় বেশী দিন বাঁচে না-সে চেষ্টার ক্রটি 
করিনি। 


উঃ--বেশ রোজগার হয় স্বাদীনভাবে--দেশের বেকার 
সমস্যার কপকৃট। সমাধান হবে। 

প্রঃ-_বেধুযাডহরীতে স্থবিধ। হ'তে পারে? 

উঃ-খুব পারে । তবে বাবুগিরি কবে এ ব্যবস। চলবে 
না। 

প্রঃ--কি রকম ? 

উঃ-_বেশ কঠোর পরিশ্রনী হতে হবে; ভোর ৪টাদ উঠে 
পাড়ায় পাড়া ঘুরে দুধের যোগান ঠিক মাছে 
কি ন! দেখতে হবে। তারপর চেধের উপব বেপে 
লোকজনকে খাটাতে হবে। 

প্রঃলেট। কি এমন কঠিন কাছ? 

উঃ--মাপনার নিকট কঠিন ন! হতে পারে; কিন্ত 
অনেকের নিকট কঠিন--বিশেষতঃ অনেকে সেটাকে 
রীতিমত মপনান বলে মনে করবে। 

£তা করুক। কিন্ত আমি ত অপমান বলে মনে 

করি না-_নিজের কাছ, নিজে করব, তাতে 'াবার 


অপমান কি? 
উঃ-এইবার তবে আপনি উন্নতি করতে পার্বেন। 
আ্ছ। নমস্কার। মাজ তবে মালি। 


হক 


1 


“আমেরিকান সোসিমলজিক্যাল রিভিউ” 


আমেরিকান গগিতমহলে অনেকগুল! সমাঙ্গ বিজ্ঞান 
পরিষং আছে। এইসকল পরিষদের তদবিরে কদ্েকটা 
সমাজ-বিভ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাও চলে। অন্ততমের নাম 
«আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল রিভিউ" | গোট। ভারতে 
এই ধরণের সমান্-বিজ্ঞান পত্রিক একটাও বাহির হয় 
নানা ইংরেজিতে, না বাংলা বা অন্ত কোনো ভারতীয় 
ভাষায়। কয়েক: বংসর হইল বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান 
পরিষৎ কায়েম হইয়াছে । তাহার কাধ্যাবলী মাঝে-মাঝে 
“আধিক উন্নতি”তে বিবৃত হইয়া থাকে। এই 
স্থত্রে দু'একটা সমাজ্জ-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও বাহির 
হইয়াছে। 

১৯৪৪ জুনের সংখ্যায় আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল 
রিভিউয়ে চাল্‌গু লুমিস মাকিণ সমাজকে পুনর্গঠিত করার 
কৌশল আলোচনা করিয়্াছেন। লুমিস ফেডার্যাল 
দরবারের কষি-দপ্তরে অর্থশান্ত্র বিভাগের কর্মচারী । 
ফেডার্যাল গবর্ষেন্ট কয়েক বৎসর ধরিয়] কয়েক কোটি 
ডলার খরচ করিতেছে । কয়েক হাতার চাষীকে 
পারিবারিক আবাদের মালিকে পরিণত করা এই ব্যবস্থার 
উদ্দেন্ত। লুমিসের প্রবন্ধে এই ব্যবস্থার বিশ্লেষণ মাছে। 
লুমিস বলিতেছেন যে, রাতারাতি টাকার জোরে অথবা 
আপিলের জোরে একটা জনপদ, জাত্‌ বা সমাজকে নয়া 
গড়ন দেওয়া সম্ভব নয়। মাফিণ মুল্লুকে জার্শ্মাণ, ফরাসী, 
সুইস ইত্যাদি ভাষাভাষী লোক আছে। তাহারা 
ইয়োরোপে থাকিবার সময় চাষ-মাবাদের কাজে ওস্তাদ 
ছিল। কাজেই আমেরিকার পারিবারিক আবাদ- 





বাবস্থায় তাহারা বেশ সন্তোষজনক ফল দেখাইতেছে। 
তাহারা বেশ ছ্বাকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইংরেজি ভাষা- 
ভাষী প্লোকেরা চাষ-আবাদ জানিত ন। | মাকিণ মুন্তুকে 
তাহারা অ-চাষী দীড়াইয়! গিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় 
মরকারী সাহাষ্য পাইয়াও তাঁহার! জার্দাণ-ফরালী-হথইদ 
নরনারীর সঙ্গে ট্করে পারিতেছে না। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে লুইসিমানা বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক 
লিন্ম্মিখ দেশের ভিতরকার ভিন্ন-তিন্ন জীবন-কেন্্ 
ব। সামাজিক সমষ্টির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার 
বিচারে যতখানি জনপদে কোনে! স্থানের লোকজনের 
কেনাবেচা, বাজার-হাট সীমাবদ্ধ ততখানি জনপদকে 
সামাজিক বেন্ত্র বা সমষ্টি বলা যাইতে পারে। এই 
ধরণের সমাঙ্গ-কেন্ত্র বর্তমানে বদলাইঘা যাইতেছে। 
এই সকল পরিৰর্তনের আকার প্রকার বিঙ্গেষণ করা 
লুমিসের মতলব। 

মিশিগান বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক লাণ্ডেকার একট। 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আন্তর্জাতিক 
যোগাযোগের বিশ্লেষণ মাছে। বিশ্লেষণটা কর! হইয়াছে 
মান্ত-দর্লিক হিসাবে । এক একটা জাত ব1 দেশ এক 
একট! সামাজিক দল ছাড়! আর কিছু নয়। কাজেই 
দেশে দেশে সম্বন্কের বেলায় দলে-দলে সম্বপ্ধের কথাই 
বিবেচনা করা৷ উচিত। 

আর একটা প্রবন্ধের নাম “ক্রসূ-কাল্চ্যর্যাল সার্ভে" । 
লেখক ইঞ্ছেল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক মার্ডক | মাহুষে- 
মানুষে যোগাযোগ লেনদেন বা সংস্কৃতি একনঙ্গে নানা 
পথে ঘটিতেছে। কোনো! পথকে বলা যাইতে পারে 
চিত্ত-ঘটিত। মানুষ থে রক্ত মাংসের জানোয়ার তাহাও 
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ফুটিয়া উঠে কোনো-কোনো আতন্তর্শাস্থধিক সংস্কৃতি ব 
লেনদেনের ভিতর । নরনারীর কোনো-না-কোনো 
অসম্পূর্ণত! ব! ব্যাধি আছে। এই সকল অনম্পর্ণতার বা 
ব্যাধির প্রভাব সকল সময়ে পোলাধুলি দেখা বায় ন|॥ 
মানুষ মাত্রেরই মগজ, মেজাজ ও চিত্ত কিছু না কিছু 
অবদমিত। আন্তন্মানুধষিক লেনদেনের সময় এই সকল 
অবদমন, অসম্পূর্ণতা ও ব্যাধির প্রভাব কিছু-না-কিছু 
পাকিয়! যায়। অতএব একদাত্র শারীর-বিম্য।, একমাত্র 
নৃতৰ, একমাত্র চিত্ত-বিজ্ঞান, একমাত্র ধনবিজ্ঞান, একমাত্র 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিগ্ার চৌহদ্দির ভিতর আন্তর্দাুষিক 
লেন-দেনগুলাকে পাকড়াও করা সম্ভব নয়। এই জগ 
এমন ফোনে! ব্যবস্থা চাই যাহার সাহায্যে লেনদেনের 
ভিতর একসঙ্গে শারীরিক, মানসিক, রাষ্ত্রিক ইত্যাদি সকল 


প্রকার তথ্য সংগ্রহ কর! চলে। এই ব্যবস্থাকে “বছুমুী 
সংস্কতি-জরীপ”* বল। হইয়াছে। একসঙ্গে নান। বিস্তার 
তরফ হইতে তথ] সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহার ফলে 
নান। বিস্তার সেবকেরা দরকারগাফিক মাল পাইতে 
পারিবে । 

ওহাছ্ে। বিশ্ববিদ্তালঘ্বের অধ্যাপক পিলিন এবং রাইনি 
দুইজনে দিলিয়। “আাকৃকুপ্টরেশল” সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
লিখিযাছেন। দুই বিভিন্ন সংস্কৃতি ওয়াল। সমাজের পরস্পর 
লেনদেনের ফলে পরস্পরের গড়ন কিছু-না.কিছু পবিবঠিত 
হয়। এই ক্ষপাস্রকে “মাকৃকুল্টরেশন”" বলে। এই 
ধরণের সামাজিক রূপাস্থরের প্রভাবে ভিন চিন্ন সমাজের 
নরলারীর বাকিত্ব কিরণ বিক1খ লাত করে তাহার চর্চা 
এই প্রবন্ধে পাইতেছি। 





“ফাউণ্ডেশন অব. সোসিমলঙী", জর্জ এ লুগুবার্গ 
কর্তৃক রচিভ ; নিউ ইয়র্ক হইতে ম্যাকমিলান কোং কর্তৃক 
প্রকাশিত; ৫৫৬ পৃষ্ঠা; মূলা ৩ ডলার ৫* সেন্ট। 

সমাজধবিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ লক্ষ] রাখিয়া এই গ্রন্থে 
বিজ্ঞানের মূল তত সম্বন্ধে প্রধানতঃ মালোচন! কর! 


হইয়াছে। গ্রন্থকার মাগা-গোড়। সমাজ-বিজ্ঞানকে 
'পছিটিভিজমের' গণ্ডীতে স্থান দিবার জন্তু প্রয়াস 


পাইয়াছেন। তাহার মালোচনায় বেকন, বার্কলে, হিউম, 
কৌৎ, কাল” গিয্নাসন এবং জে, বি, ওয়াটসের বাণী 
এবং আধুনিক পদার্থবিস্তার আভাস পরিশ্ফূট দেখা ষায়। 
গ্রস্থপানির নস্থনিহিত ভাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে অনেক 
প্রশ্নেরই সমাধান হইবে না| বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার 
নেক শ্গেত্রে সংদ্ঞা-নির্দ্দেশকালে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে 
বর্ণনা করেন নাই । তাহার বিশ্লেষণের প্রধান ক্রটি এই 
যে, তিনি বৈষম্যকে দূরে রাখিয়া মূলগত সাদৃষ্টের সাহায্যে 
সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। মানবমন ৪ 
পদার্থ, বাটি ও সমষ্ট, জন্মগত বিষর ও বেষ্টনী, অবয়ব 
ও কাধ্য ইত্যাদির নম্বদ্ধ-বিষয়ক প্রশ্বগুলির সমাধান 
ভাবে কর! হইয়াছে । এই সকল ক্রটি সত্বেও গ্স্থ- 
খানিতে লমাজশাহ্ীদিগের চিন্তার প্রভূত উপকরণ পুঞ্ধীভূত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থে মে সুমালোচন! ও নৃতন ভাব স্থান 
পাইয়াছে, তদ্বার। অনেক সমাজশাস্ত্রী তাহাদের বৈজ্ঞানিক 
চিন্তার মূলভিত্তির পরীক্ষায় পরিচালিত হইবেন, সন্দেহ 
নাই। 

“দি ষ্টাডি অব. সোসাইটি £ মেথডস্‌ এণ্ড প্রোরেম্স্‌” : 
এফ, লি, বার্টলেট্‌, এন ছিন্সবার্গ, ই, জে, লিগুগ্রেন্, এবং 
আর, এইস, দাওলেস্‌ বর্তৃক সম্পাদিত। নিউ ইয়র্ক 


হইতে ম্যাকৃমিনান কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ০৯৮ পু! 
মূল্য ৩ ডলার ৫* সেন্ট। 

জটিল সমাজের মমস্ডাবলীর আলোচন।য় মনোবিজ্ঞান, 
নৃতত্ব এবং সমাজ বিদ্রানের অধিকতর নির্ভরষোগা নীতি 
প্রয়োগ করিবার উদ্দেষ্টে কতিপয় ইংরেজ সমাজশাস্্ী 
সর্বপ্রথম ১৯৩৫ খৃষ্টান্ে, এবং তংপর অনেকবার সম্মিলিত 
হন। এই গ্রন্থধানি ভীাহাদেরই উদ্ভোগ এ পরিশ্রমের 
ফল। 

পুপগ্তকখানি খুবই প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। ইহ! 
সহযোগমূলক রচনার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । এই গ্রন্থে 
১৯টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে, এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধ লিখিত 
হইবার পর সমালোচনা ও সংশোধনের অন্ত সঙ্গের 
প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। স্থতরাং 
গ্রন্থের" প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইবার পূর্বে সম্মঘের সকল সভ্য দ্বার 'অ।লোচিত, 
সংশোপিত এবং প্রয়োঙ্গনাহুলারে পরিবঠিত ও পরিবন্ধিত 
হইয়াছে । 

্রন্থখানি ৪ ভাগে বিভক্ত । প্রথমভাগে সামাজিক 
মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি সমস্ত! এবং তংসংক্রান্ত 
গবেষণা সম্বন্ধে আলেচন| রহিদ্বাছে। দ্িতীয়ভাগে 
সামাজিক ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক নীতির 
প্রয্োগ এবং এতদ্দংস্ষ্ট অন্ান্ত বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে সামাজিক নৃততের কোন কোন 
পদ্ধতি পরীক্ষিত এবং অহ্‌্নত সমাজের নানাগ্রকার 
বিবরণ সংগ্রহের বিষয় আলোচন! কর! হুইয়াছে। চতুর্থ 
ভাগে সমাজবিজঞানের কতিপয় পদ্ধতি আলোচিত 
হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের রচন| প্রশংসনীম। তবে 


ভাত্র১৩৪৭ ] 


সমালোচনা 


১৫৯ 


পৃ পাপা লা 


্স্থধানি সম্পূর্ণ ক্রটিশৃন্ত নহে । উহার অধিকাংশ স্থানে 
সমস্থ! অপেক্ষা নীতির প্রতি অধিকতর ননোযোগ প্রদত্ত 
হইয়াছে। গ্রস্থপানি লঙ্জের প্রথম উদ্যম, সুতরাং এই 
ক্রটি উপেক্ষনীয়। সঙ্কের প্রপম উদ্ভসরূপে গ্রস্থধানি বিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, বলিতে হইবে। 

“আন্‌ এক্সপেরিমেন্ট ইন্‌ দি রেনিষ্রেশন অব, 
ভাইট্যাল্‌ ষ্্যাটিটিক্স্‌ ইন্‌ চায়না । পি, এম, চিয়াও, 
ওয়ারেশ এম্‌ টম্‌সন, এবং ডি, টি চেল কর্তৃক রচিত। 
১১৫ পৃষ্ঠা । মূল্য ১ ডলার । 

এই পুস্তকে চীন দেশে জীবন ও মৃত্যু বিষয়ক তথ্য- 
সংগ্রহের চেষ্টা বণিত হইয়াছে। এতস্্যতীত উহাতে 
চীনা-সমাজের যে করুণ চিত্র পরিশ্ফ্ট হইয়াছে তাহা 
চিন্তাকর্ষযক । এই গ্রন্থ দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ব ও 
সংখ্যা-তত্বের ছাত্রগণ এবং চীনের হিতাকাঙ্জীর! আকৃষ্ট 
হইবেন, সন্দেহ নাই । 

তথা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিয়াঞ্জিছিন কাউন্টি স্থির কর! 
হয়। এই স্থান নানকিং এবং সাংহাইয়ের প্রায় মপ্যবন্তী । 
ইয়্াংপি নদী হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে । এই অঞ্চলে 
প্রা ২ শত ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ২* হাজার অধিবালী 
রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অনেক বৃহত্তর অঞ্চলের সহিত 
এই অঞ্চলের সাদৃপ্ত থাকায় ইহ পরীক্গা-কাধ্যের ভক্ত স্থির 
করা হয়। 

যে সকল লোকের সম্বন্ধে অমুসন্ধান কর! হয় তাহাদের 
অধিকাংশই কৃষিছীবী, অল্ল-পংখ্যক জোক ব্যবসা-বাণিজ্য 
দ্বারা জীবিক অর্জন করিয়া থাকে । সকল গ্রামই স্ুত্র। 
কোন কোন গ্রামে ২* ব| ৩*্টীর অধিক পরিবার বাস 
করে না। অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহের মান 
খুব নিয্ন। তাহাদিগের অনেকে এত দরিছ যে, কোনরূপে 


অস্তিত্ব রক্ষা করা ভিন্ন অপর কোন বিষয় তাহারা চিন্তা 
করিতে পারে না। 


অধিবাসীদিগের সংখ্যা, জন, মুহা, বিবাহ ও স্থানান্তরে 
গরমন-_-এই ৫টি বিষয়ে তথা সংগ্রহের চেষ্টা কর! হইয়াছে । 
১৮০ জন রিপোর্টার গ্রন্থকারদিগকে তথ্য সংগ্রহ কাধ্যে 


সাছাধা প্রদান করে। তাহাদিগের নিয়োগ ও শিক্ষা 
প্রধান কাধ্যে অনেক মাস অতিবাহিত হয়। 


গ্রন্থের সছিত যে ক্রোড়পঞ্জ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে 


চীনাদিগের জীবনযাজ।-নির্বধাহ মানের ভবিস্তং উন্নতি 
সম্বন্ধে নৈরাশ্ু গ্রকাশ কর! হইয়াছে। 

তথ্যের যাথার্থা সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগের অভাব 
এই গ্রন্থের প্রধান ক্রটি। গএন্থের মুজ্ণ কাধা সুন্দব হয় 
নাই । তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, গ্স্থপানি 
সমাদশাস্ত্রী, সংখ্যাশাস্ত্রী ও চাঁন! ছাতদিগের মনোযোগ . 
আকর্ষণ করিবে। 

“দি লর্ড হেল্পস্‌ দো; হাউ দি পিপল অব. 
নোভা স্কশিয়। আরু সলভিং দেয়ার প্রব্লেমস্‌ এ, কে'- 
অপারেশন্।” বারট্রাম বি ফাউলার করৃক রচিত । 
১৮৯ পৃষ্ঠা । মূল্য ১ ডলার ৭৫ সেন্ট । 

নোভা-স্কশিগ্থার যে সকল স্থান দারিস্যপূর্ণ, তথাকার 
জেলে, খনির শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে সমবার়-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন দ্বারা কিরুপে এ সকল স্থানের উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকে বশিত হুইয়াছে। সেন্ট 
ক্রান্সিদ জেভিয়ার বিশ্ববিস্থালয়ের জে, ছে, টম্পকিন্স্‌ 
এবং এম, এম, কোয়াডি দারিজ্য-সমন্টার আলোচনার 
জন্তু কতকগুলি অধিবাসীকে সঙ্ঘবন্ধ করেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের কাধ্য উন্নতিমূলক অপেক্ষা! অধিকতর শিক্ষা 
মূলক ছিল। দারিত্র্য সমন্ত। এবং এ সমস্যার সমাধানের 
জন্তু বিতির দেশে যেনকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে 
তংসম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর সজ্ঘের লোকেরা 
টম্পকিন্স্‌ এবং কোয়াডির সাহাধো সমবায়-সমিতি 
প্রতিষ্ঠা ব্রতী হয়। সমিতির কাধ্য কিছুকাল চলিবায় 
পর অধিবাসীদের দুরবস্থা অনেক পরিমাণে হাস পাইয়াছে, 
এবং তাহাদের প্রাণে নৈরাস্তের পরিবর্তে আশা ও সাছল 
দেখ! দিয়াছে। উল্লিখিত কম্মিদ্বয় সমবার-সমিতির প্রতিষ্ঠ। 
দ্বারা দরিদ্র অধিবাসীদের আধিক উন্নতি সাধন করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, তাহার! তাহাদের শিক্ষানীতির প্রয়োগ 
দ্বারা অধিবাসীদের সামাজিক এবং সংস্কৃতি ও সৌন্দধ্যমূলক 
নান! বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন কবিয়াছেন। 

এই গ্রন্থে উল্লিখিত চেষ্টা ও কার্যোর ষে বিবরণ 
প্রদত্ত হইন্জাছে তাহ! চিন্তাক্ষক। গ্রস্থকারের বিশ্বাস, 
দারিত্য ও শোষণ-পীড়িত অধিবাসীদিগকে আয়রোদ্রতি 
সাধনের কার্যে নিযুক্ত রাধিবার সংশ্রবে তাহাদিগের মধ্যে 
প্রকৃত গণতস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে; পূর্বে অবস্থার উন্নতির 
জন্তু গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিবার ঘে রীতি ছিল 
তন্থার। অধিবাসীদের অবনতি ঘটিত। 





১। গলেষ্টার এফ ওয়ার্ড, ছি আমেরিকান আরিষ্টটল” 
( মাকিণ আরিষ্টটল লেষ্টার ওয়ার্ড )-_-এল। চুগার্মান; 
ডারহাম; ডিউক বিশ্ববিস্তালয় , আমেরিকা ১৯১৯, 
৬০১ পৃষ্ঠা; ৫ ডলার । 

২। প্রিন্লিপল্‌্স আশু প্রবলেষ্স অব ইণ্ডিয়ান 
লেবার লেজিসলেশন” (ভারতীয় মজুর কান্তনের মূগহুত্র ও 
সমগ্তা)-রজনীকান্ত দাল; কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়; 
১৪৩৯7 ৩০৫ পৃষ্ঠা ৷ 

৩। “রেশেরশ, স্তর ল্য নিভে গ্ক ভী এ লেজ 
আবিত্যিদ স্ত কসম্মাসিত্” ( জীবনযাত্রার বহর ও খাওয়া- 
পরার ধরণ-ধারণ );--আ্বারি দেল্পেশ। সিরে কোম্পানী ; 
প্যারিস; ১৯৩৮ $ ৩২৮ পৃষ্ঠা । 

৪। “ইকনমিক আস্পেক্টুদ অব মেডিক্যাল 
সাডিসেঙ্গ” ( চিকিংসা-সেবার অর্থকথা );-_-পল ডড. ও 
ই, এফ, পেন্রোজ। ওয়াশিংটন; গ্রাফিক আর্টস প্রেদ। 
১৯৩৯ ৫২০ পৃষ্ঠা ; ৩ ডলার ৭৫ সেপ্ট। 

€। “ডিভিডেগুস টু পে” ( লভ্যাংশ দিবার সমস্ত! ) 
--ই, ডি, কেনেডি; নিউইয়র্ক ; রেপাল আগ হিকককৃ 
কোং; ১৯৩৯; ৩** পৃষ্ঠা; ২ ডলার ৫* সেপ্ট। 

৬। “লেঞ্জিস্লেটিভ প্রোটেকশন আযাণ্ড রিলিফ অব 
আগ্রিকাল্চ্যরাল ডেটস' ইন্‌ ইণ্ডিয়া" (ভারতীন্ন কৃষি- 
থাতকের রক্ষা ও উদ্ধার বিষয়ক আইন )--কে, দি, 
শিবান্থামী ? পুণা ; গোপ লে ইনট্িটিউট অব ইকনমিক্স্‌; 


৪০০ পৃষ্ঠা; ৪২। 


৭। “সোস্যাল ওয়ার্ক ইয়ার-বুক ১৯৩৯" (১৯৩৯ 
সনের সমাজ সেবা-পঞ্জী )-__ রাসেল কুষ্টস্‌ কর্তৃক সম্পাদিত; 
নিউ ইয়র্ক রাসেল মেজ ফাউণ্ডেশন ; ১৯৩৯7 ৭৩৯ পৃষ্ঠা । 

৮। “উনি কলোনিয়াল ফ্রাসেজ, সেকৃসিত ষ্ঠ’ 
ল্যাদোশিন” (ফরাসী উপনিবেশ সমিতি-_-ইন্দোচীন 
বিভাগ )-লে প্রোবলেম পোদে প্যর ল্য দেভেলপসা 
ত্াছুস্ত্রীনে শু লোযাদোশিনি ( ইন্দোচীনের শিল্পোন্নতি 
বিষয়ক সমন্তা )) পারিস; ১৩২ পৃষ্ঠ; ১২ ফ্র।। 

৯। "লিভিং উইথ আদান” ( অপরের সঙ্গে বসবাস 
কর! কাহাকে বলে )--জন কিন্লেম্যান এবং রবার্ট এলউড ; 
বষ্টন; হটন মিফ লিন কোং; ১৯৩৯; ৫৫০ পৃষ্ঠা; ১ ডলার 
৭৫ সেপ্ট। 

১*। “মেজর সোশ্যাল ইনৃট্টিটিউশন্স্” (প্রধান-প্রধান 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান )--কনষ্ট্যান্টাইন পাহ্ুনংসিম ; নিউ 
ইয়র্ক ; নাকৃনিলান কোং; ১৯৩৯7 ৬২৯ পৃষ্ঠা, ৩৬ ডলার 
৫5 সেন্ট । 

১১। মেডিক্যাল ইনফর্ষেশন ফর সোশ্।ল ওয়ার্কার্স” 
(সসাজ-সেবীদের জন্তু চিকিংসা-তধ্য )--উইলিয়াম 
চ্যাম্পি্ল » বাল্টিমোর ; উড কোং; ১৯৩৮7 ৫৪+ পৃষ্ঠ। 
৪ ডলার। 

১২। “ফ্যামিলি ডিস্‌-ইণ্টিগ্রেশন” ( পারিবারিক ভ1৫1- 
ভাঙি )--আৰ্নে ষ্ট মাওরার। শিকাগো; বিশ্ববিভালগ প্রেস; 
১৯৩৯) ৩৭২ পৃষ্ঠা ॥ ৩ ভলার। 


বৈদেশিক মুদ্র-বিনিময় 


ইনগেন্দ্রনাধ চৌধুরী, এন, এ ( নর্থ-ওযেষ্টার্ণ বিশ্ববিগ্া।লয় ) 


পৃথিবীর বিডিন্র দেশে বিডিন্ন মুদ্র। প্রচলিত । 
ঙাবতবাশী আমর! মুত্র! অর্থে টাকা, পয়সা বুঝিয়! থাকি। 
মুত্র। অর্থে ইংলণ্ডের লোকের! পাউণ্ড, শিলিং, পেনী। 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকের] ডগার, লেন্ট? ফ্রান্সের লোকেরা 
ক্রান্ধ, সে্টাইন বৃবির়া থাকে । জিনিষের মূল্য অথবা 
লেন দেন ব্যাপার সাধারণতঃ আমরা টাকা পয়সার 
হিসাবে যতট! স্পষ্ট বুঝি থাকি, বিদেশী মুদ্রার হিলাবে 
ততট। স্পষ্ট বুঝিতে পারি না। অপর দেশের সম্বন্ধে ও 
একই কখ!। প্রত্যেক দেশের লোক তাহাদের প্রাপ্য 
অর্থ শ্ব স্ব দেশের মুদ্রায় পাইতে চাহে। যেসকল 
ভারতবাসী ইংলণ্ডে জিনিষপত্র খরিদ করে, তাহাব। 
জানে যে, ইংলগ্ডের মুদ্রার হিসাবে, অর্থাৎ পাউণ্ড, 
শিলিং দ্বারা তাহাদের পক্ষে ক্রীত জ্রিনিষপত্রের মূল্য 
পরিশোধ করা আবশ্যক হইবে। আবার যেসকল 
ভারতবাশী ইংলণ্ডে দিনিষপত্র বিক্রয় করে তাহারা 
আশা করে যে, ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে অর্থাং টাকা 
পয়সার দ্বায়| তাহাদের বিক্রীত ছিনিষের মূল্য পরিশোধ 
করা হইযে। বিকিন্ন মৃত্রাসসন্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
প্রম্পরের সহিত বাণিজ্যন্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং 
প্রত্যেক দেশই নিজ্ঞ মৃত্রায় প্রাপ্য আদায় করিতে চাহে। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহা! হইতেই বৈদেশিক বিনিসন্ত 
ও বাষ্রার উৎপত্তি হইয়াছে। 

আসন্তজ্জাতিক বাণিজ্যে হুইটি উপায়ে বিক্রীত 
ঞিনিষের মূল্য আদায় হইতে পারে। পূর্ব বন্দোবস্ত 
অনুসারে বিক্রেত! ক্রেতার নামে ষথারীতি পাওনা-পত্র 
লিখিয়া উহ! ব্যাঙ্কে বিক্রদ্ধ করিয়া জিনিষের মূলা আদায় 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ক্রেতা বিক্রেতাকে ব্যাঙ্কের 
ভ্যাট প্রেরণ করিয। ক্রীত জিনিষের মূল্য পরিশোধ 
করিতে পারে। কলিকাতার দত্ত কোম্পানী ঘদি 


লগ্ডনের স্মিথ কোম্পামীকে ১ লক্ষ টাকা মূলোর চ। বিক্রয় 
8 


করিয়! থাকে, তাহা হইলে পুর্বা বন্দোবস্ত অমুলারে 
দত্ত কোম্পানী শ্মিধ কোম্প।নীকে ১ লক্ষ টাকার সমন 
পাউগ্ডের ঝ্রণে আবদ্ধ করিত! পাওনা-পন্্র লিবিয়। এবং 
উহা ব্যাঙ্কে বর্তমান বিনিমদ্হারে ভাঙ্গাইসা চায়ের মৃল্য 
১ লক্ষ টাক। আদান করিতে পারে; কিন্বা ৭ 
কোম্পানী দত্ত কোম্পানীকে ১ লক্ষ টাকার ব্যান্ধের 
ড্যাকট্‌ প্রেরণ করিম চায়ের মূল্য পরিশোধ করিতে 
পারে। দৱ কোম্পানীর মত কলিকাতাব অন্তান্ত যে 
সকল ব্যবসায়ী লণ্ডনে জিনিষ বিক্রয় করিয়াছে, তাহাদের 
অনেকেই হয়ত বিক্রীত জিনিষের মূল্য আদায়ের জন্ত 
দত্ত কোম্পানীর অগ্ুক্ধপ পদ্থ। অবলক্ছন করিতে পারে। 
এইক্ূপে কলিকাতার আন্জ্জিতিক ব্যবসায় সংক্রান্ত 
লেন'দেনের বাজারে পাউণ্ড, শিলিং সম্পর্কীয়, কিন্বা 
ডলার, সেন্ট সম্প্ীর্র অথবা ইয়েন সম্প্কীদ পাৎনা-পত্রের 
বা ড্্াক টের সরবরাহ হইতেছে । অপর দিকে, কলিকা তার 
বা বাঙ্গালার যে সকল ব্যবসামী ইংলণ্ডে, যুক্তরাষ্ট্রে কিগ্বা 
জাপানে জিনিষ ক্রয় করিচ়াছে, তাহার! তাহাদের ক্রীত 
জ্রিনিধের মূল্য পরিশোধের জন্ত পাউণ্ড, শিলিং সম্পর্কীয়, 
ভলার সেন্ট সম্পকীয়, অথবা ইয়েন সম্পকী ড্রাফ্চউ 
ক্রয় করিতে চাহিতেছে। এইরপণে কলিকাতায় এবং 
অপরাপর বুগবর ব্যবসায় কেন্দ্রে বিদেশীয় মৃত্র। সম্পকাঁয় 
ড্র্যাফটের সরবরাহ এবং চাহিদ। চপিতেছে। এইরূপ 
সরবরাহ ও চাহিদার সংযোগ-স্থল হইতেছে, বিনিময়- 
ব্যাঙ্ক । ঘাহার। ড্র্যাফট বিক্র্ করিতে চাহে এবং 
যাহার! উহ! ক্রয় করিতে চাহে, তাহার! সাধারণতঃ 
পরম্পরের সহিত পরিচিত নহে, এবং পরস্পরের সহিত 
পরিচিত হইলেও তাহাদের মধ্যে সরালরি ড্রাফ টের 
ভ্রম বিক্রয় হওয়া সম্ভব নহে । কলিকাতার বহু কোম্পানী 
লগুনের আযাডাম্স্‌ কোম্পানী হইতে ৮* হাজার টাক! 
মূল্যের উধদ ক্র করিয়াছে এবং ওঁধধের মুল্য বাবদ 


৬৬২ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ধ-__৫ম সংখা! 





বন্ধ কোম্পানীর পক্ষে আযডাম্স কোম্পানীকে হয়ত 
৬ হাজার পাউণ্ডের ড্রাফট প্রেরণ কর! আবন্তক হইয়াছে। 
বন্ধ কোম্পানী জানিতে পারিল, দত্ত কোম্পানী 
তাহাদের পাওনা টাকার জন্ত লগ্ডনের শ্বিণ কোম্পানীর 
মামে পাউণ্ডের ড্রাফট বিক্রী করিবে, কিন্তু বন্ধ 
কোম্পানী যখন জানিল যে, দত কোম্পানীর ড্রযাফটের 
মূল্য ৬ হাজার পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী, তখন উদ 
কোম্পানীর মধ্যে পাউণ্ড ড্রাফটের ক্রয়-বিক্রয় সম্ভবপর 
হইল ন।। যদি দত্ত কোম্পানীর ড্যাফটের মূল্য ৬ ভাড়ার 
পাউণ্ড হইত এবং যদি এ ড্যাফটের অন্তান্ত সর্ত বস 
কোম্পানীর অনুকূল হইত, তাহ! হইলে বস্তু কোম্পানী 
দৰ কোম্পানীর ড্র্যাফট ক্রয় করিনা তগ্বার। অ]াডামস্‌ 
কোম্পানীর খণ পরিশোধ করিতে পারিত। আদল 
কথা, কোন বাবসায় কেন্দ্রে ছুই. পক্ষের মধ্যে সরাসরি 
ড্যাফটের ক্রয়-বিক্রয়ের পথে বহু বাধা। রহিয়াছে। এই 
বাধা দূর করিবার জন্তু বিনিময়-ব্যান্কের উদ্ভব হইয়াছে। 
ধরা যাউক, ‘ক’ কলিকাতার একটি বিনিমঘ্ব-ব্যাঙ্ক। 
‘ক’ বলিতেছে, আমি দত্ত কোম্পানীর ড্র্যাফট্‌ ক্র করিয়| 
উহা আমার লগ্ুনস্থ ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিব; লগুনস্থ ব্যাঙ্ক 
এ ড্র্যাফট্‌ বাষ্টার বাজারে ভাঙ্গাইয়া যে পরিমাণ পাউণ্ড 
পাইবে, তদ্বার। আমার আমানত জমার কলেবর বুদ্ধি 
করিবে। স্থৃতরাং আমি সহজেই বস্থ কোম্পানীকে 
আনার নিজ ড্যাফট্‌ বিক্রয় করিয়া আদার লগ্ুনস্থ ব]াঞ্ককে 
বহু কোম্পানীর খণ পরিশোধ করিবার জন্তু আদেশ 
প্রদান করিতে পারি। আমার লওন-ব্যাঙ্ক দশ কোম্পানীর 
ড্রাফট ভাঙ্গাইয়! যে অর্থ পাইবে তদ্বার। প্রয়োজন 
অনুসারে বস্তু কোম্পানীর ঝণ অর্থাৎ ফ্যাডাম্সকোম্পানীর 
প্রাপ্য- পরিশোধ করিবে । আমি বস্থ কোম্পানীকে 
ধ হাজার পাউণ্ডের ড্যাফ্ট্‌ বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ 
টাকা পাইব, তদপেক্ষা অল্প টাকাঘ যদি লণ্ডনে ৬ ছাঙ্জার 
পাউণ্ড ক্রয় করা চলে, তাহ! হইলে আমি যে লাভবান 
হইব তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 

স্থৃতরাং বিনিময়-ব্যাঞ্চের কাধা কি, তাহা সহজেই 
বুঝ! যাইতেছে। ঘাহার। ড্যাফট্‌ বক্র করিতে চাহে 


এবং যাহার! ড্যাফট্‌ ক্রয় করিতে চাহে, তাহাদের মধ্যে 
দণ্ডায়মান হইয়া বিনিনয়-ব্যান্ধ উভয় পক্ষের কাব্য হুগম 
করিয়া দেয়, এবং নিজেও লাভবান হইয়। থাকে | বিনিময়- 
ব্যাঙ্ক ড্র্যাফট্-বিক্রেতা হইতে যে কোন প্রকার সত্তেঃ 
ড্যাক্চট্‌ ক্রয় করিধা ড্যাফটের ক্রেতাকে তাহার আবশ্বীক 
যে কোন প্রকার সর্কের ড্রাফট বিক্রয় করিতে সমর্থ । 
ড্রাফট ব। বিলের সরবরাহ ও চাহিদার উপর মুদ্ব। 
বিনিময়ের হার অর্থাং ড্র্যাফটের মূল্য সম্পূরণক্কপে নির্ভর 
করে। লগুনের ব্যবসায়ীর যদি কলিকাতা বাবদাচীদের 
নিকট চা, পাট প্রভৃতি ক্রয়ের জন্তু বহু পরিমাণে খণী (য়, 
তাহা হইলে, কলিকাতার ব্যবসায়ীরা তাহাদের পাওনা 
আদায়ের জন্য কলিকাতার বিনিমঘ-বাজারে লণ্ডন- 
বাবসায়ীদের নামে পাউণ্ডের অনেক ড্রাফট ব। বিল 
উপস্থিত করিবে । কলিকাতার বিনিময়-বাজারে পাউণ্ড 
বিলের প্রচুর সরবরাহ হওয়ায় তথায় স্বভাবতই টাকার 
হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাইবে, এবং বিনিময়-ব্যাঙ্ক 
অপেক্ষাকৃত অল্প টাকায় পাউণ্ডবিল ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইবে। এই অবস্থায় বিনিময়-ব্যাস্কের পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
অল্প টাকায় পাউণ্ড বিল বিক্র্ করাও আবন্তক হইবে। 
পক্ষান্তরে কপিকাতার ব্যবসামীর! যদি লণ্ডনের ব্যব- 
সায়ীদের নিকট যন্ত্রপাতি, উবধপত্র প্রভৃতি ক্রঘ্ের জন্ত 
বহু পরিমাণে খণী হয়, এবং প্রত্যেকে পাউগুষ্টালিংয়ের 
ড্যাফট্‌ ক্রয় দ্বার। লণ্ডণের খণ পরিশোধ করিতে চাহে, 
তাহা হইলে কলিকাতা পাউগ্ডের বিনিমঘ-হার বাড়িছ। 
যাইবে, অর্থাৎ কলিকাতার ব্যবসায়ীদের পক্ষে টাকার 
হিলাবে অপেক্ষাকৃত বেশী মুল্যে পাউণ্ড ক্রয় কর। আাবন্তক 
হইবে। 

কোন দুই কেন্দ্রের মধান্থ বিনিমন্ব-হারের মধ্যে একট। 
ঘনি সম্বন্ধ রহিয়াছে। কলিকাতায় পাউণ্ডের বিনিময়- 
মূল্য যদি দাস পায়, তাহ! হইলে লণ্ডনে টকার বিনিময় 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। উচয় স্থানে একই সময়ে টাক! ও 
পাউণ্ডের বিনিময়ের মধ্যে বড় বেশ প্রঙ্দে ঘটিতে 
পারে না। কলিকাতায় পাউগ্ডের বিনিময়-মুলোর স্বান 
অর্থে পাউগশিপিংয়ের হিসাবে টাকার মূল্য বৃদ্ধি বুঝায়, 


ভাঙ্র-১১৩৪৭ ] 


একই সময়ে লগ্ডনে টাকার বিনিময় মূল্যের বৃদ্ধি ঘটিবে 
যদি লণ্ডনে টাকার বিনিময় মূলা পাউণ্ড প্রতি ১৩২ টাকা 
৮ আনা হয় এবং কোন কারণে কলিকাতায় পাউন্ড- 
ষ্টালিংয়ের বিনিময় মূল্য ১৩২ টাকা ৭ আনা হয়, তাহ! 
হইলে, বহু লোক কলিকাতা ১৩ টাক! ৭ দান! মূল্যে 
পাউণ্ডের ড্রা।ফট ক্রয় করিয়া এবং উহা]! অবিলঙ্বে 
তারযোগে লগ্ুনের বিনিসঘ-বাজারে প্রেরণ করিয়া 
লাভবান হইতে চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টার ফলে, 
কলিকাতায় পাউণ্ডের বিনিময়-মূল্য আবার ১৩ টাকা 
৮ মানায় আলিয়া দীড়াইবে। কাছেই দেখ! যাইতেছে 
কোন দুই কেন্দ্রের বিনিনয়ের হারের মদো বেশী পার্ণব্য 
থাকিতে পারে না, ব উহ! স্থায়ী হইতে পারে না। 


২। বিনিময়ের সমতা 


যে সকল দেশে হ্বর্ণমান প্রচলিত সে সক্বল দেশের 
পরম্পরের মুদ্রার মধ্যে বিনিনদের একট! ধর1-বাধ। হার 
রহিয়াছে । এই ধর-বাধ। নির্দিষ্ট হার তারা দুই দেশের 
মৃত্রা বিনিময়ের সনত| বুঝায় । এই হারের স্বাস ও বৃদ্ধি 
সদ্ধে আমর! পরে আলোচন! করিব। এ স্থলে আমরা 
বিনিময়ের সমতা ( পার্‌ ) বিষয়ট। বুঝিতে চেষ্ট। পাইব। 

যে দেশে হ্বর্ণমান প্রচলিত তথায় আইন দ্বার] আদর্শ 
বর্ণ মৃত্ার ওজন এবং মৃদ্রাস্থ স্বর্ণের বিশুদ্ধভার ভাগ স্থির 
কর! হইঘাছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে মাইন দ্বারা স্থির করা 
হইয়াছে যে, এ দেশের ১৫ ডলারের স্বর্ণ মুদ্রায় ( ঈগল ) 
১৬'৭১৮২ গ্রাম বর্ণ থাকিবে এবং এই স্বর্ণ শতকর1 ৯* 
ভাগ বিশুদ্ধ হইবে। গ্রেট-ব্রিটেনের আইন অনুদারে 
পাউণ্ড ষ্টালিং বা নডারিণে ৭৪৮৮০৫ গ্রাম বর্ণ থাকিবে 
এবং এই হ্বর্ণ শতকর। ৯১:৬৬ ভাগ বিশুদ্ধ হইবে। 
ফরাসী নেপোলিয়ন শ্বর্ণমৃত্রার ওজন ও বিশুদ্ধত। আইন- 
দ্বারাই নির্ণাত হইাছে। আইন অহুলারে এই সকল 
ব্ণমুদ্রার ওজন ও বিশুদ্ধতার এ/তিক্রম হইতে পারে না। 

হ্বর্ণমুত্তার ওন এবং উহার বিশুদ্ধতার ভাগ জান! 
থাকিলে, খাটি সোণার পরিমাণ বাহির করা সহজ। 
আমেরিকার ঈগল শ্বর্ণ-মূত্রার ওক্ষন ১৬৭১৮২ গ্রাম এবং 


বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় 


১৩৩ 


উহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ শতকরা 2* ভাগ; স্থতরাং 
এ শ্বরম্দ্রায় ১৫৪৬৪ গ্রাম (১১৭১৮২ গ্রামের ৯, 
ভাগ) বিশুদ্ধ স্বর্ণ রহিযাছে। এই হিসাবে সভাবিণ 
বণদ্রা্ধ ৭৩২২৩৮ গ্রাম (+-৯৮৮০৫ গ্রামের ৯১২ ভাগ) 
বিশুদ্ধ স্বর্ণ মাছে। 
এখন ছুই দেশের মুত্রার বিনিমস্ব সামোর হার নির্ণয় 
করিতে হইলে, উভয় দেশের মুদ্রার বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ 
স্থির করিয়া একটিকে অপরটির দ্বার ভাগ করিতে হইবে । 
যখ।-সভারিণ স্বর্ণনুদ্রান্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ওজন ৭-৩২২৩৮ 
গ্রাম এবং ডলারের বিশুদ্ধ স্বর্ণের ওজন 
গ্রান (ঈগলের এক দশনাংশ ), স্থতরাং ডলারের বিশুদ্ধ 
স্বর্ণের ওজন দ্বারা সভারিণের বিশুদ্ধ স্বর্ণের ওত্রনকে 
ভাগ করা হইলে ভাগকল হইবে, ৪"৮৬৬৫। ইহাই 
উভয় মুদ্রার বিনিমদ-সামা, অর্থাৎ সভারিণ শ্বর্ণমুত্রায 
ডলারের ৪'৮৬১£ গুণ বিশুদ্ধ বর্ণ রহিয়াছে । অর্থাং 
একটি সভারিণের প্রকৃত বিনিসঘমুল্য ও ডলার ৮১ 
সেপ্টের কিছু বেশী। 
স্থতরাং থে ছুই দেশের মুদ্র-পদ্ধতি স্বর্দ-মানের 
ভিত্তির উপর স্তস্ত, সে দুই দেশের মুদ্রার প্রকৃত বিনিলদ- 
মূল্য জানিতে হইলে, প্রথনতঃ প্রত্যেক মুত্রার স্বর্ণের ওজন 
এবং বিশুদ্ধতার পরিমাণ দান! আবন্তক ; তৎপর প্রত্যেক 
মুত্বার মোট বিশুদ্ধ দ্বর্ণের ওজন স্থির করিয়। একটির 
ওজনকে অপরটির ওজন দ্বার! ভাগ করিলেই এ ছুই মুদ্রার 
প্রকৃত বিনিময় মূল্য ' ব। বিনিমদ-সাম্য বাহির হইবে। 
তবেই দেখ। যাইতেছে, এক দেশের মূদ্রা আইনতঃ থে 
ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণ আছে, তাহার মুল্য অপর এক দেশের 
মুদ্রার হিসাবে প্রকাশ কর! হইলে, তম্বার৷ উভয় দেশের 
মুদ্রার প্রকৃত বিনিময়-সুল্য অথব1 বিনিমঘ-লামায সুচিত 
হয়। যেসকল ব্যবসাম্ী কেবল মাত্র ড্র্যাফ টের দাহাধো 
বিদেশে লেন-দেনের কাধ্য করেন, তাহার! বিনিষঘ-সা 
সম্বন্ধে মাথ! ঘামান আবস্তক বলিয়। মনে করেন না। 
কিন্তু ব্াক্কারদিগের পক্ষে মৃদ্রার প্রকৃত বিনিময়-মূল্য অথব! 
বিনিময়-সাম্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এ বিয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাধিঘাই তাহারা ডর্যাফট্‌ ক্রয় স্ণব! বিক্রম 


১৫০৪৩৪ 


১৬৪ 


করিয়া লাভব।ন হইয়া থাকেন | বিনিময়ের হার বিনিমদ- 
সামোর উর্ধে বা নিশ্নে উঠিতে বা নানিতে পারে। 
বিদেশে শ্বর্ণ প্রেরণ করিতে, অপবা বিদেশ হইতে হর্ণ 
আনয়ন করিতে যে খরচা হইতে পারে, তদমুদারে বিনিময় 
হারের উর্ধগতি বা অধোগতি নিয়ন্ত্রিত হইয়! থাকে । 


আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ও লণ্ডন 


শ্বর্ণের ভিত্তির উপর কিকণে ছুই দেশের মুদ্রার বিনিময় 
লামা ব। প্রকৃত বিনিময়ের হার নিরূপিত হয়, তাহ! 
আমনর। দেখিলাম । এখন এই হারের স্বাস ও বুদ্ধি কিরূপে 
ঘটে, তাহা আলোচন! করিবার পূর্বে আর একটি বিষয়ের 
উল্লেখ আবশ্যক ! এই বিষয়টি হইতেছে, মৃদ্র/-বিনিময়ের 
বাজার বাকেন্দ্র। পৃথিবীর যাবতীয় বিনিময়ের বাঙ্রার 
বা কেন্দ্রের মধ্যে লণ্ডনের নাম সর্বাগে উল্লেখষোগা। 
এবিষয়ে নিউইমর্কও ক্রমশঃ প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে সত্য, 
কিন্ত এখনও নিউইয়র্কের স্থান লণ্ডনের নিয়ে। হয়ত 
পৃথিবীর নানাস্থানে এমন অনেক ব্যাঙ্ক থাকিতে পারে, 
যাহার! প্যারিসের, বাপিনের কিন্বা নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কে 
আমানত জমা রাধা আবশ্যক মনে করেনা, এবং ফ্রাঙ্ক, 
মার্ক ব। ডলারের ধার ধারেনা। কিন্ত লণ্ডনন্থ ব্যাঙ্কের 
সহিত সংশ্রব নাই, পৃথিবীতে এমন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক বিরল। 
আন্তর্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারে পৃথিবীর সকল প্রসিদ্ধ 
ব্যাঙ্কই লগ্ডনের সহিত সংস্লিষ্ট। 

লপগ্তনের সহিত পৃশিবীর প্রসিদ্ধ ব্যাস্কপমূহের সংঅ্রব 
থাকার ফলে লগ্ুনের বিনিবয় ও বাটার বাজার পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাজারে পরিণত হইয়াছে । পৃথিবীর 
সকল প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কই সকল সনয়ে পাউও্টালিংয়ের ড্রাফট 
ক্রয় অথব। বিক্ৰয়ে প্রস্তুত । 
ফেডারেল রিজার্ড ব্যান্ক আইন প্রবন্িত হয়। ইহার 
পুর্বে এঁ দেশে বিনিময় ও বাটার বাজার অত্যন্ত সন্কীর্ণ 
ছিল। ১৩১৩ অন্ধ হইতে নিউইঘর্কের বিনিময় বাজার 
ক্রমশঃ প্রসারতা৷ লাত করিতেছে। 

পারিস, আমষ্টারভাম, বালিন এবং যুরোপের অপর 
কতিপয় স্থানে বিনিময় ও বাট্রার বান্ধার সনেকট। বিস্তার 


আধিক উন্নতি 


১৯১৩ অন্দে যুক্তরাষ্ট্রে 


[১৫শ ব্-_৫মসংখ)া 


লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রেঠত।য় লণ্ডনের সহিত 
অপর কোন স্থানের তুলনা হইতে পারে ন। আন্ত- 
আতিক লেন-দেন ব্যাপারে এখনও লঞ্জনের খ্েষ্ঠত! 
সর্বত্র স্বীকার । 


ড্যাফ্‌টের যোগান ও চাহিদা 


দুই দেশের মৃদ্রার বিশুদ্ধ স্বর্ণের ওজন ননুদা 
কিরূপে পরস্পরের বিনিমম-লামা নির্ধারিত হয়, তাহ! 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে ।  বিনিম্ব-সাম্য দ্বারা এক 
দেশের মুদ্রার হিসাবে অপর দেশের মুদ্রার নির্দিষ্ট মূল্য 
সুচিত হয়, এবং বিনিমঘ্সের বাজারে বিনিময্রের অবস্থা 
দ্বারা এ মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইযব। থাকে। কোন প্রসিদ্ধ 
ব্যবদায়-কেন্দে বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের নামে বিদেশী 
মুদ্রার ড্র্যাফ ট্‌ বা পাওনা-পত্র অনবরত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইতেছে এবং ওঁ কেনে এরূপ ড্রাফট ক্রয়ের জনত 
একট! চাহিদা রহিয়াছে। যখন বিনিময়ের বাজারে 
চাহিদা অপেক্ষা বিদেশীয় ড্রা।ফটের যোগান বেশী হয়, 
তখন বিনিমঘ্ন মূল্য স্রাসের উপক্রম হয়। পক্ষান্তরে, 
যখন বিদেশীয় ড্যাফক টের চাহিদ! বেশী হয়, তখন মুদ্রার 
বিনিময়-মূলো বুদ্ধির প্রবণতা! উপস্থিত হইয়। পাকে। 

আমর! এস্থলে বিদেশয় ড্রাফটের যোগান 9 চাহিদ। 
দে যে ভাবে ঘটিতে পারে, তাহ! বুঝিতে চেষ্ট। করিব। 


ড্যাফ্টের যোগান 


(১) পণ্যের রানি £- বিদেশে পণ্য রপ্তানির ফলে, 
ঘে দেশ হইতে পণা রপ্তানি হয়, তথায় ড্র্যাফটের সরবরাহ 
ঘটিয়া থাকে! পণ্যের বিক্রেতা বিদেশীয় ক্রেতার 
অভিপ্রায় জন্সারে তাহার নামে অথবা তাহার ব্যাঙ্কের 
নামে ড্রাফট প্রস্তুত করিয়া উহার সাহায্যে বিক্রীত 
ছিনিষের মূলা আদায় করিয়। থাকে। কলিকাতার দত্ত 
কোম্পানী লগ্ডনের স্মিথ, ক্লোম্পানীর নিকট ৭ হাজার 
৫ শত পাউণ্ড মূল্যের চ। বিক্রয় করিয়াছে । এই মৃন্য 
আদায়ের জগ্ত দত্ত কোম্পানী বিক্রয়ের আবশ্তক 
নিদর্শনাদি সহ ( নিল মব লেছিং প্রন্থতি) শ্মি কোম্পানী 


। 
ভাউই--১৩৪৭ ] 


বৈদেশিক যুদ্রা-বিনিনয় 


১৬৫ 


শা শা পা 


অপবা তাহার ব্যাঙ্কের নামে সাড়ে ৭ হাজার পাউগ্ডের 
ড্রাফট প্রন্থত করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাঙারে ও 
সাফ টাকার যূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। দত, 
কোম্পানী যদি তাহার ভ্ত্টাফটের প্রতি ১৮ পেনি ১ টাকা 
মূল্যে বিক্রয় করে, তাহ। হইলে সাড়ে ৭ হা রপাউণ 
বিক্রয় করিয়। তাহার! ১ লক্ষ টাক! পাইবে । কলি- 
কাতার ব! ভারতের অন্তান্ত যে সকল কোম্পানী বিদেশে 
পণ্য বিক্রয় করিয়াছে, তাহারাও দত্ত কোম্পানীর পন্থায় 
বিজ্রীত জিনিষের মূল্য আদা করিতে পারে। এইকপে 
পণা-রপ্তানির ফলে বৈদেশিক মুদ্র।-বিনিময়ের বাঞ্জারে 
অনবরত বিনিময়-বিলের বা ড্রাফ টের সরবরাহ ঘটি! 
থাকে । বিভিন্ন দেশে পণা রপ্তানি কর! হইলে বিনিময় 
বাজারে বিভিন্ন মুদ্রার ড্রাফট উপস্থাপিত হইতে পারে । 

(২) বিদেশে কোম্পানীর শেয়ার, বণ প্রভৃতির 
রপধানি £- 

বিদেশে পণ্য রপ্তানির ফলে যেকপ ড্রাফটের উংপত্তি 
হয়, তদ্ধণ কোম্পানীর শেয়ার, বগু প্রভৃতির রগ্রানির 
ফলেও ড্রাফ টের উংপত্তি বা সরবরাহ হইতে পারে। ধর! 
যাউক, কোন ব্যাঙ্ক অথব1 দালাল বিলাতে টাট1 লৌহ 
কোম্পানীর একশত শেয়ার কিন্ব। জাপানে জাতীয় রেল- 
ওয়ে কোম্পানীর ২*ট] বণ বিক্রয় করিয়াছে। এ স্থলে 
শেয়ার ব। বণ্ডের বিক্রেতা পণ্য-বিক্রেতার মত ড্যাফট 
দ্বার! শেয়ার ব! বণ্ডের মুল্য আদা করিতে পারে। 
সম্ভবতঃ শেয়ার ব! বণ্ডের বিক্রেতা ড্রাফটের সহিত 
শেয়ারের সার্টিফিকেট অখবা বও সংযুক্ত করিয়া এই 
মর্দে লিখিত আদেশ প্রদান করিবে যে, ভ্র্যাকটের মূলা 
প্রদান করা হইলেই যেন ক্রেত| কিনব! তাহার ব্যাঙ্কারকে 
শেয়ারের সার্টিফিকেট ব| বণ প্রদান কর! হয়। তবে 
এই প্রথ। সর্বদ। অমুস্থত ন! হইতেও পারে। ক্রেতার 
উপর অবিশ্বাসের কোন কারণ ন! থাকিলে অনেক সময় 
বিক্রেত! প্রথমতঃ ক্রেতাকে শেয়ারের সার্টিফিকেট ব! 
বণ্ড প্রেরণ করিম! পরে তাহার নানে ড্রাফট কাটিতে 
পারে। 

শেয়ারের সার্টিফিকেট বা বগু প্রেরণ করা 


ড্রাফট কাট!--এই ছুই কাধ্যের মধ কখন কপন কদেক 
সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইতে পারে। কিন্তু যখনই 
হউক, সার্টককেট বা বগু প্রেরণ করিবার গন ৪ 
ক্রেতার সহিত পূর্ব বন্দোবস্ত অহুলারে ড্রাকটের উত্তব 
ঘটিবেই। আসল কথা এই যে, বিদেশে পণা-রপ্থানির 
ফলে পণ্যের বিক্রেতা হইতে যেক্সপ ড্্যাক টের সরবরাহ 
হইতে পারে, তদ্ধপ কোম্পানীর শেয়ার ব। বণ্ড প্রতি 
বিদেশে রপ্তানি হইলে উহার ফলেও বিরেত। হইতে 


দ্যা টের সরবরাহ হইতে পারে। 


(৩) মৃদ্রার বাজারে (মনি মার্কেট ) বিদেশীয় মুল 
ধনের নিয্পেগ £_-মনেক সদয় এক দেশের যূলদন অপর 
দেশের ব্যাঙ্ক বা বিনিময়-সংক্রান্থ কার্যে বাবহ্ৃত হইয়। 
থাকে । নিউইয়র্ক বেন্ছে যদি ৬০ এবং ৯* দিনের দেয় 
মুদ্রার বিনিময়ের হার বিদেশীয় কেন্দ্রে বিনিময়ের হার 
অপেক্ষা অধিক হয়, (অনেক সময নিউইযর্কের হার বেনী 
হইঘ। পাকে ) তাহা। হইলে এই স্থবিদা গ্রহণের দন্ত 
লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি কেছ্ছের অনেক ব্যাঙ্ক কিছুকালের 
ভজন্ত নিউহযর্ক কেন্জরে তাহাদের মূলধন নিয়োগ করিতে 
গুস্বত হইবে। যে প্র দায় এই প্রকার বিদেশীন ঝণ- 
দান কাধ্য সাধিত হয়, তাহ। অপেক্ষাকৃত জটিল বিষদ ৷ 
আমর! পরে ইহ! বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। এ 
স্থলে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, নিউইয়র্কের অধমর্ণ ব্যাঙ্ক 
পূর্ব বন্দোবস্ত মনুদারে লগ্ুনের ব| প্যারিসের উত্তমর্ণ 
ব্যাঙ্কের নানে ৬* এবং ৯* দিনের দেয় ড্রাফট লিপিয1 
কণ গ্রহণ করিবে। ইহার ফলে নিউইফর্ক কেন্ডে ১০ 
এবং ৯৯ দিনে দেয় বহু ষ্টানিং ড্রাফটের ব! ফা 
ড্্যাফ টের সরবরাহ হইবে। 

(৪) বিদেশীদের দন্ত কাল: উল্লিখিত তিনটি 
প্রথালীতে প্রধানত: মুদ্রা-বিনিনয় সংক্রান্থ ড্রাফাটের 
সরবরাহ ঘটিয়। থাকে । এতথ্যতীত বিদেনয়দের অন্ত 
প্রদ্নোদ্রনীম় কাধালাধন করার কলেও কতক পরিমাণে 
ড্রাফটের সরবরাহ হয়| আমেরিকার ধনকুবের রক্কা- 
ফেলার জুনিয়র যদি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন 
করিতে চাহেন, তাহ! হইলে সম্ভবতঃ রকাফেলাবের 
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আধিক উন্নতি 


। 
{ ১৫শ বর্ম সংখা 





ব্যাঙ্কের ভারতীয় প্রতিতৃ ব্যাঙ্কের নিকট সংবাদ আসিবে 
যে, শেষোক্ত ব্যান্ধ যেন রকাফেলারের বাধ্রে দন্ত আাবস্তক 
টাক! প্রদান করেন। দুইদিন আগে হউক ব! পরে হউক, 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক মাকিণ ব্যাঙ্কের নামে ডলারের ড্যাফট 
রচনা করিয্ন। উহা! বিনিময়-বাজারে বিক্রয়ের জন্ত 
উপস্থাপিত করিবে। 

যে কেহ বিদেশে কাজ রপ্তানি করে, অর্থাং 
যিদেশীয়ের জন্তু কাজ করে, সে-ই বিদেশী অধমর্ণের 
নামে ড্রাফট লিখিয স্বীয় পারিশ্রমিক বা কাজের মূল্য 
আদায় করিতে পারে। উকীল চট্টোপাধ্যায় যদি 
মাকিণ পুস্তক-প্রকাশক ম্যাক্ক্র কোম্পানীর কোন 
একখানি পুল্তকের স্বত্ব ভারতে বিক্রয় করার সংঅরবে উক্ত 
পুস্তক-প্রকাশকের অন্তু এদেশে কাদ্র করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে পূর্বা-বন্দোবন্ত অনুসারে উকীল চট্টোপাধ্যায় 
ম্যাকক্র কোম্পানীর নামে, অথবা উহার ব্যাঙ্কের নামে 
ড্রাফট করিছ| উহ! বিনিগয়-বা রে বিক্রয় দার! স্বীয় 
পান) আদায় করিতে পারেন । এইরূপ আন্তর্জাতিক 
কার্ধের, অন্ত বিনিময়'বাঞ্জারে বহু বিলের উৎপত্তি বা 
সরবরাহ হইতে পারে। 


ড্রাফ টের চাহিদা 


এখন ড্রাফ টের চাহিদা কিরূপে ঘটে তাহ! দেখ! 
যাউক। মনে রাখিতে হইবে, সরবরাহ ও চাহিদার 
চিরস্তুন নিম্ন অনুলারে ছিনিষের মুল্য নিয়স্ত্রিত হয়; এ 
স্থলেও ভাযাফটের সরবরাহ ও চাহিদার উপর মুদ্রা 
বিনিময়ের হার যে নির্ভর করিতেছে, তাহ! স্বরণ রাধা 
জাবশ্ুক । 

চাহিদা (১) পণ্যের আমদানি :পণ্য রপ্তানির কলে 
যেক্প ড্র্যাফ টের যোগান হয়, তদ্ধপ বিদেশ হইতে পণ্য 
মাদদানির কলে ড্যাফ টের অধিকাংশ চাহিদা উপস্থিত 
হইয়| থাকে । লগুনের শ্রিথ কোম্পানী যদি কলিকাতার 
দত কোম্পানী হইতে ১ লক্ষ টাক। মূল্যের চ! মামদানি 
করিয়া থাকে, তাহা হইলে হদ্ব দত কোম্পানী লগ্ডনের 
শ্মিণ কোম্পানী অপব! তাহার ব্যাঙ্কের নামে ষ্টালিংয়ের 


ড্যাফ ট রচন। করিয়! উহ! বিনিময়-বাছারে বিক্রয় দ্বারা 
চায়ের মূলা আদায় করিতে পারে, অপব। ন্বিথ কোম্পানী 
ড্রাহার ব্যাঙ্কে যাইয়া এক লক্ষ টাকার. ব্যাঙ্ক-ড্রাফ ট গ্রহণ 
করিয়া উহ! দত্ত কোম্পানীকে প্রেরণ করিতে পারে। 
যে ক্ষেত্রে স্মিথ কোম্পানী ড্রাফট প্রেরণ দ্বার! বত 
কোম্পানীর পাওন! পরিশোধ করিতে চায় সে ক্ষেত্রে 
ড্র্যাকটের জন্তু চাহিদ। উপস্থিত হয়। 

চাহিদা (২) কোম্পানীর শেয়ার, বণ্ড প্রস্ৃতির 
আমদানি := 

কোম্পানীর শেয়ার বড প্রভৃতির রপ্তানি ব! বিক্রয় 
দ্বারা ধেরূপ ড্রাফ টের সরবরাহ ঘটে, তদ্বণ উহার বিপরীত 
প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতির আমদানি ৰ। 
ক্রয়ের ফলে ড্র্যাকটের জ্রন্ত চাহিদ। উপস্থিত হয়। এ 
বিষয়ে পণোর আমদানি এবং শেয়ার বা বণ্ডের আমদানির 
মধ্যে প্রভেদ নাই। উভয় ক্ষেত্রেই ড্রাফট্‌ দ্বার! ক্রীত 
জিনিষের মূল্য পরিশোধ কর! আবশ্তক্ক হইতে পারে এবং 
ফলে ড্রাফটের জন্ত চাহিদা- উপস্থিত হইতে পারে। 
দ্রি কোম্পানী যেরূপ একলক্ষ টাকার ড্রাফট ছার! দত 
কোম্পানীর চায়ের মূল্য পরিশোধ করিতে পারে, 
তদ্বণ মিঃ পিণ্ডমন্টের পক্ষে হয়ত ২ লক্ষ টাকার ড্রাফট 
দ্বারা ক্রীত শেঘার বা বণ্ডের মুল্য পরিশোধ করা আবশ্ক 
হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিক্রেতার দেশের দুস্রার 
সম্পর্কে ড্যাফ টের চাহিদ। উপস্থিত হয়। 

চাহিদ। (৩) বিনিনয় সম্পক় বিদেশীয় মূলধন 
পরিশোধ :ঃ= 

প্যারিসের কোন ব্যাঙ্ক যদি নিউইয়র্কের মূডার বাজারে 
গদীর্ঘ-মিয়াদী, ড্যাফটের (৬* অপণব| ৯* দিনে দেয়) 
দ্বার। আনাই লক্ষ ফ্রাঙ্কের নিয়োগ করিয়া থাকে, তাহ! 
হইলে ৬* অথব!1 ৯* দিনে যপন এ ড্রাফ টের খণ পরিশোধ 
করার সমদ উপস্থিত হইবে, তগন অধনর্ণ নিউইয়র্ক ব্যাস্কের 
পক্ষে উহার বাবস্থা করা মাবশ্ক হইবে। এপ্েত্রে 
অপনর্ণ নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক মাড়াই লঙগ ক্রাক্ষের ত্যাফট দ্বার! 
প্যারিস ব্যাঙ্কের বণ পরিশোধ করিবে। কাছেই ফ্রাঙ্ক 
ড্যাফ টের চাহিদ। উপস্থিত হইনে। নিউইয়র্কের 


ভাত্র-১৩৪৭ ] 


বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় 
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চা 


মত মুদ্রার বাঙারে বিদেশীয় ব্যাঙ্কের খণ গ্রহণ সম্পর্কে 
যেরূপ ড্রা।ফটের সরবরাহ ঘটে, ঝ্রণ পরিশোধ সম্পর্কে ৪ 
তজপ বিদেশ মুদ্রায় ড্্যাফ টের চাহিদ। উপস্থিত হইয়। 
খাকে। 

চাহিদ। (৪) বিদেশে সদ, লত্যাংশ প্রভৃতি প্রেরণ £__ 

জাপানীর| যদি ভারতের ব্যাক্কে আমানত জম! রাপিয়া 
থাকে, কিন্ব। ভারতের কোম্পানীর শেয়ার ও বণ ক্রয় 
করিয়! থাকে, অথব! ভারতের ব্যবসায়ে মূলধন ন্তস্ত 
করিয়া থাকে, তাহ। হইলে ছাপানীদের সদ ও লভ্যাংশ 
প্রেরণ জন্ত ইয়েন ড্যাফ টের চাহিদ। ঘটিবে। এই ভাবে 
ভারতে বিণিয্ মুদ্রার ড্র্যাফ টের দন্ত চাহিদ। ঘটিতে পারে। 
শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশে এঁর 
ড্রাফ টের চাহিদ! অপেক্ষাকৃত বেশী। 

চাহিদ] (৫) দেশের জন্তু অপর দেশের কাধ্য :__ 

ভারতে বহু বিদেশী বীম! কোম্পানী বীমা সংক্রান্ত 
কার্যে নিযুক্ত আছে এবং অনেক বিদেশ জাহাজ 
কোম্পানী ভারতের মালপত্র বহন করিতেছে । এইরূপে 
বিদেশীয়গণ ভারতের অনেক প্রয়োজনীয় কাধা সম্পন্ন 


করিতেছে । এইসকল কাধের অবশ্য একট। পারিশ্রমিক 
আছে এবং ভারত হইতে এ পারিশ্রমিক বিদেশে প্রেরিত 
হর। এই সংশ্রবে বিনিময় বাজারে বিভিন্ন বিদেশীয় মুদ্রায় 
ড্রাকটের চাহিদ। উপস্থিত হইয়া থাকে । অন্তান্ত দেশ 
সম্বন্ধেও একই কথা। তবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
মত উন্নত দেশে এই শ্রেণীর চাহিদ। অনেক বেশী। 

চাহিদ| (৬) বিদেশ হইতে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ :_ 

অনেক চীনা, জাপানী, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজ, 
মাকিণ ভারতে অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে । এই 
সকল লোক অনবরত স্বদেশে অর্থ প্রেরণ করিতেছে। 
এই সংস্রবে বিভিন্ন বিদেশীদ মুদ্রায় চাহিদ। ডরাফ টের 
উৎপত্তি ঘটিতেছে। ব্যক্িগত ড্রাঙ্ক টগুলি অনেক সময় 
ক্র হইলেও উহাদের সমন্বয়ে ভারত হইতে যে অর্থ 
বিদেশে প্রেরিত (য়, তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম 
নহে। 

বিনিময়ের সরবরাহ ও চাহিদা কির্ধণে ঘটে, আমরা 
তাহ! মোটামুটি দেশিলাম। আমর! পরবর্তী প্রবন্ধে 
বিনিময় হারের হ্রাস ও বৃদ্ধি বিষিয়ট। বুঝিতে চে করিব। 


বাংলার শিপ্প ও নূতন ব্যাঙ্ক বিল 


অনেক কাল পরে জাতীয় জীবনে ঘে জাগরণ 
আসে সেই জাগরণ শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে 
না, জাতীঞ্ সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে9 দেখা 
দেয়। বাংলা দেশে দ্ধদেশী আন্দোলনের প্রারস্ত 
হইতেই জাতীর শিল্পোন্তির প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্ত 
তধন এই নব প্রচেষ্ট। সাফল্য লাভ করিতে পারে 
নাই। তার প্রধান কারণ শিল্প বিষয়ে কাধ্যকরী বিদ্যা 
এবং শক্তির অভাব। দ্বিতীয় কারণ মূলধনের অভাব। 
অনেক যুবক শিল্পা বিষয়ে জন লাভের জগ 
বিদ্বেশে প্রেরিত হইল। তাহার! বিভিন্ন শিল্পে সম্যক 
জান লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। দেশে নৃতন 


নৃতন শিল্পের কারখানাও স্থাপিত হইল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই নব উদ্ভম শিশু অবস্থায়ই ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
ইইল। 

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই উপযুক্ত মূলধনের অভাবে 
উন্নতি লাভ করিতে পারে না বিশেষতঃ ঘেখানে 
বিদেশী শিল্পের লহিত প্রতিযোগিতা কঠোর। পরাধীন 
দেশে সরকারী সাহাধ্যও ছুল্ল'ত। 

কোন দেশের শিল্লোস্তির পক্ষে দেশীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য 
অপরিহাধ্য। নৃতন ব্যাঙ্ক বিলের একট। ধারায় প্রস্তাব কর! 
ছইয়াছে আমানতের শতকর| ত্রিশ টাকা সরকারী 
পিকিউরিটিতে জমা রাখিতে হইবে। বাংলা দেশে 


১৬৮ আধিক উন্নতি 





অনেককাল হইতেই বিদেশীয় এবং অন্তু প্রদেশীয় ব্যাঙ্ক 
সমুহ এই প্রদেশের বাণিজ্যে আধিপত্চ বিস্তার করিয়া 
রহিম্াছে। বাংলার যে সমস্ত ব্যাঙ্ক স্বদেশী যুগে স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহার সবগুলিই দুয়ার বদ্ধ করিয়া! দিয়াছে। 
নৃতন ব্যাঙ্কগুলি এখন পর্যন্তও লোকের বিশ্বাদ তেমনভাবে 
অন্ন করিতে পারে নাই । বর্তমানে আমাদের দেশের 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাবস। বাণিজ্ের প্রতি আকৃষ্ট 
হইতেছে ফলে নৃতন 'নৃতন শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে? 
এই শিল্পগুশি দেশীয় ব্যাঙ্ক হইতেই বেশী সাহায্য 
পাইডেছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের সাহায্য সামান্তই মিলে। 
দেশী বড় ব্যাঙ্ক গুলিও ছোট ছোট শিল্পের প্রতি লক্ষ] 
তাহাদের লক্ষ্য থাকে বড় বড় 
শিল্পের দিকে । কারণ সেখানে তাহার! বেশী টাকা 
ধাটাইতে পারে । আমাদের দেখের ধনী শ্রেণী দেশীয় 
ব্যাঙ্ককে অল্পই সাহায্য করিয়া থাকেন। ধনী শ্রেণীর বিদেশী 


রাবিতে চায় না। 


»নং পকানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে প্রীযোগেশচন্্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


|| 
[ ১৫শ বাম সংগা 


ব্যান্কের প্রতিই নমতাবোধ বেশ । অনেকে বিদেশ ব্যাঙ্কের 
উপর চেক কাট! একটা বনিয়াদী চাল বলিয়া! বিবেচন। 
করেন। ফলে এই প্রদেশের ব্যাঞ্চগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর 
উপর সমধিক নির্ভরশীল স্থতরাং তাহারা আয়তনে বিশেষ 
পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। এই ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুণল 
যদি শতকর! ত্রিশ টাকা সরকারী সিকিউত্রিটিতে রাখিতে 
বাধ্য হয় তবে তাহার! আর এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য করিতে পারিবে ন।। যদি এই রকম আইন পাশ 
করিতেই হয় তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম কর! উচিত, 
মে সমস্ত ব্যাঙ্ক ভারতে গঠিত নয় তাহারা ভারতীয়দের 
নিকট হইতে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
বিদেশী ব্যাঙ্কে ভারতীয় টাকা জমা! না হইলে দেশম 
ব্যাঙ্কেই উহ! যথেষ্ট পরিমাণে জম! হইবে এবং দেশীয় শি 
প্রতিষ্ঠানগুলি সাহাঘা পাইবে। 

প্রীকালাচদ চক্রবত্তী, 

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক, কপিকাতা। 
OE 
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আম্গিন_-১৯৩৪৭ 





£ | 
৯৫শ বর্ষ-৬ষ্ট সংখ্যা 


সহসস্মি সমান উত্তরে। নাম হুম্যাম্‌। 
সভীমাড়শ্বি বিশ্বাধাডাশামাশাং বিষাসতি ॥ 


অধর্দাযেদ ১২১৫৪ 


পরা কমের মৃ আমি, 'অেতস? নামে আমায় জানে লবে ধরাতে; 
জে] আমি বিশ্বজমী,--জন্ম আনার দিকে দিকে বিদ্দর-কেওন উড়াতে। 
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বাংলা দেশে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 


বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় ৬ই লেপ্টেম্বর একটী বে- 
শরকারা প্রস্তাবে বাংল! গচর্ণমেণ্টকে ভারত সরকারের 
নিকূট কলিকাতায় জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের 
জনত অনুরোধ করিতে বলা হয়। 

ঘাশিজা-সভিব মিঃ স্থরাবদ্ধী বলেন সম্প্রতি কলিকাতায় 
একটি জাহাজ নিশ্মাণের কারখান। স্থাপনের চেষ্টা 
ছইয়াছিল এবং ওঁ উদ্মেস্টে ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্ঞা- 
লচিব কলিকাতায় আলিয়াছিলেন। কিন্তু বাংল! সরকারের 
সঙ্গে "ওঁ বিষয়ে কোন পরামর্শ কর! হয় নাই। ফলে 
গিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং ভিজাগাপট্টমে উক্ত কারখান! 
খোলার -দিত্ধান্ত করেন। জাহাঞ্জ নির্শ্বাণের কারখানার 
স্থান লহ] পোর্ট কমিশারনদের সঙ্গে কোম্পানীর 





মত্তাস্তর ঘটায় কলিকাত। একটি বড় সুযোগ হারাইয়াছে। 
ভারতবর্ষের অন্ত প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাবেশে খুব কম ধরঠে 
জাহাজ নিশ্মাণের কাবৃখান! স্থাপন করা যাইতে পারে। 
জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কতকগুলি প্রাকৃতিক হৃবিধা 
কলিকাতায় বর্ধমান। বাণিঞ্জা সচিব এই প্রন্থাবের 
আলোচনা ভারত সরকারের নিকট পাঠাইবার সিদ্ধান্ 
করিম্বাছেন। 


বাংলার ভাত শিল্প 


ইন্ত চালিত তাত শিল্লের বন্ধ প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় 
বয়ন শিল্প সমিতির উদ্ভোগে গনেলিংটন স্্রীটে একটি 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। হইয়াছে। গত ৬ই সেপ্টেগর প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন হই্রাছে। ইহ পূ পধ্যন্ত চলিবে। ডক্টর 
নরেজ্মাথ লাহা উক্ত লমিতির লভাপতি। 


১৭৩ 





জেলের শিল্প দ্রব্য 


বাংলা সরকারের একখানি ই্তাহারে প্রকাশ, জেলের 
কছেদীদিগকে যে লযস্ত ফার্ধ্যে নিয়োগ কর! হই) থাকে 
তংসম্পর্কে তদন্ত এবং জেলের ডিতরে শিল্প দ্রব্যাদি 
উৎপাদনের জন্ত বর্তমানে যে বাবস্থা প্রচলিত আছে 
ডাহার সংস্কারকল্পে ১৯৩৮ 'সলের আগষ্ট মাসে গবর্ণমেন্ট 
কতকগুলি প্রশ্ন প্রচার করেন। জেলাগুলিতে বর্তমানে 
যে বাবস্থা বিগ্ব্ান আছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়। 
গবর্ণমেণ্ট এইসমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান কর! 
কর্তব্য বলিয়া সিন্ধান্ত করিয়াছেন । 

এই উদ্দেষ্ছে গবর্ণমে্ট একটি চোট 'কষিটি গঠনের 
দিগ্ধান্থ করিছাছেন। এই কমিটি ৬টি সেপ্টাল জেল এবং 
অপ্রাপ্ত জেল পরিদর্শন করিয়া এইসমন্ত সমস্ত। সম্পর্কে 
তদন্ত করিবেন। 


ফাধি মহকুমায় দুভিক্ষ 


বিগত ৩*শে জুন হইতে কাঁধি মহকুমার অতি- 
বৃষ্টির ফলে ভগবানপুর খানার প্রায় ১৫, বর্গ মাইল 
ভুমি অতি শোচনীয়ভাঁখে প্লাবিত হউয়াছে। রান্তাঘাট- 
গুলি "জলে ডুবির গিয়াছে । * এ বংসর ধান চাষের 
একেবারে আশা নাই ।' উক্ত অঞ্চলের সধ্যে ৬9পানি 
গ্রাম সনপ্বিত হুঙামূঠ! পরগণার দুর্দশাই সতীব শোচনীদ। 
উর্ত,পরসীপাটা বঞ্চষাঁন রাজ এই্টেটের অন্তর্গত। একে 
বাজনার হার চতুপার্শ্বস্ব খাসমহালের জমির খাজনার 
প্রায় দ্বিগুণ, তদুপরি জল-নিকাশৈর ব্যবস্থা একেবারে নাই 
বলিলেণ্ড চলে। অতিরিক্ত বৃষ্টির কলে এবং জল 
লিকাশের বন্দোবস্ত না থাকার জন্তু গত কয়েক বংসর 
খররিয্া উক্ত পরগণ।য় চাষ আবাদ প্রায় হয় নাই, বিশেষতঃ 
গত বংসর প্রার কিছুই হয় নাই। তদুপরি বর্তমান 
বৎসরের এরূপ দুর্ধ্যোগে প্রজাদের অবস্থা একেবারে চরমে 
উঠিয়াছে। কাহারও বাড়ীতে অন্ন নাই। অধিকাংশ গৃহস্থ 
প্রান্ধ অনশনে দিন কাটাইভেছে। পেটের দায়ে কেহ 
কেঁই খাদ্য ভক্ষণ করিতেছে, কেঁহ কেহ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া 


[ ১৫শ টিটি 


অন্তত্র চলিয়। যাইতেছে । গবাদি পণ্ডর খাদ্য একেবারে 
নাই। খণ সালিশী আইনের দরুণ দেশে থণ পাওয়া 
অসম্ভব হইয়। দীাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় দুর্দশাগ্রন্ত 
দেশবাসীর উদ্ধারকল্পে বল পরিমাণে ষ্টেট রিলিফ 
অবিলম্বে আরস্ত করিবার জন্তু সরকার বাহাছুরের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি। ছূর্দশাগ্রন্ত অঞ্চলের জধিবাসী- 
দের প্রাণরক্ষাকল্লে বঙ্গীয় সন্কটভ্রাণ সমিতি, মাড়োছারী 
রিলিফ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সদাশয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট অচিরাং সাহাযোর জন্য প্রার্থন। 
জানাইতেছি। 

বঙ্কিমচন্দ্র দাস, বি এ, সহকারী সম্পাদক, হজামৃঠা 


শ্রজ্গাসমিতি। 


বঙ্গীয় আযূর্বেদ ফ্যাকাপ্টি 

বঙ্গী্ আছ্র্কোদ ফ্যাাণ্টির গত জুন মালের পরীক্ষার 
ফল বাহির হইগ্নাছে। কলেঞ্জ বিভাগের মান্ভ পরীক্ষায় 
৬* জন এবং উপাশি পরীক্ষায় ৫» জন ভাজ পরীক্ষার্থী 
ছিল। গত ১৯৩৯ সনের নবেশ্বর মাসের কলেজ বিভাগের 
উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ১৭ জন। এবার 
কলেজ বিভাগের আছ পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা 
৫২৩ এবং উপাধি পরীক্ষায় শতকরা ৬২৩। টোল 
বিভাগের আস পরীক্ষা পাশের হার শতকরা ৯৩৩ 
এবং উক্ত বিভাগের উপাধি পরীক্ষা শতকগা ৫*। 
স্থল বিভাগের আস পরাক্ষাতে ও পাশের ছার ৫*। 


পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ার 


"+. কলিকাতা; ষ্টক প্যাচ অসোলিয়েখশনের কমিটি 


মঙ্গলবার এক সভায় তাহাদের গত ২:শে মে ও »ই 
জুলাই তারিখের প্রস্তাব সংশোধন করি] পাট /ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং শেঘ্রার'কেনাবেচার উপর আরোপিত বাধা" 
নিসেধ তুলিয়া দিবার দিচ্ধাস্ত ঝরিয়াছেন।:, 

গত ২৯পে জুন ও »ই জুলাই তারিথের প্রস্তাব আরও 
সংশোধন করিয়া! কমিটি এই মণ্দে এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন যে, চুক্তির তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্য 


চি ১০০৭ ] 


শেয়ার ও সিকিউরিটি ডেলিভারী দিতে হইবে। ডেলি- 
ভরা সম্পূর্ণ করিবার-জন্ত বিক্রেত। "মগ্রহ সন” স্বরূপ 
আবারও তিন দিন পাইবে। কিন্তু 'ন্থগ্রহ সনগের" তৃতীয় 
দিবসে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার মধ্যে যদি ‘ডেলিভারী’ দে ওয়! 
না হয়, তাহ! হইলে ক্রেত1 পরদিন শেয়ার বাজার খুলিলে 
শেয়ার গু সিকিউরিটি পুনরায় ক্রয় করিয়া লইতে বৰ! 
চুক্তি নাকচ করিয়। দিতে পারিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই 
ঞেতাকে তৎক্ষণাৎ তাহ! কমিটির নিকট রিপোর্ট করিতে 
হইবে। ক্রেতা যদি এই অধিকার পরিচালন। না করেন, 
তাহা হইলে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে কমিটি তাহার 
মীমাংসা! করিবেন ন!। 

এসোসিয়েশনের কাধ্াকাল বেলা ১২ট। হইতে মপরাহ্থ 
৩ট। পর্যান্থ হই€ুবু। সদশ্থগণ বেল! ১২টার পূর্বে ও 
অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পরে কোন কাপ্জ করিতে পারিবেন না, 
বর্তমানে এই ষে ব্যবস্থা আছে তাহাই চলিতে থ|কিবে। 
বর্তমানের স্তায় শেছার বাজার শনিবারে বন্ধ খাকিবে। 


ETE REST SOT 


কলিকা! কর্পোরেশনের- শ্রমিকেরা গত ২৬শে 
মাগষ্ট হইতে ধর্মঘট করিয়াছিল। সর্বসমেত প্রায় 
২০,*০* হাজার শ্রমিক $ই. ধর্ম্মঘটে যোগদান করে। 
শুধু থাঙ্রড় ব! ঝাড়ুদার নয়, ইন্বা্্ডে বাতি, “কারখানা গোঁ 
খানা, পাম্পিং ষ্টেশন বিভাগের কণ্খচারীদের ও অনেকে 
যোগদান করে। 

গত মার্চ মানে ধশ্মঘট মীনাংদার লগ কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষ রক্ষা! করেন নাই বলির এই ধর্মঘট আরম্ভ হয়। 
ধর্মঘটকারী শ্রমিক্রো দাবী করিক্বাছিল যে তাহাদিগকে 
নিয়োক স্ববিধাগুলি দিতে হইবে (১) প্রডিডেগ কাণ্ড 
(২) দ্থাযী চাকুরী (৩) বেতন সহ ১ মাসের ছুটি 
(৪) বাসস্থানের বন্দোবস্ত (৫) শরতকর। ২৫২ মাগী 
ভাত! (৬) উবধপঞ্জের ব্যবস্থ/। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
ইহাদের ৩*২টাকা কমের চাকুরীয়। দের ১২ সাগলী 
ভাতা দিতে ও শন্তান্ত কয়েকটী বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। 
কিন্ত তাহা পালিত ন! হওয়ার জন্তই পুনরায় দর্শমঘট 


বাংলার সম্পদ্‌ 


১৭১ 


ইইয়াছে। কর্পোরেশনের শ্রমিকগণ ১৯২৮ সন হইতে 
তাহাদের মৌলিক দাবীপ্চলি জানাইহ। আসিতেছে কিন্ত 
কর্পোরেশন তাহা স্বীকার করিতেছেন না। 

২৬শে ধর্মঘট আারন্ভ হয় কর্পোরেশন, কন্ধকর্ত। 
ঘোষণ। করেন যে, ২৮শে বেসমন্ত শ্রমিক কাধ্যে যোগদান 
না কৰিবে তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত কর! 
হইবে। কয়েক দিন ভিক্ষুক ও বাহির হইতে লোক 
আনাইচ। সহর সাক্ষ রাখার চেষ্টার পর গত ১১ই 
সেপ্টেম্বর প্রদান কর্শকর্ত। সভাগ্ন এক বিবৃতিতে প্রকাশ 
করিয়াছেন যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়। আন] সম্ব 
হইয়াছে। তাহার বিবৃতিতে প্রকাশ যে মোট ৮৯২, 
জন শ্রসিক ধন্মঘটে যোগদান করিয়াছিল। উহার নদো 
১২৫* জন শ্রনিক এখনও বরখান্ত হইয়। [ছে। উহার 
ভিতর ঝাডুনার ৭*, মেথর ১:০, গাড়োয়ান ৬০০, 
সোটর বিভাগের ৮০, মিউনিলিপাল ও বেলওদে বিভাগের 
১০, এন্টালী ঘার্ক সপের ২১০, এবং ওধাটার ওয়ার্কলেব 
১৩* জন। 


মৎপ্তজীবীদের অভিযোগ 


আবাহনানকাল হইতে -পদ্থা। নদীতে মহক্কগীবিগণ 
মাছ ধরি্। আলিতেছে। পদ্মানদীর জলকর বিভিন্ন 
স্থানে জমিদারের অধীন}. তাহার] নিজেদের জলার 
নিজেদের সুবিধামত মংশ্তগীবীদের উপর খাজানার হার 
করিয়াছেন। গোয়ালন্দ হইতে বহর (রাজবাড়ী) পথ্য 
পঞ্মান্দী তিনটি জলকরের অধীন-_(১১) গোয়ালন্দ 
রা্গবাড়। (২) রাজরাড়া--সাতারঢানী, (৩) সাতারঢান্ধী 
( বাঘড়।)-_-বহর-_-এই তিনটি জলার খাছ্নার হার 
বিভিন্ন গ্রকারেরু। বাজনার কোন নিদ্দিষ্ট হার ন! থাকায় 
জমিদার অথবা ইঞ্গারাদারগণ বহু সময়ই দরিস্র মংশ্্ী বী 
দের উপর অন্তায় জুলুম করেন। সম্প্রতি রাজধাড় 
হইতে সাতারচালী জলাঃ নান! অত্যাচার ও অবিচারের 
সংবাদ আদিতেছে। এই জলায় মংস্বদ্বীবিপপকে 
বাৎসরিক একটি নিদ্দিষ্ট খাজান| দিতে হয় জধিকস্ক 
এই বৎসর. ইলিশ মাছের বেপারীদেরর উপর মাছ 


১৭২ 


আধিক উন্নতি 


{ ১৫শ বর 





প্রতি এক পর্নলা হারে অতিরিক্ত ছানা বসান হইয়াছে 
এবং উহা আদায় কর! হইতেছে । এতদ্ব্যতীত বন প্রকারের 
অনিয়ম ও অন্ুবিধা চলিয়া আলিতেছে। এ কারণ 
দরিদ্র মৎস্তজীর্রিগণ অত্যন্ত অস্থবিধায় পড়িয়াছে এবং 
তাহাদের ন্বীবিক! অঞ্জনের পথ কণ্টকময় হইয়া উঠিরাছে। 
এ বিষয়ে সুনিদ্দিষ্ট নিয়ম থাকা মাবশ্যুক ; নচেৎ সংশু- 
জীবী সম্প্রদায় ধীরে দীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হটবে। ডাঃ 
প্রফুলচন্দ্র ঘোষ আগষ্ট মানের প্রণমভাগে যপন মালি- 
কান্দার আপেন, ঢাকা সদর মছকুম। এবং বিক্রমপুরের 
বিভিন্ন ২টি গ্রামের মংশ্যঙ্থীবিগণ জিলার নান! অস্থবিগ। 
অনিয়ম ও অনাচারের বিষয় তাহার নিকট উল্লেখ করেন 
এবং এ বিষয়ে স্বনিদ্দিষ্ট নিয্ষম প্রণালী যাহাতে হয় 
তাহার জন্তু অস্থরোধ করেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস 
অফিসে এ বিষয়ে নানা অভিযোগ আমিতেডে। 


খাসমহাল্লের প্রজাদের অভিযোগ 


পশ্চিমদুয়ার খাসমহল অঞ্চলের কৃষক প্রঙগণকে 
নানাবিধ অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। অতাস্ত আশ্চধেঃর 
বিষয়, বঙ্গীয় প্রজাব্বন্ব সাইন করিয়া! বাঙলার অন্তান্ত 
স্থানের কৃষক প্রজাগণের জমির উপর যেপকল স্বত্ব 
দেও! হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ হইতে এবং কোন 
কোন প্রন্বাহিতকারী আইনের হৃবিধ। ও স্বত্ব হইতে এই 
খানসহাল গ্রজ্জাগণকে বাদ দেওয়। হইয়াছে । শেষোক্ত 
কারণে এই জেলার কংগ্রেণী এম এল এ আইন সভায় 
একটি ছাটাই প্রস্তাব আনেন। কিন্তু ভোট কম হওয়ায় 
তাহার প্রস্তাব বাতিল হইয়া বায়। তাহাৰ অত্যান্ত 
প্রস্তাব ও প্রশ্থাদিতেও এই -খাসমহালের প্রজাগণের স্বার্থ- 
রক্ষ। বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের ওদাসীন্টই প্রকাশ 
খাইয়াছে। 

এইসকল কারণে গশ্চিমদুয়ার খাসমহালবাসী প্র্জা- 
প্রণের সকল -প্রকার অভাব অভিযোগের আলোচনা 
করিয়া এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট লশ্মিলিত দাবী 
পেশ করিবার অন্ত গত জুলাই দামের শেষ সপ্তাহে 
আলিপুর দুয়ারে একটি খাসমহাল প্রজাসন্দেলনের 


আয়োজন করা হইয়/ছিল এবং তঙ্ছগ্ত জলপ।ইগুড়ির 
ডেপুটী কমিশনারের নিকট হইতে আবশ্যক 'ম্থমতিও 
গ্রহণ করা হয়। জুলাই মালের দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষে- 
লনের জন্ত প্রচার কার্য যখন পূর্ণ উদ্ভমে চলিতে চিল, 
তখন ডেপুটী কমিশনার তাহার পূর্ব প্রদত্ত অন্ূমতি 
প্রত্যাহার করিয়া লন। কলে পশ্মেলনের সকল কাধ 
অনিদ্ছিষ্টকালের দ্রন্ত স্থগিত রাশিতে হইয়াছে। 


বঙ্গীয় দোকান কশ্মচারী বিল 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক লভাঘ ( উদ্ধতন পরিষদ ) বঙ্গীয় 
দোকান কর্মচারী বিলটি (১৯৪, ) চুডান্তরূপে গৃহীত 
হইয়াছে । বিলটি অভ্ঃপব নিয় পরিষদে মর্থাং বঙ্গীয় 
বাবস্থা পরিষদে গ্রহণার্থ প্রেরিত হইবে । 

ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত দলই গবর্ণমেপ্টকে এট 
বিলটি আনার জন্ত ধন্টবাদ দেন। গবর্ণমেন্টকে অবস্ 
এই অনুরোধ কর! হয় যে, এইরূপ একটি গুরত্বপূর্ণ 
মাইন ভারতে সর্বপ্রথম কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে 
বলিয়া বাংলা প্রদেশ যাহাতে গৌরব অর্জন করিতে 
পারে গবর্ণমেন্ট যেন তঙ্জন্ট যথোচিত ব্যবস্থা জবলদ্বর 
করেন॥ 

কমেকজন সদশ্তট বিলে কতকগুলি ক্রটির উল্লেখ 
করেন এবং এই আশ! প্রকাশ করেন যে, হয় নিয্নতন 
পরিষদ বা গবর্ণমেণ্ট করুক প্রণীত নিষমাবলীয় সাহায্যে, 
আর ন! হয় সওদাগরী অফিলসমূহের কম্্চারীদের কাজের 
সময় নিয়জজরণের জন্ত আগামী মার্চ মাসে যে বিল আনয়ন 
করার ইচ্ছ। গবর্ণষেপ্ট প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিলের 
সাহায্যে এসব ক্রটিবিচ্যুতির যেন সংশোধন কর! 
হ্। 


বিলের প্রধান বিধানসমূহ 
বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিলের প্রধান বিধানসমূহ 
এইকপ :- 
১। প্রত্যেক দোকান সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন 
বন্ধ খাকিবে। 


esos ] 


: বাংলার সম্পদ্‌ 





২। কোন্‌ দিন দোকান বদ্ধ থাকিবে এবং কোন্‌ 
দিনের অৰ্দ্ধেক সময় বদ্ধ থাকিবে দোকানদার তাহা এক 
নোটিশে লিখিয়া টাঙ্গাইয়! রাপিবেন। 

৩। যাহারা দোকানে কাজ করে তাহাদিগকে 
সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন চুটি দিতে হটবে। 

৪। রাত্রি ৮্টাঙ্ত গ্রতোক দোকান বদ্ধ ফবিতে 
হইবে; কিন্ত কোন ক্রেতা ঝাত্রি ৮॥ট। পর্ন অপেক্গ! 
করিলে তাহাকে ৮॥টার পর আধ ঘণ্টার মধো তাহার 
সও! শেষু করিয়া! দিতে হইবে। 

€। কোন দোকানদার তাহার ফোন কর্মচারীকে 
কোন দিন ১* ঘণ্টার বেশী এবং বাত্রি ৮।টার পর 
খাটাইতে পারিবেন না। 

৬। কোন দোকানে কাছে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মখো 


প্রতোক দিন সাত ঘণ্টা কানের পর বিশ্রামের জন্তু এক 


ঘণ্টা এবং পাচ ঘণ্টা কাজের পর মাধ ঘণ্টা ছুটি দিতে 
হইবে। 

৭। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিধুক কেরানী প্রতি 
সধ্যাহে অন্ততঃ দেড় দিন ছুটি পাইবে। 

৮। যাহার। রেস্তোরা, হোটেল, কাফে, সিনেমা, 
খিয়েটার প্রভৃতি সাধারণের ভোজনাগার বা আমোদ- 
গ্রমোদাগারে কাজ করে তাহার। সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি 
পাইবে। -£ 


১৭৩ 


৯। সাধারণের ভোজনাগার বা আমোদ প্রমোদাগারে 

কার্ধো নিযুক্ত বাক্রিদ্িগকে কোন দিন দশ ঘণ্টার নিক 
৬ 

সমর কাছ করিতে হইবে ন1। 


১*। সাধারণ ভোজনাগার ৰা ামোদ প্রমোদাগাবে 
কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেক ঝাকি দিনে আট ঘণ্টা কাজের পব 
বিশ্রামের ভ্রন্ত এক ঘণ্ট। এবং চয় ঘণ্ট। কাছের পরব আধ 
ঘণ্টা! ছুটি পাইবে। 


১১। বেস্বোরা, কাকে, ভোজনাগাব প্রভৃতি দোকানে 
যে সমস্ত দ্রব্য রাগ! হয় বাত্রি দটাব পব সেই সনন্ত ড্রবা 
বিক্রয় করিতে পারিবে না। 


১২। দেকান, বাবলা প্রতিষ্ঠান কিংব] সাধারণের 
তোদনাগার ব। আানোদ-প্রমোদাগারের মাপিকগণকে 
কর্খচারীদিগকে প্রতি মালের বেন পরবর্তী মালে ১. 
এদিনের মধ্যে দিতে হইবে। 


দোকান, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কিংবা সাধারণের 
ভোজনালয় বা আমোদ-গ্রমোদাপারে কাধ্যে নিঘুক 
প্রত্যেক ব্যক্তি বংসরে পূর। বেতনে ১৪ দিন প্রিভিলেজ 
ছুটি এবং অর্ধ বেতনে ১* দিন ক]াজুখেল ছুটি পাইবার 
অধিকারী |. 


১৪ । বিলের বিধানসমূহ প্রথমে কলিকাত। ও সহব- 
তলীতে এবং হাওড়! মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রযেজ]। 
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নহীশুরের সরকারী রেলওয়ের আয় 


-আলোচা মালে (মে, ১৯৪*) মহীশুরের সরকারী 
বেলপথসমূহে মোট ৭,৭৮,২৯৯৯ টাকা আদ. হইয়াছে; 
পূর্ব মাসে আর হইয়াছিল +,১৮,৬*০২ টাকা এবং পূর্ব- 
বঠা বংসরের এই মাসে মায় দীড়াইয়াচিল ৭,২৯,৫০০ 
টাকা। ১৯৩৯ সনের ১ল] জুলাই হইতে ১৯৪* সনের মে 
মালের শেষ পরধাস্ত মোট [য় দাড়াইন্বাছে ৭৪,৭৬,২০০২ 
টাকা। পূর্বাবী সন এই সময়ের সদ্যে আয়ের পরিমাণ 
৭১,৩১,১৪৫ টাক! চিল'. 

১৯৪* সনের এপ্রিল মালে ২,৪৯৩,১২৪ মণ ও 
১৯৩৯ সনের মে নামে ১,৬৬৩,২১১ মের স্থলে ১৯৪৯ 
সনের মে : মানে রেলপপে মোষ্ট ২,৫৭,৮৯ধ মণ 
পাশ্রব্য ও খনিন্ধ দ্রব্যের চলাচল হইচাছে। " ১৯৩ 
সনের ১ল| জুলাই থেকে ১৯৪* সনের নে মাসের শ্রেষ 
পধ্যঙ্ক মোট ২৬,১৫২,৩৪৬ মণ মাল চলাচল হইয়াছে; 
পূর্ববর্তী বংলরে এই সনয়ের মধ্যে মাল চলাচল হইয়াছিল 
২৫,১৩০,১৯৮ মণ। 


ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্গ 
লায়েবিলিটী 

মূলধন 

রিজার্ত ফণ্ড 

স্থায়ী জম! ও সেভিংস ব্যা 

ইত্যাদি [ 
বিবিধ 
মোট ১৪৩,৬৮,০১,০০০ 





b ff 00 ৃ 
GY A ee j 


ৰ 2.2 
2৮৮৮৫ 
bb? 2A 


এগেট 
৯” গুভর্ণষে্ট সিকিউবি 
নে? 
৪ (খ) অন্তা 
এডভান্সেস্‌ (ক) দার 
(খ) ক্রেডিটস* ৭ এভার ড্রা 
ডিদকাউণ্টেড, 
ডেড টক 
অন্তাঠ্ 
ক্যাশ 
মপ্তান্ত বান্ধে মুত 


ক 
৯৮৩ 
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হনে ও বিজ ব্যান্ষে মন্্রত 





মোট ১৯৩১৬৮১৯১০৯ 
ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
লাযেবিলিটী 
মূলধন ( মাদ।ঘী ) 
রিজার্ভ ফণ্ড 
ডিপছ্ছিট গঙ্ণমেন্ট কেন্দ্রীঘ 
বশ্মা 
মন্ঠা হিলাব 
ব্যান্ছে 
অন্থান্ত 
দেধ বিল 
অন্থান্ত দাম 
€৫৯১৪)৯৮)০৩ 


নোট--ভারতে চলিত 
বশ্মায় চলিত 


শি) জাধিক ভারত 








১৭৫ 
চাদি টাকা ১১,১৩,৪০৪০ ৩। ক্যাস 
মূদ্রা ৫৪৪,৯৯৪ (ক)১ গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিগার নোট 
ক্রীত ও ডিসকাউন্টেড. বিল ও ব্যাঙ্কলোট, ভারতে 
গভর্ণমেন্ট ট্রেজারি (খ) বশ্দধাতে , 
বিদেশী রক্ষিত ব্যালান্স বর্মানোট ডাঁরতে 
পভর্ণমেন্টকে ধার ইত্যাদি ৮. বশ্দাতত 
অন্তান্ত (ক)২ চাদি টাক! ভারতে 
ইনভেষ্টমেন্টস্‌ ৮,৯১,২৩,০০ (ব) 5," বৰ্গৰ 
অন্তান্ত 2১,৮৪,০০০ (ক)৩ খুচর। মুদ্রা ভারতে 
ই তি »» বশ্মাতে 
৫৯,৯৪১৯৮১০০০ রিজ্জার্ ব্যাঙ্কে মুত 
চু এনডভান্সেল ভারতে 
' বশ্মাতে 
বর্ম ও ভারতের বাণিঞ্জা চুক্তি ডিগকাউণ্টে বিল ভারতে :-* 
১৯৪১ বৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইণ্ডো-বশ্মা বাণিজ্য চুক্তির _বৰম্মাতে 
মেয়াদ শেষ হইবে। শুন! যাইতেছে যে, নৃতন চুক্তির কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় 
কথা! বিভাগীয় বড় কর্তার! আলোচন! করিতেছেন । তীর 444 নর THUAN 


ক্লিয়ারিং হাউসের আদানপ্রদান 


আগষ্ট মাসের (১৯৪*) প্রথম সপ্তাহে কশিকাতা 
ক্লিারিং হাউসেরমধাস্থতায় ১৯,৩৭১৫৫,১৫৮৩/১* পাই 
এর আদানপ্রদান হয়্। ইহার মধ্যে চেকের দারা 
১১১৯,৬৭৫৭ টাকার আদানগ্রদান হয়। 


সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের অবস্থা 


জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে পিডিউলড, ব্যাস্ক লিগ 

অবস্থা নিষ্বরূপ ছিল :-- . 
ভিম্যাও লায়েবিলিটী 

(ক) ভারতবর্ষে 

(খ) বশ্বাতে 

টাইম লাগেবিলিটী 

(ক) ভারতবধে 

(থ) বন্মাতে 


হইতে দেখা ধায় এই বংসরে তহবিলে ছয় কোটি ৫* 
লক্ষ টাকারও অধিষ্ক উদ্ধ হইয়াছে। অনুমান করা 
হইয়াছিল ছে, আয় মোট ৮৭৭৭২ লক্ষ টাক| হইবে, 
সেস্থলে মোট ৯৪৩৩২ লক্ষ টাকা আয় হইগঘ্রাছে। মোট 
৮৭৭৬ লক্ষ টাক। বায় হওয়ায় অর্থ সচিবের হস্তে বংস্রের 
শেষে মোট ৬,৫৭ লক্ষ টাকা মজ্জুদ রহিয়াছে। 

গত বংদরের তুলনায় এবংসর বায় ২,৫* পক্ষ টাক! 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশ রক্ষা পাতে প্রায় ৩ কোটি ৫৯ 
পক্ষ টাকা এবং অন্তান্ত বাবদ ৯ কোটি টাকারও অধিক 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দেনা খাতে গ্রার ছুই কোটি 
টাকা কম খরচ হইয়াছে। 

কাষ্টমল শুন্ধ বাবদ ৩ কোটি টাকা, কর্পোরেশন ট্যায় 
বাবদ €* লক্ষ টাকা, আয়কর বাবদ ১ কোটি ৫» লক্ষ 
টাক! এবং লবণ কর বাবদ ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা 
বেশী আয় হইয়াছে । রেলওয়েসমূহ হইতেও তিন কোটি 
টাকা বেশী আদ হইয়াছে । কিন্ক অন্তান্ত খাতে প্রায় 
১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কদম আয় হইয়াছে। 


আথিক উন্নতি 
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১৭৬ 
সাপাহার 


জীবন বীমা আইন 


উউনাইটেড, প্রেম অবগত হইয়াছেন যে, ভারত 
সরকারের বাণিজ্জা সচিব আগামী ২৪৯শে আগষ্ট তারিখে 
"লিমলাতে জীবনবীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদ্দিগকে এক 
সম্মেলনে আহ্বান করিবেন) ইক্সিওপেন্দ আইনের কি 
রদবদল বাঞ্ছনীর, সম্মেলনে তাহাই আলোচিত হইবে। 
নৃন ভীবনবীমা কোম্পানীগ্ুলির পঞ্ষৈ আধ্য্থন 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ এস লি রায় প্রতিনিধিত্ব 
করিবেন। তিনি এই নৃতন কোম্পানীগুলি লইয়া গঠিত 
মজ্হের সভাপতি। 


সাইকেলের উপর কর ধাধ্য 


কটক মিউনিসিপ্যালিটি আগামী ১লা অক্টোবর হইতে 
ফটক সহরে সাইকেলের উপর ১২ টাকা হারে করধাব্য 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


সহরে ৫*** হাজার সাইকেন্ত আছে বলিয়া অনুমান 
কর! হইতেছে। 


বিঝাহিত বালিক। বিক্রয়ের প্রথা 


ইউনাইটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সিমল! 
ও উদার নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে 
বিবাহিত বাপিকাদিগকে বিক্রয়ের ও পুনঃ বিক্রয়ের প্রথা 
বর্তমান আছে। স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন কমিটীর সেক্রেটারীর 


বিব্বৃতিতে প্রকাশ যে তিনি তাহার এলাকায় একটি 


বালিকাকে ২* বার ক্রয় বিক্রয় কর! হইয়াছে বলিয়! 
সংবাদ রাখেন, এক ব্যক্তি ২্টী বাপিকাকে বিবাহ 
করিয়াছে এবং কয়েক, কাকির ১২টীর অধিক স্ত্রী বিস্তমান। 
এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত পাতিয়ালা-সঈভর্ণমেন্টকে 
আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাইয়া কাণ্ডাঘাটে 
পল্লী উন্নয়ণ বিভাগের উদ্ভোগে পার্বত্য জাতীয়দের 
প্রতিনিধিগণের এক সভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হই়াছে। 


1 


ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা 


১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইংলণ্ডের জনসংখ্য। নিয্নো কি 
রূপ ছিল বলির। ধরা হইয়াছে 


জ্রনসংধ্য। 
8১,২১৫,০০০ 
8১,১৩১,০৪০ 


১৯৩৮ 
১৯৩৭ 
হিসাব করিয়া! দেখ। গিয়াছে যে ১৫-২* বংসর পর্ষ্যস্থ 
বয়সে পুরুষের সংখা! অধিক। কিন্ক তাহার পর দকল 
বয়সেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক । ৪*-৫* বংসর বয়সে 
স্বীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কারণ ১৯১৪-১৯এর 
যুদ্ধের ফলে অনেক পুরুষ মার! যায়। অল্প বয়সের 
ভিতর পুরুষের সংখ্য। অধিক । কারণ ইংলণ্ডে পুরুষ শিশুই 
সংখ্যায় অধিক জন্মে, কিন্তু বালিকাদের মৃত্যু হার 
অপেক্ষাকৃত ক্ম। ইংলণ্ডে মাহুষের আমুঃ বাড়িতেছে। 


হাজার করা জন্মহার 
১৪৯৩৮ ১৫১ 
১৯৩৭ ১৪৯ 
"১2৩৬ ১৪৪ ( ংলগুর সর্বনিম্ন জন্মহার ) 
৩৫ বংসর পূর্বে ২৮৪ 
বিংশ শতান্সীর গ্রামে ৩৫-* 
বুটেনের মোটর আরোহী 


যুদ্ধের ফলে বৃটেনের মোটর আরোহীর সংগা। কমিষ। 
গিয়াছে । যুদ্ধে জন্য পেট্রল মজুত এবং কর বৃদ্ধির 
দরুণ এইরূপ হইয়াছে । 

গতবংসর মা মাসে নৃতন গাড়ীর লাইসেন্সের সংগ্য। 


ছিল ৫৬,৮২১ 
২ 





বর্তমান বৎসরের এ সনন্ধে নৃতন লাইসেন্সের সং 


১৪,৫৯৯ । প্রাইভেট গাড়ীৰ সংগা গত বংসরের এক- 
বষ্টাংশ। বিছ্যুৎবাহি যানবাহনের সংখ্যাধিকা লক্ষ্য 
করিবার বিহয়। 


কাণ্টনে চাউালের অভাব 


ক্যান্টন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই 
তথায় চাউল সরবরাহ সম্পর্কে থে সঙ্কটের উদ্ভব হইম্াছিল, 
হংকং হইতে চীনাগণকে অপসারিত করান এবং সহরের 
চতুদ্দিকস্থ ধান্-উৎপাদনকারী জেলাসমূহে বস্তার সাশঙ্কায় 
সেই অবস্থ। আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, 
টঙ্কন এবং শেকলুএ বন্তা হইয়াছে এবং সেংচেন-এ ধান্তের 
প্রত গতি হইয়াচে। তবে সব চেয়ে গুরুতর অবস্থ। 
হইয়াছে সানটং, সিয়েণ্টস্থুন এবং লেকটানে । এই সব 
স্থানে ৯ ফুট গভীর জল হইয়াছে, চাউল সরবরাহের জন্তু 
একটি কোম্পানী গঠন কর! হইয়াডে। 


আমেরিকায় বিমান ক্রয়ের ব্যবস্থা 


ওয়াশিংটন হইতে ডাডজোন্স এজেন্সীর প্রদত্ত সংবাদে 
প্রকাশ .ঘে, জাতীয় দেএরক্ষ। বিভাগের পরামর্শলাত। 
কমিশন বুটিশ বিমান ক্রম কমিশনের জঙ্ত মাসিক ১৩৯০ 
হইতে ১৪** খানি বিমান সরবরাহের পরিকল্পন। করিঘু- 
ছেন। 


মাকিণ নৌবহর ও সৈন্যদল 


উভয় মহাসাগরের জন্তু সাকিণ নৌবহর নির্শ্মাণ এবং 
২* লক্ষ স্থলটৈন্তের সমরসচ্দ। বাবদ ৫২৫ কোটী ১০ লক্ষ 


১৭৮ 





কুজভেন্ট তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 

ওয়াশিংটন, »ই সেপ্টেম্বর নৌ-বিাগ হইতে ঘোষণ। 
করা হইয়াছে যে, ৩৮৬ কোটী ডগার ব্যয়ে ২*১ খানি 
জাহাজ নিশ্মাণের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । নৌ-বহরের 
ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম চুকি। প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট 
কর্তৃক বিলটি স্বাক্ষরিত হইবামাত্র নৌ-বিভাগ এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছে । এপানকার নৌ-বিভারীর মহলে 
প্রকাশ যে, এই ২০১ খানি ভ্রাহাজের মধ্যে ৭ খানি 
যুদ্ধজাহাজ, ৮ খানি বিমানবাহী জাহাছ্, ২৭ খানি জ্কুঙজার, 
১১৫ খানি ডেষ্ট্ার, ৪৩ খানি সাবমেরিণ এবং একখানি 
মেরামতী জাহাঞ্জ থাকিবে। 


জাপানী শিল্পের ছোট-বড়-মাঝারি 

জাপানে আঙকাল চলিতেছে ১ লাখ ১২ হার 
ছোট-ব-মাঝারি ফ্যাক্টরি । এই সংগ্যায় ধর] হইয়াছে 
প্রত্যেক কারবার যাহাতে কম্‌-সে-কষ্‌ পাঁচজন করিম! 
মজুর খাটে । মন্গুরদের সংখ্যা মোটের উপর ৩২ লাখ ১৫ 
হাভার। এইসকল কারবারে ১৯৩৮ সনে তৈয়ারী 
ইইদাছে ২০** কোটী ইয়েনের মাল। 

এইসকল কারবারের ভিতর গুন্তিতে ছোট্র কার- 
বারই বেশী। শতকর1 ৮৬টা ফ্যাকটরি “ছোট্ট” আকা- 
রের প্রতিষ্ঠান। এই সকল ছোট্ট বহরের ফ্যাকটরিতে 
মজুর খাটে গোটা জাপানী মজুর সমাজের শতকর। ২৬ 
অংশ, আর মাল তৈরারী হয় সকলপ্রকার জাপানী মালের 
শতকর! ১৮ অংশ। মাঝারি বছরের ফাকটরিগুলার 
হিশ্ত। ১২ অংশ। মুর সংখ্যা ২৬ অংশ। আর মালের চিন্তা 
২৫ অংশ। ঘাখা-বাঘা ফ্যাকটরিগুলার সংখ্যা মাত্র ২ অংশ, 
মজুর সংপ্যায় ৪৮ অংশ আর মালের পরিমাণে ৫৮ অংশ । 

আজকাল ধাতৃ আর লোহা-লকড় যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 
ব্যবসা হু-হ-করিয! বাড়িতেছে। ১৯৩৮-সনে কাপড়ের 
ব্যবসায় মাল তৈয়ারী হইয়াছে প্রায় ৪** কোটি ইয়েন 
মূল্যের; কিন্তু লোহা-লকড় ইত্যাদির কারবারে বাহির 
হইয়াচে ৮৪* কোটি ইয়েনের মাল। 


আথিক উন্নতি 


ডলার মঞ্জুর করিয়া যে বিল পাশ হইয়াছে, প্রেসিডেন্ট 
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মাকিণ ব্যাঙ্কের কেওড়া-তলায় 
ফি বংসর আমেরিকায় ব্যাঙ্ক মরে বিস্তর । ওদেশের 
কেওড়াতলায় গেলে লহজেই ব্যাঙ্ক-মরার হিসাব পাও 
যায়। “"ফেভার্যাল রিজার্ভ বুলেটিন” নামক পত্রিক] হইতে 
মাকিণ ব্যাঙ্কের মৃত্যুলংধা। নিয়ে দেখানো ঘ/ইতেছে :-- 





বংসর কমট। ব্যাঙ্ক কোন ব্যাঙ 
ফেল মারিয়াছে কত ডলার 

আমানত ছিপ 

১৯৩৪ ৫৭ ৩৬,৯৩৭,০০০ 
১৯৩৫ ৩৪ ১e,e১৫,০০০ 
১৪৩৬ 83 ১১১৩৬০৬০০০৩ 
১৯৩৭ ৫৯ ১৯,৭২২,৬০০ 
১৪৩৮ ৫৫ ১৩১০১২১৪০৬৩ 
১৯৩৯ ৪২ ৩৫,৪৪৮,০০০ 
১৯৪০ (জানু-এপ্রিল) ১ ৩,৫৬০,০০০ 


ব্যাঙ্ক ফেল-সারা একট! মাকিণ ব্যারাম সন্দেহ নাই । 
ব্যাঙ্ক ধাকিলেই ব্যাঙ্ক মরে । কাজেই ব্যাঙ্ক মরার সংবাদে 
যখন-তখন হা-্থতান কর। আহাম্মুকি। 


মিৎস্থুই কারবারে সঙ্গ-প্রতিষ্ঠ 
ছুই “বাঘ।"-''বাঘ।” জাপানী কোম্পানী একটা 
বৃহত্তর বাঘ! জাপানী কোম্পানীর অন্ততূক্তি হইল। এই 
বৃহত্তর বাঘ। কোম্পানীর পুজি দাড়াইল ৩৫ কোটি ইয়েন। 
এক ইয়েনে বার আনা ধর! যাইতে পারে। কোম্পানীর 
কর্ণণার ক্রোরপতি মিংস্থই পরিবারের লোকেরা । মিংসুই 
বুস্লান জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী নামে এইট! চলিতেছে । 

এই বিপুল কোম্পানীর ধান্দা থাকিবে একমাত্র 
আমদানি-রধানি আর ব্যবলা বাণিজ্যের কাজে। ব্যাঙ্ক, 
ট্রাষ্ট, জীবনবীমা ইত্যাদি অন্তান্ত কারবার মিংস্থই পরিবারের 
লোকেরা অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ চালাইয়া খাখে। 
সেই সব এই বাধ! কোম্পানীর বাহিরেই থাক্বে। ভবে 
সেই সবও আর আল্গ। আল্গ! চালানো হইবে না। সেই- 
গুলিকে একটা নৃতন বাঘ। কোম্পানীর তাথে আন! 
হইতেছে । সেই বাঘ৷ কোম্পানীর নাম হুইবে “মিৎসুই 
আফিস”। জাপানী শিল্প-বাণিজোর বহর আর দৌড় 
এই সকল সঙ্ছ-গ্রতিষ্ঠার তগা হইতে বেশ মালুম হইবে 
সন্দেহ নাই। 





পরলোকে মন্মথনাথ মুখাজ্জী 


আমর। শোকসন্তপ্ত হৃদরে প্রকাশ করিজেছি যে, গত 
১১৪ জুলাই তারিপে দম্মপনাণ মুধাজ্জী সান, এ ৫৭ 
বংসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । মি: মুখাজ্ছী 
চা্টার্ড একাউপ্টল নামক ইদ্ছোরোপিয়ান ফাশ্মের এগিঠ্যাণ্ট 
কূপে তাহার কন্দখজীবন আরম্ভ করেন। ১৯৯৮ লনে 
তিনি এম, মুখাজ্জী এণ্ড কোং নাম দিয়। একটি নিজ ফাশ্ম 
খোলেন । বাঙ্গালী অভিটারের মদো এইটি লর্ব-পুরাহন 
ফার্ণরূপে পরিচিত্ত। শীত্বই তিনি অডিটারক্কপে বিলক্ষণ 
খ্যাতি লাভ করেন? বাংলা ডচেন্ট্টক কোম্পানীলমৃহ্ের 
ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্রার প্রা তাহাকে নান। প্রকাব দঃ 
কাধে নিয়োগ করিতেন। 

অভডিটারদের স্বার্থ রক্ষার জন্তু তিনি ১৯১৩ দনে সোসা- 
ইটী অব. রেজিস্টার্ড একাউন্টেন্টস, বেঙ্গল নামে একটী 
প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম ইণ্ডিয়ান একাউন্টেন্সি বোর্ডের তিনি সন্ত মনোনীত 
হন । তাঠার চেষ্টাঙেউ অডিটারগণ রেজিষ্টার্ড একাউন্টেপ্ট 
আখ্যা প্রাপ্ত হন। শিল্পোন্রতির কিন্মং তিশি ভাল- 
রূপেই সম্বিয়াছিলেন। এই ভক্ত তিনি কছেকটি ভারতীয় 
চাকোম্পানী স্থাপন করেন এবং নিজে একটি কোম্পানীর 
ভিরেক্টার হইস্জাছিলেন। ব্যাঙ্ক, বীম! কোম্পানী ইত্যাদি 
বাংলার যহ জাপিক প্রতিষ্ঠানের গঠনে তিনি লহাষত। 
করিপ্রাছেন। ক্যালকাটা উননিওরেঙ কোম্পানীর সাফল্য 
জনেফাংশে তাহার উপরেই নির্ভর করিয়াছে। তিনি 
উহা ডিরেক্টার ছিলেন । বেঙ্গল লেন্টাল ব্যান্কেরও তিনি 
স্কিয়েক্টর ছিলেন । মোটের উপর তিনি ছিলেন একজন 
প্রতিভাশানী বাবসান্ী এবং ঠাহায় চরিত্র ছিল নিখুতি। 
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ঠাহার মনের বলও আনন্থলাবারণ ছিল। তিনি নিঙ্জের 
ক্ষমতায়ই প্রতিষ্ঠা লাভ করিছাছিলেন। তাহার মৃত্যুতে 
বাংলার বাবসাঘ-দ্রগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। 

আমর! তাহার শোকদম্বপ্ত পরিবার পরিজ্ঞনের প্র 
আম্বরিক লহাগভুট [পন করিডেছি। 


বঙ্গীয় সমাক্ত বিজ্ঞান পরিষদ 

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিসনে উরযুত নগেম্দ্রনাপ চৌধুরী 
এম এ ( চিকাগো ) এখনো দেন্টি জন ব! জাতিগত দানি 
কতা সঙ্গন্থে বক্তৃতা কবেন। তিনি বলেন যে, জ ্শ্মাণ 
প্রভৃতি কতকগুলি জাতি মনে কনে যেতাহার। খটি ধা 
ংশসস্কৃত এবং দগতের সভ্যতা তাহাদের একচেটে। 
অ-শ্বেত জাতিসমূহের বাচিবার ও বংশ বিস্তারের অধিকাৰ 
অনেকে স্বীকার করে না। বিগত যুগের চিস্তাবীধ 
গোবিস, চেশ্বারলেন প্রভৃতি এই তেব দৃঢ়পরিপোনক 
ছিলেন। এই গৌড় আধ্যামি হইতে পৃথিবীর অশান্তির 
দাবানল জনিয়। উঠিয়াচে। 

অতঃপর অধ্যাপক বিনয় সরকার, ডাঃ নরেন্দনাথ লাহা, 
এডভোকেট পঙ্ধক্থকুমার মুখোপাপ্যার। প্রচুল্পরতন বিশ্বাল, 
এন এ প্রভৃতির সালো5নার পর সভা! ভঙ্গ হয । অধ্যাপক 
সরকার বলেন যে, শক্তি ও প্রতিচা প্রভৃতি কোন একটি 
জাত বা বংশের কায়েনী স্বত্ব নয়। যুগে যুগে নব নব 
অখ্যাত ব্যক্তি ব| জাতি স্বীয় শক্িবলে মানব সভ্যত্যয় 
নব নব জ্ঞান ও শক্তিদান করিয়াছে । নাজ যাহার! 
জজলে-জঙ্গলে শিকার ঢুঁড়িতেছে, কাল তাহাবাই তা 
প্রাণে নয়। দর্শদমাজ সৃষ্ট করিতেছে । 


সমাজ-বিজ্ঞানের মাকিণ ব্যবস্থা 
মাকিণ যুজুকে সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণা বাহির হয় 
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রুরিঝুরি। তাহার জন্য ব্যবস্থাও আছে গণ্ডা-গণ্ডা। এই 
উদ্দেহ্ো শহরে, বে-শৃহরে, জেলায়, মহকুমা আর গোট। 
দেশে অনেকগুল। সমিতি, সঙ্ঘ, সমাজ, পরিষৎ, কন্ফারেন্স, 
কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে । কোনোটায় পঠন- 
পাঠন চলে রোঞ-রোজ, কোনোটার বৈঠক বসে মালিক, 


কোনোটাদ ত্রৈমাসিক ইত্যাদি । তাহ ভাড়া বাধিক 
সম্মেলন ত আছেই। EE 
মাঝে-মাঝে অধম বঙ্গচচ্জছের নিকটও ছুটা-চারটা 


নিমন্ত্রণ আসিয়া জুটে । এক সভা ডাকিয়াছিলেন ওয়েলস 
কলেজের অধ্যাপক ডেভিস। মিষ্টিমুখ, নোন্তা মুখ, 
খাটা মুখ সব-কিছুরই ব্যবস্থা ছিল। পিড়ি পড়িয়াছিল 
পয়ত্িশ জনের । সকলেই সমাজবিজ্ঞানসেবী । ওয়েলস্‌ 
কলেজ নিউ-ইয়র্ক প্রদেশের ভিতর অবস্থিত। 

এই প্রদেশের অন্তর্গত কর্ণেল বিশ্ববিগ্ভালয় নামজাদা । 
তাহার অন্ততম সমাজশান্ত্রী জঙ্ছ লাগুব্যার্গ একট! খান। 
দিয়াছিলেন ( এপ্রিল মাসে) খানার সঙ্গে বক্তৃতার ব্যবস্থা! 
ছিল। অতিথি ছিল জন চঙ্লিশেক। সমাজ বিজ্ঞান 
বিষ্ভা্ মাপাজোকার ঠাই সন্ধে লাগুব্যার্গ আলোচনা সুরু 
করেন। অনেকের ভিতর তর্কাতকি চলে । 

নিউইয়র্ক প্রদেশের কল্গেট বিশ্ববিষ্তালয় মাকিণ 
মুন্ুকে স্বপরিচিত। এখানকার অধ্যাপক নম্্যাণ হাইম্‌স্‌ও 
সমাজশাস্বীদিগকে খানার জন্তু ডাকিতেছেন। গেলে মন্দ 
হয় না। , তবে রাহ। খরচ দেয় কে? 


অক্সফোর্ড-বিশ্ববিষ্ভালয়ে রবীন্দ্রসম্থর্ধনা 


৭ই আগষ্ট (১৯৪০ ) তারিখে রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্তালয়ের তরফ হইতে “অনারারি” ( মানলন্ধ ) 
ডক্টর উপাধি দেওয়া হইয়্াছে। শান্তিনিকেতনের বিশ্ব- 
ভারতী প্রতিষ্ঠানে উপাধি দিবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
এই উপলক্ষ্যে অল্পফোর্ড বিশ্ববিগ্ালয়ের কর্তৃপক্ষ রবিবারু 
সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় যাহ! লিখিয়াছেন তাহার ইংরেজী 
লারমন্দ পড়া হইয়াছিল। ইংরেজীর বাংলা তঙ্জমা 
নিয্মরপ :-- 


আধিক উন্নতি 
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মাননীয় মহাশয়, আপনার শিক্ষামাতৃকা অক্সফোর্ড 

বিশ্ববিস্থার় তাহার ভাইসচ্যান্সেলর ও গ্রক্টরদিগের 
পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার এন্ত মাপনাকে নির্বাচিত 
করিয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থসম্তানের সন্মুখে আপনি 
আজ ঈাড়াইবেন। কবি হোরেসের একটি উক্তি আছে-_- 
“মহৎ বংশ মহৎ পিতার পরিচঘ বহন করে” । ভারতের 
শুই কবির বংশপরিক্রমার মধ্যে উক্ত প্রবচন বর্ণে বর্ণে 
সার্থক হইয়। উঠিয়াছে । 

প্রথমে মামি স্মরণ করি তাঁহার পিতামহকে ; যিনি 
এক নৃতন ধর্্সঙ্ঘের সভা ছিলেন, যিনি সমাজে এক নৃতন 
ব্রাতৃত্বের ভুমিক। রচন। করিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে 
যে, তিনি সমুদ্র অতিক্রম করিয়। সুদূর ব্রিটেনের ভূমিতে 
সর্ব প্রথম পদার্পণকারী ভারতবাসীদের অন্ঠতম। 

আমি স্মরণ করি তাহার পিতাকে; অসাধারণ মনীষা- 
সম্পন্ন পুরুষ, যিনি এক বিরাট ধর্দমান্দোলনের নেতা 
ছিলেন; ধাহার হৃদয়ে অনির্ব্বাণ ধর্শবিশ্বালের শিখা সদা 
জাগরুক ছি । জানসাধনা ও সদাচারের আন্ত যিনি 
দেশের সাধারণ্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। 

তাহার ভগিনী প্রকৃত প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। 
ভারতে নারীসমাজের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় 
জীবনের সমস্যা লইয়া উপন্তাস রচনা করেন। 

তাহার ভ্রাতৃত্রঢের একজন ভারতীয়দিগের মধ্যে 
সর্বপ্রথম সিভিলিঘান পদ লাভ করেন। এক ভ্রাতা সম 
সাময়িক দার্শনিক ও সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেন। অপর এক ভ্রাতা মূত্রনশিল্লে পারদশিতা 
অঞ্জন করেন। 

তাহার ভ্রাতৃপ্রতিম ও খুজ্পতাত-পুত্র সাঙ্গীতিক প্রতিভা 
হিসাবে স্থবিখ্যাত ছিলেন এবং বহু বংসর পূর্বে এই 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্তালয় তাহাকে সম্মানে ভূষিত করেন। 

ভ্রাতাদিগের মধ্যে যিনি চতুর্থ তিনিই আজ আপনার 
সন্মুখে বর্তমান, যিনি তাছার জীবন, চরিত্র ও প্রতিভা 
দ্বারা তাহার বংশের যে গরিম! বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার 
তুলনা নাই। তাহার মনে যদি বিনয়জনিত কোন সঙ্কোচ 
ন! থাকিত তাহা হইলে তিনি সিপিওর বিখ্যাত উক্তি 


আহিন_:১৩৪৭ ] 
আবৃৰি করিয়া যথার্থই বলিতে পারিতেন__-“আমারই 
ীবন আমার বংশকে শ্রেঠ্ঠ গৌরবে ধন্ট করিয়াছে” 

একাধারে বড় পণ্ডিত ও বড় শিল্পীর প্রতিভার সমগ্র 
হইয়াছে তাহার মধ্যে; গন্ভে ও পঞ্ডে উভয়তঃ তাহার 
লেখনী প্রকাশকৃশল। তিনি কাবা, রোমান্স, প্রহসন ও 
ইতিহাস লিখিদাছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন বিষয় নাই, 
যাহাতে তিনি লেখনী চালন] করেন নাই এবং এমন 
বিষয় নাই যাহ! তাহার লেখার গুণে অলঙ্কৃত হয় নাই। 

প্রকাশের ভঙ্গিমা ও সৌষ্ঠব এবং তংসঙ্গে কল্পনার 
ধবধ্য, এই ছুই কীর্তির অধিকারী এমন প্রতিভার নিদর্শন 
জগতে বিরল। সমগ্রগ্রাহী প্রতিভার কী অপরিমেন 
বিস্তার! তব সন্দর্ভের সঙ্গে হাসি, শক্ষা ও পুলকের এমন 
বিচিত্র পরিবেষণ, হৃদয়ের নিভৃততম আবেগকে উদ্দীপ্ত 
করিয়া তুলিবার এমন ক্ষমতা_ ইহ! সত্যই অপূর্ব । 

তবুও আমর! প্রতিক্ষণে কৃলিতে পারি নাষে, এই 
লবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার জীবনব্যাপী মানবতার 
সাধনার কথা । মানুষের কোন প্রসঙ্গ তাহার দৃষ্টি এড়াইয়! 
যাইতে পারে না-_মান্থুষের কিছুই তাহার কাছে নগণ্য নহে। 

আপনি তাহার মধ্যে এমন একজন স্থরসাধকের 
পরিচয় পাইবেন, যিনি কোন পদ্ধতির মহুসরণ করেন ন 
বলিয়াই প্রবাদ আছে, কিন্তু তিনিই আবার হাজার হাজার 
নৃতন'স্থর সৃতি করিয়াছেন। 

তিনি একজন বিশিষ্ট দার্শনিক । দর্শন, নীতি এবং 
ব্ৰহ্বিষ্ঠা--প্রত্যেকটি বিষযে তিনি প্রগাচ়ক্ূপে শিক্ষিত। 
সবচেয়ে বড় কথা যে তিনি বহুজ্নের কাম্য অথচ ছুল+5 
সেই মানসিক পরাস্থিতি লাভ করিয়াছেন। 

এই সকল সাধনার জস্ত তিনি একাস্তডাবে উৎস 
জীবন ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্ত শুধু নিজকে কেন্দ্র করি- 
হাই তাহার সাধনা গড়িয়া উঠে নাই। শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ 
ব্রত স্থকুমারবয়স্ক বালক বালিকার হুশ্রিক্ষা। তিনি এই 
শিক্ষাদানক্কূপ ত্রতকেই তাহার সাধনার অন্ততম নঙ্গক্পে 





ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


গ্রহণ করিয়া এই হ্থবিশ্যাত শিক্ষান্ঘতনের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। এই শিক্ষায়তনের ' লক্ষ্য শিক্ষার্থীর হৃদমে 
বিজোচিত পঠন-পদ্ধতি স্বার। প্রকৃত জানের স্পৃহ। সঞ্চার 
কর! । ঢ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তবা যে, সাধারণের মঙ্গল 
সাধনের বৃহং কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া দূর একাস্ে 
নিভৃত সাধনাকে তিনি উচ্চতর আদর্শকুপে গণ্য করেন 
নাই। বাহিরের কর্খজগতের ধূলি ও উত্তাপ হইতে 
সর্দদ। আপনাকে বাচাইয়। চলিবার কারণ তিনি দেখেন 
নাই। এমন সদয় আসিয়াছে যখন অন্তায়ের প্রতিবাদ 
করিতে তিনি বলিতে গেলে বাজারের ভীড়ের মধ্যে 
নামিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যখন প্রয়োজন হইয়াছে, 
তখন তিনি ব্রিটিশরাজ্গ এবং তাহার আমগলাবর্গের শাসন 
পদ্থার প্রতিবাদ করিতে ভীত হন নাই। সঙ্গে সঙ্গে 
নির্ভাঁকতার সহিত তিনি তাহার দেশবাসীর ক্রটীর সনা- 
লোচন! করিতে কুষ্টিত হন নাই । 

আর অধিক কি বলিতে পার। যা আপনার 
সম্মুখে বর্তমান লক্ষ প্রতিভার আধার এই কবি ও লেখক, 
যশস্বী, শিল্পী ও স্থুরকার, কর্শ্মে ও ধ্যানে সত্যিকারের 
দার্শনিক, জ্ঞান ও বলিষ্ঠ মতবাদের নিষ্ঠানীল নায়ক, 
স্বাধীনতার একাগ্র সমর্থক-_খিনি তাহার পৃতচরিত্র ও 
জীবনের প্রধর সাধন! দ্বার! নিখিল বিশ্বের প্রশংস! অঞ্জন 
করিয়াছেন । 

অতএব আদার বিশ্ববিস্ালয়ের ভাইলচ্যান্সেলর, 
আাচাধ্যবর্গ এবং পণ্ডিতবর্গের অবিসংবাদিত অভিমত ও 
সম্মতি অনুসারে বাণীর প্রিয় সন্তান ও নোবেল পুরস্কার 
বিদ্রয়ী রবীক্জনাগ ঠাকুরকে আপনাদের সম্মুখে সম্মানে 
ভূষিত করিবার দম্ভ উাপিত করিতেছি । আজ এইঙ্ষণে 
তাহাকে আমর! অক্সফোর্ডের সম্মান-মাল্য উপহার দিব) 
তিনি এই বিশ্ববিস্তালয়ের সম্মানজনক 'ডক্টর অব লিটা- 
রেচার' (লাহিভ্যাচাধ্য ) উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেন। 





ংলার ভূমিব্যবস্থার নয়! মুসবিদ। 


[জনৈক গ্রামবামীর সহিত শ্রযূত প্রস্ক্ররতন বিশ্বাসের 


কথোপকথন । ] 
প্রঃ-গুন্ছি হমীদারি প্রথ। নাকি উঠে যাবে! 


ব্যাপারট। কি বল্‌তে পারেন? 


উঃ-পারি। ক্লাউড কমিশনের লাম শুনেছ ? 
প্রঃ-না। সে নাবার কি? 
উ$-ছমীদারি প্রথা উঠান উচিত কিন। এ সঙ্বন্ধে নান। 


মুনির নানা মত। তাই কি কর! উচিত তা ঠিক 
করার জন্ত বাংলা গনর্ণমেণ্ট ১৯৩৮ সনে একটি 
কমিশন নিয়োগ করেন। বিলাত থেকে সার 
ফ্রান্সিস ফ্লাউড নামক এক পণ্ডিতকে আন৷ হয়। 
ইনি জমিজমা, খাঞ্জানাপাতি সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ 
লোক। কমিশনে মোট ১২ ছন সদস্য মাছেন। 
ক্লাউড সাহেব হচ্ছেন এর সভাপতি । কমিশনের 
ছুই ঘন বাদে আর সৰ সভ্য ভারতবাসী। ১৯৩৮ 
সন থেকে কাধ আরম করেন। সম্প্রতি মে মাসের 
মাঝামাঝি এর! এদের মতামত প্রকাশ করেছেন। 


ইকি কি বিষদ্ধে খোঞ্রপনর করার দন্ত গভর্পমেন্ট 


এই দল বলিছেছিলেন ? 


উ৮-মাটটী বিষয়ে এদের অনুসন্ধান করবার কপ। ছিল ;-- 


(১) চিরস্থায়ী জনীদারি প্রথ। বাংলাদেশের 
আথিক ৪ সামাজিক উপকার করেছে কি ৷? 
করে থাকলেও বর্তমান অবস্থায় এ ব্যবস্থার কোন 
উপকারিতা আছে কিনা? 

(২) চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ল্য্গ গভর্ণমেণ্টের 


খাসমহালগুলি ও ভারতের অগ্তান্ত প্রদেশের জমি 
ব্যবস্থাগুলি মিলিয়ে দেখ|। 

(৩) গভর্ণমেণ্টের খাস ও লাময়িক বন্দোবন্তী 
মছালগুলিতে ঠিক স্কায্য মত খাজানা ধরা হয়েছে 
কিনা। বাংলার সর্বত্র কি উপায়ে একটা চাধ্য 
রাজন্ধ ঠিক কর! যায় তাহা রিবেচনা কয়।। 

(৪) চাষীদেয় চিরকালের জন্ত একটা স্থায়ী 
পাজান! ঠিক করে দিলে সেটা আধিক দিক্‌ দিয়ে 
কতদূর সঙ্গত হবে ত! ঠিক কর!। 

(৫) সমস্ত খাজানাজীবীর সধ্যন্বত্ব লোপ 
করে গডর্ণমেণ্ট যদি সমন্ত জমি নিজের হেপাজাতে 
আনেন, সেট! উচিত হবে কিনা? উচিত হলে 
এতে কত বায় পড়বে? 


(৬) জমীদার ও ছোট ছোট ভূদ্যধিকারীদের, 
আবার ততোধিক ছোট ছোট রায়তদের মধ্যে 
জমাবিলি করে দেবার ফল বিবেচন! কর! । পুনরায় 
নিয়ন্তরে জমাবিলি করে দেওয়ার কুফল কি করে 
নিবারণ করা যাষ তা ঠিক করা। 


(৭) যাতে জমির ক্রমশ! কু স্তর খণ্ডে ভাগ 
হওয়া বন্ধ করা যায় এবং চাষীর। যাতে দর- 
কারের সময় জমি বন্ধক দিয়েও কিছু টাকা 
পায় তার বন্দোবস্ত কর] । 

(৮) বর্তমানে সিভিল ৪ রেভিনিউ কোর্টে 
চাষীর কাছ থেকে বাকী থাজান! আদায়ের যে 


আরশ্বেন--.১৩৪৭ ] 





মোলাকাতৎ ১৮৬ 





ব্যবস্থা গাছে তাত্তে চাষীকে মিছামিভি হয়রান 
হতে হয় কিনা, ইত্যাদি বিচার করা। 
£এইলকল বিষয় খোঁজখবর নিয়ে পণ্ডিতের। কি 
কি বল্লেন ? 
এত কথা তার। বলেছেন যে ভাতে একধান। মোট। 
বই হরে গেছে। আমি তার চুম্বক বল্ভি। 
বইটার প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীনকাল 'রেকে 
হিন্দু ও মৃদলদান নামল ' পরাস্ত এবং তায়পর 
বর্তমানকাল পর্যন্ত জসীদারি প্রথার ইতিহাস 
আলোচন! কর। হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত রাখ। এখনও দেশের পক্ষে কল্যাণকর 
কি না এ সন্বদ্ধে পণ্ডিতেরা বিচার করেছেন। 
তাদের মতে এই ব্যবস্থায় দরুণ গভর্ণমেণ্টের 
বছ টাক। লোকসান হচ্ছে। 


প্রঃ-কি করে লোকপান হচ্ছে? 
উঃ-_ছমীদারের! প্রজাদের কাছ পেকে প্রায় ১৩ কোটী 


টাকার মত পাঙ্ছানা আগাম করেন, অথচ গভণ- 
মেন্টকে দেন মাত্র আড়াই কোটী টাকা। বাকা 
টাকাট। যায় তাদের বিলাস-বাসনে। সে টাকাটা 
না পায় গভর্ণমেন্ট দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
কাজের জঙ্ট বায় করতে, না থাকে লেট! চাষীর 


= কাছে। 


তাহলে বলুন ১০।১১ কোটী টাক! লোকসান হচ্ছে। 
১এর থেকে জমীদারি চালাবার খরচ প্রভৃতি 
বাধ দিয়ে যে ঠিক কত থাকে সেটা ধলা কঠিন। 
জমীদারদের আয়কর দিতে হয় না। আমী- 
দারদের খাছানাও বাড়েলি। এইজন্য অধিকাংশ 
লোকই ব্যবদা-বাণিজযে টাকা নিয়োগ ন। 
করে জমিতেই টাকা চেলেছেন। ব্যবসা 
বাণিজোর দিকে এই কারণেই বোধ হয় এদেশের 
লোকেরা বিশেষ উন্নতি করতে পারে নি। 
পয়লা যোগার করে জমীদার তালুকদার ওয়াই 
বাঙ্গালীদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দীড়িমেছে। 
চিরস্থায়ী জমীদারি প্রধার জন্তু ক্রমাগত অধস্তন 


জোতঙগগারদের ভিতর জমি বিলি করে দেবার 
রেওয়াজ বেড়ে উঠেছে । এই করেই গভর্ণমেন্ট ও 
চাষীর মধ্যে অসংখ্য সধান্ব ত্ুভোগীর হী তচ্ছে। এই 
ব্যবস্থার কেউট জমির উন্নতি করতে এগোহ না। 
এট সব বিবেচনা করে কমিশনের অধিকাংশ মা 
বলেন যে, কোন স্থায়ী উদ্লতি করতে হ'লে জোডা- 
তালি ব্যবস্থার কাজ হবে না। আমূল সংস্কারের 
প্রয়োজন, সমস্ত সধ্যন্বস্ব লোপ করে চাষীদের 
লগ্গে গভর্মেন্টের লাক্ষাৎ সম্বন্ধ গ্বাপন করতে 
হবে। রাষভওচ্ারি ব্যবন্থ। প্রবর্তনের জন্ত 
কমিশন সুপারিশ করেছেন। 


প্রঃ-য়াফুতওয়ারি ব্যবস্থাটা কি? 
উ্--ভারতবধের অনেকগুলে। প্রদেশে এই ব্যবস্থ। 


কায়েম আছে। সেখানে কোন জমীদার নেই। 
গতর্ণমেষ্টই সো হজ চাষীদের সঙ্গে ২৯২৫ 
বংসরের জন্তু জগির বন্দোবস্ত কয়েন। পরে 
পুনরায় বন্দোবস্তের সময় চাষী ইচ্ছা করলে 
নে জমি মাবারও জমা নিতে পারে। সে 
জমির কোন স্থামী উন্নতি করে খাকলে 
সরকার থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও 
আছে। 


£তাহলে জমীদাবি প্রথা উঠিয়ে দেওয়া সন্বস্ধে 


পরগিতেরা একমত । 


উঃঁ-ল।। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তিন আন 


বলেছেন যে জমীদারি প্রথার সঙ্গে চাষীদের 
ছুরবন্থার কোন সংশ্রবই নেই। তা ছাড়া এ 
ব্যবস্থ। উঠিয়ে দিতে হলে প্রচুর টাক ব্যয় করতে 
চবে। 


জমীদারি গুথ। উঠিয়ে দিলে, ০মিদার, গাতিদার 


তালুকদার ও মধ্যবিত্ত সমপ্রদায়ের উপায় হবে কি? 


উঃ--সেজন্ট কমিশন তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থ। 


করেছেন। গতবার আদমন্থমারীর সময দেখ! 
গিয়েছে ঘষে বাংলা দেশে ছারা খাজানার উপর 
নির্ভর করে দিন চালায় তাদের সংখ্যা প্রায় সওয়। 


১৮৪ 


আধিক উত্লতি { ১৫শ বর্ধ--৬ঠ মুখা। 


দুই লাখ। এদের ক্ষতিপূরণ না দিলে দেশে 
একট! প্রবল অলস্তোষের সৃষ্টি হবে সনে করে 
কমিশন এদের লীট বাঁধিক লাভের কয়েকগুণ 
ক্ষতিপূরণদ্বয়প দিবার জন্তু স্থপঃরিশ করেছেন । 


£কত গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়। হবে সে সম্বন্ধে কমি- 


শন কিছু বলেছেন কি? 


£াসে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। মধিকাংশ সভ্য 


জমীদারির নীট বাৎসরিক লাভের ১০গ৭ ক্ষতিপূরণ 
দেবার প্রস্তাব করেছেন। বদ্ধমানের মহারাজ! ও 
ময়মনসিংহের জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর রায় 
চৌধুরী বলেছেন ষে, ক্ষতিপূরণ নীট লাভের ২০ 
দেও] উচিত। টাকাটা নগদই দিয়ে দেওয়। 
উচিত। তান হলে ভারত গভর্ণমেণ্টের ৫ টাক! 
সুদের কাগজে দিয়ে দেওয়! ভাল। তাদের মতে 
এদের আয়কর থেকে অব্যাহতি দেওয়! উচিত। 
সার এক, এ, সাচী এবং মিঃ এম, ও, কার্টার 
বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণ অন্ততঃ লাভের ১৫ গুণ 
হওয়া বাঞ্নীয়। দেবোত্তর এবং ওয়াকফ, 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আরও বেশী দেবার স্থপারিশ 
কমিশন করেছেন। 


£ঁলব জমীদারির নীট লাভ কত? তার ক্ষতিপূরণই 


ব৷ কত টাক! দিতে হবে? 


উ:--দ্বমীদার তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীর বাংসরিক 


মোট খাজ্ানার পরিমাণ ১৩ কোটী টাকা। উহা 
হইতে গভর্ণমেপ্ট পান ২ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা। 
জমীদারি চালানর ব্যয় শতকরা ১৮২ ধরিলে ২ 
কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা হয়। এই সকল বাদ দিয়ে 
জমীদারির নীট মায় ৭-৭৯ কোটী টাকা । গভণ- 
মেন্টের খাসনহলের আয়ও ১৩ কোটী টাক। 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । এর দশ 7 ক্ষতিপূরণ 
দিতে হলে ৭৭৯১ ১:=৭৭ কোটী ৯ লক্ষ টাক। 
দরকার। শুধু তাই নয় বকেয়। খাজানার জন্য ১৩ 
কোটা ছেড়ে দিতে হবে। নৃতন জরীপের জন্টও 
€ কোটী ৮* লক্ষ টাকা দরকার। কর্মচারীদের 





বাসস্থান, কাছারী প্রভৃতি তৈগ্ারীর জস্ত ও ১--৩* 
লক্ষ টাকার দরকার । তাহলে শতকর! ১* ভাগ 
ক্ষতিপূরণ দিতে গেলেও ৯৮ কোটী টাকার দরকার 
হয়। নীট লাভের ১২ গণ ক্ষতি পূরণ দিতে গেলে 
১১৩ কোটী ৫৮ লক্ষ টাক! খরচ পড়বে । ১৫ গুণ 
ক্ষতি পূরণ দিতে গেলে ১৩৬ কোটী ৯৮ লক্ষ টাক। 
তুলতে হবে। 
প্রঃ:--এত টাকা গভর্ণমেণ্ট পা 
উঃ-ধার করবে? 
পঃ-কিস্ত শোধ দেবে কেমন করে? 
উ$--৯৮ কোটী টাকার উপর শতকর! বাধিক ৪২ 
হারে সুদ হয় ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা। 
১*% ক্ষতিপূরণ দিলে বাৎসরিক এট পরিমাণ 
স্থদ দিতে হবে। বাধিক ২% নিংকিং ফাণ্ডে. 
জম! রাখিলে ৬* বংসরে ৯৮ কোটী টাক! 
শোধ হবে। অর্থাৎ প্রতি বংসর ৮৬ লক্ষ টাকা 
সিংকিং ফাণ্ডে জম| রাখতে হবে। 
জমীদার্বির নীট লাভের ১২ গণ ক্ষতিপূরণ 
দিতে গেলে বছর বছর ৪ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা স্থুদ, 
আর ১কোচী টাক! লিংকিং কাণ্ডে জম। দিতে হবে। 
শতকরা ১৫% ক্ষতি পূরণ দিতে গেগে সুদ পড়ে 
বাধিক ৫ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা আর কাণ্ডে জম! 
রাখতে হয় ১ কোটী ২* লক্ষ টাকা । 
প্রঃ-_সিংকিং ফাণ্ড জিনিষটা কি? 
উঃ--ধার শোধ দেবার জন্ত সরকারের পৃথক : একট! 
তহবিল খাকে। প্রতি বংসর সেই তহবিলে কিছু 
কিছু টাকা জম। রাধা হয়। এ টাকাট। খাটালে 
প্রতিবংসর টাক! বাড়তে থাকে । অবশেষে একট! 
নির্দিষ্ট বংসর পরে সব টাকাটা দিয়ে ধার শোধ 
দেওয়া হয়। 
কিন্ত এত টাক! ঝুড করলে লাভ হবে কি করে? 
প্রতি বংলর সদ মার সিংকিং ফাণ্ডে টাকা রাখতেট 
তো গন্ভমেণ্টকে মাবার ধার করতে ছবে। 
উঃ_ন|। একশত টা | মাদায়ের খরচ ১৪. টা 


আশ্বিন--১৩৪৭ ] 





টাকা। মকুব ও অনাদায়ী শতকর! ১০২ ধরলে 
হয় ১ কোটী ৩* লক্ষ টাকা। এসব ধরলে গভর্ণ- 
মেণ্টের বাধিক আয় ২ কোটী ২৩ লক্ষ টাক! 
বেড়ে যাবে। ক্ষতিপূরণ ১২% দিতে গেলে কিন্ত 
সরকারের লাভ কমে ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা 
দাড়াবে । ১৫% ক্ষতিপূরণ দিলে লাভ থাকবে 
মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা। 

£_যেপব লোক জমি নিজের] চাষ ন। বরে জমি বর্গ! 
দে তাদের সন্বদ্ধে কি ব্যবন্থ। হবে? তাদের 
উচ্ছেদ ন! করলে তে! সরকার সরাসরি চাষীদের 
কাছে থে সতে পারবে না। 

উঃ-_নিশ্চমই । কমিশন বর্গরজমির মাপিকী দ্বত্ব উত্িরে 
দেবার কথ। বলেছেন। তবে যতদিন র্যবস্থ। 
পরিষদের আইনের দ্বার। বর্গাদারদের চাষী প্র 
বলে শ্বীকার করা ন! হচ্ছে ততদিন উহ! উঠিয়ে 
দেওয়। হবে ন|। উহ! উঠিয়ে দেবার পর 
চাষীদের উৎপর মালের তৃতীয়াংশ খাজন। দিতে 
হবে। 

গ্রঃহধার। জমি বর্গ। দিয়েছে তারা কিছু ক্ষতিপূরণ 
পাবেনা? 

উঃ--তারা চাষীর কাছ থেকে যে ফসল পায় এবং 
জমীদারকে যে খাজান! দেয় তার পার্থক্য এতবেশী 
যে সে হিসেবে ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে বহু কোটী 
টাক! লাগে। এজস্ক কমিশন ও বিষয় লিয়ে 
বিশেষ মাথ| ঘামান নি। 

প্১আচ্ছ। এসব ব্যবস্থার পরও যদি চাষীরা! মধ্যবিত্ত 
বা অন্ত লোকের নিকট জমি জমা করে দিতে 
আরম্ভ করে? 

/-এ বিধয় গতভর্ণমেপ্ট তীক্ষ দৃষ্টি রাখবেন। মহাজন 
অখবা অ-চাষীর হাতে যদি জমিগুলো! গিয়ে পড়ে 
তবে তো এত শ্রম ও অর্থব্যদ্ বৃধা হবে। কমিশম 
নিয়ম করতে চেয়েছেন যে, মাথা প্রতি ৫ একর 


অথবা যে পরিবারের এক সঙ্গে ২৭ একরের 
ঞ 


ধরলেও সরকারের খরচ হবে ১ কোটী ৮২ লক্ষ 


মোলাকাৎ ১৮৫ 


আর জমি কিনতে দেওয়া হবে ন1। গঞ্র্ণমেন্ট 
নিজের এলাকায় সমস্ত জমি নিয়ে নেওয়ার পরে 
জমি জনা দেওয়া অথবা বিলি করা মাইন করে 
বন্ধ করে দেওয়া হবে। এতেও বদি সথবিধ। 
না হয় তবে প্রতি ৩০৪৯ বৎসর অগ্থর গভর্ণমেন্ট 
ধাজানা-জীবীদের স্বত্ব কেড়ে নেবেন। 

১বল্‌্তে পারেন আমাদের দেশে চাষীর নাধা-প্রতি 
কতটুকু জনি জানে সার কতট্ুক্ই বা ধা। 
দরকার। 

উঃ--কদিশন হিসেব করে দেখেছেন যে, বাংল। দেশে 
পরিবার-প্রতি ৪+ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৪০ 
বিঘ! আমি আছে কিস্ক শতকর। প্রান্থ ৪২ জন 
চাবীরই মাধা-প্রতি জমির পরিমাণ ২ একর অপবা 
তাহার কম। সমস্ত দেশে বতটুস্থ চাযোপষোগী 
জনি আছে ত! যদি সমস্ত চাষীদের মাঝে ভাগ 
করে দেওয়া যায় তবে মাধা-প্রতি এক একরের ও 
কম পড়ে। লোক-সংখ্য। বাডবার ফলে এ 
সনহ। আরও ধোরাল হয়ে গাড়াচ্ছে। বাংল! 
দেশের আদর্শ পরিবার যদি ৫1১ জন লইছ| 
ধর! যায় তা হলেও পরিবার প্রতি ৫ একরের 
কমে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে নিতাম্ম সাধারণ 
অবস্থা ও সংলার চলে না; পশ্চিমবঙ্গে লাগে 
৮ একর। 

£ঁ_হুৃমি-রাজশ্ব কমিশনের রিপোর্টে আর কি কে 
বিষয়ের আলোচন। আছে? 

উঃ--রিপোর্টে আরও অনেক অনেক জানবার কথ! 
আছে বাংল! দেশের সঙ্গে ভারতের অন্রান্ত 
প্রদেশের চাষীদের তৃলনা করে পণ্ডিতের! দেখিরে- 
ছেন ঘে, একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত মাব সব 
প্রদেশের চাষীদের চেয়ে বাংলার চাষীদের অবস্থ! 
ভাল। কৃষিখণ সম্বন্ধে ভার! বলেছেন যে, সমবাধ 
প্রথা খুব তাড়াতাড়ি ন! বাড়ালে বাংল। দেশের 
চাষীদের দ্রুত উন্নতি হবে না। কিভাবে নাষ্য 


[ ১৫শ বৰ্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 





উঃ--যতদিন এইসফল বাবস্থা কার্যকরী না হ্য় ততদিন 
কৃষি আয়ের উপর আয়কর ধাধ্য করতে কমিশন 


খাজান! ঠিক কর! যায় এ সম্বন্ধেও কদিশন অনেক 





গবেষণা চালিয়েছেন। | 
প্রঃ--জমীদারি প্রথ। কবে উঠবে সে সম্বন্ধে কিছু দিন অন্থরোধ করেছেন। 

স্থির হয়েছে? প্র-ন্ত কোন দেশে এইরকম ব্যবস্থা আছে কিন! 
£-না। কমিশনের সব সভোরাও এ লম্বন্ধে একমত বল্তে পারেন? 


নন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ, শযুত বি, কে, উঃ__ইয়োরোপের প্রায় প্রতি সভাদেশেই জমি চাষীদের 


রায় চৌধুরী ও এঁভিহালিক ডাঃ রাধাকমল 
মুধোপাধ্যায় বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে 
মধ্য্বস্ব লোপ করে দিলে চাষীদের যে খুব স্ববিধ। 
হবে তা নয়। তাদের মতে বাংলার চাষীদের 
ছরবস্থার কারণ জমিব্যবস্থা নয়। এর কারণ 
হচ্ছে অত্যধিক লোকবৃদ্ধি, হিন্দু ও মুললমান 
উত্তরাধিকারের জন্তু জমি ক্রমাগত ছোট ছোট 
খণ্ডে বিভক্ত হওয়া, ভাল চাষ আবাদের যন্ত্র 
পাতির অভাব । 


£--আশু কোন পরিবর্তনের জন্ত কমিশন কোন 


সুপারিশ করেন নি? 


দিয়ে দেওয়া হয়েছে । গত মহাযুদ্ধের পর রুমানিয়া 
পোলাও ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও গভর্ণমেণ্ট জমি 
খাস করে নিয়ে চাষীদের ভিতর বিলি করে দিয়ে” 
ছেন। কৃষির উন্নতি করতে হলে এ ব্যবস্থা অপরি- 
হাধ্য। গত ২* বংসর ধরে বাঙ্গালী অথনীতিবিদ 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এ মন্বদ্ধে অনুকূল 
মত প্রচার করে আলছেন। তাহার ইক- 
নমিক ডেভেলপমেন্ট এবং নয়া! বাংলার গোড়া" 
পৱন বইয়ে এ সম্বন্ধে অনেক জানবার কথা 


আছে। 





ইপ্টার্পাশন্যাল লেবার রিভিউ 


জেনেভা হইতে প্রকাশিত “ইন্টার্যাশন্তাল লেবার 
রিভিউ” (আন্তর্জাতিক মজুর পত্জিক1) যাপিকের 
এপ্রিল (১৯৪০) সংখ্যায় পারিবারিক ভাতা সম্বন্ধে স্থবি- 
স্বৃত গ্রবন্ধ আাছে। লেখক ফ্রেয়ার হোফলার আন্তর্জাতিক 
মজুর দপ্তরের কর্ধচারী। পারিবারিক ভাতা বিষয়ক 
বাবস্থা বড় আকারে প্রথম কাদে হয় ১৯১৪-১৮ 
সনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের হিড়িকে। ফ্রান্স 
ছিল পথপ্রদর্শক । তবে তখনও এই সম্বন্ধে ফরাসীর। আইন 
জারি করে নাই। কারখানার মালিকেরা বে-সরকারী 
ভাবে মজুরদিগকে ভাত! দিবার ব্যবস্থা করে। আইন 
জারি হয় প্রথম নিউভীল্যাণ্ডে ১৯২৬ সনে। বেলজিয়ামে 
আইন কায়েম হয় ১৯৩* সনে। ফরাসীর। আইন 
জারি করে ১৯৩২ মনে। ইতালির ফাশিস্ত রাজ ১৯৩৩ 
সনে আইন কায়েম করে। পরে ১৯৩৭ সনে দক্ষিণ 
আমেরিকার চিলিদেশে এবং ১৯৩৮ সনে ইয়োরোপের 
হাঙ্গারি ও স্পেন দেশে পারিবারিক ভাত! বিষয়ক আইন 
জারি হইয়াছে। এইসকল আইন ভারতবর্দের অর্থ- 
শাস্ত্রী আজও মনোযোগের সহিত আলোচনা 
করিতেছেন না। অথচ মজুরদের আথিক উন্নতির দ্রন্ত 
আইনগুল! ঘারপর নাই জরুরি । 

আর একট! প্রবন্ধ লিবিয়াছেন ডক্টর মোতুল্‌। 
ইনি আফ্রিকার বেল্জিয়াম-শাসিত কংগো দেশের খনি- 
সংক্রান্ত লোকজনের স্বাস্থ্য সন্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । উপনিবেশের 


মঙ্ুরদের ব্যাদি ও চিকিংসা লইয়। তিনি আলোচন! 
করিয়াছেন। পশ্চিঘারা ঘগন উপনিবেশ শব্দ ব্যবহার 
করে তপন তাহারা আমাদের ভারতবর্কেও তাহার 
সামিল করিয়া লয়। বলা বাহুল্য এই ফরাসী ডাক্তার 
সাহেবের আলোচনা এক মাত্র মাফ্রিকার কংগো 
সম্বন্ধেই নয়,_মামাদের ভারত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 

তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় লড়াইয়ের সময়কার 
সামাজিক আইন-কামুন। পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রীরা “সামা- 
জিক’ শব্দে নজুর-জীবন, জনসাধারণের স্বাস্থা ও 
অর্থকথা, জনমমৃত্যুবৃদ্ধি, দ্বীবনযাত্রা, মজুরী ইত্যাদি সম্‌- 
ঝিঘ। থাকে। আমর! ভারতে যখন সমাজ, সামান্ধিক 
লেন-দেন ইত্যাদি শব্দ চালাই তখন সাধারণতঃ সম্বিয! 
থাকি বিবাহ, ‘‘জল-চল”, মনন গ্রাশন, মান্তশ্রান্ধ, গঙ্গাযাত্রা 
ইত্যাদি। এই প্রভেদট। বাঙালী অর্থশান্্রীদের এখনে! 
পাকাপাকি রপ্ত হয় নাই। ঘাহা হউক বিংশ শতাব্দীর 
এই দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের আাবহাওয়ায় ইয়োরোপের মন্ধুর- 
সমান্জে আধিক ভাঙন-গড়ন দেখা দিয়াছে। এইসব 
মঙগুর-বিষয়ে আধিক ভাঙা-গড়ার আইন-কানুন ফ্রান্স, 
জাশ্মাণি ও বিলাতে বেশকিছু জবরদস্তও বটে। 
কাজেই সেইসকল আইন-কাহ্থন সম্বন্ধে গবেষণা করা 
পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রীদের একটা বড় ধান্দা। বিশেষতঃ 
জেনেভার আন্তর্জাতিক মক্গু-দপ্তর এইসকল গবেষণার 
জন্তই হামেশা মোতায়েন আছে। এপ্রিল সংখ্যার 
একটা প্রবন্ধে আছে লড়াইয়ে জখম বা মৃত লোকজনের 
ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইনের বিশ্লেষণ । আর একটা 
প্রবন্ধ একমাত্র ছার্শ্বাণ আইন সম্বন্ধে লিশিত। লড়াইয়ের 





সময় জাশ্বাণিতে মজুর নিয়োগ করা কোন্‌ কোন্‌ 
নিয়মে তাহার বিবরণ পাইতেছি। 

পত্রিকাটার তিনভাগের এক ভাগ সংখ্যায় ভরা। 
অঙ্কগুলা দেশ-বিদেশের ম্ুর-জীবন" বিষয়ক অর্থাৎ সামা- 
জিক। এই সংখ্যার আছে প্রথমে থাই-খরচ ও খুচরা 
দরের অস্করাশি। ১৯২৯ সনকে ১** ধরিলে ১৯৪ সনের 
জামুয়ারি, ফেব্রুগারি মালে পৃথিবীর কোন্‌ দেশে খাই- 
খরচা কত বাড়িয়াছে ব। কমিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া 
আছে। তাহা ছাড়! যুচর! বাজার দরের উঠা-নামাও 
দেখানো হইয়াছে । খাই-খরচ বলিলে বুঝিতে হইবে 
খাওয়া-দাওয়া, আগুন, আলো, কাপড়চোপড়, বাড়ীভাড়া 
এবং মোৎফারাক্কা। বোম্বাই সথন্কে দেখিতেছি যে, 


[ ১৫শ বর্ষ-_৬ষ্ সংখ্য! 





প্রচ! ছিল ১১৩ । 

আরও কতকণ্ডলা সংখ্যা |ছে মজুরির হার আর 
দৈনিক কাছের ঘন্টা সম্বন্ধে । ১৯৩৯ সনের অক্টোবর 
সম্বন্ধে অস্কগুলা সংগৃহীত হইয়াছে। লগ্ুনের পুরুষ- 


মজুরের! মাথাপিছু ঘণ্টায় পাইত লোহার কাজে ৯ শিলিও 


৬ পেন্স, ঘরামীর কাজে ১ শিলিও. ৯ পেন্স, ছাপাখানার 


কাদে প্রায় ২ শিলিঙ, দপ্তরীর কাজে ১ শিলিউ ৯ পেক্ষা, 
রেল-কুলীর কাজে ১ শিলিঙ ইত্যাদি । লগুনের পুরুষ- 
মন্ুরদের কাজ ছিল সপ্তাহে ৪৭ ঘণ্টা (লোহার কাজে ), 
প্রায় ৪৭ ঘণ্ট। ( ঘরামীর কান্ধে ), ৪৫ ঘণ্ট। ( ছাপাখানার 
কাজে), ৪৫ ঘণ্টা (দণ্তরীর কাজে), ৪৮ ঘণ্টা ( বেল- 
কুলীর কাজে ) ইতাদি। 





১। ফ্রান্সের মজুর ও কেরাণীর খাওয়া-পরা 


খাওয়াপরার অর্থনীতি আর জীবনযাত্রার সমাজ-কণ। 
লইন্বা ফরাসী ভাষায় একপান| কেতাৰ বাহির হইয়াছে। 
বহরে পূরু মন্দ নয়, ৩২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রকাশক 
প্যারিসের সিরে কোম্পানী । আধিক ও সামাজিক 
গবেষণা-পরিষদের তরফ হইতে একটা তদস্ত বানে 
হইয়াছিল । তদস্তের কাজ চলে তুলুদ্জ শহরে,_১৯৩১ 
হইতে ১৯৩৮এর ভিতর খোঞ্জ চালানো হ্ইয়াছিল। 
তদস্ত-সমিতির গবেষণাসযূহ একত্রে ছাপানো! হইঘাচে। 
ভূমিকা লিখিয়াছেন প্যারিসের মুদ্রাশান্্রী লুই বোদ্য।। 
তথ্য সংগ্রহ কর! হইয়াছে ৪*ট1 মুর পরিবারের নিকট 
হুইতে। তাহা ছাড়া! ৪*ট1 কেরাণী পরিবার আর ২০ট! 
অন্তান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারও তথ্য জোগাইয়াছে। তিনটা 
তিন মাসের বৃত্তান্ত এই কেতাবে আছে। ১৯৩৭এর 
ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল এই তিন মাস পরীক্ষা! করিয়! দেখ! হয় 
কোন্‌ পরিবার কিরূপ হিসাব রাখিতে অভ্যন্ত ও পটু। 
সেই পরীক্ষার পর কতকগুল। পরিবার বাছাই করিয়া 
লওয়া হয়। তদস্তের জন প্রথম হিসাব সংগ্রহ করা হইয়াছে 
১৯৩৭ এর সেপ্টেম্বর-নবেশ্বর এই তিন মাসের। তাহার 
সঙ্গে তৃলনা চালানো হইয়াছে ১৯৩৬এর সেপ্টেম্বর- 
নবেস্বরের হিলাবের ॥ খরচপত্রের বিভিন্ন দফা বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে, বল! বাহুল্য, অধিকস্ক আয়ের বাড়তি 
ঘাটতি অনুসারে খরচ-পত্রের আকারপ্রকার কিক্ুপ 
পরিবর্তিত হয় তাহাও খতাইয়! দেখা হইয়াছে। মজুর 
আর কেরাণী এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফারাক এক হিসাবে 
বিস্তর আর এক হিসাবে বিলকুল নাই। খরচের মাত্রায় 


[হ! কেরাণী। অর্থাৎ ছুই শ্রেণীই “অগ্যভক্ষা 
দুগুণে” তৰে জীবনযান্ার আদব-কায়দায মন্গুবে- 
কেবাণীতে বামুন শৃন্দন কারাক। 
ফরালী ভীবনের হবকপা। 


এই তইল একালের 


২। ফরাসী অর্থশান্ত্রী পির 


ফরাসী অর্থশাস্্ী গায়েতা পিরু একপানা চারপণ্ডে 
সম্পূর্ণ “ভেতে দেকোনোমী পোলিটিক” (ধনবিজ্ঞান) 
গ্রন্থের ইস্তাহার ঝাড়িয়াচেন। সহযোগী মাছেন অধ্যাপক 
রিয়েকে । প্রথম পণ্ড বাহির হইয়াছে "আযতে। দুক্সিয 
আয লেতুদ দ্ভলোকোনোমী পোলিটিক" (দনবিজ্ঞানের 
স্কমিক1) নানে। ১৯৩৯ সনে পারিসের সিরে কোং কর্তৃক 
প্রকাশিত। ৩০৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য ৫* ফ্রা। 

পিরু বলিতেছেন, ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীতে 
একালের নয়া-নয়! বৈজ্ঞানিক আবিষারসযূহের প্রভাবে 
নতুন কোনো অদুত যুগাস্থর উপস্থিত হইবে না। যাহা 
হউক আলোচনা-প্রণালী লইয়াই পিরু বইখান। পতন 
করিয়াছেন। অন্ত কোনে! বিষয় এই শ’ তিনেক 
পৃষ্ঠার ভিতর নাই। অর্থাৎ আলোচনা-প্রণালীর চর্চ। 
ধনবিদ্রানের ক্ষেত্রে মাঞ্গও বেশ-কিছু জরুরি । বিলাতী 
ও মাকিণ অর্থশাস্ত্রীর। ধনবিজ্ঞানকে একদম কাঠখ্যোট্টা 
আধিক তথ্যে ভরিয়া! রাখিতে অভ্যন্ত। কিন্তু জাম্মাণদের 
মতন ফুরাপীরাও আধিক মালের সঙ্গে বিস্তর সামাজিক 
মাল ঢুকাইয়। থাকে। পিরু ধনবিজ্ঞানকে বিস্তৃততর 
সমাজবিজ্ঞানের অস্ঠতম অঙ্গ বিবেচনা করিতে 'ভান্ত। 
চিন্তবিজ্ঞানের তথ্য চুকাইতে পিরু নেহাং গর-রাজি নন। 


১৯৬ 





তবে তাহার প্রধান ঝোৌক বস্তগুলার দিকে। আধিক 
তথ্য ও সংখ্যাসমূহের উপর জোর দেওয়! পিরুর মতলব। 
বন্ধনিষ্ঠ অর্থশান্্ই তাহার কামা। সঙ্গে-গগে ক্লাসিক 
বা কল্পনা-নিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রের কিঞিংক্কিছু পরিবেষণ করায় 
তাহার আপত্তি নাই। কল্লনা-নিষ্ঠ (রিকার্ডোপন্থী ) 
ধনবিজ্ঞানের মোট! কথা ছুইটা,- প্রথমতঃ, স্বার্থবে!ধ, 
দ্বিতীঘ্নতঃ, টক্কর । শিক বলিতেছেন যে, স্বার্থপিদ্ির 
আকাক্ষাকে ধনবিজ্ঞানের প্রপম খু'ট। সমঝিতেই হইবে। 
কিন্ত ট্তরকে মার তত বেশী প্রদান খুট। বিবেচন। 
কর] উচিত নয়। কেন না একালের আধিক ছুনিযানর 
টক্করের বদলে দে; দিয়াছে দলে-দলে সমকৌতা, কোনো 
প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া প্রতৃত্ব ইত্যাদি । কাছেই বস্তুনিষ্ঠ 
ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় যাহার! প্রবৃত ভাহাদের পক্ষে 
টক্কর-নিষ্টার উপর জোর দেওয়া চলিবে না। গাণিতিক 
সাম্য বা সমীকরণ সম্বন্ধে পির বেশ-কিছু সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেছেন। তাহার নতে এই সমীকরণের প্রভাবে 
ধনবিজ্ঞানের আসল সমশ্যাসমূহ বস্তু হইতে দুরে সরিয়! 
পড়িতেছে। 

৩। “হুইদার” রুপি; বীরেন্্রনাথ গাঙ্থুলী এম ও, পি এইচ, 
ডি, (দিল্লী )। পুস্তকের অপর নাম “এ ষ্টাডি অব রেশিও 
কণ্টোভাসি”। পুগ্ুকের প্রথম অংশে লেখক ১৯৩৮ সনের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্ধান্ত টাক! ও ষ্টালিং-এর বিনিময় 
হার আলোচন। করিয়াছেন । শেষের ছুইটী অধ্যায়ে 
অধ্যাপক গাঙ্গুনী ভারতের বর্তমান বিনিময় হার 
আলোচন। প্রসঙ্গে বলিছাছেন যে, ভারতের পক্ষে নৃতন 
বিনিময় নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজ্জন। লেখকের 
শেষ প্রশ্ন হইতেছে ঘে আদর! বিনিময় হারের স্থিরতা 
চাই, না, ছাচ্যস্তরিক বূলোর স্থির! কানন। করি? 


আর্থিক উন্নতি 
তাহার মতে ইলাটিক বিনিময় হারই অধিকতর 


[ ১৫শ বধ--ধম সংখ্যা 





কাম্য। 

৪ । “পিস্ফুল চেঞ্’_-সম্পাদক মরিস্‌ বোরকুইন। প্যারী; 
লীগ অব নেশন্স্‌ ( ১৯৩৮); পৃঃ ৬৮৫; মূল্য ৪ ভলার। 
পুস্তকখানি লীগ অব নেশন্স্‌ এর দশম আন্তর্জাতিক 
ষ্টাডি কনফারেন্সের সার সংগ্রহ । বিভিন্ন দেশের বিশেষজঞ- 
গণের নান। সমস্ত! সনবদ্ধীয় মূল্যবান্‌ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ । 
তবে কোন বিশেষজ্ঞই কোন ওরু সমন্ত। সম্পর্কে সমাধানের 
নির্দেশ দিতে পারেন নাই। সমাধানের পণের ইঙ্গিত দিয়া- 
ছেন মাত্র । বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ কার সমাধানের 
ইঙ্গিতগুলি অনেক স্থলে ছাতীয়ত৷ দোষে দুষ্ট হইয়াছে। 
জার্খাণি ও ইতালী প্রভৃতি জাতির প্রতিনিধিদের দ্বার 
উপনিবেশ, কঁ/চামাল, আন্বরঞ্জাতিক করীয়ারিং লন্বন্ধে এ 
সকল জাতির মতবাদ সু ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ।' 

সমস্ত ক্রটি ও দতবাদের পর পর বিরোধিত। পাক৷ 
সত্বেও পুস্তকখানিতে বর্তমান যুদ্ধের পূর্া যুগ লঙদ্ধে অনেক 
জাতব্য তথ্য আছে। 

৫। “সোশ্যাল এণ্ড ইকনমিক হিষ্ী অব জার্মানি" ১৮৮৯ 
হইতে ১৯৩৮; ভারিউ, এক, বার্ক ; অক্সফোর্ড ফুনিভাপিটি 
প্রেস; পৃষ্ঠা ১৫ +২৯২ 7 যৃল্য ৪! ভলার। 

পুস্তকখানিতে বর্তমান শক্তিশালী তৃতীয় রাইগের 
চরন উৎকর্ণের এতিহাশিক মত্ুথান খুব সুন্দরভাবে বাক্ত 
হইচাছে। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্াপি কবি হইতে শিল্প 
যুগে প্রবেশ করে। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সাহাষ্য করিম, গভর্ণমেন্ট সমগ্র দেশের আধিক সংস্থানের 
উপর আধিপত্য করিয়া কিরূপে বর্তমান বলদৃপ্ত 
জাৰ্দাণির হৃছি করিঘাছে, এই পুস্তকধানিতে তাহ! হুম্বর- 
রূপে বণিত হইয়াছে। 





১। “দি ক্লিনিক্যাল টিউমেন্ট সব দে প্রবলেন 
চাউন্ড” $ কাল” আর রোজ্াস” কর্তৃক লিখিত; হাউটন 
মিক্লিন্‌ কোং কর্তক প্রকাশিত; বোমন; ১৯৩০; পৃঃ 
৩৮৬; মুল্য ৩** ডলার । 

২। “দি প্রেসিং অব চিলড্রেন ইন্‌ ক্যামিলিস” 
(২ ভলিউম) লিগ. অব নেখনের রিপোর্ট নিউ ইয়র্ক, 
১৯৩৮ ॥ কলাশ্বিয়। ইউনিভামিটি প্রেস কতৃক প্রকাশিত; 
প্রথম ভাগ--১৫৪ পৃঃ; দ্বিতীয় ভাগ ২৪১ পৃঃ; প্রথম 
ভাগের মূল্য *'৭৫ ডলার; দ্বিতীয় ভাগের মূল্য ১২৫ 
তলার। 

৩। “দি রিস্থাবিলিটেসন অব চিলড্রেন”; এডিথ 
এম্‌ এইচ, বেলর এবং ইগিও ডি সোনাচেসি কতৃক 
লিখিত; ছার্পার এণ্ড আদার কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক 
১৯৩৯7 পৃঃ ৫৬* 7 মূল্য ৩৭৫ ভলার। 

৪| “দি ফাইভ, সিসটাস” ; উইলিযস. ই. ব্লাডস্‌ 
কতৃক প্রকাশিত; উইলিয়ম মরে! এণ্ড কোং কর্তৃক 
প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮) পৃঃ ২৯৯7 মূল্য ২০৫ 
ভলার। 

৫। “ক্রাস্ট্রেন্‌ এও এগ্রেশন” ; জন্‌ ভলার্ড, এন্‌. 
ই, মিলার এবং এল্‌. ডাবলিউ ডুব কর্তৃক লিখিত; ইহেল্‌ 
ইউনিভাপিটি কর্তৃক দি ইন্স্টিটিউটু অব হিউম্যান 


রিলেসন্সের জন্ত প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯৩৯; পৃঃ ২৯৯) 
ল্য ২':* তলার । 


1 শি. দ্রিনাণ 


“নি ডেঞ্রিং কমিউনিটি”; 
কর্তৃক লিখিত; হার্পার এণ্ড ব্রাদার্ন কতৃক প্রকাশিত; 
১৯৩৮5 নিউ ইয়র্ক; পৃঃ ১১১; মূলা ৩২৯ ডলার । 

“এন্‌ ইন্ট্রোডাক্টরি সোনলিমলজি”’ ; রেভারেণ্ড 
কিম্বদ্‌ ইমং কতৃক 7 খিত; আমেরিকান বুক কোং কত্ধুক 
প্রকাশিত; ১৯৩৯) পৃঃ ৬২২ ; মূল্য ৩৭৫ ডলার । 


৮। "আমেরিকান ফ্যামিলি লঞ্জ, ১৪৩ 
(সাপ্লিমেন্ট ); চেষ্টার-ডি ভারণিগ্ার কৰক লিখিত; 
ঠ্যানফোট ইউনিভাসিটি প্রেস কতৃন্ক প্রকাশিত; ১৯৩ 
পৃঃ ১৭৮7 মুল্য ৩৫* ডলার । 

৯। “হ্থাগুবুক অন্‌ সোশিয়াল হাইজিন’ ; ডাবলিউ 
বেয়ার্ড লঙ্গ এবং জেকর এ গেন্ডৰার কক লিখিত; 
ফিলাডেলফিয়া । ১৯৩৮; পৃঃ 3৪২7 সুঙ্গা ৪-৯* ডলার । 

“দি টুথ,এবাউট্‌ চাইন্ড বার্থ ; লে লাইট্‌ অব 
ষেটারন্থাল মরবিভিটি এণ্ড মরট্যালিটি” । এ]াণ্টনি এম্‌. 
লুডোভিসি কক লিখিত; ই পি ডাটন্‌ এন্ড কোং 
ইন্করপোরেটেড, কৰৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮) নিউ ইয়র্ক) 
থুং ২৯৪7 মুল্য ২৫* ডলার। 

১১। “বেরিয়াল রিফর্ম এও রিফর্ম কস্ট্স্” 7 আ'ণচ্চ 
উইল্সন্‌ এণ্ড হারম্যান লেডি কত্বৃক লিখিত; অঝ্ফোড 
ইউনিডাসিটি প্রেস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত) লণ্ডন; ১৯৩৮7 
পৃঃ ২৪৮; মূলা ৪'** ভলার। 


ফরাসী সমাজশান্ত্রী সীসিমে| ও কৎ 
্ীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম্‌ এ, গবেষক বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষণ 


প্রগতিবাদ সম্বন্ধীয় পূর্ববন্তী যে কোন লেখক 
অপেক্ষ। ওওস্ত কঁং (১৭৯৮--১৮৫১) অনেক দূর 
অগ্রদর হইচাছিলেন। সাসিমো ভ্বাকাতে বাদ্রার্ড 
প্রভৃতি মনীষীদের ভি্বিহুলের উপর কংএর বিরাট 
এতিহাসিক বিশ্লেষণ, সমাজ বিজ্ঞানের নৃতন কাঠ।মে। 
এবং মানব জানের ক্রযোন্রতির পারা বিশ্লেষণের নদা 
দিয়া জ্ঞানের যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা 
ইউরোপ অবনত মণ্ডকে দানিয়। লইতে বাধা হইয়াছিল। 
তাহার মূল মস্ত ছিল উহ্ততি। আর তাহার একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল প্রগতি সম্বন্ধীয় সুত্র আবিষ্কার কর! । 

সাসিমোর সহিত তিনি কয়েক বংসর একযোগে 
কাজ করিয়াছিলেন। এবং তাহার নিকট হইতে কং 
যথেষ্ট প্রেরণ! পাইয়াছিলেন। কঁং তাহার একটি প্রধান 
ধারণার জন্ত াসিমোর নিকট খণী ছিলেন। সাসিমোই 
প্রথম বলিয়াছিলেন যে কোন একটি নিদ্দিষ্ট সময়ের 
সামাজিক ঘটনাসমূহ ও এ সনর্ের নানব সমাজের জ্ঞান 
বুদ্ধির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ বর্তনান। 

২২ বংসর বয়সে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সমা পুন- 
গঠনের জন্য ‘বৈন্ঞানিক পরিকল্পনা" নামক একখানি পুস্তক 
প্রণন্ধন করেন। কয়েক বংসর পরে ভিন্ন নামে সাসিমোর 
দ্বারা বইখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুস্তকের 
ভাবধারা লইয্াই ছুই বন্ধুতে ঝগড়া হইয়া ঘায়। এই 
পুস্তকেই তিনি বাস্তব দর্শনের নীতি প্রথম প্রকাশ করেন। 
ইহার অল্লকাল পরেই তিনি তাহার তিন অবস্থার প্রগতি- 
স্তর ঘোষণা করেন। 

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাহার বিখ্যাত পুস্তক ‘কুযুর দে 
ফিলোজাফি'র গ্রণস খণ্ড প্রকাশিত হয় । " 

কৎএর রচনার সহিত ধাহারা পরিচিত নহেন 
তাহারাও তাহার উন্নতির তিনটী অবন্থার কথ। জানেন। 


আদিম যুগের অভ্র গানবগণ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ মানব 


অপেক্ষ। বুদ্ধিমান কোন শক্তিশালী প্রাণীর 'দ্বার! 
নিদস্থিত হয় মনে করিয়া দেবদেবী প্রভৃতির কল্পনা 
করিয়াছিল। 

দ্বিতীয় র মানৰ এই সমস্ত৷ 


সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 

অবশেষে আধুনিক মানব বুঝিল যে পবাবেঙ্গণ এবং 
বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার দ্বারাই মানব প্রকৃত ঘটনার 
কারণ আবিষ্কার করিতে পারে । আমাদের সাধারণ 
পারণসমুহে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই 
আমর! উন্নতির এই তিনটী স্তব বিভাগ লক্ষ্য করিয়। থাকি। 
এই স্তরগুণির তিনি নামকরণ করিয়াছেন ধর্ম্মীয়, 
আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক অথবা বাস্তব দর্শন। এই 
ধারণ। কং অবশ্ত তুর্গোর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। 
কিন্ধু তবুও তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার 
কোন উপযুক্ত কারণ নাই। পদার্থ বিষ্ঠা, উদ্ভিদ্‌বিষ্! 
প্রতি বৈদ্ানিক ক্ষেত্রে এই বিধি মানিয়। লইলেও 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মানব ইতিহাসে কি এই তিনটী 
সুর-বিভাগ আছে? কং বলিয়াছেন যে, সভ্যতার 
ইতিহাস মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। মানুষের চিন্তা! রাজ্যে এই তিনটী বিভাগ 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

মান্থষের জানের বিভিন্ন বিভাগ ঠিক একই রেখায় 
বদ্ধিত হয়ন।। কোন বিভাগ দ্রুত অগ্রসর হয় আবার 
কোন বিভাগের জ্ঞান হয়ত সেই আদিম ধৰ্ম্মীয় অবস্থায় 
পড়ির। থাকে । বর্তমান যুগে কিন্তু জাগতিক পদার্থ 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান অঙ্জনে মানব বৈদ্রানিক শুরে উন্নীত 
হইয়াছে । সামাজিক ঘটনাবলীর বিষয়ে মাহুয কিন্ত 
এখনও এই 'দৃষ্িঙ্গি আয়ত করিতে পারে নাই। ক 


আশ্বিন--১৬৪৭ ] 
এর একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল এই সামা্জক ঘটনাবপীর 
আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদান কর।। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বে, কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন 
বৈষয়িক জ্ঞান উন্নতির একই স্তরে অবস্থিত থাকে না। 
উক্ত সময়ের উন্নতি নিরূপণ করিতে হইলে কোন একটি 
বিষয়ের জ্ঞানকে মান ধরিয়। অগ্রসর হইতে হইবে। 
সমা-বিআনকে তিনি এই বিষয় উচ্চ স্থান দিয়াছেন। 
মানুষের নৈতিক আদর্শও মানব সমাজের এক গিষ্ঠ 
অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া কোন নিদ্দিষ্ট 
কালের প্রগতি নিস্কপণ করিতে হইলে এ সময়ের নৈতিক 
আধর্শও বিশেষরূপে বিবেচন। কর! মাবশ্বক। 

ইতিহামের অগ্রগতির কারণ মাছুষের উন্নত হইবার 
প্রেরণা । নিজের মভাব-মনটন দূর করিবার প্রেরণ। 
তাহার নৈতিক শারীরিক ও মানপিক শক্তি বুদ্ধি করিবার 
জন্য নিরস্বর চেষ্টা তাহাকে উন্নতির পথে ঠেপিছ। দিতেছে। 
জীবনের ঘটনাগুলির সম্বন্ধ খুব নিবিড়। এই কারণেই 
রাজনৈতিক, নৈতিক ও বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতির সহিত বস্থানিষ্ 
উন্নতির যোগ খুব ঘনিষ্ঠ । এই জন্ই বৈষয়িক উন্নতি ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 

কৎএর উন্নতির তিন অবস্থার সূত্রের স্তায় আর একটি 
প্রধান সুত্র হইতেছে এই যে উন্নতির একটি মূল নীতি ও 
শৃখলা আছে। একটি সরল উর্ধ রেখার স্ায় উন্নতি 
কখনও সরলভাবে চলে না। উন্নতি ওঠ|-নাম। করিম! 
আঁকিয়| বাকিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু উন্নতির একটি মূল- 
গত নীতি আছে। ইহা! হইতে প্রগতি কখনও অধিক দুরে 
সরিয়া ধায় ন।। কঁং এর মতে উদ্নতি তিনটি প্রধান কারণ 
দ্বারা প্রভাবিত হয্ব। এই তিনটি কারণ হইল জাতি, মাব- 
হাওয়া! এবং স্বেচ্ছা-গ্রণোদিত রাজনৈতিক কাধ্য। কিন্ত 
সাধারণ অবস্থার ইহাদের প্রভাব অস্বীকার ন! কর। গেলেও 
এই সমস্ত কারণের শক্তি খুব সীমাবদ্ধ। সাময়িকভাবে 
তাহারা সমাজে ক্রমোয়তিকে ব্যাহত করিতে পারিলেও 
ভাহার! উন্নতির গতি পরিবধিত করিয়! দিতে পারে না। 
কং ডাহার মতবাদ বিশ্লেষণ করতে গি৷। কতকগুলি 


বিশিষ্ট চিন্তানামকের কথাই পর্যালোচনা করিয়াছেন। 
৪ 





ফরাসী সমাজশাস্ত্রী সাদিমো। ও কঁৎ 
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এক আন চিম্থাবীর যে পধ্য্থ অগ্রসর হইয়াছেন তাহার 
পর হইতে অপ্রী একজন সেই ছিন্ন সবত্র কুড়াইয়! লইয়া 
আবার অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাদের কথাই কহএর 
আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। তাহার তে ইহারাই জাতিত্ব_ 
প্রতিনিধি ॥ বম্মিদ্থে এবং কৌদরসের মত তিনিও তাহার 
দৃষ্টি ইচোরোপের মদোই নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্শ্মের প্রভাব তিনি স্বীকার করেন 
নাই। এন্ড তাহার সংশ্লেষণ বা লমগগরকে বিশ্ব ইতিহাদের 
নীতি বলিয়া ধর ঘায় ন! । 

উদ্নতির তিন স্তরের দৃষ্টি দিয়া তিনি সমগ্র মানব 
ইতিহাসকে তিনটী ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রশম স্তর প্রায় 
বৃষ্টীয় ১৪** অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। বৃষ্ীদ পঞ্চদশ 
শতাব্দী হইতে প্রান্ধ বর্তমান কাল পধ্যম্ব দ্বিতীয় যুগ। 
তৃতীয় অথব! বাস্তব দর্শনের যুগ কেবল আস্ত হইতে 
চলিয়াছে। প্রথম ধৰ্মীয় যুগকে আবার কয়েকটী ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়ছে। ক্রীতদাস প্রথ। এবং ধর্ম ও 
আধ্যাত্মিক শক্তির একত্র ব্যবহার এসকল যুগের বিশেষত্ব । 
এই যুগের দদাভাগে রাষ্ট্র শক্তি হইতে আদ্যান্সিক অংশটী 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। ইহার অল্পদিন পরেই পোপের 
ক্ষমত! বিশেষ বৃ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার ফলে সমাছের 
বুদ্ধি ও বাস্তব দিক্‌ দির উন্নতির সবত্রপাত হয়। 

এই ক্যাথলিক এক-লায়ক্ত্ব কিন্ত ধ্বংসের হাত 
হইতে রক্ষা পায় নাই। ক্যাথলিক গঠন যখন সম্পূর্ণ 
হইয়া গেল তখন নৈতিকদৰ্শনের উপর (মেটাফিজি- 
ক্যান) আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষ প্রগাব বিস্তার করিতে 
থাকে। ক্যাথলিকবান এই প্রভাব গ্রহণ করিতে পারে 
নাই। ফলে নৃতন প্রগতির সহিত খাপ খাওয়াই! চলিতে 
না পারায় ইহার মৃত্যু ঘটে। 

এইরূপে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে মেটাফিজিক্যাল যুগ 
মারন্ত হয়। ইহ! বিপ্লব ও শৃর্ধলার যুগ। চতুর্দশ ও 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই চিন্তাধার। ধীরে ধীরে জম্ম লাভ 
করিতে থাকে। যোড়শ শতাব্দী হইতে কঁংএর কাল 
পর্য্যন্ত এই যুগ কেবল ধ্বংস করিয়াছে। 

সত্যই এই সময়ে ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। 
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যাইতে পারে না এবং নৃতনভাষে সম্যলংগঠন দরকার 
ইহা প্রচার কলার প্রয়োজন ছিল। এই কর্তব্য সপ্তদশ 
শতাবীতে ইংরাজ হবস ও জার্্াণ ম্পিনোজা এবং 
ফরাসী বেল সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
এই বিপ্লবের বাণীতে প্রাণ সম্ধীবিত করেন ফরাসী 
চিন্তানায়ক রুশো! । ছেল ভি সিষুস্‌ প্রচার করেন যে 
প্রত্যেক মাছুষের বুদ্ধি শক্তি সমান। অনেকে মনে করেন 
তংকালে এই তুল নীতি প্রচারেরও প্রয়োজন ছিল। 
ইহা মাছুষের ভিতর সামা ও প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার শক্তি 
স্বীকার করে। 

কং উপরোক্ত নীতিগুলি ভ্রান্ত ও বিশৃন্খলা-উংপাদক 
বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন যুগ 
ধ্বংস করিয়া নৃতন যুগের শুভাগমন স্থচন। করিবার সময় 
ইহাদের ও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলিল তিনি মত প্রকাশ 
ফরিয়াছেন। বর্তমান যুগের সামাজিক শক্তিকে 
পুরাতনের প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্তু বিপ্লবের প্রয়ো- 
জন ছিল। কিন্তু বিপ্লবীর! প্রগতির ধারা ঠিক বুঝিতে 
গায়ে নাই। সমাজকে তাহারা পুরাতন জগতের সহিত 
মম্পর্ক-শুন্ত বলিয়াই ভাবিয়াছিল, মধাযুগকে সমাক মন্বী- 
কার করিয়া রোমক ও গ্রীক আসলের পুরাতন ভাবধারা 
সমূহ তাহার আমদানি করিতে চাহিয়াছিল। 

নেপোলিয়ান শান্তি স্থাপন! করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
কুং তাহাকে এতিহাসিক ব্াযক্তিগণের মধ্যে দানব সমান্ের 
সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকাবী বলিয়া গালি দিয়াছেন। 
তিনি উন্নতির হ্বন্ধপ না বুঝিরা মানব সমাদকে প্রগতির 
পথ হইতে দূরে সরাইয়! দিয়াছিলেন। 

সনালোচন! ও বিপ্লবের পরের যুগ তার মতে বাস্তব 
দর্শনের ধূপ । এই যুগ পূর্বাপেক্ষা উদ্নততন্র হইবে। পৃথিবী 
স্কায় নীতির দ্বার! পরিচালিভ হইবে। এই যুগেও 
পূর্বের ন্থায় জাগতিক ও আধ্যান্মিকে দুইটা গঠনই 
খাকিবে। আব্যাত্িকটী কিন্ধ পূর্কোর স্তায় ধর্মের দারা 
পরিচালিত হইবে না। এই যুগে উহ! বৈজ্ঞানিক বাস্তব 
মতোর দ্বারা পরিচালিত হইবে। যুক্তিবাদ প্রবর্তনের 


আধিক উন্নতি 





পুরাতন গঠন যে পৃথিবীকে আর অধিকদূর লইয়া 


[ ১৫শ বৰ্ঘ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


দুইটী বড় বিশ্ন--সামরিক ও খন্মীর (খিওলজিক্যাল) শক্তি- 
এই যুগে ধ্বংস হইয়। যাছবে। পৃথিবীতে আর বড 
বড় যুদ্ধ থাকিবেন|। কং এর এই সকল বাণী কিন্তু সফল 
হ্য় নাই । ইহার পর প্রতিদিনই যুদ্ধ হইতেছে। তাহার 
মৃত্যুর পর ১৯১৪ খৃষ্টাবের মহাযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে রক্ত- 
স্লোতে কলঙ্কিত করিয়াছে। সে যুদ্ধের পর ২* বংসর 
যাইতে না ঘাইতে আবার ১৯৩৯ সনে ইয়োরোপে সহাধৃদ্ধ 
বাধিয়। গিয়াছে। ইহা যে কিরুপে সমা্ হইবে 
তাহা অনিশ্চিত । হেগেলের স্বায় কৎএর দর্শনও পরি- 
পূর্ণতায় সমাপ্ত হইয়াছে । ইতিহাস মন্থন করিয়া! তাহার। 
যে বিভিন্ন উন্নতির স্তর নিৰ্দিষ্ট করিয়াছেন ভাহ। তাহাদের 
সমনাময়িক কালে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। কংএর 
বাস্তবতার পরে সমাজের উন্নতির আর কোনও স্তর নাই। 
মানবের উন্নতি এই স্তরে আনিয়া খাসিয়া পিয়াছে। 

কৌোদরসে প্রভৃতি মানবের স্থধ গ্বাচ্ছন্দাকে উন্নতির মাপ- 
কাঠি ধরিয়া লইয়াছিলেন। কংএর হতে মানুষ ও তাহার 
পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠাই উন্নতিয় 
চরম লক্ষ্য। বুদ্ধিবৃত্তির উদ্নতিই সামাজিক উন্নতির জদক। 

কংএর আদর্শ লদাজে ব্যকি-স্বাধীনতার স্থান লাই । 
সামাজিক বিধি যদি মাধ্যাকর্ষণের বিধির নত প্রতাক্ষ সত্য 
ছয় তৰে সামাঞ্জিক বিধি অনুযায়ী মানুষের একটিমাত্র 
লিঘমে কর্তব্য নিদ্দিষ্ট হইয়া) যার। সেখানে ব/ক্তি-বিশে- 
ধের মতের কোন মূলাই থাকে না। 

কং শেষ জীবনে আর একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। ইহাতে তিনি একটি নবধন্ম প্রচার করেন। 
এই নব ধশ্খ হইতেছে সানব-সেবা। মানবতার উন্নতির 
জন্ত মাহুষের ছুঃখ কষ্ট নিবারণের অন্ত গ্রডোক লোককেই 
যথাসাধ্য পরিশ্রম কর! প্রয়োঙ্জন। এই নব নীতির প্রচার 
ব্যতীত তাহার এই গ্রন্থের আর কোন উদ্দেস্ঠ ছিল ম। 
বাঙ্গালী সমাজ শাস্ত্রী বন্ধিমচন্ত্র এই কং পড়িয়াই মাছ্য। 
অধ্যাপক বিনয়ফুমার সরকারের মতে 


ক % গীত. বন্ধিমচন্দ 


কং সমাদর বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করেন। হছ লোক 


আম্মিন--১৩৪৭ ] 






তাহার রচনাবলীর দ্বার! প্রভাবিত হইয়া রিশ্বাল করেন ঘে, 


ফরাসী সমাজশাস্তী সাসিমো ও কঁৎ 


যদি মানব-সমা কোন দিন পরিপূর্ণতা লাভ করে 


মানৰ প্রগতি সাধারণ বিধির দ্বার! নিয়স্ত্রিত হই়। ক্রমেই উদ্ত- তবে সৃষ্টির মূল এই অস্থিরতা পা বে না। অতএব উদ্তিএ 


তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনিই প্রথম দেখাইলেন বে 
সমাদ্রশান্ত্র ও খ/টি বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হইতে পারে এবং 
পদার্থ-বিজ্ঞানের গায় ইছা ও সাধারণ বিধি-বহিভূর্ত নয়। 

কংএর সমসানমিক কালে তাহার থ্রতার খুব অধিক 
ন। হইলেও ফরাসী তইন লিতার এবং ইংরান্ধ পণ্ডিত জন 
সার্ট মিল প্রভৃতির উপর তাহার মসামান্ত প্রভাব ছিল। 
মিল তো তাহার প্জিটিভিজম অথব। বাস্তববাদ একেবারে 
ধর্দ্মের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইসকল চিন্তা-নায়কের। 
তাহার মতবাদকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের উদ্নত-চিন্তা,নায়কদের 
কথ। স্মরণ কর! যাইতে পারে । বাঙালী ছাতি এ সকল 
বিষয়ে শিশু হইগেও যে ছুই একজন চিস্তাখীল বাকি 
এসঘন্বে কিছু চিন্তা! করিয়াছেন অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকার তাঁহাদের মধ্যে মন্ততম। অপ|পক সরকার 
কংএর মতবাদে বিশ্বাসী নন। সনালোচনা-প্রপঙ্গে তিনি 
বলিয়াছেন যে, কংএক ধর্মী, আধ্যাত্মিক ও বাস্তব যুগ- 
বিভাগ কুল । ১৪৯৯ খ্ীষ্টাব্দের বহু পূর্বে প্রেটে। একইটল 
প্রভৃতি দাশীনক অয্মগ্রহণ করিয়াৎলেন। তবুও 
কং ১৪১০ খৃঃ এর পূর্বের মাধ্যমিক চিন্তাকে আমল 
দেন নাই । দান-প্রথা উনবিংশ শতাকীর প্রথম পধ্যস্তও 
প্রচলিত ছিল অথচ কং ধৰ্ম্মীয় যুগের সঙ্গে সঙ্গেই দাস- 
গ্রথ। বিলুপ্ত হইয়/চে ধরিয়া লইয়াছেন। 

প্রগতি সন্বন্ধে সরকারের ধারণ। মানুৰ প্রতি 
মুহুর্তেই উন্নতির ভন্ত মাথ। খেলাইতেছে | পারিপাৰ্বিক 
অবস্থার লহিত সে সর্বদাই সংগ্রাম-রত। সৃষ্টির মূলত এই 
অস্থিরত। দ্বার!ই মান্য নিরস্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। 
তবে কৎ অথব। হেগেলের মত তিনি উন্নতির চরম 
পরিণতিতে বিশ্বাসী নহেন। মাছষের পরিপুর্ণতার যুগ 
কখমই আমিতে পারে না। 

অধ্যাপক সরকার মনে করেন যে, ছুঃখ-ানিদ্রয ও 
অভ্ভায়ের সহিত মানবের সংগ্রাম চিরদিন ধরিয়া চলিবে । 
এই লংগ্রামই উন্নতির সোগপান। 


এই ০, 


উপায়ও ক্রুদ্ধ হইয়। ঝইবে। তাহার মতে সভ্যতার 
ইতিহাসে সেদিন কখনও আনিবে নং । 

দুঃখ-দারিদ্র্য চিরদিনই এককুপে বা রূপাস্থরে সমাজ 
দেহে থাকিবেই। এবং উন্নতির পথেও মানব অগ্রসর 
দাকিবে। তবে সে উন্নতির শেষ কথ! বা 
পরিপূর্ণত। তিনি স্বাকার করেন না। 


হহতে 


( ১৬৭৫-১৭৫৫ ) 


করাসী দাশনক সালিনে। (১১৭৪-১৭৫৫ ) উন্নতি 
চিন্তায় এক নৃতন যুগের প্রবর্তন করেন। নিউটন যেমন 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়। জগতে চির স্বরণীয় 
হইয়াছেন তেমনি লালিমো! উন্নতি চিন্তায় নববিপি আবি- 
দ্কারের গৌরবের অধিকারী । তাহার পূর্ব পধ্যস্ত 
মানবের ভবিশ্যং উংকর্ষ শুধু বিপ্লবী, সংস্কারক ও ভাবুকদের 
হৃদয়ে প্রেরণা ভোগাইত। কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
অধব। মানবের উগ্নতির কোন বিশিষ্ট গতি-ভঙ্গী সম্বন্ধে 
পূর্বব্ৱীদের কোন 'দারণ। ছিল না। ক্যান্ট আক্ষেপ 
করিয়। বপিয়াছিলেন যে, লহ্যতার নিয়ন আবদারের জন্ত 
একজন নিউটন মখবা কেণলারের প্রয়োজন হইয়াছে। 
সাসিমে। ও কং সেই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। 

১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ বৃষ্টাব্দে বৃত্যুকাণ 
পধ্যস্থ সাসিমে! অর্লাম্তভাবে তাহার চিন্তাদার। প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। বিপ্লবের নীতির প্রতি তাহার মধ্ষ্ত 
সহামুনৃৃতি ছিল। তিনি ভলতেরারের যুগের ভাবধারা 
বন্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চিন্তার ছিলেন 
কৌদরমে, এবং ফিঞিঅপজিষ্টগণ। তাহার দর্শনের মূলমন্ত্র 
ছিল দুইটি । গধদতঃ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, রাজ- 
নীতি ও নীতিশাস্্র শেষ পধ্যস্ত পদার্থবিজ্ঞানের উপর 
নির্ভর করে, এবং ইতিহাস মানব সভ্যাতার উন্নতি প্রচার 
করিতেছে। 

১৯১৪ ধৃষ্ঠাৰ্ে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, কবির 
কল্পনায় মানবের স্বর্ণযুগ ছিল অভি প্রাচীন কালে 


১৪৯৬ 


আধিক 


[ ১৫শ বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 





মানব সভ্যতার শৈশবে | কিন্তু ভাহাঠিক নয়। মানবের 
সৃবর্ণ যুগ অতীত হইয়া যায় নাই, উহ। সম্থুগে আাসিতেছে। 
মানব সভ্যতার সেই পরিপূর্ণ হবণূর্ময় যুগ ভবিস্ততের 
গর্ভে। আমাদের পিতৃ-পিঙানহের। লে যুগের সন্ধান 
পান নাই, আমাদের সম্ভান-সম্ভতির। হইবে লে স্বর্গের 
অধিবাপা। মামাদের একমাত্র কর্তব্য হইতেছে মানব 
সভ্যতার মে উংকর্ষের পথের বাধাসমূহ অপসারণ করা। 

কোনরমলে জ্ঞানেন অগ্রগতির ম্বারা ইতিহাসের 
ব্যাখা! করিয়াছিলেন । সালিমোও সেই মতের পরি- 
পোষক, কিন্ত তিনি কোদরসের ছুইটী তুল দেখাইয়াছেন। 
তাহার মতে কৌদরসে ধশ্বের প্রকৃত তত বুঝিতে পারেন 
নাই। এবং মধ্য যুগকে তিনি অগ্রগতির পথের একটি 
বন্ধ! যুগ বলিয়া অভিহিত কারদ্াছেন। পাদিমোর 
মতে ধৰ্ম্ম বিধিসঙ্গত ভাবেই সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে । তাহার মতে ধণ্ব-ব্যবন্থার সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক চিন্তার সম্বন্ধ খুব নিকট। বিজ্ঞানকে মানবের 
ভাবাবেগের উপযোগী করিয়। সা ইলে গোছাইলেই 
ধর্ষ্মেরে সৃষ্টি হইয়। খাকে। দর্শ্মের ও বিজ্ঞানের নিকট 
সম্বদ্ধের মত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থারও ধর্শ্মের সহিত নিবিড়. 
যোগাযোগ বর্মান। গধ্যযুগকে তিনি বন্ধা! অদ্ধকার 
যুগ বলিয়া স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে এই সময়ে পাধিৰ 
ও অপাধিব শক্তির মধ্যে একটি সামঞ্জন্ত স্থাপিত 
হইয়াছিল। সালিমোর এই চিন্তাস্কুলিগ দুইটি 
কেদরসের উন্নতি-চিস্থার ধারাকে অনেকটা জনপ্রিয় 
করিদ্বা তুপিয়াছিল। যতক্ষণ ধর্শকে উদ্নতিপরিপন্থী 
বলিয়া অভিহিত করা হইত ততক্ষণ উন্নতিদর্শনের প্রতি 
সাধারণের শ্রদ্ধা না থাকাই ম্বাভাবিক। সধ্যযুগকে 
অন্ককারময় যুগ বপিলেও ধারাবাহিক উন্নতিকে অস্বীকার 
করা হয়। অতএব সাসিমোর এই চিন্তা-্ফুলিঙ্গ দুইটা 
কৌদরসের ভাবধারাকে যথেষ্ট জনপ্রিয্ন ও বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 

ভবিষ্যং বাণী করিতে ইতিহাস সহায়তা করে। 
ইঙ্গিত কৌদরসের লেখায় পাওয়! গেলেও সালিমোর মত 
এ বিষয়ে তাহার বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না। সম্যতার অগ্র- 


এ 


গমনের একটি ধরাধাধা বিধির কথ! তিনি বলিলেও 
সালিমোর মত কোন বিধি তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন 
নাই । সাদিমেো। ইতিহান হইতে এই বিধি আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন যে, গঠন-যূলক কাজকর্দের পরেই লমালোচন! 
ও বিপ্লবের যুগ মানিয়া থাকে । গঠন ও বিপ্লব এই 
নিয়মেই সভ্যত। অগ্রলর হইতেছে। মধাধুগ ছিল গঠন- 
মূলক, তাহার পর জামিল বিপ্লবের যুগ, তাহার পর, আবার 
গঠনের যুগ । এই করিয়াই সভ্যত। মগ্রলর হয়। এই বিধি 
আবিষ্কার করিয়। সালিমো ভাবীকাল সম্বন্ধে ভবিস্তং 
বাণী করিয়াছেন। নানবের জ্ঞান এখন আর অন্থমান 
মাত্র নহে। খাটি বাস্তব জ্ঞান সে লাভ করিঘ্াছে। সমাজও 
এখন এই কারণেই বান্তব-পন্থী হইতে আরম করিয়াছে। 
বর্তমানের প্রাকৃতিক ধন্দ খৃষ্টান ধর্শ্মকে অতিক্রম করিয়া 
চলিয়াছে। মধাধুগে পাত্রী প্রভৃতি যাজক-সম্প্রদায় 
সমাজের উপর যে আধিপত্য করিতেন এখন বৈজ্ঞ।নিকেরাই 
সেই আধিপত্যের উত্তরাধিকারী হইবেন। 

সামাজিক উন্নতির আদর্শ যখন জনসাধারণের স্থখ- 
সমৃদ্ধি, এবং বর্তমান জনসাধারণের অধিকাংশই যখন 
শ্রমিক, তখন উন্নতিত প্রথম সোপান হইবে শ্রমিক-শ্রেদীর 
অবস্থার উংকর্ষলাধন। নবযুগের আবির্ভাবের প্রথম 
সমশ্য। হইতেছে কি করি! সরকার ( গভর্পমে্ট ) এই 
জনলাধারণের উন্নতি করিবেন। সালিমোর মতে এই 
সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে সমাজতঙ্বাদ । সমাজ- 
তঙ্কবাদ ব্যতীত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা প্রভৃতি ফাকা বুলিকে 
তিনি স্বপার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

নেপোলিয়নের পতনের পর তিনি একখানি স্বত্ব 
পুস্তিকা ইউরোপের শাস্তির জন্তু একটি পরি- 
কল্পন! প্রচার করেন। তদানীস্বন (বুরবে। বংশের 
অপীন ) পালণামেণ্টারী শালন ব্যবস্থাকে তিনি ইউরোপে 
শান্তি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক মনে করিতেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, যদি বৈরভাবাপন্ন ইংলগ ও ফরাসী 
একটি সমন্বয় সাধন করিতে পারে ভবে সমগ্র ইউরোপীয় 
রাজাগুলিকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি কমনওয়েল্থ 
গঠন মোটেই অসম্ভব হইবে না। 


মখিন--১৩৪৭ ] 





সামাঞ্জিক চবম উন্নতি কি করিয়া সম্ভব হইবে এ 
বিষয়ে লীসিমো কেবল উপরোকক্ূপ মোটামুটি ইঙ্গিত 
দিয়! গিঘাছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার শিশ্যের। 
তাহার মভবাদকে নির্জেদের বিগ্ঠাবুদ্ধি অনুযায়ী সম্পূর্ণত। 
দিবার চেষ্ট। করেন। সালিমোর শিল্পের] তদানীদ্বন 


নলকূপ মেরামত 


১১৭ 


পাবিপাশিক অবস্থার উপর প্রন্ৃত আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেল। এফাতে, লেনে প্রস্তৃতি ইহাদের মধ্যে 
প্রদান। ইহার! উন্নতি দর্শনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস 
দৃঢ় করিছ। গিয়াছেন্‌। এই বিশ্বাসই ইতিহালের সর্শ্ববাণী 
এবং সামাজিক জীবনের মূল্মস্থ। 


নলকুপ মেরামত 
শ্রীবিপদ্বারণ সরকার, বি এ, নলকৃপ-বিশেষহ্ 


নলকূপের ঝা রি-নলে চুণ জাতীয় দ্বোর স্কাতলা 
মিয়া উহার রন্ধ-পব বন্ধ হইয়া যায । উঠ। প্রথমতঃ তরল 
পাকে, ক্রমে গাচ, অবশেষে কালি হইয়া যায়। এবং 
ফিপ্টারের গাছে দু ভাবে লাগিয়া থাকে । যে বাপিস্তরে 
ঝাঝরি-নল প্রোধিত থাকে, তাহার ফাকে কাকে এই 
চুণ জমিতে থাকে । দিপ্টারের নল, লোহা, তানা, বা 
পতলের দ্বারা প্রস্তুত হইলেও, উহ! এই মারাস্সুক্ক রাসা- 
য়নিক ক্রিয়ার উপদ্রব হইতে রঙ্গা পাইতে পাবে না। 
বালিস্তর এবং ঝাঝরি-নল এই উডঘকে এই চুণের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বে মাঝে, ( বংলরে 
অন্ততঃ একবার ) স্তর আলোড়ন-ক্রিয়া দ্বারা এই সঞ্চিত 
চণগুলি তৃলিয়া ফেল! দরকার । ইহাতে স্তরে অবাধ 
জলের গ্রবাহ হুইতে পারে, এবং সমস্ত রন্তপখগুলি ময়লা- 
মুক্ত হওয়ায়, পাম্পের টানে প্রচুর জল পাওয়া যায়। 
অধিকাংশ নলকৃপে জল তুলিতে অত্যান্ত ্োরের আবশ্যক 
চয়। স্তর-আলোড়নে বালি এবং ফিণ্টারের রন্ধগুলি 
খুলিয়। যাওয়ায় পাম্পের হালে গুরু চাপের লাঘব হইবে 
এবং নলকৃপ দীর্ঘস্থায়ী হইবে। 


সম্প্রতি নগকূপের জলে এবং বালিস্তরে নাড়াচাড়। 
নিঘ। 'ফণ্টার সাফ করার একটি সহদ্র কৌশল উদ্ভাবিত 
ইইয়াডে। উহাতে যেপাম্পটি লাগান পাকে, তাহারই 
নপো একটি ভাসমান ঠেনিল বল ছাড়িয়া, অনবরত কয়েক 
ঘণ্ট। পাম্প চাপাইলে জলের সঙ্গে প্রচুর চুণ, কাদা, গোবর 
এবং পরিশেষে বালির দানা উঠিতে থাকে, দলও ক্রমশঃ 


বাড়িতে থাকে । নলকৃপের জল উঠা একেবারে বন্ধ 
হইয়া যাইবার পূর্বে এই কৌশল অবলম্বন করিতে পারলে, 
আবার জল বাড়িছ। যাইবে, 


কমিবে। 


এবং হালের চাপ 

পা( বর পিলাভালব, ফেলিয়া! দিয়া, ঠেনিস্‌ বলটী 
পাম্পের মপো ভাডিছ। দন । এই বলটীই এখন সিল-ভালব 
এব কাতর করিবে । প্লারার, হাতল সমস্ত লাগাইয়া, পান্প, 
করিতে খাকুন, এবং এক বালতি জল মানে আন্তে উহ্কাব 
মণো ঢালিভে থাকুন, এইভাবে এক দিনিটের মধ্যে পাম্পে 
ছল দরিবে, সঙ্গে সঙ্গে বালতি দ্বাব। জল ঢালা বন্ধ করিতে 
হইবে। এপন হাতলে নিয্নচাণ দিলে, চোওডী ( পাম্প 
ব্যারেল ) জলে ভৰি হইবে, এবং জলের সঙ্গে ভালমান 
টেনিস বগটী, ভালিষা প্রাঞ্জারের তলায় সংলগ্র হইবে । তখন 
হাতলে জোরে উপ্ট। চাপ বা উদ্ধ চাপ দিলে, চো, ভত্তি 
জল সজোরে নিশ্্গামী হইয়া, ফিণ্টারের রঙ্জ"পে এবং 
স্তরে দান্ধ। নিবে। প্রকারে হাহলের নিম্মগাপে, 
জলের উদ্ধ-ম্রোত। এবং উৰ্দ্ধ চাপে জলের নিম্নগামী 
স্রোতের স্থই হইয়া, কৃণনলের গায়ে এবং ঝাঝবিনলে এ 
বালি স্বরে সঞ্চিত চুপ, কাদা, গোবর স্থানচাত হউয়া, 
জলের সঙ্গে উঠিয়। ালিবে। হালের উপ্টা চাপে চোর 
সমস্ত জলই নিম্গামী হয় না, কিছু জল পাস্পের মুখ 
দিয়াও পড়িতে থাকে । তাহাতেই স্তর আলোডনের সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত ময়লা তৃলিয়৷ ফেলারও সবিধ। হয়। বলা বাহুলা 
যেসসম্ত নলকুপে চেক-ভালব থাকে বাহাও কেলিয়া 


১৯৮ 






দিতে ছইবে। উচ খাকিলে এইভাবে নলের জলে 
আলোড়ন করা অসম্ভব । 

বালিত্তরে এই কাদা গোষয় কোথা হতে নাসিল? 
খনন করিবার জময়ে, বালিস্তরে গর্ভ সংরক্ষণ করিবঃর 
জন্তু ঠিকাদারগণ জলের সঙ্গে যেকাদ। গোবর ছিশাইয়া 
কেন, কাছ শেষে করিয়া জলের ধারা প্রয়োগে সেই 
সমস্ত ময়লা ধৃইয়। ফেলা হয়। কাদ। নাপান পর্বে ফিল্টার 
নল ভাডিবার সমঘ বাঝর-ললেও কাদা লাগিঘ। পাকে। 
ফোরস পাম্পের সাহাযো, পরিষ্কার জলে ধৃইয়। ফেলিলেও, 
কিছু ময়লা থাকিয়া যায়। ইহাই ফালজ্মে পুণ্তীতৃত 
ভইয়া, জলের চুণের ভাগের সঙ্গে মিশিঘ! বালিস্তর তইতে 
জলের অবাপ প্রবাতে বাধ! সঞ্চার করিতে থাকে। নলকৃণ 
শেষ হইয়। যাওয়ার পনও আন্তঃ ছুই দিন টেনিস বলের 
ভাল্ব সহ পাম্প চালাইয়। জল তুলিয়া ফেলিলে, বারিস্তর 
নিৰ্ম্মল কবে, এবং ফিন্টারে মাটির লেশদাত্র থাকিতে 
গারিবে না। স্তরে সামান্ত মাটি থাকিলেও, এইভাবে 
আদঘণ্টা পাম্প চালইলে নলকৃপের জল ক্রমশঃ ঘোল! 
হতে থাকিবে, খাহার। ঠিকাদারগণের কার্য পর্যবেঙ্গণ 
করেন এবং ধাহার। নলকৃপ নির্শ্বাণ করেন তাঠাদের উভয়ের 
পক্ষেই এই কৌশলটী বরাত থাক আবশ্যক । সাধারণ ভাবে 
পাম্পে পরিষ্কত জল ভঠিলেই স্তরে নদুল নাই অনেকের 
এই ধারণা আছে। আলোড়ন সহকারে ছল তুপিলে 
তরে নয়লা থাকিলে, নিশ্চঃই ঘোলা জল দেখ দিবে এবং 
মে পাঙ উহ। সাফ না হয় ঢেনিস্‌ বলের ভাল্ব দ্বার) পাম্প 
চালাইতে হইবে। 

টেনিস্‌ বলের ভাল্ব দ্বার! জল তুলিতে পাম্পের গঠন- 
প্রণালীর সামান্ত পরিবর্তন হওয়। আবশ্যক । 
প্রক্রিয়ায় হাতলের নিন্রুচাপে এবং উর্্ঠ চাপে সনান জোর 
লাগে। কাজেই পাম্পের ঢাকনি চোঙের সঙ্গে পরাড়। 
বণ্ট, হার খুব শব্ধভাবে এট! থাক। নাবশুক। সায়।, 
সাই্টিকিক আনেরিকান ও সর্ব যী পাম্পের ঢাকনির গঠন- 
প্রণালী এই কাছের বিশেষ উপযোযী। হক বণ্ট্‌’র 
ঢাকনিও চুটিয়। যাইতে দেগা যার। কেহ কেহ শ্িকল- 


এ 
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দ্বার! 





{ ১৫" বধ--৩য় লংগণ। 


চাকনিটি চোঞ্চের সঙ্গে "বাধিয়া এই কাজ 
করিতেছেন। প্রাঞ্জারের সঙ্গে মে লোহার ভাল্ধটী থাকে, 
তাহার কেন্্র হইতে একটি দণ্ড (স্পিওল) খাকে। তাহার 
দৈর্ঘ্য ১”র বেশ হওয়ান্ত আবশ্রকফত| নাই । বেশী লম্ব। 
হইলে টেনিস বলটি প্রঞ্জাৱএর তলায় ভাগভাবে লাগিতে 
পারে না এবং বলটিও ক্রমে ক্রমে আখম হইতে 


থাকে । পাম্প নিশ্ধাতগণেক দৃষ্টি এইদিকে ছক 
করিতে'্ড । 
আনর। যতদূর আলোচন! করিঘ্বাভি, তাহাতে 


বুঞ্চাইতে চেষ্টা করিয়াচি যে, ফিণ্টার নলের নিকটবর্তী 
বালিস্তরে খুব নাড়া-চাড়ার সহি করিতে পারিলেই স্তরের 
যাবতীর নয়ল। সাফ. কর! যায । এই আলোড়ন-ক্রিয়। 
সহছ করিবার জন্ত ফিণ্টারের গঠন-প্রথাণীর পরিবর্তন 
আবশ্যক হইবে। সচিত্র নলের উপর ৬৯০ মেদের পিতণের 
জলে জড়ান ঝাঝরি-নল স্তর আলোডনের পঙ্ষে বিশেষ 
উপযোগী । বেঙ্গল কেনিক্যাল এই পরণের ফিণ্টার 
বাবহার করিয়! খুব দীর্ঘথারী নলকৃণ নিশ্মাণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। জালতির উপরে সঞ্চি্র পিতলের 
পান্ডের ব্যবহারের কোনও ্কন্ঠকতা নাই । গুছ 
অবাধ জল-প্রবাহের অন্তরায় এবং স্তরের নহল! সঞ্চিত 
থাকার সহায়ত! করিয়া স্তর পিষ্কার করার কাছকে 
জটিল করিয়া তোলে। শুধু জালতির ফিণ্টার বাবহার 
করা একটু বিপজ্জনক । এইজন্ত ঠিকাদারপণ ইহ পছন্দ 
করেন ন।। কিন্তু ধাহার। পর্ভলংরঙ্গণ-নীতি সম্যক মানির। 
চলেন, অর্থাং ফিপ্টার জুড়ি ধাহার। নলে আবর্তন 
(রোটেটিং) বা উল্লম্ন (জ্বাম্পিং) ত্রিয়। করেন না তাঠার। 
অবাধে এই দীর্ঘঘাতী ঘিপ্টার ব্যবহার করিতে 
পারেন । স্তরে সানান্ত নাড়া চাড়া! পাইলে যে ফিপ্টারে, 
বালি আসিতে থাকে, তাহাই সর্বেধোংকই মনে করিতে 
হইবে। বাহার এ সন্ধে পুথ্া?পু্থ নালোচন। 
করিতে চাহেন, তাহার! ২৪, রামমোহন রান্খ রোডে 
পেগকের সঙ্গে সাঙ্গাং করিলে তিনি এ বিষয় 
বুঝাইয়া দিবেন। 


সনং পঞ্চানন দোস লেনন্ক কলিকাত। ওরিয়েন্টাল প্লেস লিঃ হইতে শ্রযোগেশচঙ্গ সরগেল কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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৯৫শ নর্ষ-৭ম সংশা" 


অহমন্মি সহমান উত্তরে। নাম হূম্যান্‌। 
সভীষাড়স্মি বিশ্বাধাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥ 


শথর্বাোবেদ ১২।১।৫৪ 


পরীক্রমের মৃ্ঠি আমি,_“শ্রে্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা আমি বিশ্বজঘী, জন্ম আমার দিকে দিকে বিজ্ঞ-কেতন উডাতে। 


পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ 


বাঙ্গলা সরকার নিম্নলিখিত মর্থে এক বিবৃতি প্রচার 
করিয়াছেন £-- 

গবর্ণমে্ট ১৯৪* সনের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের 
৯ ধার] অনুযায়ী গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রচারিত 
এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণ। করিদ্বাড়েন যে, ১৯৪* সনে মোট 
যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছে বলিয়া রেকর্ড করা 
ইইগাছে, ১৯৪১ সনে তাহার এক-তৃতীয়াংশ জমিতে 
পাট চাষ কর। হইবে। 

পাটচাধীদের স্বার্থের জন্তু এই ব্যবস্থ। করা হইতেছে। 
গবর্ণমেপ্ট পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন ঘে, তাহাদের 
নীতির ভিত্তি হইতেছে পাটের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে 
সামঞন্ত-দাধন। গত বংসরের শেষ ভাগে পাটের দর 





অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াঘ এবং যুদ্ধের ফলে পাটের চাহিদ। 
বৃদ্ধি পাইবে এই ভ্রান্ত ধারণার বর্তমান বংসরে অত্যধিক 
পরিমাণ জমিতে পাট চাষ কর! হইয়াছে। যুদ্ধ ও 
বাণিজ্যের অস্থবিধার জন্তু পাট ও তজ্জাত দ্রব্যের চাহিদ! 
হাস পাইয়াছে। স্থতরাং বর্তমান বংসরে অনেক পাট 
উদ্ধত থাকিবে; উহ! আগামী বংসর ব্যবহার করিতে 
হইবে। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামলে 
সাধনের জন্তু ১৯৪১ সনে পাট চাষের জমির পরিমাণ 
স্বাদ করিতে হইবে। 

পাট চাষ নিয়ত্ত্রণ আইন অনুযায়ী গঠিত এডভ।ইলরি 
বোর্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী বংসর বর্তমান 
বংসরের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ হওয়! উচিত। 
তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কাধ্যে পরিণত করিবার জন্তু এক্ষণে 
বঙ্গীয় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা 


২৬০ 


আধিক 


[ ১৫শ বধ--৭ম সংখ্যা 





অবলদ্িত হইবে। কেহ লাইসেন্স ন লইয়া ১৯৪১ সনে 
পাট চাষ করিতে পারিবে না। বর্তমা্স বংসরে পাটের 
জমির হিসাবে প্রত্যেকের নামে যে পরিমাণ জ্রমি লিখিত 
হইয়াছে আগামী বংসর তাহাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ 
জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে। ১৯৪১ সনে 
কেহ বিনা লাইসেন্সে এবং লাইসেন্সে লিখিত পরিমাণ 
অপেক্ষা! অধিক জমিতে পাট চাষ করিলে তাহাকে 
ও%তর দণ্ুভোগ করিতে হইবে। 

১৬ই অক্টোবর হইতে ইউনিয়ন জুট কমিটিসমূহের 
বিবেচনার্থ লাইসেন্সের খসড়া তৈয়ার আরস্ত হইবে। 
কিন্ধুপ কাধ্যপদ্ধতি অবলন্বিত হইবে তাই! যখালময়ে 
নোটিশ দ্বার! সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান হইবে। 

গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৪১ সনে পাট চাষ নিরস্ত্র 
সাফলামণ্ডিত করিবার জন সংঙ্গি্ট সকলে তাহাদের সহিত 
সহঘোগিতা করিবেন । গবর্ণমেন্ট পাট চাষ নিয়স্ত্রণ 
বিভাগের কর্ধচারীপদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত মফ:স্বলের 
গ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিতেছেন। 


ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম 
১৯৩৮-৩৯ সনে ঝাঙ্গালাদেশে ইউনিয়ন বোর্ড- 
সমূহের বাধিক রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিগে প্রদত্ত 
হইল :=- 
আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালাদেশে ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা 
৫*৪১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫*৭২ হইয়াছে । নৃতন ৩১টি 
ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে ২৪ পরগণা জেলায় ২৬টি এবং 
নদীয়া, মেদিনীপুর ও ফরিদপুর জেলায় যথাক্রমে ২, ২ ও 
১টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে । 
ভোটাধিকার 
গত বৎসরের হায় এবারও ইউনিয়ন বোর্ডে ভোট 
দাতাদের সংখ্যাবুদ্ধি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষন্ন । 
সংশোধিত গ্রাষা প্বায়ত্ত শামন আইনাছুসারে ভোটাধিকার 
সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং নৃতন কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ড 
স্থাপিত হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট- 
দাতাদের সংখ্য! ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 


৩৪৮ লক্ষ ৯২ হাজার হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইউনিয়ন 


বোর্ডের সদপ্ত সংখ্যাও ৪৫ হাজার ২৬২ জন হইতে বুদ্ধি 
পাইয়া ৪৫ হাজার ৫৬৭ জন হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ 
হাজার ১৭৩ জন হিন্দু, ২৫ হাজার ৭* জন মুসলমান 
এবং ৩৩ জন অন্তান্ত সম্প্রদায়তুক্ত । 

এস্কলে উল্লেধযোগা যে, ত্রিপুরা জেলার করদাতা- 
দিগের মধ্যে শতকর! ৯৩ জন ভোটার ফরিদপুর জেলার 
করদাতাদিগের মধ্যে শতকর্র| ৮৯ জন, রাজসাহীর শতকরা 
৮৫ জন, মেদিনীপুরের শতকরা ৮২ জন, ময়মনসিংহের 
শতকরা ৮১ জন, দিনাজপুরের শতক্ররা ৮১ জন ও বগুড়া 
জেলার শতকর! ৮১ জন করদাত! ভোটার । পক্ষান্তরে ২৪ 
পরুগণা ও জলপাইগুড়ি জেলার করঙ্গাতাদিগের মধ্যে 
ভোটারের সংখ্যা শতকরা! যথাক্রমে ৫৩ ও ৫৪ জন। 

আয়-বায় 

পূর্ব বৎসরের মঞ্জুত তহবিল সমেত আলোচ্য বধে 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয় হইয়াছে ১*১-৩৭ লক্ষ টাক । 
তৎপূর্বব বংসরের আয়ের পরিমাণ ছিল ১০৩২৯ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বাবদ আয়ের 
পরিমাণ ৭৬৮২ লক্ষ টাক! হইতে হ্রাস পাইয়া! ৭৫২৪ 
লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা কম আম 
হইয়াছে । মুশিদাবাদ, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, 
ময়মনলিংহ, রাজসাহী,খুলন! বঞ্ঠমান ও হুগলী জেলায় 
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বাবদ আয় কম হইয়াছে এবং 
নদীয়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণ!, দিনাজপুর ও বাখরগঞ্জ 
জেলায় আয় বৃদ্ধি পাইঘাছে। সুতরাং সাধারণ মন্দার 
ফলে যে এই আম স্বাদ পাইয়াছে তাহ! বল! যার না। 
শশ্কহানি ও বন্ধা! প্রভৃতি স্থানীয় ছুদ্দৈবই এই আয়-দ্বাসের 
কারণ। 

আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মোট বার 
১৯২৯০ লক্ষ টাক! হইতে স্বাস পাইয়া! ১১:৭৪ লক্ষ টাক! 
হইয়াছে অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৯৫৬ টাকা 
চৌকীদার ও দফাদারদিগের বেতন এবং সাজসরঞ্জাদ 
বাবদ বায় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ধে বোর্ডগুলি গ্রাদ্য 
রাস্ত। নিশ্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৭৯৫ লক্ষ টাকা ব্য 
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করিয়াছে, গ্রামাঞ্চলে জল সবৰরাহের জন্তু ৯৬১ লক্ষ টাক। 
( তন্মদো নৃতন কাজের জন্তু ৮৩৮ লক্ষ টাক!) এবং পয়ঃ- 
প্রণালী, নাবন্ধন। অপসারণ এবং দ্বাস্থযরক্ষামূলক অন্থান্ত 
কারে ২৭১ লক্ষ টাক বায় হইয়াছে। এতত্্যতীত 
প্রাথমিক শিক্ষ। বাবদ ২:৯৩ লক্ষ টাক! ও চিকিংল! বিষয়ক 
সাহায্য বাবদে ৩১৩ লক্ষ টাক। ব্যয় হইয়াছে। দিনাজপুর 
জেলার অদীন জিয়ইল ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাব পরীক্ষার 
ফলে ৩৪৬ টাক! তহবিল তছরূপ ধর! পড়ে এবং বোর্ডের 
সৃতপূর্ব প্রেনিডেণ্টের বিরুদ্ধে মামল| রুছু কর! হয়। 
অপর কোন জেল! হইতে তহবিল তছন্ধপ ঝ। দন্ত কোন 
গোলধোগের সংবাদ পায়! যায় নাই। 


রাস্তাঘাট নির্শ্মাণ 

গ্রাম্য পথঘাট নিৰ্ম্মাণ ও সংরক্ষণে আলোচ্য বর্ষে 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলির বায় ৭৫৭ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়। ৭৯৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রায় ২৭৮ 
লক্ষ টাক! নৃতন পথঘাট নির্্দাণে ব্যয়িত হুইয়াছে। 
বাধরগঞ্থ জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি এই বাবদে ৯* 
হাজার টাক! ( অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের শুতকর। 
১৪২ টাক!) বায় করিঘাছে। ময়মনসিংহ ও ঢাক! 
জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি এই খাবদে প্রত্যেকে ৫৬ 
হাজার, জিপুরা ৪৩ হাজার, নদীয়া ৪১ হাজার ও বর্ধমান 
৪১ হাজার টাক! ব্যয় করিয়াছে । ভারত সরকারের 
পল্লী উন্নয়ন ও প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছামুধায়ী প্রদত্ত 
মাহায্যে জলপাইগুড়ি জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ৩৪ 
মাইল নৃতন রাস্তা ও ১৬টি সেতৃ নির্মাণ করিয়াছে। 


পানীয় জল সরবরাহ 

পানীয় ছল সরবরাহ বাবদ ইউনিয়ন বোর্ডগুলির 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ 2'2৫ লক্ষ টাক হইতে হ্রাস পাইয়। 
৯৬১ লক্ষ টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৩৮ লক্ষ টাকা 
নৃতন জল সরবরাহের কার্ধ্যে ব্যয় হইন্বাছে। বদ্ধমান 
জেলার ইউনিফন বোর্ডগুলি জেল। বোর্ডের সহিত সহ- 
যোগিতায় পল্লী গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের” বিশেষ উন্নতি 
বিধান করিয়াছে। এই বাবদে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির 
৫৭ হাজার ৭০৬ টাকা বায় হুইদ্াছে। হুগলী জেলার 


বাংলার সম্পদ 


ইউনিয়ন বোর্ডগুলি জল সরবরাহ বাবদে ৭৪ হাছ্ছার 
৯৮৪ অথব! তাহাদের মোট ব্যয়ের শতকর। ২৯ টাক! 
এই বাবদে ব্যয় করিয়াছে। 


অপরাপর জেলার ই নিন 
বোর্ডগুলির মধো মন্জমনসিংহ ১ লক্ষ ৬৩ হাজার, ঢাক। ৮৬ 
হাজার, যরিদপুর ৬৩ হাঙ্জার ও ত্রিপুর। দ্েেলার ইউনি 
বোঙগুলি দ্বল সরবরাহ বঝুবদে ৬*.হাজার টাকা ব্য 
করিছাছে। 
সাধারণ স্বাস্থ্য 

পয়ংপ্রণালী এবং আবঞ্জনা অপসারণ প্রতি স্বাস্থ্য 
রক্ষাযুসক কাধো আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডগ্ুলির 
মোট ব্যয় ৩১৮ লক্ষ টাকা হইতে স্বাস পাইয়া ২৭১ লক্ষ 
টাকা হইচাছে। বীরভূমের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি আাবঞ্জন। 
অপসারণ ও শ্বান্থারক্ষ। বাবদে যথাক্রমে ১, হাজার ৭৭৯ 
ও ৪ হাক্গার ২৬৫ টাক! ব্যয্ন করিয়াছে । হাওড়া জেলার 
প্রান্থ প্রত্যেক ইউনিয়নেই পল্লী উন্নয়ন কমিটি গঠিত 
হইয়াছে এবং কমিটিগলি জঙ্গল পরিষ্কার এবং পচা 
পুষ্ধরিনী ও ডোবা ভরাট প্রভৃতি প্রশংসনীয় কার্ধ্য 
করিয়াছে । স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় পল্লীবাসীর 
স্থাস্থারক্ষা-বিষয়ক সমন্যাগুলির কিভাবে সমাধান কর! 
যাইতে পারে, উক্ত কমিটিগুলি জনসাধারণকে তাহ। 
দেখাইয়া! দিয়াছেন। 

অপরাপর জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মধ্যে খুলনা 
জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পরংপ্রণালী বাবদে ১৪,*১৪ 
টাকা, বাধরগঞ্জ ১১,৪৬৫ টাকা, ফরিদপুর ১*৭৮১ টাক! 
ও নদীয়। ৯০১৮ টাক! বায করিয়াছে । 

চিকিসা-বিষয়ক সাহায্য 

আলোচা বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি গ্রাম্য ইবধালয 
স্থাপন ও পল্লীবাসীদিগের চিকিৎল! বিষয়ক সাহাযোর 
প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে এবং এই বাবদে ম্রোট 
৩৯১৩ লক্ষ টাক! বায় করিয়াছে । এই বৎসরে রগ্ধমান 
জেরাদ্ ইউনিয়ন বোর্ডের দুইটি নৃতন উঁষধালয় খোল! 
ছইয়াছে এবং এই বাঁবদে ২*,৯*৭ টাকা ব্য হইয়াছে 
বীরভূম ও বাকুড। জেলায় চিকিৎসা বিষ্ক সাহাধা বাবদ 
ব্য ১১,৩৩৪ টাক! হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১,৯৯১ টাক! 


২৪২ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্--৭ম সংখা| 





ইইয়াছে। হুগলী জেলায় ওষধালয়গ্ুলি বাবদে মে 
৪৫,৯৯৮ টাকা বায় হইয়াছে। তিনটি নৃতন উষধালয়ও 
খোল! হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি' যুলিবার উদ্ভোগ 
আয়োজ্নও করা হইতেছে। হাঞ্ডা জেলায় ইউনিয়ন 
বোর্ডের উবধালয়গুলিতেও সস্তোষজনক কার্ষা হইয়াছে। 
তবে অর্থাভাববষড়: কোন, কোন ক্ষেত্রে রোগীদিগের 
নিকট হইতে খঁষধ বাবদ ফী লওয়া হইয়াছে। ঢাকা, 
প্রেসিডেন্সী এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারদিগের 
রিপোর্ট হইতে এলকল বিভাগের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির 
এই বাবদ কাধা-কলাপের কোনও বিবরণ পাওয়া ঘায় 
নাই। 
শিক্ষা 

প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ এই বংসরে ইউনিয়ন বোর্ড- 
গুলির ব্যয় ৩২১ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া! ২2৩ লক্ষ 
টাকা হইয়াছে। 

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের প্রাথমিক শিক্ষা বিধানের প্রতি 
ইউনিয়ন বোর্ডের বিশেষভাবে রাছসাহী বিভাগের 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলির প্রচেষ্টা এবারকার অন্ততম উল্লেখ- 
যোগা বিষয়। রাজসাহীতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্ত 
একশতটি নৈশ বিষ্ালম স্থাপিত হইয়াছে এবং রাজসাহী 
সহর ইউনিম্বন বোর্ড সমিতি প্রাপ্তবয়স্ক ব্কিদিগের মধ্যে 
বিনামূল্যে বর্ণমালা ও লেখার সাজসরঞ্জাম বিতরণ 
করিয়াছে । জলপাইগুড়িতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের 
অন্ত ২৯টি শিক্ষাকেন্ত্র। দিনাজপুরে ২৯টি নৈশ 
বিস্ভালগ্ন এবং মালদহে শতাধিক নৈশ বিদ্যালয় খোলা 
হইদ্বাছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি 
এইরূপ ১৭৭টি শিক্ষাকেন্ত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
সিরাজগঞ্জ সার্কেলের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি এপ ২১২৪ 
টাকা দান করিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ দিনাজপুর 
ইউনিয়ন বোর্ড ২৫,৩৮৬ টাকা, হাওড়া ২৩,১৭৮ টাকা, 
বীরভূম 2৯,৩২* টাকা, বর্ধমান ৯,৩০৪ টাকা, যশোহর 
৯৭,৪৫৮ টাকা, খুলনা ১৭,৮০৪ টাকা, ঢাকা ১৭,১৯৫ 
টাক। এবং রঙ্গপুর ১৭,১*৭ টাকা ব্যন্ন করিয়াছে। 
হাওড়া জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি আলোচ্য বৎসরে 


তাহাদের মোট ব্যঘের শতকব! ১* টাকা প্রাথমিক শিক্ষা 
বাবদ বায় করিয়াছে, খুলনা শতকরা ৬৪, বীরভূম 
শৃতকর। ৬ ও পাবন! শতকরা €'২ টা | প্রাথমিক শিক্ষা 
বাবদ বায় করিয়াছে। 
ইউনিয়ন বেঞ্চ 

আলোচ্য বংসরে মোট ১১৫টি ইউনিয়ন বেঞ্চ 
বিস্তমান ছিল। এই বংসরে এই সকল বেঞ্চে ৯৩,৬৭৪টি 
অপরাধের সংবাদ দেওম। হয়। গত বংসরের তুলনায় 
এবার অপরাধের সংখ্য। ৬,৪৮১টি বুদ্ধি পাইয়াছে। বেঞ্চ- 
গুলির কাধ্য মোটের উপর বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। 

ইউনিয়ন কোর্ট 

বাংলাদেশে স্থাপিত ইউনিয়ন কোর্টগুলির সংখ্যা ১৩৩৬ 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ১৪২৮ হুইয়াছে। এই ইউনিয়ন কোর্ট- 
গুলিতে মোট ৭২,৬৯৯টি মামল! দায়ের কর! হইয়াছিল। 
গত বৎসরের তুলনায় এবার মামলার সংখ্যা ১৪,*২৩টি 
হ্বাস পাইঘ়াছে। ইউনিয়ন কোর্টগুলি দরিদ্র মামলাকা রী- 
দের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং ইহার ফলে 
অধিকাংশ জেলায় মৃন্সেফদিগের কাজ স্বাস পাইদাছে। 
কোন কোন জেল। হইতে সংবাদ পাওয়। গিয়াছে ফে, 
খণ সালিশী আদালত স্থাপনের ফলে এই নকল আদা লত- 
গুলির কার্যের কথক্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। 

জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের সম্পর্ক 

ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে প্রদত্ত আধিক সাহায্য ব্যতীত 
জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মধ্যে বেশ সম্তোষ- 
জনক সম্পর্ক বজায় আছে। লোক্যাল বোর্ডগুলি ক্রমশঃ 
তুলিয়া দিবার ফলে জেল! বোর্ডগুলি ক্রমেই ইউনিয়ন 
বোর্ডের উপযোগিতা উপলন্ধি করিতেছে । ইহ! বস্তুতই 
দুঃখের বিষয় যে, অর্থ-সাহায্যের ব্যাপারে জেলা বোর্ডগুলি 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলির প্রতি বথেই্ ওঁার্ধয প্রদর্শন করিতেছে 
ন!। গ্রাষা স্বায়তশাসন আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে 
জেল! বোর্ডসমূহ কর্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে প্রদত্ত 
সাহাযোর পরিমাণ ৩৮* লক্ষ টাকা, হইতে হাস পাইয়া 
৩৩৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। প্রোসডেব্দী বিভাগ ব্যতীত 
অস্ত্র জেলাবোর্ডগুলি উল্লিখিত আইনের ৪৫ ধারা 


কারষ্ঠিক--১৩৪৭ ] 


বাংলার সম্পদ 


২৪৩ 





অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে তাহাদের প্রদত্ত সাহায্যের 
পরিমাণ হ্রাস করিয়াছে। বদ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগের 
জেল! বোর্ড গুলি ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে যথাক্রমে ৬৬,২৬১ 
ও ৬৯,৪২৫ টাক! সাহাধ করিয়াছে । পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্সী 
বিভাগে জ্বলা বোর্ডগুলির প্রদত্ত সাহাযোর পরিমাণ 
৬৭,৯৫৮ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ০৪,৪৮৪ টাকা হইয়াছে। 
জেল! বোর্ডগুলি যেসব কাধ্য ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 
ভার ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে হস্তাস্তরিত করিয়াছে, তন্ন 
জেল! বোর্ডের প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ২০৯ লক্ষ টাক। 
হইতে হ্বাল পাইয়া! ১:৮১ লক্ষ টাক! হইয়াছে । খোয়াড়গুলি 
হুইতেও ইউনিয়ন বোর্ডের আঘ আলোচ্য বংসরে ২৩২ 
লক্ষ টাক! হইতে হ্রাস পাইয়। ২১৪ লক্ষ টাক! হইয়াছে। 
সাধারণ মন্তব্য 

আলোচ্য বংসরে ব্যাপক বস্তার ফলে জনসাধারণের 

দুরবন্থ। নিবন্ধন ইউনিয়ন বোর্ডগুলির কাধ্য কিচদংশে 


ব্যাহত হইয়াছে । অযোগাতা এবং তীব্র দলাদলির ফলে 
কতকগুলি স্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্ধ্য ব্যাহত হইয়াছে, 
এক্সপ দৃষ্টাস্তও বিরল নহে। বাংলার গ্রান্য ম্বায়তশাসন 
আইনের ৩৭(খ) ধুর] অঙুলারে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির 
ট্যাক্স ধাধ্য ও আদায়ের কার্ধাও আশানুরূণ হর নাই। 
যাহ৷ হউক জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক দাদধিত্ব ও কর্তব্য 
সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ ও নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণে 
আকাক্ষার কলে ইউনিয়ন বোর্ডের কাধ্যকলাপ ধীরে 
হইলেও মোটামুটি ভাবে উন্নতিলাভ করিগ্কাছে। পুলিশ ও 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডে্টদিগের মধ্যে সহযোগিতার 
ফলে ও পল্লীর স্বীয় দলের চেষ্টায় পল্লী অঞ্চলের অপরাধ 
দমনের কাধ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে 
পানীয় জল সরবরাহ, কচুরীপান। ধ্বংস ও জঙ্গল পরিষ্কার 
করিবার কাধ্যে শ্বেচ্ছাসেবকদিগের স্বতঃপ্রণোদিত সহায়ত! 
বিশেষ উল্লেখযোগা। 





উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী শাসন 


মীযান্তের বীর মুসলমান নেতাগণ নিভাঁকভাবে জোর 
গলায় ঘোষণ| করিয়াছেন যে, পাকিস্থান পরিকল্পন! 
পাঠানের। টুকর! টুকরা করিয়। ছি'ড়িয়। ফেলিবে। জন্ম 
ভূমির এই দুধ্যোগ মুহূর্তে সীমান্তের মুসলমান নেতাদের 
এইপ্রকার সবল উক্তির একটি বিশিষ্ট মধ্যাদ! আছে। 
১৯৩৭ মনের সেপ্টেম্বর নাসে কংগ্রেস সীমাস্তের শাসুনতার 
গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত পূর! দুই বংলর কংগ্রেণী শাসনে সীমাস্তের 
অধিবাসিগণ অভরান্তর্ূপেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, জন- 
সাধারণের মাধিক ও রাজনৈতিক মুক্তিই কংগ্রেসের 
একমাত্র লক্ষ্য । জনগণের এই ধারণার উপরই কংগ্রেসের 
সীমাহীন শক্তি নির্ভর করিতেছে । কংগ্রেশী মস্ত্রদলের 
আমলে কংগ্রেসের আদর্শ কি প্রকারে এই প্রদেশের সর্ব- 
প্রকার অধিবালীর অস্রস্পর্শ করিয়। জন-সাধারণের নিকট 
ইহাকে অধিকতর প্রি করিয়! তুলিঘাছে গত ছুই বংসরের 
শালনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে তাহ! বেশ বুঝ! যাইবে। 

সীমান্ত প্রদেশের বাবস্থা পরিষদের মোট সভ্য-সংপ্যা 
৫*। উহার মধ্য ৯টি মাধারণ আমন, ৩টি শিখ ও ২টি 
জমিদারদের জন্য সংরক্ষিত । বাকী ৩৬টি মুদপনান আসন। 
সীনান্তে ফোন উচ্চতর পরিষদ নাই। ১৯৩৭ সনে নব 
প্রব্তিত শাসন সংস্কারের আমলে প্রথম নির্ন্নাচনে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেন ৩৭টি আসনের ছন্ত প্রতিদ্বন্থিত। করিয়! 
১৯টি আসন অধিকার করেন। মিলিত মুপ্লিমদল ২০টি 
আমন লাভ করিয়। সংখ্য! পরিষ্ঠত। লাভ করেন। এখানে 
একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই দে, সমগ্র ভারতবর্ষে 
( সীমান্ত ব্যতীত ) কংগ্রেস যগন মাত্ৰ মূদসনানদের জন্গ 


সংরক্ষিত আসনের মধ ১১টি অধিকার করিতে পারিয়াছে, 
সেই সময একমাত্র সীমাস্বেই দৃষ্সিন সংরক্ষিত আসনের 
অগ্ঠাংশের অধিক ১৯টি কংগ্রেস লা করিঘাছে॥। সাধারন 
নির্বাচন-কেন্দ্রেও তাহার! আটটী আমনের মদো চারিটি 
অধিকার করেন। নির্বাচনের পরে সীনাস্তের ব্যবন্ব। 
পবিষদে বিভিন্ন দলের শক্তি নিম্বোকুক্ধপ দাঁড়ায়। 


মিলিত মৃষগ্নিম দল 
কংগ্রেস 

হিন্দুশিখ জাতীয় দল 
ইনডিপেণ্ডেট 


নির্বাচনের পর কংগ্রেসদল কোথাও মস্িত্ব গ্রহণ 
করিতে সম্মত হন নাই। অগত্য। গভর্ণর মিলিত মৃক্লিম 
দলের নেত! সার আম্বল কোয়েমকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 
করিতে আহবান করেন। সার আব,ল তখন হিন্দু 
শিখ জাতীয় দলের সহিত কুখ্যাত হিন্দী গুরুমৃখী 
বিরোধী প্রচার পত্র প্রত্যাহার করিবার এবং বাবস্থা 
পরিষদের সংখ্যালঘু দলের ২ অংশের মত ন! লইয়া 
তাহাদের সম্বন্ধে কোন মাইন প্রণগ্ন না করিবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়! এক চুক্তি করেন। ঠিক হয় যে, একজন 
মন্ত্রী ও পালামেপ্টারী সেক্রেটারী এবং শতকর। ২৫টি 
চাকুরী সংখ্যাল সম্প্রদায়ের জন্তু নিদ্দিষ্ট থাকিবে। 

কংগ্রেস নস্ি্ব গ্রহণ না৷ করিলেও স্পীকার ও ডেপুটী 
স্পীকার ইনডিপেণ্ডেট দল হইতে কংগ্রেলমনোনীত 
লোকই নির্বাচিত হন। কোরেষ মন্ত্রিদল প্রথম হইতে 
জনপ্রিয় ছিল না। বেগতিক দেখিয়। প্রথম অধিবেশনের 
স্বিতীঘ দিনেই পরিষদ বন্ধ করিয়া দেওয়। হয়। ১৯৩৭ 
সনের সেপ্টেখর মাসে পুনরায় ঘধিবেশন বসিলে কংগ্রেদ 


কািক--১৩৪৭ ] 


সাহায্যে মস্ত্রমগ্ুলীর বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব পাশ 
করান। কংগ্রেস নেতা ডাঃ খান সাহেব মন্বিত্ব গ্রহণে 
আমন্ত্রিত হইয়া হিন্দুশিগ জাতীয় দলের একজনকে মহ্্ি- 
দলে আলন দিয়। নৃতন গভর্ণমেন্ট গঠন করেন । ইহাদের 
ভিতর পরবর্তী সময়ে কয়েক জন কংগ্রেপ দল পরিত্যাগ 
করিলেও তাহাতে কংগ্রেসের কোন অহৃবিধা হয় নাই । 

এই সময় হইতে মস্তরিত্ব ত্যাগ কর! পধান্ত কংগ্রেস 
মন্ত্রিদল অক্লাস্তভাবে জাতির সেব! করিয়া সাসিতেছিলেন। 
সীমান্ত গান্ধী খ। আৰ্দ,ল গফুর খা তাহার লালকোর্ভা 
ও খোদাই খিংষদগার বাহিনীর সাহায্যে সর্বত্রই জন- 
সাধারণের ভিতর মুক্তি ও সেবার বানী প্রচার করিয়। 
আলিতেছেন। মহাস্ম। গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেক্ষর সীমান্ত-ভ্রমণ এই প্রদেশবাসীর মনে এক নৃতন 
অনুপ্রেরণা যোগ!ইয়াছে। 

ডাঃ খান সাহেব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতে এই 
প্রদেশ হইতে সাস্প্রদাপ্িকতার যৃলচ্ছেদ করিবার জন্ত 
আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বাস্গদাঙ্গার অনুসন্ধান কমিটি 
নিয়োগ করিয়া, সরকারী চাকুরীর হার নিদ্ধারণ করিয়। 
ও আরও বছ কাধ্যের দ্বারা তিনি প্রথাণ করিয়াছেন 
যে, তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্দধে। 

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই তাহার! শাসন বিভাগের দুর্নীতি 
দূর করিবার জন্তু সরকারী অফিসগুশিকে এই সম্বন্ধে 
সাময়িক রিপোর্ট পাঠাইবার নির্দেশ দেন। অনারারী 
ব্যাঞিষ্রেটের পদ উঠাইঘ। দিয়া ইহার এক নৃতন আদর্শ 
স্থাপন করেন। সীমান্তের অশিক্ষা ভচাবহ ৷ উপনিবিষ্ট 
জেলাগুলিতে শতকরা ৬ জন পুরুষ ও একজন মাত্র নারী 
অক্ষরজ্ঞানসম্পর । অন্ত জেলাগুলির অবস্থা! মআারও ভয়াবহ । 
সীমান্ত মঙ্ত্িগুলী এইজন্ত প্রথম বংসরে পেশোয়ার 
মিউনিসিপ্যাল এরেকায় অবৈতনিক বাধাতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষ! প্রবর্তনের জন্তু ২৭,০৯২ টাক! অধিক ব্যয় বরাদ্দ 
করেন। পেশোয়ার ইস্লামিয়। কলেজ সর্বপ্রথম এই 
বৎসর প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের জন্তু অতিরিক্ত 
শ্রেণী ধুলিয়াছিলেন। 


আধিক ভারত 
করেকজন হিন্দুশিধ জাতীয়তাবাদী ও ইনডিপেণ্ডেন্টের 







গভর্ণমেণ্টের একটি প্রধান সুক্ীত্তি 
ব্যবস্থা হইতে মনোনয়ন প্রধার বিলোপ । 


স্থানীয় শাসন 
ব্যাপরে শুধু ভোটএধিকার বিদ্তৃত কবিয়াই গর্ণমেণ্ট 
ক্ষাস্ব হন নাই, অপিচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জগত নিদ্দিষ্ট 
আসন রক্ষা করিম! যুক্ত নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করিয়া 
অপণ্ড জাতীয়তা সৃহির চেষ্ট। করিয়াছেন । 

রাজবন্দী মৃক্তি সমস্তামন গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট সাহস ও 


উদারতা প্রদর্শন করিমাছেন। পান্ত, শস্তুরান্। প্রসতী 
অমৃত কাউর বিগত নির্বাচনের সময় রাজদ্রোহকব বক্তৃতা! - 
দানের জন্থ দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মুকি দেওয়া 
হয়। ১৯৩* লনের হাতীখেল বন্দীদের 9 মুক্তি দেওয়া! 
হয়। সীমাস্ত-নেতা আন্বল গফুর খানের উপর তাহার 
স্বপ্রদেশে প্রবেশের অছ্ছমতি ছিল না। নূতন গওর্ণমেপ্ট এ 
অন্তায় আদেশ প্রত্যাহার করেন। ১২৪ (ক) ধারা ও 
সীমান্ত অপরাধ আইন সংশোধন করিয়াও গভর্ণরের 
অনুমোদন পায়! যায় নাই বলিয়। গভর্ণমেন্ট এবিষগ 
কিছু করিতে পারেন নাই । সীমান্ছের কুষকদিগকে 
বংররে প্রায় এক কোটী টাকা ঝণ শোধ করিতে হয়। 
কৃষিঝণ মকুবের আইনন্বার! কংগ্রেস গংর্ণমেট এই ঝ্চণ- 
ভার লাঘবের চেষ্ট। করেন। 

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে সীমান্তের 
আধিক অবস্থা সচ্ছল হওয়ার সম্ভাবনা অদূর শবিস্ততে 
দেখ! যায় না। কেন্ত্রী্গ গওপমেপ্টের বাধিক ১ কোটি 
টাকা দানের উপরই এই প্রদেশকে নিভর করিতে হ। 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্ট নৃতন ব্যবস্থা সীমান্তের ৩৭১,১২**৯৯ 
টাকা খণ মকুব করিয়া ইহাকে বাংসুরিক 
টাকা সুদের দায় হইতে অব্যাহতি দিম্াছেন। 

১৯৩৯-৪* সনের পূর্ব € বংসরের লীমান্তের গড়পড়তা 
বাধিক বায় ১ কোটী ৮* লক্ষ টাকা। সীমান্তের স্বীয় 
রাজস্ব ৮*,১****২ টাক। বাকী এক কোটী কেন্দ্রীয় 
সরকারের তহবিল হইতে দেওয়া হয়। আমের খাতে 
তৃমি-রাজস্বই প্রধান। প্রাদেশিক যাজস্বের এক-চতুর্থাংশ 
ভূমি-রাজন্ব হইতে পাওয়! ঘায়। সেচ বিভাগের আদ্র 
শতকর! ১৯ এবং আবগারীর গায় শতকরা ১১২ টাক।। 
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ষ্যাম্প হইতে শতকরা ১০২ টাক! ও ইহার পরই 
বনবিভাগের মায় ধরা যাইতে পারে। 

জাতি গঠন বিভাগে অধিক বায় করিবার পক্ষে গওর্ণ- 
মেণ্টের মন্বিধা প্রচুর । ভূমি রাজন্বের আয় বাড়িবার 
কোন সম্ভাবন। নাই । পরস্ক দরিড্ কৃষকদিগকে ভূমির।জন্ব 
হইতে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। 
আবগারীর আর পড়ন্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে খুব পড়িয়া 
যাইবে। ডের! ইসমাইল খা জেলায় ১ লক্ষ টাকা রাজস্ব 
"ক্ষতি করিয়া মাদক দ্রব্য বৰ্জন সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত 
করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র প্রদেশেই এই 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা হইয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্ট পদত্যাগ 
না করিলে বোধহয় এতদিনে এই ব্যবস্থা কাধাকরী করা 
হইত। সীমাস্থের আবিক নঙ্গতির তুলনা তাহার এই 
আত্মত্যাগ অতুলনীয় । 

আয়বৃতদ্ধির দিকেও মন্ত্রিমণ্ডলীর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। 
আম্নবুদ্ধির জন্ত আব্দব.ল কোয়েম ও কংগ্রেস মস্বিদলের 
চেষ্টায় সীমান্তে প্রমোদকর, মোটর ও পেলের উপর 
ট্যাক্স ধাধ্য হইয়াছে। মালাকান্দা হাইড্রোইলেকুটিক পরি- 
কল্পনা অনুযায়ী ১৯৩৮ সনের ২৩শে এপ্রিল কাজ সুরু 
ইইয়াছে। ১৯৪১ সনে ইহা সম্পূর্ণ হইলে কেবল যে 
গভর্ণমেণ্টের আয়ই বাড়িবে তাহা নহে সীমাস্্ের গ্রামে 
গ্রামে ও ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সলভ মূল্যে বিছ্যুং- 
শক্তি সরবরাহ কর! সম্ভব হইবে। 

নৃতন শ্বায়তশাদন ব্যবস্থা! প্রবর্তনের ফলে ১৬৭*৯০২ 
বায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থাও কংগ্রেস সরকার 
জাতিগঠন বিভাগে পূর্বােক্ষা অনেক অধিক ব্যয় সঞ্জু 
করিয়া যথেষ্ট দেশগ্রীতি ও সং সাহস দেখাইয়াছেন। 
কংগ্রেসের রাজস্ব মন্ত্রী ভঞঙ্্ঞাম গান্ধী অধিক ট্যাক্স ধাধ্য 
না করিয়া কোয়েসের বাজেট হইতেই ১*****২ টাকা 
ভূমি রাজস্ব মকুব করেন। শ্তুষ্ক জেলাগুলিতে জগকষ্ট 
নিবারণের জন্তু কৃপধনন খাতে ৫**** বায় মঞ্জুর করেন। 
পরের বংসর কৃপ খননের জন্তু ১*****২ টাক! বরাদ্দ 
করা হয়। ইস্গুর দর পড়িয়া যাওয়ায় কৃষক সাধারণের যে 
অবর্ণনীয় দুর্দশা হইয়াছিল তাহা দৃদীকরণের জন্তু প্রথম 


চামড়া ট্যানিং, বয়ন, রেশম শিল্প, যক্/-হাসপাতাল 
নিৰ্ম্মাণ, যন্ত্র শিল্প ও অর্থনৈতিক নমুমন্ধানের জন্তু অনেক 
টাক! ব্যয় বরাদ্দ করেন। শতকর! ৭৫ ভাগ শেঘার 
জেলাবাসীরা ক্রয় করিবে এই সর্তে কংগ্রেস গভণমেন্ট 
চিনির কল ও ডিছ্গারীর ২*****২ টাকার প্রেফারেন্দ 
শেয়ার ক্রয় করেন। এই প্রকারে যন্ত্র শিল্পে উৎসাহ 
দান এই প্রদেশের ইতিহাসে অভিনব । 

নিয়ে জাতিগঠন বিভাগের একটি তুলনামূলক হিসাব 
উদ্ধৃত হইল । 


(হাজার টাকা) 


বিষয় ১৯৩৫-৩৬ ১৯৩৯-৪* বৃদ্ধির পরিমাণ 
শিক্ষা ২১১৪০ ২৪,১৯ +২৭৯ 
চিকিৎসা ৬,১৬ ৭,৩৬ +১২০ 
জনস্বাস্থা ও কৃষি ১১২৮ ২০৬ + ৭৮ 
পশুচিকিৎস! ও সমবায় ৪,৪৭ ৫৬৮ +১২১ 
যত্ত্র-শিল্প ৬ ২৬৮ + ২৬২ 


ষে প্রদেশের বাংসরিক আয় প্রা পৌনে ছুই কোটী 
টাকা এবং কেন্দ্রীঘ্ সরকারের এক কোটী টাকা সাহাযোর 
উপর নির্ভর করিয়া! ধাচিতে হয় তাহার পক্ষে জাতিগঠন 
থাতে এই প্রকার ব্যয়বৃদ্ধি নিঃসংশয়ে প্রশংসার । 
ংগ্রেল মন্ত্রিগ্তলী ৫**২ টাকা মাত্র মাহিনা লইয়! 
বংসরে ৫*,***৯ টাক! বাচাইয়াছেন। অন্তান্ত অনেক 
মোট। মোট! বেতন ছাটাই ও সর্বপ্রকার ভাতা ও ঘাতায়।ত 
ভাতা কমাইঘা মস্ত্রদল অনেক নিরর্থক ব্যয় হইতে 
দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টাঙ্জিত অর্থ রক্ষা করিয়াছেন। 
ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্রাকশন ও হেল্থের বেতন 
কমাইয়া এ স্থলাভিষিক্ত ইয়োরোপীয়ানের বদলে অন্ত 
লোক নিযুক্ত কর] হইয়াছে । প্রচার বিভাগকে দিডিল 
সেক্রেটাস্ছিয়েটের ভিতর জুড়ি়া দিয়! ইহার। বাৎসরিক 
১৪,***২ টাকার অপবাদ বন্ধ করিয়াছেন। 

এজেন্সী প্রথা এই প্রদেশকে অন্তায়ভাবে ভাগ করিয়! 
ইহার অখণ্ডতা বিনষ্ট করিয়া এই প্রদেশের উন্নতি ব্যাহত 
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করিয়াছে। সেটেন্ড, জেলাগুলিতে গণতান্ত্রিক শাস্র 
পদ্ধতি এবং আদিস জাতীয় অঞ্চলে সেটেন্ড, জেলা গুপির 
ডেপুটী কমিশনার রাহুনৈতিক এছ্েন্ট হিসাবে প্বৈরতন্ 
শাসন পরিচালনা করেন । কোয়েম নস্তরিদল এই দ্বৈত 
শাসন নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ডাঃ খান সাহ্বও 
পুনঃ পুনঃ. এই নীতির বিরোদিত| করিদাছেন। 

উপজাতীদ্ছ দহ্াদের উপত্রব শাস্থ করিতে না পারার 
কেহ কেহ কংগ্রেস গতর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া 
থাকেন। বহুদিন ধরিয়। এই অশাস্তি চলিয়া আলিতেছে। 
গত একশত বংসরে ভারত গভর্পমেন্ট ৪০০১০০৯৯০০২ 
চারিশত কোটী টাক! খরচ করিয়া ও ইহার কোন স্থরাহা 
করিতে পারেন নাই। ইহা বিপুল বায় ও আয়াসসাধ্য। 
এই উপদ্রব নিবারণ সম্বন্ধে মতহৈধ আছে। বিশেষজ্ঞ 
সার উইলিছান রাটনের মত লোকের! এবং গোড়া 
হিচ্দুনেতারা মনে করেন যে, একমাত্র অগ্রপর নীতি 
অবলম্বন করিয়াই এই উপদ্রব নিবারণ কর! যাইতে 
পারে। অগ্রসর নীতির অর্থ হইতেছে যে, উপজাতীয়দের 
বিতাড়িত করিদ্তা সীমান্তের রাজনৈতিক সীমান্ত আরও 
অধিকদুর বিস্তৃত কর1। তাহার! বলেন যে, এই নীতি 
অবলম্বন ব্যতীত সীমান্তে শান্তি স্থাপন সম্ভব হইবে ন|। 
ইহার নৈতিক আধিক ও রাজনৈতিক লমশ্যাসমুহের 
সমাধান ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে । অপর পক্ষে 
জাতীয়তাবাদী পাঠান ও কংগ্রেসের স্ৃম্প্ট অভিমত 
এই যে, এই দুৰ্দান্ত পাঠানদের আধিক সমন্তার হু সমাধান 
করিতে না পারিলে এ অশান্তির স্থায়ী সমাধান সম্ভব 
হইবে না। মুক্তিপণ অথব! অর্থ দিয়া যে এ সমস্যার 
সমাধান হইবে না এ বিষয় সকলেই একমত । তাহাদের 
মতে উপজ্রভ অঞ্চলসমূহ আধিক, বাণিজ্যিক ও কৃষির 
দিক্‌ হইতে ফলপ্রন্থ করিয়। লোভনীয় স্থানে পরিণত 
করিতে পারিলে জীবন ধারণের জন্তু পাঠানের! লুঠতরাজ 
না করিয়। সভ্য জীবন যাপন করিতে শিখিবে। % কঠিন 
কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বিপুল অর্থ বংসরের পর 
বংমর ভারত গভর্ণমেট এই অঞ্চলে সামরিক কাধ্যে ব্যয় 


করিতেছেন তাহ! দ্বার। এই ব্যবস্থা করিলে আশীহুক্কণ 
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ফল হইতে পারে। বংসরে কোটী কোটী টাক। খরুচ 
করিবার পরও রহস্।চ্ছন্ন ইপির ফকির এখনও রহ ।বতই 
রহিয়া পেল । 

সীমাস্বের অপরাধ-প্রবণভা অত্যস্থ অধিক । এক 
১৯৩৮ সনেই ৭৮১টী হত্যাকাণ্ড ও ১৯১৮টী সিদ্চুৰি ও 
ডাকাতি ইত্যাদি ঘটিহাছে। সীমান্তের অপিবাসী 
সরকারী কশ্মচারিগণও প্রায়ই উপজাতীদ্বদের ছারা 
অপহৃত হর) ইহার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই অনিক । 
এতম্বাতীত সম্পত্তি নই, অগ্রিকাণ্ড ইত্যাদি অপবাদে এই 
প্রদেশের ইতিহাপ কলঙ্কিত ৷ ংগ্রেস গভর্ণমেন্টকে 
এই জন্ত বহু নিন্দ! সহ করিতে হইয়াছে । কিন্তু ডাঃ গান 
সাহেব অকাটা যুক্তির দ্বারা গভর্ণমেণ্টের অনুবিদ। প্রমাণ 
করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত শৃক্তির মধ্যে একমাত্র সীমাস্ক 
পুলিশই গভর্ণমেন্টের হাতে । তদ্বাতীত সৈম্ত, সীমান্ত 
সিপাহি প্রভৃতি সবই এজেন্টের কর্তৃত্বাদীন। দ্বৈত 
শাসনের দ্বার! প্রদেশের ছুইটী ভাগন্ধারা এক অলজ্বনীয় 
বাধার সি কর! হুইয়াছে। উপজাতীদ্র অঞ্চলে কংগ্রেস 
নেতাদের যাইতে দেওয়। হয় নাই। সু চাবে সকল 
অপরাধ দমনের জন্ত গৈন্ত ও অন্ত লোকবলের একত। 
এবং প্রদেশের অখগ্ুতার বিশেষ প্রয়োজন। কংগ্নেনী দল 
এই দাবী পুনঃ পুনঃ জানাইঘ্রাও বিশেষ ফল পান নাই। 
উপজাতীয় দহ্থাবৃত্তির মধ্যে কোন লাম্প্রনাঘ্িকত। আছে 
বলিয়! ডাঃ খান সাহেব স্বীকার করেন না। হিন্দুর! 
ধনী ও সম্পদ্শালী এই জন্তই আক্রমণের বেগ তাহাদের 
উপরই অধিক। 

কংগ্রেদ গভর্ণমেন্ট নিধ্যাতিতদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ 
দিরাছেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিপূরণ কর! গভণমেন্টের 
সাধ্যায়াত নহে। 

এই ছুই বংসরের শানে কংগ্রেল পুনরায় প্র 
করিলেন যে, কেবল নামে নহে কাজেও তাহার জনগণের 
প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের উন্নতির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়া খাকেন। আছ সীমান্তের প্রতি দ্রেল| হইতে 
নিভীক বলিষ্ঠ কঠে পাঠানগণ ঘোষণ। করিতেছে যে, মুক্তি 
সংগ্রামের জন্ত সীমান্ত সর্বক্ষণ প্রস্তত। সংগ্রাম ঘোষণার 
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সঙ্গে সঙ্গে জয়তৃমির স্বাধীনতা অঞ্জনের জন্ত সীমান্তবাশী 
সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্তু ঝা[পাইয়া পড়িবে। 
মাতৃহৃমিকে গঙ্ু, পরাধীন ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার 
সর্বপ্রকার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সীমান্তের পাঠানের! শেষ 
পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইবে। 


আয়কর-বৃদ্ধির সম্তাবন! 


শুন। যাইতেছে যে, আগামী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় 
সরকার ব্যবস্থাপক সভায় একটি এমাজ্ডেন্সী বাজেট 
উত্থাপন করিবেন । ১৯৪*-৪১ সনের প্রাথমিক বাজেটে 
সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ পূর্ব বংসর অপেক্ষা বাড়াই! ধরা 
হইয়াছিল। তাহার অপেক্ষাও ২* হইতে ২৫ কোটী 
টাক! অধিক সামরিক বায় হইবে এইরূপ অনুমান করা হুয়। 
স্থতরাং সরকার এই বাড়তি আমের টাকার ব্যবস্থা 
করিবার জগত নৃতন আয়ের পন্থা খু'জিতেছেন। অবস্থ। 
ভারতীঘ্ব করদাতাদের পক্ষে আশঙ্কাজনক বলিয়! অনুমিত 
হইতেছে। 


লড়াইয়ের যুগে আবিক ভারত 


যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প প্রভৃতি কিছু পরিমাণ 
উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯৩৯ ধৃষ্টাকের জুন মাসে ভারত 
হইতে বৃটিশ সাহ্রান্তে ৭,৭৫,৫২১*৫ টাকার মাল রপ্তানি 
হইয়াছিল। ইহার তুলনায় ১৯৪* খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 
ভারত ১৯১৩৭,*৮,৯৪২ টাকায় দ্রব্য রপ্তানি করিঘ্বাছে। 
ইহার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনই ৬,৫৮,৪৩,২১১২ টাকা মূল্যের 
পণ্যের ক্রেতা । বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ভারত বহ দ্রব্য 
সরবরাহ করিতেছে । ক্ষত স্থানের পটী, ব্যাঙ্েছ ও 
ওধধাদি বর্তমানে ভারতে পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
প্রস্তুত হইতেছে । ১লা জুন অবধি কেবল পূর্বব আঙফ্রিকাতেই 
৫০১৯৯১৭ ব্যাণ্ডেজ ও পটা প্রভৃতি রপ্তানি হুইয়াছে। 
এ সঙ্কে ১৯১৯৯ মশারিও রপ্তানি হইগ্াছে। এখনও 
ভারতে মোট ৮,৭৫,***৬ টাকার বৈদ্যুতিক ব্যাটারী 
ও শেল, ৫৩০,১৯৯ ক্রুশ, ৩১৫১ টন এসিড ও গুরু 
ঝাসায়নিক উপকরণ, ১৫** টন সাবান, ২০৫,*০* টন 


কম্বল! ও কোক, ৪,*৯** টন লিমেন্ট এবং ৪৯,৯০৯ হাজার 
এম্‌বেটম্‌ ও লিমেন্টের চাদরের অর্ডার রহিয়ছে। 
যুদ্ধারস্ত হইতে জুন মাসের গ্রারস্ত পধ্যস্ত মিত্র শক্তির 
দেশগুলিতে যুদ্ধ অর্ডার ভিলাবে ২০,**,৯** সিগারেট 
এবং ২,২৪* পাউণ্ড তামাক সরবরাহ করিয়াছে। 

যুদ্ধে ভারতের খান্থ-সামগ্রীর রপ্তানির পরিমাপ 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১লা জুন অবধি ভারত ৩৩*** 
টন গম, ৫*** টন স্বত, ৩১২ টন চা, ৬০৬০ টন চাউল 
৩৩** টন চিনি, ১৬* টন. বিদ্ুট, ৪,৩** টন ভাল, 
৩৬*** টন বীঙজদানা, ১৯*** টন ভূষি ও ১,২০০ টন 
অন্তান্ত দ্রব্যের অর্ডার সরবরাহ করিয়াছে । ভারত প্রতি- 
মাসে ১০,*** টন অপরীক্ষিত লু ইম্পাত ও ১০,০০০ টন 
বাতিল ইম্পাত দিয়া আগামী এক বৎসরের অস্ত গ্রেট" 
বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহাযা করিবে।. এতন্্তীত 
মাসিক ৫*,*** টন হিসাবে ৩৯*,০** টন লৌহপিও ও 
ঢালাই লোঁহ ভারভ-বুটেনকে সরবরাহ করিবে। সরবরাহ 
বিভাগ সম্প্রতি মধ্য প্রাচোর জন্য ৭*,*** হাজার পাত্র 
এবং ২৫,*** লৌহ ফ্রেমযুক্ত জানাল! ও উপনিবেশিক 
সায়ত্তশামনশীল দেশগুলির জন্ত ২৯,৯**,৯** গজ রেশমী 
বস্ত্াদি, ১*** টন বাতিল ভূলা এবং বৈমানিকদের জন্ 
গজ কামিজের কাপড় এবং ইরাকের জন্গ 
১৪,১** গজ ইলেটিক তারের অর্ডার পাঠাইয়াছে। 

কিন্তু বৃটেনের বিরাট যুদ্ধ-প্রচেষ্টার তুলনায় ভারতে 
এই অর্ডার স্থাপন যংলাসান্ত। ইহ! হইতে ভারতীয় 
শিল্পসমূহ কিঞ্চিং উন্নতি করিতে পারিলেও তাহাদের 
সার্বাঙ্গীণ উন্নতি ইহাদ্ধার] সম্ভব নয় । 

ইহাদ্বারা ভারতীয় আধিক উন্নতি পূর্ণদাত্রায় সম্ভব 
নয় কেন তাহাই বলিতেছি। প্রথমতঃ বুটেনের নিকট 
কিছু সামরিক মালপত্র বেচিম্।। ভারত লাভ করিতে 
পাঁরিলেও ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ তাহাতে 
যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবে না। আর একটি প্রধান 
কথা হইতেছে এই যে, ভারত “আত্মরপ্ার্থ* ও “নিজের 
প্রয়োজনে” এমন অনেক মালপত্রাঙ্গি প্রস্তুত করিতে বাধা 
হইতেছে বাহার আধিক ঝুঁকি তাহার নিজের স্বন্ধেই 


৩৩৬,০৪৪ 


কাঙিক--১৩৪৭ ] 


আধিক ভারত 


২৯ 


১ 


বহন করিতে হইবে। অন্যান শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে ভাল 
ভাল মিস্ত্রি প্রভৃতি ছাড়াইঘ। আনাইয়। সমরসন্তার নির্মাণে 
নিধুক্ত কর! হইতেছে। 

অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রত্ৃতি দেশ যুদ্ধের ফলে যথেষ্ট 
শিল্প বিস্তার করিতে পারিতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই 
যে, এসকল দেশ নিজেদের স্বার্থ ও সামর্থ্যের সানপ্রন্ত 
করিয়! সর্বধ বিষয়ে আন্মকর্তৃ বজায় রাখিতে সক্ষম। 
কিন্ত কাচ! মাল রপ্তানি বাণিজ্যে দেশীয় শিল্প বিস্তার 
প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতের স্বার্থ ও সরকারী নীতি 
কচিৎ এক তালে, চলিয়া! থাকে । তদুপরি খরিদ্দারের 
হাতেই যদি মৃত্র/ বিনিময় বাষ্ট। প্রভৃতির নীতি নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার থাকে, তবে জিনিষপত্র বেচিয। উপঘুক্ত লাভ 
কর! প্রায় অসুস্তব হইয়া পড়ে। 


» রোজার কমিশন LL 


আমর! চাই ভারতীয় অর্থ নীতিত আমূল পরিবর্তন । 
আমাদের আদর্শ হইবে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মত এক 
বিরাট আধিক পরিকল্পন। যাহাদ্বার৷ ভারত অটাকি ব। 
আদিক বিষয়ে স্বতঃ সম্পূর্ণ হইতে পারে। এবিষয়ে 
বর্তমান যুদ্ধ আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে সাহাষ/ 
করিলেও আমাদের আদর্শ এখনও অনেক দূরে পড়িয়া! 
রহি্াছে। পৃথিবীর যুদ্ধের আকার-প্রকার সম্পূর্ণ 


পরিবর্তিত হইম়! গিয়াছে। বিমান শক্তি ব্যতীত কোন 
জাতিই আছ আত্মরক্ষার আশ। করিতে পারে না। 
কিন্তু ভারতে আজ পর্য্স্থও একখানি বিনান প্রশ্থত করা 
সম্ভব হইল না। (মোটর গাড়ীও ভারতে এস্বভ হর 
না। কয়েক প্রকার কামান এবং আধুনিক সদরে 
বিশেষ প্রহোজনীদ্ দ্রব্যাদি এখনও ভারতবামী প্রস্থ 
করিতে পারিল না। এক বংসর যুদ্ধ চলিবার পরও 
তাহার! প্রার পূর্বের নতই ছআসহায়। বৃটিশ গভর্ণমেন্টেব 
পক্ষ হইতে সার আলেকজেগার রোজারের নেতৃত্বে একটি 
মিশন ভারতে সনরোগ্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিতে 
আদিয়াছেন। অক্টোবর মালে দিল্লীতে বডলাট 
বাহাদুরের আহবানে অনুষ্টিত প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ সাম্রাজোর 
অন্তর্গত দেশসমূহের সরকারী প্রতিনিধিদের কনফারেন্সের 
উদ্বেশ্ঠও অনুরণ। তবে কনফারেন্সে প্রধানতঃ মাল 
সরবরাহের দিক্ট। আলোচনার বস্তু, আর রো ।র 
কমিশন অন্ত্রশস্থ নিৰ্বাণ ও অন্তান্ত যুদ্ধসংশ্লিষ্ট শিল্প 
বাপারে একটি নৃতন ব্যবস্থা করিতে আসিয়ছেন। ' 
কোন দলের দ্বারাই ভারতীয় আকাক্ষ। সম্পূর্ন পূর্ণ 
হওয়ার মাশ। দুরাশ।। তবে যতটা সম্ভব ভারতকে 
পরিকজন। অন্যামী ভারতী স্বার্থের দিকে নন্ধর 
রাধিঘ। যুদ্ধের অর্থনীতির দিকে অগ্রদর হইতে দেওষাই 
উচিত। 


বাশ 
ail 


RE ৰ 


দুনিয়ার যুদ্ধকালীন-অর্থনীতি 


সাধারণতঃ আমরা যে অর্থনীতির চর্চ! করি তাহা 
শাস্তির সময়ের অর্থনীতি । অর্থনীতির সমস্ত পুস্তক, সমস্ত 
থিয়োরী এই শাস্তির অর্থনৈতিক আলোচনাতেই ভরপৃর। 
বিন্ধ বর্তমান জগতের প্রধান প্রধান রাষ্্রগুলি যখন সাঘাজা- 
লোভে পরম্পরে হানাহানিতে প্রবৃত্ত হয় তখন সাদাবণ 
অর্থনৈতিক জীবনের অনেক নীতি আমূল পরিবর্তিত হইয়া 
'যায়। এ পরিবর্তন কেবল যুদ্ধরত জাতিগুলিকে 
প্রভাবিত করেনা, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই অল্লবিস্তর 
এই পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান 
যুন্ধগুলিকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বলিলেও তুল হয় না। 
সকলেই আনেন ফে গত মহাসমরে ( ১৯১৪-১৯১৮ ) মি 
শক্তির জদ্বের একটি প্রধান কারণ তাহার শ্রেষ্ঠ অথনৈতিক 
অবস্থ!। জান্মাণি ইহা! ভাল করিয়াই লক্ষ করিয়াছিল। 
তাই বর্তমান নহামনর (১৯৩৯) আরস্ত হওয়ার পূৰ্ব্ব 
হইতে মে দেশকে যুদ্ধের উপযোগী আাধিক ব্যবস্থায় 
শক্তিশালী করিবার অন্ত উঠিয়া! পড়িয়। লাপিয়াচিল। 
রাশিয়ার অনুকরণে গোয়েরিংএর বিখ্যাত চতুর ধিক 
আধিক পরিকল্পনার একনাত্র উদ্দেশ্য ছিল জাশ্মাণিকে 
বর্তমান বুদ্ধের দন্ত গড়িয়া তোলা। 

অন্তকার পৃথিবীতে প্রত্যেক শক্তিশানী জাতিই একটি 
পরিকল্পনা বা প্ল্যান অহথযাতী শ্ব স্ব দেশের আদিক ব্যবস্থাকে 
পরিপুষ্ট করিবার অন্ত ব্যগ্র। এক-নাম়কত্ব-সম্পরন দেশগুলি 
যখন প্রথম এই পন্থ। অবলম্বন করে তখন হইতেই প্রত্যেক 
চিন্তাঈল লোক সন্দেহ করিয়া নাদিতেছিলেন যে, ইহা 





আসর সংগ্রামের জন্ত জাতিকে প্রস্তুত কর! ছাড়া দার 
কিছুই নহে। রাশিয়ার পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, জার্মাণির 
চতুর্কাষিক পরিকল্পনা, ইতালীর স্বত্ত সম্পূর্ণতার জন্য 
অত্র বাদনা--সমন্তই স্ব স্ব দেশকে গুরুতর অবস্থার অন্ত 
গড়িয়া তোলার চেষ্ট| ব্যতীত আর কিছুই নছে। 

১৯৩৯ পৃষ্টান্বের সেপ্টঘরে মহাধুজ্ধ আরম্ত হইবার 
পূর্বে কয়েক বংসর ধরিয়া কেবল জার্মানি, ইতালী নহে 
ইউরোপের বহু খ্ব্ণতাস্ত্রিক দেশই যুদ্ধের অর্থনৈতিক 
সংগঠনের অন্ত বাগ্র ছিল। এইসমস্ত দেশের একটি 
সাধারণ লক্ষ্য এই ছিল যে, যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় ভ্রব্য- 
সম্ভারের জন্ত যেন অন্ত কোন দেশের উপর আর নির্ভর 
করিতে ন! হয়। অধিক খা সামগ্রী উৎপাদন, থে 
সকল প্রয়োজনীয় দ্রবা দেশে উপর হয ন। সেগুলিকে 
কৃত্রিম উপাদ্বে প্রস্তুত করা, শ্রমিক, যানবাহন, মুদ্রানীতি, 
খান্সলামগ্রী বণ্টন গভর্ণমেণ্টের স্বীয় কর্ৃত্বাধীনে এমন 
অবস্থায় রাখা যে দতি অল্প সময়ের নোটাসেই সেগুলিকে 
যুদ্ধের অর্থনীতিতে পরিণত কর! যায়। এই জন্তই 
আমর। দেখি যে, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সনে ছার্খাণিতে পশম, 
পাট, পেট্রোল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সস্ভার কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত করিবার ধৃম পড়িয়া গিয়াছে । এইসকল 
কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জব্যাদির মূল্য অন্ত দেশ হইতে 
আমদানির তুলনায় অনেক অধিক হইলেও তাহার! সে 
দিকে ভ্রক্ষেপ করে নাই। 

ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগ্জলি এত ক্রত যুদ্ধের 
অর্থনীতির জন্ঠ দেশকে প্রন্তত করিয়। উঠিতে পারে 
নাই, তাই প্রথম প্রথম তাহাদের অত্যন্ত অস্থবিধ! ভোগ 
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করিতে হইস্বাছে। ফ্রান্সের পরাজন্থের কারণ এই আধিক 
দৌর্বান্য। সে যদি পূর্ব হইতেই যুদ্ধের অর্থনীতির দিক্‌ 
দিয়! সশ্গূর্ণ প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় নাংসী 
আক্রমণে এত অল্প সময়ে তাহাকে এমন শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হইতে হইত না। 

ইউরোপের বাহিরেও জাপান এই যুদ্ধের অর্থনীতি 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। ১৯০৮ বৃষ্টাব্দে সাঞুরিয়া 
গ্রামের পর হইতে সে যুদ্ধের অর্থনীতিতে রপ্য হইবার 
অন্ত উঠিয়। পড়িয়া “লাগিয়াছিল। তাহার পরই চীন 
আক্রমণ করিয়! এই প্রস্থতির স্থযোগের সম্পূর্ণ সন্্যবহার 
করিতেছে। * 

কিন্ত যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রস্থতির অপর একটি দিক্‌ 
আছে। লে দ্কিকটী গ্গামাদের বিশ্বত হইলে চলিবে না। 
আধিক পরিকল্পনার ধার! যে কোন মবস্থার জন্তু দেশকে 
প্রস্থত রাখার লক্ষ্য যে একমাত্র আক্রমণাস্মক তাহা 
নহে। ইহা আস্মরক্ষান্মকও, বটে। স্থৃদূর মাকিণ মূলুকে 
আজ যে যুদ্ধের-আাঘিক-অবস্থ। আহত করিবার ব্যাপক 
আয়োজন চলিতেছে তাহ! অনেকট!। এই আম্মরক্ষার 
জন্তই। জাপান যুদ্ধের জগ্ত তাহার আদিক ব্যবস্থাকে 
গড়িয়া তুলিল আক্রমণের জু, ভাই বাধ্য হইয়! চীনকে ও 
যুদ্ধের অর্থনীতি গড়িয়। তুলিতে হইল আত্মরক্ষার জন্তু । 

পৃথিবীতে আজ যে আন্তর্জাতিক ঘবন্ব চলিয়াছে 
তাহাতে কোন জাতিরই শাম্থির সময়ের মাধিক ব্যবস্থার 









হইলে পঞ্চবাধিক *পরিকল্পনা অপবা চতুর্বা 
প্রভৃতির স্টায় দেশকে যুদ্ধের সমস্ত গুরুতর অবস্থার আন্ত 
প্রশ্থত করার উপর লঙ্গা রাশিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, 
তা সে যত ক্ষুঙ রাজ্াই হউক আর যুদ্ছক্ষে্র হইতে যত 
দূরেই সে অবস্থান করুক নাকেন। আজ যপন পৃপিবীতে 
বিয়াট ভাঙ্গ। গড়ার বিপুল আয়োজন চলিয়াচে, তখন সম 
অর্থনীতি শাস্বের এই মূল সতাটী গ্রহণ করিতে না পারিলে 
কোন জাতিই টি'কিতে পারিবে বলিয়া! মনে হয় না 

এই দারুণ ছুক্দিনে ভারতের আদিক সংস্থার উপর 
নজর পড়িলে দুঃপে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশকে যখন 
প্রবলভাবে যুদ্ধের আধিক ব্যবস্থার জন্ত প্রস্থত করার 
প্রথোজন, তখন আমর! আলস্তে প্রহর গনিতেছি। 
ইংরেজরা মাজ নাংসী আক্রমণে বাধা দিতে গিয়া আমৃত্যু 
সংগ্রাম পণ করিয়াছে । অথচ ভারতে এখন৭ একটি 
বৈজ্ঞানিক উপাদ্ে আদিক সংগঠনের পরিকল্পনা 
ঠিক করা হয়নাই। ভারত দি আজ যুদ্ধের মর্থনীতি 
সম্পূর্ণভাবে রপ্ করিতে পারিত তবে সে যে কেবল বৃটিশ 
রাজের প্রকৃত সাহায্য করিতে পারিত তাহ! নহে মাম়্- 
রক্ষার্থও তাহাকে কাহারও সাহায্য, লইতে হইত না। 
পূর্ব-পশ্চিম অদ্তকার করিয়! যুদ্ধের কাল মেঘ যখন 
নিশ্চিতভাবে আসিতেছে তন এই কপাই বাবে বাবে 
মনে হয়। | 


আমেরিকায় তুলার আবশ্যক 


[মেরিকাঘ কি পবিমাণ তুল! (বস্তুক হয় তাহ! নিয়ের তালিক। দেখিলে বুঝ! যায: 
( লিন্টাৰ্ম বাদে ) 


১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ 

(বেল ছিঃ) (বেল হিঃ) 
আগষ্ট ৫৭৫,০১৪ ৬০৩,৬১৭" 
সেপ্টেম্বর ৬২৯,৭৬৭ ৬৯১,৩৯৫ 
অক্টোবর ৬৫১,০৮৬ ৫২৪,১৮৮ 
নবেদ্বর ৬২৫,৭৯৪ ৪৮২,৯৭৬ 
ডিসেম্বর ৬৯৪,৮৪১ ৪৩২,৩২৮ 


১১৩৮-৩০৪ ১৯৩৪-৪০ 

(বেল হিঃ) (বেল হিঃ) 

৫৫৯,৪০৯ ৬২৮,৪০৮ 

| ৫৩৩,৩৯৯ ২৪,৯০২ 
৫৪৩,৮৫৭ ৯৮৬১৯৩৩ 

৫৯৬,৪১৬ ৭১৮,৭২১ 

৫৬৫,৬২৭ ৬৫২,৬2৫ 





আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ধ--৭ম সংখ্যা 









১৪৩৮৯৩৯ ১৪৩৪-৪০ 








১৪৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ 

| (বেল হিঃ) (বেল ছিঃ) (বেল হিঃ) (বেল হিঃ) 
জাছগারী ৬৭৮,৭৮৬ ৪৩৩,২৫৮ ৫৯৮,১৩২ ৭৩০,১৪৩ 
ফেব্রুয়ারী ৬৬৫,৬৭৭ ৪২৬,৮১৬ ৫৬২,৫৮০ ৬৬২,৯৫৯ 
মোট ৭ মাসে ৪,৫২০,১১৫ ৬,৫০৪,৫৩৮ ৩,৯৫৯১৪২৯ 9,৭০৪,৫৯ 
মার্চ ৫১২,৬২১ ৬৪৯,৯৪০ x 
এপ্রিল ৪১৩,১৬৯ ৫৪৩,১৮৭ xX 
নে ৪২৬,১৪৯ ৬৩৬,৯৯০ ১৫ 
জুন ৪৪৩,০৩৩ ৫৭৮১৪৩৩ xX 
জুলাই ৪৮৩,১১ 6১৮,৪৫৩ ৫২১,৩৫৩ x 
মোট ৯৫০,৬৭৯ ৫,৭৪৭,৯'৮ ৬,৮৫৮,৪২১ x 

bd 


১৯৪* লনের ফেব্রুয়ারী মাসে পিন্টারের খাদন 
হইছাছে ৮৫,৯৯২ বেল, জা9য়ারী মাসে হইয়াছে 2১,০৫৭ 
বেল। আর ১৯৩৯ যনের ফেব্রুন্নারীর সহিত তুলন| করিলে 
এ সময়ে লিন্টারের ধাদন হইল ৬২৬,২৩৫ বেল। 





আমেরিকায় বিদেশী তুল! 
আমেরিকা বিদেশ হইতে কত তুলার আমদানি হয় 
তাহ! নিয়ে দেখান হইল :_ 
(আগ , ১৯৩৯ হইতে কেক্রুগারী ২৯, ১৯৩০ পর্ধাস্ব) 
($** পাউণ্ড বেল হিঃ) 
উৎপাদক 
দেশ ১৯৩৬৮৩৭ ১৪৩৭-৩৮ ১22৮-৩৯ ১৯৯-৪০ 
ইদ্দিপ্ট, ৪২,০৮৪ ২৮,৩৪৮ ২৫,৭৯৮ ৪২,৯২১ 
পক ৭৯৩ ৬৭৬ ২৬৯ ৬৪১ 
চাষল! ১৭,১৮৪ ৫,৫৫৭ ২৫,৯৪৭ ৮ 
মেঝিকে। ১১,৪৫০: ৪,৯৪৩ ১৫,৮১৫ ৮,১৩৩ 
ইণ্ডিয়া! ২০,১৭৮ ২৩,৯১৫ ১৭,৭৮৭ ৪৮,৮৭১ 
ম্ন্তান্ত দেশ ২,৩৭৪ ১,৭৫৫ ১,১৩৪ ১,৫১৮ 
মোট 28,১৬১৩ ৩৫,২৪৪ ৬ ৮৫,৮৪০ ১০২,৫2৪ 


রিকায় পনির উৎপাদন 


(১০০৪ হাজার পাউণ্ড হিঃ) 


ষ্টেট জানুয়ারী ডিসেগর জানুয়ারী এভারেজ 
১৯৪৭ ১৯৩৯ ১৯৩৯ ১2৩০-৩৪ 
নিউইৰ্ক ৫৮5 
নর্গএটলা/টিক ৬৪ 
সাউথ , 8° 
সাউণফেন্টাল ২,১২০ 
উইসকন্সিন্‌ ১৭,৩০০ 
ইষ্ট, নর্থ মেট্ল 
উইনকন্মিন্‌ ৪,৬০০ 
ওয়েষ্ট নর্থ 
মেন্টাল 
অগ্নিকাণ্ডে আমেরিকার ক্ষতি 


কর্ণেল ফ্রাঙ্ক ও ডি লেটন আমেরিকার স্টাশানাল 
বোর্ড দৰ কামার আগ্তার রাইটাসএর প্রেসিডেট। এক 
বকৃতায় তাহার। বলিয়াছেন যে, অগ্নি নির্ববাপণের যথেষ্ট 
চেষ্ট সবেও গত বৎসর আমেরিকায় অগ্রিকাণ্ডে ১৪,০০০ 


কার্তিক--১৩৪৭ ] 





ডলারের ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্বাতীত পরোক্ষভাবে, যে 
ক্ষতি হইয়াছে তাহ! অবর্ণনীয় । অগ্রিকাণ্ডে বাবসা 
বাণিজ্যের বেশী ক্ষতি হয়, কিন্ত কৃষির ক্ষতিও কম নহে। 
গত বৎসর গোলাবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অন্ন 
৯০১০৯৯১৯*৯ ডলারের ক্ষতি ছইয়াছে। 


ব্রহ্মদেশে টান উৎপাদন 


বন্ধ গভর্ণমেন্ট চীন উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্ত যখেই 
চেষ্টা করিতেছেন। জান! গেল যে, শীস্রই ভাহার। সমস্ত 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত 
করিবেন। একটি পৃথক মাইনিং বিভাগ খোলার কথাও 
আলোচিত হইতেছে। 


টেলি টাইপ 


আমেরিকায় নৃতন বেল সিস্টেম টাইপ রাইটারের 
আবিষ্কার হইয়াছে। ইচাদ্বারা যে কোন দূরত্বে টাইপ 
করা খবর প্রেরণ কর! চলে। প্রত্যেক কথাটী কাগজে 
টাইপ হওয়া ভুল-ত্রান্তির কোন অবকাশ থাকে ন।। 


আমেরিকায় তামাক উৎপাদন 
এভারেজ কত একর ভূমিতে 
১৯২৪-৩৮ তামাক চাষ কর! 
একর-পিছু হইয়!ছে 
উৎপাদন ১৯৩৯ ১৯৪০ সনের 
পাউণ্ড (একর) (একর) 
আহমানিক 
ম্যাসাচসেট্দ্‌ ৬,৭৯৯ 
কনেকটিকাট ১৬,৭০৪ 
নিউইয়র্ক ১,৮০০ 
নিউজাসি 
পেনলিলভে নিয়। 
ওহিও 


দুনিয়ার ধনদৌলত 
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২১৩৬ 
ইপ্ডিঘান। ৭৯১ ১২,৭০০ ১১,৫৯৯ 
ইলিনয় x x 
উইসকনলিন ১,৩১৪ 
মিনেসোটা ১১১২৫ 
আই এয়া 
মিমৌরি 
ক্যানসাস 
ডেলা দ্বার 
মেরিল্যাপ্ড 
ভাঙ্গিনিয়া 
গহেষ্ট ভাক্গিনিয। 
নথ ক্যারোলিনা 
সাউথ 
জৰ্জিয়া 
ফ্লোরিড। 
কেনটুকি 
টেনেসি 
এলাবাম! 
1মেরিকার কৃষিদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি 
ফেব্রুয়ারী সেপ্টেম্বর- 
জব্যাদির ফেব্রুয়ারী 
নাম ১৯৪০ ১৪৩৮-৩৯ 
প্রাথমিক 
(১০০০ (eee ($5*০ 
হিঃ) হিঃ) হিঃ) 
কিউ পক ৪,২৩৪ ৬১৪১৭ ৩৯,৬০৪ 
আদার ৩১৯৯৮ ২১,২৬৫ ১৪,১৬৪ 
৮,২৪৩ ২৭,৬৮২ ৪৯,৭৭৬ 
লার্ড ২৪,৪৮৩ ২৪,১৩৩ ১২৮,৯৭২ 
হুইট (সয়দ। লইয়া) বৃসেল ১১৯৪৬ ৩৮১৬ ৪৯,৪৫৯ 





২১৪ আবিক উন্নতি [ ১৫শ বধ--৭ম সংখ্যা 





এপ ল্‌ (তাজ) ১,২৩০ “ye হাইড এণ্ড স্কিন ২৮,৯০৬ ৩২,১৪৯ ১৪৬,৩৮৪ 
শিছাস” ২,১৭৫ , ৭৭২ ১২৯,২৬০ বাপি ১. ৬১১৩৯ ৩৯৬৯ 9৪,৬৫১ 
তামাক (পাত৷) ৩৪,৭২৯ ১৭,৭৩৭ ৩৯৬,৬৬* সুপারকেন্‌ ( ক ) টন ১৩০ ২৬১ ৯৬৩ 
তুলা (লিন্টার বাদ) বেল ২৭৮১ ৭৮৮ ২১৩৮৪ ফ্লাস্ক পিড বুসেল ২,২৪৮ ১১৭৬৩ ১০,১২৬ 
আমদানি তামাক (পাতা) পাউণ্ড ৪,৫৫৪ ৪,৮৩০ ২৮,*৬৬ 
ক্যাট্ল্‌ পশম ( কার্পেটে + ৫১৪৬৫ ২১,০৮৬ ২৮,৯০৭ 
বি ব্যবহার করিবার জন্তু ) 


ইহার মধ্যে বাঙ্কেট, বন্প, ব্যারেল প্রভৃতি সবই ধর! আছে। 


{ ইছার মধ্যে "ভ্বাদার হাইডস্‌ এগ ক্ষিন্স্‌'এর. ওজন বাদ দেওয়া হইয়াছে। 








পরলোকে পঞ্চানন তর্ধরত্ব 


১১ই অক্টোবর রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সদন পণ্ডিত 
পঞ্চানন. তর্করত্ব ৭৫ বংসর বয়সে কাণীদামে গঙ্গাতীরে 
নেহরক্ষা করিয়াছেন। বারাণসীর কালেক্টরের বিশেষ 
অস্ভমতি মঙুদারে তাহাকে মণিকনিক। ঘাটের ভ্রক্ম নালায় 
নাহ কর! হয়। 

পণ্ডিত পঞ্চানন 'তর্করত্ব সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! ভাষায় বহু 
গ্রন্থ রচন! করিয়! প্রলিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি প্রায় 
১০৪ খানি শাস্তগ্রন্থের বান্ধাল। অনুবাদ এবং প্রায় ২ 
ধান। সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ। রুচন। করিয়াছেন। এক সময় তিনি 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের ভাইস ( লিডেন্ট ছিলেন 
যংসর যাবৎ কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের ধিওলজিক্যাল 
ডিপার্টমেন্টের ' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয়. ব্রাহ্মণ সভার 
তিনি সভাপতি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতি 
ছিলেন। ১৯*৭ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাহাকে 
গ্রেপ্তার কর! হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে তিনি মহামহো- 
পাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন কিন্ত শারদ! আইনের প্রতিবাদে 
তিনি ১৯২৯ সনে এ উপাপি পরিত্যাগ করেন। তিনি 
খাটি সনাতনী হিন্দু ছিলেন। 

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব ১২৭৩ সনে ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম নন্দলাল বিগ্যারস্ব। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ও কবি 
ছিলেন। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করন্ব নবম বর্ষ বমসে পিতৃ- 
মানহীন হইম়। খুল্লভাতপত্ীর নিকট প্রতিপালিত হন 
এবং অনেক প্রদিন্ধ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন 


কংরেন। ১৭ বংসর বয়সে তিনি সংস্কৃত কবিত রচনা 
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করিতে পারিতেনা ১২৯৩ সন হইতে পণ্ডিত পঞ্চানন 
হর্করত্ব বঙ্গবাসী কার্যালয়ে শান্তগ্ন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ 
করেন। এ কাধ্যাল্র হইতে প্রকাশিত শাস্ গ্থদমূহের 
অধিকাংশই ঠাঁহাব দ্বারা অনৃন্বিত হইযাঞ্ছে। তিনি 
কিছুদিন বঙ্গবাদী কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের 
কাণ্থ করেন। ১২৯১ সনে তিনি নিজ্ঞ বাটীতে একটি 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ভট্টপদ্লী পরীক্ষা-সসাজ তাহার 
সম্প।দকতার শ্থাশিত হইয়াছে। 

সংস্কৃত ও বাঙ্গাল ভাষায় পণ্ডিত পঞ্চানন তকরু 
অগাধ পাণ্ডিত্যের কণ! ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পচ 
তিনি বঙ্গন্ত্র। উপনিষদ ও গীতার হে ভাষা রুচন! করেন 
তাহাতে মৌলিক নাশনিক গবেষণার পরিচন্ধ পা ওয়া যার। 
শাস্ত্ীয় সিদ্ধান্ত হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হইতেন 
ভারত ধৰ্ম্ম মহাসগুল, বর্ণাশ্রম স্বরাদ্য সঙ্গ ৪ আরও 
কয়েকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন । তাহার 
নেতৃত্বে ব্রাক্মণদভা ভারকেশ্বরের মামল। পরিচালনা করেন। 
এ মোকদ্দমায় ক্রাদ্ধণসভার জয়লাভ হয় এবং মত্তীশ 
গিরি গদীচাত ও ঠাহার স্থলে মৃ্ন যোহাম্থ নিযুক্ত ইন। 


বীমা সম্মেলন 


হতিমধ্যে সিমলা জীবন বীমা কণ্মচাগীদের একটি 
সম্মেপন হইয়া! গিয়াছে । সম্মেলনের কাধা-বিবরণী সম্বন্ধে 
কিছু প্রকাশ করা হর নাই। বীনা আইন সংশোধনের 
জন্ত এ সম্মেলন হইয়াছিল বলি! অনুমান কর। হইঙ্ডেছে। 


থাইল্যাণ্ডের শুভেচ্ছা মিশন 


১২ই অক্টোবর প্রাতে ধাইল্যাণ্ডের শুভেচ্ছ। মিশনের 
সদস্তগণ দিল্লী মেলযোগে কলিকাতায় পৌছেন। হাওড় 





ষ্টেশনে স্বায়ন্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর, 
বাঙ্গল। সরকারের চীফ সেক্রেটারী, পবর্ণমেন্টের অন্তত 
কর্ণ্চারী, মহাবোধি সোসাইটির প্রতিনিদিগণ ও বাঙ্গলার 
বৌদ্ধসঙ্ঘ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। 
" শনিবার প্রাতঃকালে বাঙ্গলার বৌন্ধগণ ১নং টেম্পল 
্রীটস্থ ধশ্মাঙ্কুর বিহারে খাইল্যাণ্ড ( স্যাম ) শুভেচ্ছা মিশনের 
নেতা ক্যাপ্টেন লুঘাং ধামরং নবস্বস্তী ও মিশনের নন্যান্ত 
মদশ্তগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে 
ভগবান বুদ্ধের জন্মন্থুম ভারতবর্ধ ও বৌদ্ধদেশ থাইল্যাণ্ডের 
মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ও ধশ্মগত বন্ধন আছে, তাহা পুনরার 
স্মরণ করা হয়। মিশনের সদশ্যবুন্দ ধন্থাঙ্কণ বিহারে 
উপস্থিত হইলে ডাঃ অরবিন্দ বড এবং মন্তান্ত খ্যাতনামা 
বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে অতাথিত করেন। অতঃপর বৌদ্ধ 
সমিতি, ধর্দরবিজয়গণের এবং নালন্দা বিস্তাভবনের প্ 
হহতে তাহাদিগকে একটি নানপত্র প্রদান কর ইয়। 

এই সম্পর্কে বন্তৃতাপ্রসঙ্জে ক্যাপ্টেন লুগ্তাং 
মবস্বন্তী বলেন যে, কলিকাতার বৌদ্ধগণের এই শু 
তাহার! থাইল্যাণ্ডে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন। 


ভারতীয় রাষ্বিজ্ঞান-সন্মেলন 


আগামী ডিসেম্বর মালে ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-সম্মেলনের 
তৃতীঘ্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। নহীশৃর বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ে সম্মেলন বলিবে। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় :- 
(১) প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচ্য রাষ্ট্র দর্শন, (২) বর্তমানে 
ভারতের রাষ্ট্রিক দলসমূহ এবং শ।সন-বাবস্থ।, (৩) 
ভারতীয় নিন-স্বাদীন রাষ্ট্রে শাসন-প্রপালীর অবস্থা, (৪) 
আন্তর্জাতিক ঘটন। ও লেন-দেন। 

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিগ্তালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক 
অধ্যাপকেরা এই সম্মেলনে যোগ দিন! থাকেন। তাহার। 
এইজগ্ত একটা স্থায়ী রাষ্ট্রবিদ্রান সমিতি কাগ়েন করিয়।- 
ছেন। সেই সমিতির তদ্বিরেই এক-এক বৎসর এক-এক 
কেন্দ্রে সম্মেলন বলিয়া থাকে । ইণ্ডিয়ান জার্া।ল অব 
পোলিটিক্যাল সায়েন্স” ( ভারতীয় স্াষ্্রবিজ্ঞান পাহ্বিক1) 
নামক এফথানি টমাসিক চালানো ছয়। বর্তমানে 


আধিক উন্নাতি 





[ ১৫শ বর্য--"ম সংখ্যা 


সম্পাদক এলাছাবাদ বিশ্ববিস্ভালদ্ের অধ্যাপক ভক্টর বেণী 
প্রসাদ । 


গবেষণার আদম স্থুমারি 


মানুষ, গরু, ঘোড়। ইত্যাদির মতন টবজ্ঞানিক 
গবেষণা, অহুলন্ধান, খোজ ইত্যাদি বিষয় লইয়াও আদম 
স্বমারি চালানো যাচ। মাকিণ মুল্গুকের পণ্ডিতের! নানা- 
প্রকার বিস্তার ক্ষেত্রে এইক্কপণ জরীপ চালাইঘ্! থাকে। 
সগাজ-ব্জ্ঞান বিদ্যার শেত্রে বতমানে ৩৫৭টা গবেষণ। 
চলিডেছে। গবেধপাগুলাকে নিস্রলিধিই কয়েক শাপায় 
বিভক্ত কর] যাইতে পারে: 
১। সমাজবিজ্ঞানের তথ্ব।ংখ ও ইতিহা”--৩ 
গবেষগ। ৷ 
২। সমাজবিঞ্জোনের আলে(চনা-প্রণাপা,--৭ 
৩। সাসাভিক সংখ্যা-বিষ্লেষণ-_ন 
৪1 সামাজিক চিত্ত,-_-৪৫৭ 
€ | চিত্তবিকার,_১৫ 
৬1 লোকবি্ত/,-_২৬ 
৭। মাস্ুষের আবেষ্টন,_২৭ 
৮। পল্ী-সমাত,--৩৪ 
21 পাড়ার লোক,_-৩ৎ. 
পরিবার)-_-৩৬ 
রাষ্ট্রিক মমাজ-তব,-২৩ 
ধর্মের সাজ-কখা/-৭ 
অপরাধ-বিজ্ঞান,--২৩ 
লঘা জ-সেবী,__১৯ 
শিক্ষা-তৱ,_২১ 
| সামজিক সমন্যা,--৩। 
এই শ্রেণী-বিভাস মাকিন পণ্ডিতদের মত-মাফিক। 
তাহাদের বিচারে সম-বিজ্ঞান কি চিজ এই নানগুল। 
হইতে তাহার কিঞিং-কিছু আভাষ পাওয়! যাইবেছে। 
বঙ্গীয় সমাঞ্জবিভ্ঞান পরিষং কতৃক প্রকাশিত সসা গ-বিজ্ঞান 
প্রথম ভাগ গ্রন্থের কোনো-কোনে! অধা!য়ে এইসকল হিষর 
বিশ্লেধিত হইয়াছে। নাকিণ সষাজ-পণ্তিতদেক বাবস্থা 
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সমাক্জবিজ্ঞান বিদ্যার মস্তর্গত ।' কিন্তু ধনবিজ্ঞানট। তাহার। 
সাদ দিয়াছেন। তবে পরিবার, পাড়ার লোক, মামুনের 
আবেষ্টন, পল্লী-সনাজ, লোকবিস্ব। ইত্যাদি শাখাষ আধিক 
তথ্য ও সংখ্যার ঠাই আছে বেশ-কিছু। হাহ। হউক মাকিণ 
মতের সমাজবিজ্ঞানের দিকে বাঙালী সম্ঙ্গবিদ্ঞান- 
সেবীদের নঙ্জর খোল! ভাল। 


লোক-বিষ্ভায় গবেষণা 


লোক-বিগ্কার নানা সমস্ত! সহ্বদ্ধে মাকিণ মুজুকের 
সমাজ-শাস্্ীর| কিন্প খোর-তল্লাল চালাইক্েছেন তাহার 
কয়েকট| নমুনা দ্রেখাইতেছি। 

১। কর্ণেল বিশ্ববিগ্থালযের অধ্যাপক আগ্াসন 
নিউইরর্ক ষ্টেটের স্বাভাবিক লোক-বুদ্ধি সম্বদ্ধে গবেষণায় 
নিযুক্ত আছেন। পল্লীতে ও শহরে এই সদ্বদ্ধে কোনে। 
ফারাক আছে কিন! তাহা বুঝিব!র চেষ্ট। কর। হইতেছে! 
২০3৪ বংসর বয়সের নারীর সংগা। গণন। হইতেছে। 
তাহার অঙুপাতে দেপানে। হইতেছে *--৫ বংসর বয়সের 
শিশুদের সংখ্য।। 

২। মাণ্ডাদনের আর একট। অমুলন্ধানের বিষয় চাষ- 
ব্যবলাটারু চিত্র উত্তরাধিকারহুত্র দেখ! যায় কতখানি । 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


শিক্গা-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান ইত্যাদি সবই | 


"পরিবারে সশ্বান-জন্মের 


নিউইহর্ক প্রদেশের নুই মহকুমার কমেক জন ছাত্র বাহাল 
করা হইয়াছে। তাহার! প্রত্যেক চাষীর ভাই, বানা ও 
ঠাকুদ্ণার পেশ ঢুড়িঘ। বেড়াইতেছে। 

৩। আলাবান? বিশ্ববিস্তালয়ের অদ্যাপক গাইসার্ট 
১৯২০--১৯৩৯ এর ভিতর যুক্ুরাষ্ট্রের জেলা হইতে 
জেলাম্বরে লোকজনের মামদানি-রগ্ানি কিকপ ঘটিয়াচে 
তাহার বিশ্লেষণে দোতায়েন মাছেন। 

৪। বলাম্বি। বিশ্ববিস্তালয়ের ( নিউইচর্ক ) মপ্যাপক 
ইজ্েস বিলাতের জন্মহার সম্থন্ধে গব্ষণ। কারিতেছেন। 
১৯২১ হইতে ২৯৩১ পর্যন্ত সময়ের হিসাব লওয়া হইতেছে। 
বিভিন্ন জাতে বা শ্রেটীতে ছন্সহার কতটা বিভিন্ন তাই! 
সম্বিতে চেষ্টা করা হইতেছে। 

এই ধরণের গব্ষণাকে আপেগিক জন্মহাল্বিময়ক 
আলোচন| বলে । বুঝিতে হইবে যে, বিভিন্ন পেশাওয়াল। 
হার বিভিন্ন । বিভিন্ন আমের 
রিবারেও জন্মহারের পার্থক্য আছে। পল্লীতে ও শহরে 
বিভিন্ততা! লক্ষ্য করা সম্ভব। অতএব কোনে। একটা দেশ 
সম্বন্ধে ধা! করিয়া দেশস্থদ্ধ লোকের স্নগ্রভাবে একট! 
নিদ্দি্ জন্মহার ধরিয়। দেওয়] ঠিক লয়। ভারতে এখনে! 
এই ধরণের আপেক্ষিক জগ্সহার সম্বন্ধে গবেষণা অতি 
সামান্ত হইয়াছে। 





যুদ্ধে হতাহতদিগের ক্ষতিপূরণ 


[শ্রীধৃক পক্ষজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন ] 


£_গত যুদ্ধে এবং এই যুদ্ধে যে এত মাহুষ নিহত 
হইতেছে এবং সারা জীবনের অস্ত অক্ষম হইয়া 
যাইতেছে, তাহাদের ভন কি কোন রকম ক্ষতি- 
পূরণের ব্যবস্থা নাই ? 

:--১৯১৪-১৮ সনে যুদ্ধে যাহার হতাহত হইয়াছিল 
তাহাদের জন্তু অধিকাংশ যুদ্ধরত দেশেই কিছু-না- 
কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল । 

প্রঃ- এইরকম ক্ষতিপূরণের আইনতঃ কোন বাধ্য- 
বাধকতা আছে কি? 


পেনসনের ব্যবস্থা করা আছে। যদি কোন 
কারণে, যেমন শারীরিক অস্বস্থতার অন্ত, কেহ 
কাৰ্য্য, সময়ের মধ্যে অপটু হইয়া পড়ে, তবে 
সেই ক্ষেত্রে আংশিক একটা পেনশনের বা 
ভাতার বাবস্থা কর হয়। সেই লোক কি কার্ধ্য 
করে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভাতাব হার 
নির্ধারণ কর! হইয়া থাকে । 


এই নিয়ম কি "কন্পব্রিপ্ট সোলজারদের” প্রতিও 


খাটে? 


উঃ-ক্ষতিপূরণের নিয়ম-পদ্ধতি আইনের উপরেই উঃ--না, তাহাদের জন্ত অন্ত ধরণের নিয়ম আছে। 


ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে । কারণ ইহার যে 
শুধু নৈতিক একটা উপকারিতা আছে তাহাই নহে, 
ইহার উপর আরও অনেক জিনিষ নির্ভর করিয়া 
থাকে। 

প্রঁইহা কিভাবে আইনের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া 
থাকে তাহার একটু আভাম দিন। 

উঃ--ঘাইনের সহিত ক্ষতিপূরণ কিভাবে বিজড়িত 
আছে তাঁছার বিশ্লেধ করিতে গেলে আগে দেখ! 
দরকার কি ধরণের লোকের অস্ত ক্ষতিপূরণ করা 
হইল। যেমন “রেগুলার সোলজার” অথবা বাধাতা- 
মূলক সৈনিক কি না, সৈনিকের দেহ আংশিক ব! 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কি না, অথব1 সে 
একেবারে মৃত হইয়াছে কি না, ইত্যাদি। 

"রেগুলার সোলজারদের ব্যাঙ্ক বা যাহিনার 

অচুপাতে কয়েক বংসর কার্য করিবার পরই একটা 


তাহার কারণ হইল ভাতার নিয়ম হইতেছে এই যে, 
কোন একজন গৈন্ত সম্পূর্ণয়পে কার্যে অক্ষম 
ছইয়াছে অথব! তাহার ঘে আঘাত লাগিয়াছে 
তাহা একেবারে চিরস্থায়ী । তাহার পর ভাতার 
ছার নির্ভর করে কতদিন সে চাকুরী করিয়াছে 
তাহার উপরে। সেই অন্ত আধুনিক অনেক 
দেশই ভাতার নিয়মে কিছু অদল-বদল করিয়াছে । 

প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশের মধ্যে তাহার নিজের 
জাতির প্রতি যে বর্তবা-জ্ঞান তাহারই উপর 
নির্ভর করে ভাতার ছার কিন্তপ হইযে। বাস্তবিক 
পক্ষে দেখিতে গেলে আইন নির্ভর করে দেশের 
লোকের মনের উপর। (ক) প্রথমে বল! যায় 
যে, কৃতজ্ঞতার লক্ষণন্থরূপ কার্যের একটা পুরস্কার 
দেওয়া কর্তব্য সেই জন্ত আইন হওয়া! উচিত। 
(খ) দ্বিতীয়তঃ পুরস্কার দিবার বাধ্যত! নির্ভর 


কাহিক--১৩৪৭ ] 





মোলাকাত 


২১৪ 


উর 


করে আরও একটা জিনিষের উপর তাহ; হুইল 
ব্যক্তিগত ভাবে নাহুষের বরাচিয়। পাকার অধিকার 
আছে এবং সেই দধিকার সদাজের প্রত্যেক লোকের 
রক্ষা করা কর্তব্য । (গ) তৃতীয়ত; আইনতঃ 
বাধ্যতা আল! উচিভ। কারণ সেই লোকটী যে 
অনুপাতে মাথাত সহ করিয়াছে তাহা তাহার 
লমাদ্জকে দেয় কার্ধ্যের কষ্ট মপেক্ষ। মনেক অধিক 
বলিয়া । (ঘ) রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ইহার 
নিজের কাধ্যের জঙ্ট সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব ওয়! । 
£তাহা ছইলে কিভাবে মানুষের কার্যের ব৷ 
ত্যাগের মাপ কর! হইবে এবং কি উপায়েই বা 
ভাতার হার নির্ধারণ করা যাইবে? 


উঃ--মাঘাতের কথা বাদ দিয়া ধরিলে, কত পরিমাণ 


কাধ্য সে করিয়াছে তাহারই উপর নির্ভর কবে 
“এলাউয়েন্সের” মোট টাকাটা । ক্িস্ত কত 
পরিমাণ কার্য করিয়াছে এবং তাহার কি নুলা তা 
ঠিক কর! অসম্ভব । 

£- রাষ্ট্র যে ভাতা সৈনিকদের অথবা তাহার স্ত্রী 
পুত্রকে দিদ্রা থাকে তাহ। তো এক রকমের দান? 


উঠস্পভাতা দান ব। ভিক্ষা নহে, তাহ! গণ পরিশোধ 


স্বরূপ। তাহার কারণ পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যে, প্রত্যেক মাহুষের বাচিয়। থাকার অধিকার 
মাছে এবং সমগ্র সমাজের কর্তবা মান্থষের সেই 
ঝাচিয়। থাকার অধিকার রক্ষা করা। ঘে স্থলে 
উহার ব্যতিক্রম ঘটে সেখানে সামাজিক অখংপতন 
হওয়া! অবস্াস্ভাবী। সমাজে ব্যক্িগত হিসাবে 
মানুষের বাচিবার অধিকার এবং তাহ! রক্ষার জগ্ত 
উক্ত সমাজের দার্িত্ব হইল “পসিটিভ ল' এর মংশ। 
এই ধরণের ভাতার পরিমাণ সেই আন্ত হওয়া উচিত 
নামুষের জীবনধারণ করিবার জন্তু ঘহ পরিসাণ 
টাকার মাবস্তক ততটা। 


প্রস্পত্যাগের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন্‌ নীতি মহুলারে 


ভাতার ছার ঠিক করা ঘায তাহা এইবার বলুন। 


উঃ--লভ্য সমাজের আদর্শ হিসাবে যে নীতি অবলদ্বন 


করা হয় তাহাতে সনাত বা রাষ্ট্রের স্বার্থ-রক্ষার্থে 
একজন বে. ত্যাগ স্বীকার করিল শাহাব ছন্ন 
পুরস্কার দেওয়! একান্ত কর্তব্য। কারণ লেই 
নীতি অনুপাতে ব্যক্ষিগত হিসাবে মাস্থষে সমান্জের 
কল্যাণের অন্ত পরিশ্রম করিনা থাকে তাহ। 
সকলের ভাগে সমান হওয়া উচিত । রাষ্ট্রের 
কেবল মাত্র দায়িত্ব ব্যক্তির ভীবন-বক্ষা নহে, 
যাহাতে মানুষ সাছষের মত বাচিতে পারে তাহার 
প্রতি লক্ষা করাও ইহার কর্তব্য এবং সেইখানেই 
সমাজের সঙ্ঘসন্ধ-হার প্রকৃষ্ট পরিচয় | এই হিসাবে 
বখন দেপ। যায় সনাজ্জের স্থার্থরক্ষার্পে একজন 
কোন লোক নিজেই স্বার্থ ত্যাগ করে অপরাপর 
লোক অপেক্ষ। অধিক, তখন তাহার ত্যাগের জন্ক 
রাষ্ট্র ষেভাহার ব্যবন্থা করিরা দিতে বাধা হয় 
ভাহ! সমাজের মন্তান্ ব্যক্তি, যাহার! অল্প ত্যাগ 
স্বীকার করে তাহাদের স্তঙ্ধে চাপাইছা দিতে পারে 
আইন অমুসারে। 


£_এই ধরণে জাতিগত আইন কোথায় কিরকম 


হইঘাহে তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিলে জিনিষটা 
আরও বুঝিতে পারিব। 


উঃ--মধিকাংশ স্থলেই খরচ অপিক হইবার আতঙ্কে 


রাষ্ট্র এই রকমের ভাতার ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় 
করের ভার প্রজাদের উপর চাপাইতে স্বীকৃত হয 
না। গ্রেটব্রিটেন এবং দক্ষিণ মাক্রিকা ১৯১৪-১৮ 
সনের পর ক্ষতিপূরণ আইনত; স্বীকার করিয়াছে। 
ইছার! দাবীকারককে হয় ক্ষতি অনুযায়ী ভাতার 
দাবী করিতে মন্থনতি দেয় আখবা সে যে 
কাধ্য করিয়। জীবন ধারণ করিত সেই অমুধাহী 
একটা টাকা লইতে পারে। এখন আর শেষোক্ত 
ক্mপে একটা বা অপরটার মধ্য পছন্দ . করিবার 
সুবিধা আইনে দেওয়া! হয় না। এখন বাচিয়া 
থাকিবার জন্ত হত পরিম1ণ টাক! আবশ্যক তাহার 
উপর নির্ভর করিয়া ক্ষতিপূরণের হার স্থির কযা 
হয়। কোন কোন সময়ে উক্ত টাকার হায় 


২২০ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বৰ্ষ-_৭ম সংখ্য। 





নির্ঠারিতই থাকে এবং কখনও কধনও কাণে; চিত্টী ভালফ্কপে বিঙ্গেষণ.কর! মাবশ্থীক । এ 
গুরুত্ব হিসাবে কিছু কিছু তফ্]ং হইয়া থা ক্ষেত্রে সামরিক অনুষ্ঠান সন্থ্ধে আলোচনা করিতে 


বেলজিয়াম, ক]নাড।, ফ্রান্স এ গ্রেটত্রিটেনে গেলে প্রসঙ্গের বাহিরে দাইগা পড়িতে হম । 
ধরণের নিয়ম দেখ! যায়। * সেই দন্ত সাধারণ  “প্রিন্সিপল” গুলি এপানে 
অপন প্রশ্ন হইল “রিলিফ মেসাল” ও দেধাইতে চেষ্ট। করিব। 
“কম্পেনসেশন" এই ছুইথের পার্থকা কোনপানে। প্রঃ-সামরিক অনুষ্ঠানের বিচিন্রত। বিশ্লেষণ করিলে 
“রিলিক মেলার” প্রযোজ্য এমন লোকের বেল! বাহার। ওবিষয়ে পারদশী নহে তাহাদের 
যে নিজের শক্তিতে সমাদর সাহাধা গ্রহণ করিয়। বুঝিবার বিশেষ স্থবিধ। হইবে ন1। কাজেই 
নিজের ভরণপোষণ করিস! লইতে পারে। সে কোন্‌ কোন্‌ প্রিন্সিপলএর উপরে ক্ষতিপূরণ 
ক্ষেত্রে ভাতার হার কিরূপ হওয়। মাবস্তক বা কোন আইন সাধারণ ভাবে নিদ্দিষ্ট তাহাই বলুন। 
মাপকাঠি অহথদারে হইবে? ঠিক এই ভাবে যদি. ০:-এক্স-সারভিল সৈনিক আপবা মৃত দৈনিকের 
দেখা হায় হাহ) হইলে আইনের বিভিহ্বত। উত্তরাধিকারীদের অনেক সময়েই নির্ভর করিতে 
অনুসারে বল৷ চলে যে, ফ্রান্স, জার্শ্মাণি ও গ্রেট- হয় আঘাতের উৎপত্তি ও গুরুত্বের উপরে। 
ব্রিটেন “কমপেনসেশন লেডিসলেশন” অহ্নরণ কতগুলি গুরুত্বের চিহ্ন মাইনে ঠিক করাই পাকে । 
করে এবং ইতালী, বেলজিন ও ইউনাইটেড, দ্বিতীয়তঃ, দাবীকারককে প্রমাণ করিতে হইবে যে 
ষ্টেট্‌ম্‌ সমুলরণ করে “রিলিফ দেসার । সহাই মে দরিছ এবং তাহার অবস্থা খারাপ। 
প্রঃ-কি কি সর্তে “কমপেনসেশন” দাবী কর। যায় সে ভৃতীয়তঃ, কছেকটা দেশে আইন অনুযায়ী সময়ের 
সম্বন্ধে কিছু নিয়ম নাই? বধাবাদি দেখ! যায় অর্থাৎ একট! নির্ারিত 
উ:£--দাইনে বহু প্রক্কারের আঘাতের ও পারিপাশ্বিক সময়ের বাহিরে দরখাস্ত করিলে তাহা মঞ্জুর কর! 
অবস্থার কণা উল্লেখ আছে এবং ভিন্ন ডি দেখে হয় না। চতুর্ণতঃ কয়েকটা ছোট ছোট বিষয়ের 
বহ প্রকারের বিধি-বাবন্থা মাছে, যাহা আলোচনা উল্লেখ মাবশ্ুক--যেনন বস, জাতি ভ্তাশ্ন্তালিটি, 


করিতে গেলে তৎ তং দেশের লানরিক ননুষ্ঠানের সাংসারিক অবস্থা, বিবাহ ইত্যাদি। 









7. পাশা পা 45 পা 


] ৫: 


“রিভিস্তা ইতালিয়ান! দি সিণেন্ত সে একনমিকে” 
ন বিদ্যাসমু'হর ইতা।লগ়্ান পত্রিক। ) 


পঞ্জিকাটা ইতালিয়ান ভাষায় সম্পাদিত নাসক। 
১৯৪* এর ফেব্রুয়ারি স্যার পর আর কোনে। সংখ্য। 
পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ইতালি লড়াইছ়ে যোগ 
দিয়াছে । কাজেই ভারতের সঙ্গে ইতালির ডাকে যোগ: 
যোগ কাটা পড়িয়াছে। 

সম্পাদকের চিত্র জাছেন অধ্যাপক দে স্তেফ্ধানি, 
আমরড এবং ভিকি। প্রথমেই দেখিতেছি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ । দে ন্তেফানির প্রথম আলোচা বিষয় বাজার দরের 
রাষ্ট্রনীতি। সরকারী হস্তক্ষেপ এই ক্ষেত্রে অত্যাবস্তুক ৷ 
যাধ্যতাষূলক সঞ্চয়ের কধ। বলিতেছেন ইংরেজ অর্থশীস্্ী 
কেইন্স। এই সম্বন্ধে দে স্তেফানি বলেন যে, এই ব্যবস্থা 
সকল দেশের পক্ষে খাটে না। বিলাতের ' চাষ-ব্যবস্থয় 
সরকারী হস্তক্ষেপবিষয়ক আইন জারি হইতেছে । সেই 
আইনকে দে স্তেফানি ইতালিয়ান “বনিফিক। ইন্তে গ্রাত 
( ব্যাপক ভূমিসংস্কর ) আইনের জুডিদার সমঝিতেছেন। 

অধ্যাপক ফ্ষেলিচে ভিঞ্চি পারিবারিক আয়ব্যয়ের 
অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে স্থববিভ্বত প্রবন্ধ দিয়াছেন। এই 
আলোচনায় মালের চাহিদা সম্বন্ধে কোনে! নিয়ম মাবিকার 
করা যায় কিন! তাহাই ফেপিচের প্রধান ধান্দা রহিয়াছে। 

পত্রিকার আধাআধি প্রবন্ধ, অপর অস্ঠে সংবাদ, 
সমালোচনা ইত্যাদি শ্রেণীর মাল। সরকারী আধিক 
প্রতিষ্ঠান-নমূহের কাধ্যবিবরণী আপিঘাছে অধ্যাপক মারিম 
তানামান্কার হাত হইতে । 





মনে রাখিতে 


হইব ১৯৪০ এর ফেব্রুগর। 
ইতালি লড়াইয়ে নানে নাই। 


মাসে 
লড়াই 
কিরণ 
মাণিক ব্যবস্থ। কর। হইতেছে তাহার খতিয়ান ইতালীর 
পক্ষে এবং অন্তান্য দেশের পক্ষে বিশেদ শিলাপ্রদ | এই 
সঙ্খদ্ধে সুবিস্তৃত বৃত্তান্ত আছে । দেশ-বিদেশের সরকারী 
গৃহস্থালী আলোচিত হইয়াছে অপাপক আগ্রাদির 
প্রবন্ধে তাহাতে ইতালি, ফ্রান্স, বিলাত ও জাম্মাণি 
এই চার দেশের আয়-বাছের তথা [স্লেষিত হইয়াছে । 
অন্ত এক রচনায় ইতালির কয়ল।-শিল্প, 


কিন্ত ইয়োরোণে 
চলিতেছে । তাই কোন্‌ দেশে লড়াইরের জন্ত 


তেল-শিল্প ও 
অন্তান্ত ইনদ্ধন-শিল্প সম্বন্ধে সংগ্যামূলক আালোচন। আছে। 
আমেরিকা, স্পেন, জান্বাণি। রুমনিহা। বিলাত ইত্যাদি 
দেশে ঘেলকল মআধিক কানন বা বিধিব্যবস্থ। কায়েম 
হইতেছে তাহার সংবাদ অন্ত রচনার বিশেষত্ব ৷ 

এই অংশ আমাদের “আিক উন্নতির" “তুনিয়ার ধম- 
দৌলত” বিভাগের মত। ইতালিয়ান আফ্রিকায় আাফ্রিকাম 
নরনারীর ঘাড়ে খাজনার চাপ কিরূপ তাহার মআলোচন। 
আছে অন্ত এক রচনায়। গ্রন্থ লমালোচন! বিভাগে দুই- 
খানা ইতালিয়ান ও দুইধানা ইংরেজি বইঘের খতিয়ান 
দেখিতেছি। 


“আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল রিভিউ” 
( আামেরিকান সমাজবিজ্ঞান পত্রিক। । 


১৯৪৪ সনের মাগঞ্ট সংখ্যায় প্রধান আলোচা বিষয় 
"সামাজিক বিশ্ব্খল।?। পারিবারিক বাদ-বিসঙ্থদ ও 
ভাঙাচুর। এবং অপরাধ ও অপরাদী ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ 


২২২ 





ও গ্রস্থপ্ী এই সংখ্যার বিশেষত্ব । শিকাগো 
বিশ্ববিষ্কালমের অধ্যাপক ভিট. “সামাজিক বিশৃঙ্খলার” 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশ্লেষণট! প্রধ।নতঃ তত্ব- 
মূলক ৷ তথ্যমূলক আলোচনা পাইতেছি পরবর্তী প্ৰবন্ধে । 
তাহার লেখক কেণ্ট ষ্টেট নিশ্ববিভালয়ের মধ্যাপক কুমার । 
“প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খনার কচেক মৃণ্ডি” এই প্রবন্ধের 
নাম। ইণ্ডিয়ান। বিশ্ববিষ্তালয়ের অধ্যাপক লক্‌ পারিবারিক 
বিশৃঙ্খলা ব। ভাঙাচ্রার সঙ্গে দেশাস্থর গদনের যোগাযোগ 
দেখাইয়াছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিস্তালযের অধ্যাপক হান্ট 
বিবাহের সঙ্গে পেশার যোগাযোগ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
“শিক্ষয়িত্রীদের বিবাহ-হার” সম্বন্ধে প্রবন্ধ অ।সিয়াছে 
জজিয়। উইমেন্স কলেঞের সদ্যাপক হার্ড পাঙ্কের নিকট 
হইতে। 

বাপমার সঙ্গে ছেলেপিলেদের ঝগড়াঝ।টির ভিতর 
সমাজতব কতখানি আছে তাহার বিশ্লেধ1 করিয়াছেন 
পেন্সিলভানিয়া ষ্টেট কলেজের অধ্যাপক ডেভিল। লেখক 
বলিতেছেন যে, এই ঝগড়াঝাটি একমাত্র পাশ্চাত্য 
সমাঞ্জের একচেটিয়।। ভারতীয় পরিবারসমূহের ভিতর 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্--৭ম সংখা। 
দূরবীণ বা অগুবীণ চালাইলেও দেখা যাইবে যে, কথাটা 
ঠিক নয়। বিবাহ্‌-ভঙ্গের ছার আবিষ্কার কর। যায় কিনা 
এই বিষয়ে আলোচন! আছে পেন্সিলভানিয়! বিশ্ব- 
বিভ্ভালয়ের মধ্যাপক মোনাহানের প্রবন্ধে । 

মাতালের চিন্তকথা বিঙ্লেষিত হইয়াছে ডক্টর 
মান্তরারের প্রবন্ধে । 

অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে মোভিয়েট রুশিয়ায় কিরণ 
ব্যবস্থ। করা হইয়াছে তাহার আলোচন। আছে জন 
হাজার্ডের প্রবন্ধে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
হেনার ও অধ্যাপক অ]াশ দুইজনে সিলিয়। কয়েদধানাকে 
একট। পাড়া ছিসাবে.বিশ্লেধণ করিয়াছেন । "'পারম্” বা 
কথা দেওয়ার ছোরে মুক্তিলাভ একালের শান্তি ব্যবস্থার 
অন্ততম নৃতনস্ব। ভদ্রতা রক্ষা করিয়! চলিব নর্থাৎ আইন 
মানিয়া চলিব এইরূপ প্রতিজ্ঞার ফলে যেসকল কয়েদী 
মুক্তি পাইয়াছে তাহার এই ব্যবস্থাকে কি চোধে দেখে 
তাহার আলোচনা করিয়াছেন ইলিনয় বিশ্ববিস্ভালয়ের 
অধ্যাপক র/স্মুস্সেন। তরুণ অপরাধীদেণ অন্ত কিরণ ব্যবস্থা 
করা উচিত তাহার মালোচনা আছে ডক্টর হীপির গ্রবন্ধে। 





সিসিলির জমিদারি 


ইতালিয়ান ভাষায় বড় বড় জমিদারিকে বলে লাতি- 
ফন্দ। ইতালির অন্তর্গত সিপিলি দ্বীপে অনেক দিন 
ধরিয়। লাতিফন্দ ব্যবস্থা! চলিয়া আলিতেছে। এই 
ব্যবস্থায় সম্প্রতি যুগান্তর সাদিত হইয়াছে। মুসলিনির 
আইন এই যুগান্তরের জন্ত দায়ী । প্রায় আস পৃষ্ঠায় এই 
সম্বন্ধে জ্যভাত্ি লরেম্ত সনি একট। তথ্যপূর্ণ বৃতান্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

পিলিলির জমিদারি ব্যবস্থার ওলট-পালট সম্বন্ধে 
অনেক দিন ধরিচ! জয্পন-কল্পন চলিতেছিল। বস্তুতঃ, 
জাশ্মাণিতে বিস্মার্কের যুগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই 
দশকে যে ভূমি-সংস্কার সুরু হয় তাহার ঢেউ দুনিয়ার 
সর্বত্র গিয়া পৌঁছে। “আধিক উন্নতির” প্রথম বংসরের 
প্রথম কয়েক সংখ্যার ভিতর বিস্মার্ক-নীতির মোটা মোটা 
কথাগুলা খুলিয়া দেখানো! গিয়াছিল। সেই সব সুত্র 
“নয়া বাঙ্গলার গোড়াপহন” গ্রন্থের দুই ভাগেও বিশেষ 
রূপে আলোচিত হইয়াছে । যাহ! হউক মেই জার্শ্মাণ 
নীতিই ডেয্ার্ক, বিলাত ইত্যাদি সকল দেখে অমুস্থত 
হইয়াছে। কাজেই ইতালিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
আর বিশেষত; ১৯১৪ সনের সমহালড়াইয়ের পূর্বে 
জমিদারি সংস্কার আন্দোলন মাখা তুলে। কিন্তু বাংল! 
দেশের মতন ইতালিতেও, বহু বাধাবিত্র আলিঃ়! জুটে । 
১৯২৭ 'সনের পর আবার আন্দোলন চলিতে থাকে। 
মুললিনি-রাজ এতদিনে সমশ্তাটার সমাধান করিতে 
পারিয়াছে মনে হইতেছে । 


সিলিলিকে ছুনিয়ার অন্যতম উর্ববরতম ভূমিতে পরিণত 
৪ 


করা মৃসলিনির চরম লক্ষ্য। লরেস্ব সনি কৃষি-পিষঃক 
অর্থশাস্বের অন্তর্গত নানা রচনার গ্রস্থকার। লিলিলি 
দ্বীপের অলি-গলি তন্ন তন্ত্র করিয়া! তাহার দ্রানা আছে। 
এই বইয়ে আছে পিসিলির জলাভাবের কথা আর 
ম্যালেরিয়ার বুৱাস্থ। তাহার উপর বুঝানে! হইয়াছে 
যে এই দ্বীপে না আছে রাস্তাঘাট মার ন! মাছে নিরা- 
পৱ্তা। জমিদার মহাশয়ের! জমিদারি ছাড়িন্বা বসবাস 
করেন শহরে। দেখিতেছি যেন আমাদেরই বাংল! 
দেশ! লরেস্তসনি এইখানেই চুপ করেন নাই। 
চোখে আঙ্গুল দিয়! তিনি বেশ সমঝাইতেছেন যে, 
এইসক্কল জমির পুনর্গঠন করিবার জন্ত যাহা-কিছু 
আবশ্যক তাহার কোনোটাই নাই। চাষী বসানো 
আবশ্যক, জমির উন্নুভিবিধান আবশ্যক, জমি বিলি 
করা আবগ্কক, চাষীদের জন্ত ঘর বাড়ী তৈমাবি 
কর! আবশ্যক, আর আবশ্যক মোট! হারে পু'ঞ্জির 
সদ্যবহার। এইসকল আবশ্তক জিনিষের কথ! 
লরেম্ব সনির রচনায় পায়| যায়। দিলিলির লোকেরা 
দেশত্যাগী হইছা নান। বিদেশে গতর খাটাইয। টাকা 
রোজগার করে। মতলব ভবিস্ততে কোনো দিন একবার 
স্বদেশে কিরিয্! আসিয়া ছু" এক টুকরা জমির মালিক 
হইয়া চাষ আবাদে শেষ জীবন কাটাইবে। যেখানে 
যেখানে জমি হইতে ম্যালেরিয়। বিতাড়িত হইয়াছে 
সেইসকল অঞ্চলে চাষীরা সোন! ফলাইতে সমর্থ 
হইম়াছে। কিন্তু তাহাদের ক্ষমতায় বেশী কিছু কর! 
সম্ভব হয় নাই। সমগ্র দ্বীপের কথা ভাবিলে দেখা ঘা 
গু'জির অভাব যংপরোনান্তি, সংগঠনের অভাবও তদ্রপ। 
এই অবস্থায়, আলিম জুটিল সরকারী হস্তক্ষেপ, সরকারী 


২২৪ 





সহযোগিতা, সরকারী শাদন। সরকারী সাহায্যেও 
প্রথম প্রথম ছিল “সযাকরার টাকুর-টুকৃর” মাত্র । ১৯৩৯ 
সনের জুলাই মাসে লাগানো হইল দকামারের এক ঘা”। 
সেইটা! হইতেছে মুললিনির কেন করা বন্তিঙ্থাপন 
বিষয়ক আইন। একশ কোটি লিয়ার (ছয় লিয়ারে এক 
টাক।) জমিদারির পুনর্গঠনের জন্ত পুজিস্বকূপ ব্যবহৃত 
হইতেছে । বস্তিষ্থাপন বিষ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান 
এই সরকারী পু'জির তদবির করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান 
একদিকে নদ! নয়। জমির উপর চাষী বসাইডেছে। 
অপর দিকে জমিদারের নিজে যেশক্কল জমিতে চাষের 
যথোচ্চিত ব্যবস্থা করিতে পারিত না সেইসকল জমি 
কিনিয়া লইতেছে। কিনিবার পর এই প্রতিষ্ঠান জমি 
গুলো! চাষীদেরকে বেচিতেছে। এইরূপে ছোর্ট ছোট 
পারিবারিক আবাদের স্থত্রপাত দেখ! যাইতেছে। 

বেশ মালুম হইবে যে, একট! কানুন কায়েম করিলেই 
ছুনিয়ায় আথিক উন্নতি, সমাত্র-সংস্কার, রাষ্ট্র সংস্কার ইত্যাদি 
সাধিত হয় না। তাহার অন্ত চাই রূপচাদ, রূপৈয়া, অমল- 
ধবলচক্রাকার রজতখণ্ড। বিস্মার্ক হইতে সুগলিনি 
পর্যন্ত পঞকাশ বংসর ধরিয়া ইয়োরোপে যেসকল 
জম্দারিবিষক আইন-কানুন জারি হইয়াছে তাহার 
মুদ্দ। হইল-_“আগে ঢালে! টাকা, তারপর কর জারি 
আইন”। শুকনা আইনে চিড়ে ডিজিবে না চাচা, 
চাষীরও পেট ভরিবে না। 

মুসলিনির একশ কোটি লিয়ারের তোড়াটার দিকে 
নজর দিতে শিখ, ভারতীম়্ “মাধিক পরিকল্পনা”র 
সেনাপতি-সঙ্গ। 





[ ১৫শ বর্-৭ম সংখ্যা 






লোক-সংখ্য। ও লড়াই 
বর্তমানে যে লড়াই চলিতেছে তাহার পূর্বে বস্তুতঃ 
১৯১৪ সনের লড়াইয়ের পূর্বেও--এবদল পণ্ডিত বিবেচনা 
করিত যে, লোক-সংগ্যার অতিবৃদ্ধির দরুণ দেখগুন! 
পরম্পর্ন কামড়াকামড়ি করিয়া মরে। লড়াইয়ের 
অন্ততম কারণরূপে লোক-সংখারকে বিবৃত করা চলে 
কিনা এই বিষয়ে খোর্র চালাইবার জন্তু প্যারিসের 
ইন্টারন্যাশনাল ইন্ট্িটিউট অব. ইনটেলেকচুযাল 
কোমপারেশন একট! তদন্ত সমিতি চালাইয়াছিল। সেই 
সমিতির পক্ষ হইতে ইংরেক্জ পণ্ডিত রাইট একট! দলিল 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নাম পপিউলেশন আগু 
পীদ্‌। লোক-সংখ্যা ও বিশ্বশান্তি। ইতালি, জ্রাপান, 
পোল্যাণ্ড ও জাৰ্শ্মাণি এই চার দেশকে সাধারণতঃ 
ওভার-পপিউলেশন বা লোক-সংখ্যার অভি-বৃদ্ধির দেশ 
বল৷ হইয়া থাকে। এইসকল দেশের ডিতর-বাহির 
বিশ্লেষণ করিঘ্া রাইট বলিতেছেন যে, লোক-সংখ্যার 
সঙ্গে লড়াইয়ের মেজাজের যোগাযোগ কায়েম করা 
অসাধ্য। বস্তুতঃ, লোকসংখ্যার অতিবুদ্ধি বলিয়। কোনো 
জিনিষ আছে কিন। সন্দেহ। ঘেকোনে| দেশে যে 
পরিমাণ ইচ্ছ! লোক বসানো যাইতে পারে। তাহাদের 
জন্ত দেশবিদেশ হইতে খাওদ্াা-পরার জিনিষ আমদানি 
করিঘ। লইয়। আলা অসাধ্য নয়। এই জনত আবশ্তক 
দেখে দেশে সম্বঝৌত!। আব্তঙ্জ! তিক বুরা-দড়া চালা ইয়া 
লোকজনের আমদানি রপ্তানি. নিয়ন্ত্রিত কর] চলিতে 
পারে। 





১। “ইকনমিক প্রবলেম্স্‌ অব দি নেক্স্ট ওয়ার” 
(আগামী লড়াইয়ের আধিক সমস্ত৷ ); পল মাইনংপিগ ; 
ম্যাকৃমিলান কোং; লণ্ডন ; ১৯৩৯7 ১৪৬ পৃষ্ঠা 

২। “ইকনমিক ওয়ারফেগার” ; ( আাধিক লড়াই ); 
পল আইনংসিগ) ম্যাকমিলান কোং) লণ্ডন; ১৪৪০; 
১৫১ পৃষ্ঠা । 


“ত্রাস ফর্মাংমিহনি এ  কলনিজ্জ।ংসিঙ্গনি 
দেল লাতিফন্দ সিচিনিদ্ান”'। ( গিলিলি দ্বীপের দদিদ।রি 
সমূহের পুনর্গঠন ও বন্তি-স্থাপন)) লরেন্খসানিও 
চিন] কোং) ফ্লোরেন্স ; ৭৮ পৃষ্ঠ।। 


৩। 


৪1 “সায়েন্স আ্যাও সোশ্বাল চেও”; (বিজ্ঞান ও 
সামাজিক পরিবর্তন ) জেস্পে ধর্ণটন। ওয়াশিংটন; 
ক্রকিংস্‌ ইন্ট্িটিউশন ; ১৯৩৯$ ৫৯০ পৃষ্ঠ; ৩ ডলার। 

৫ | “ক্ৰিমিন্তাল - বিহ্ভিম্ার” ; (অপন্রাণমূল্ক. 
ব্যবহার ); ওয়ান্টার রেক্‌লেদ; ম্যাক্‌-গ্র হিল কোং; 
নিউইয়র্ক; ১৯৪০7 ৫৪৫ পৃষ্টা ৩৭৫ ডলার। 

৬। “ক্রাইম ম্যাণ্ড সোসাইটী” ; (অপরাধ ও 
সমাদর ); নাখানিয়েল কাণ্টর। হোণ্ট কোং; নিউ- 
ইয়র্ক; ১৯৩৯; ৪৬৫ পৃষ্ঠা; ৩ ডলার। 

1) “দি টাকি অব আাতাততুর্ক”$ ( আাতা-তৃৰ্কের 


তুকাঁ );-_ডোনাল্ড ওযেবষ্টার ; আমেরিকান আাকাডেনী 
ফিলাডেল্‌ফিয়া ; ১৯৩৭; ৩৫৯ পৃষ্ঠা; ২-৫* ডলার ।. 

৮। “দি দোসিখলজি অব রুরাল লাইফ"; 
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সভ্যতা ও অপরাধ 
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( পূর্বান্থবুতি ) 


ধৰ্ম্ম ও অপরাধ 


অনেকে মনে করেন যে, যাহারা ধর্ম মানে ন! তাহারা 
হইল অপরাধ-প্রবণ লোক ব! ধশ্ন না দানার যে প্রবৃত্তি 
তহ্ছার! মাহুষকে অপরাধী করির। তুলিতে পারে। বন্জের 
এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 
নেদারল্যাণ্ডের যতগুলি গির্জা! মাছে তাহার সভ্য সংখ্যা 
কমা বাড়ার উপরে নির্ভর করিয়। ধর্দের সহিত অপরাধের 
যে যোগাযোগ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিঘ্াছেন। উক্ত 
সংখ্যা ১৮৭৯ এবং ১৯*৯ সনের আদনহমারী হইতে 
সংগৃহীত। কিন্ত তাহার প্রদত্ত সংখ্যা হইতে আমর! 
বিশেষ উপকৃত হইতে পারি নাই। কারণ তিনি 
দেখাইয়াছেন ঘে, যাহার! গির্জার মভ্য হন নাই এমন 
লোকের সংখ্যা **৩১ হইতে ৪-৯৭% বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
কিন্ত সেই অনুপাতে অপরাধ সংখ্য। বৃদ্ধি পাওয়া দূরে 
থাকুক বরং কমের দিকেই গিয়াহিল। এ কথ! যেমন ধ্রুব 
সত যে ধর্শ যাহারা মানে তাহাদের মধ্যে সকলেই অপ- 
রাধী শ্রেণীর মধ্যে গণা হইতে পারে না, তেমন বলিতে 
পার! যায় ঘে যাহারা ধর্শ্ম না মানে তাহারাও সকলে 
অপরাধী হইতে পারে না। ধর্শ্বের যারফং গৃহীত ভাল 
ধারণাগুলি যপাষথ যদি কেহ মানিয়। না লয় ( যেমন 
আঙ্কালকার যুগে দেখ! যায়) অথচ ভাপটুকু রাখিয়া! 
দেয় তাহ। হইলে অপরাধীর সংখ্যা কমিতে নাও 
পারে। বরং এমন লোক দেখ! বায়, যে ধর্ম মানে না 
অখচ তাহার নৈতিক স্তর এত উচ্চ যে জীবনে হয়তো 
লে নিথ্য! কথাটাও কখনও বলে নাই, অন্ত অপরাধ করা 
তো দূরের কণা। এখানে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবাদ একই বলিয়। 
ধরিয়। রওয়! হইয়াছে । কাছেই বৌদ্ধদের জীবন দেখিলে 


বুঝা! যায় যে, মাহৃষ ঈশ্বর ন! মানিয়াও ভাল থাকিতে 
পারে। 


স্বাধীনতা ও অপরাধ 


অপরাধ-তববিদ্গণের মধ্যে আর একদল লোক দেখ। 
যায়, তাহার! বলেন যে, “লিবার্টি” শ্বাধীনত! অধিক 
হইয়! পড়িম্াছে বলিয়! মাধ অপরাস-প্রবণ হইবার 
সুযোগ পাইতেছে। তাহার! খলিয়। থাকেন যে, লোকে 
যাহা ইচ্ছ। তাহাই করিতে পারিতেছে এবং সেই জন্ত 
অপরাধ করা এত সাপারণ হইম1 পড়িয়াছে। রক 
স্বাধীনতার সহিত অপরাধের যে এই যোগাযোগ কর! 
হইয়াছে ইহ! একট। খেয়ালের কথ! ব্যতীত আর কিছু 
হইতে পারে না। তাহার কারণ হইল আধুনিক শাস্তির 
নীতি অনুযায়ী মানুষকে মুক্তির ভিতর দিয়াই তাহার 
অস্থরের সংস্কার আনার পদ্ধতির প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় 
“প্যারা” সিস্টেম্‌। কাজেই অপরাধের ভিত্তি যদি 
স্বাধীনতাকে ধরা হয়, শান্তির নীতি হিম্বাবে মুক্তি ও সংস্কার 
হইতে পারে না। দ্বিতীয়, স্বাধীনতায় মানুষের নিজন্ব 
প্রকাশ করার যে সুবিধা থাকে তাহাতে “পারভারশন” বা 
সঙ্কোচন দ্বারা বিপথগামী হওয়। সম্ভব নহে। স্বাধীনতার 
অমূল্য দান হইল মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণ! অঙ্থযায়ী পে 
স্বীয় পথ ধরিয়া চলিতে পায় এবং সেই অন্ত সমাজ ও 
রাষ্কে তাহার যাহ! কিছু শক্তি আছে তাহার দ্বার! 
সেব। করিতে পারে। যেখানে মানুষকে জোর করিয়া 
পশুতে পরিণত কর! হয় সেখানে ত্যাগী মনীষী ব্যতীত 
অপর সকলেই অপরাধী না হইয়া ঘাইতে পারে না। যে 
কোন সমাজের শোষণ যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহা হইলে 
স্বাধীনত। খর্ব হইতে বাধ্য এবং তাহারই পরিণতিতে 


কাঠিক--১৩৪৭ ] 





আছ দেখিতে পাওয়া যায় আধুনিক সমাঞ্জে অপরাধীর বুদ্ধি 
হইতেছে। যাহার টাকার জোর আছে সে হয়তো 
আইনের দণ্ডের স্পর্শও অনুভব করে না অথচ দরিদ্র 
নির্দোষ ব্যক্তি শান্তি পায়। ন্বাদীনত। অপরাদী সৃজন 
করে না, অপরাপী স্ছঙজন করে কতগুলি স্বার্থপর অযোগ্য 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকে অযপ। অত্যাচারের মধ্য দিয় 


বিজ্ঞান ও অপরাধী 


ধর্শ্মের ভাণ ধাহাদের অতিরিক্ত সেই শ্রেণীর 
লোকেই বিজ্ঞানকে অবহেলায় ফেলিবার নিনিত্ত বলেন 
যে, ধর্শ্মে অবিশ্বাসী হইয়া বৈজ্ঞানিকের দলই অপরাদী 
সৃজন করিতেছে । যাহার! এই কথ! বলেন ও 
যাহার! মানেন উভয়েই যুক্তির সহিত ও প্রমাণের 
সহিত যদি আলোচন! করিয়া! দেখেন তাহা হইলে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিবেন ঘে, বিজ্ঞান মাহমুদকে স্থখী করিবার 
জন্ত কষ্ট করিয়াছে, অপরাধ নিবারণের জন্তু বহু উপান্ 
উদ্ভাবন করিয়াছে । কাজেই ইহাতে অপরাদের কটি হইতে 
পারে না। মাঞিণ দেশে এক রকম যস্থ আবিষ্কার 
হইয়াছে যাহাতে বুঝ যায় যে, কোন্‌ শিশু অপরাদী 
হইতে পারে আর কোন শিশু হইতে পারে না, এমন কি 
কোন সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতেছে নথবা কে মিথ্যা 
কথা বলিতে পারে না ভাহাও নির্ণয় করিবার যন্ত্র মাছে। 
বিজ্ঞানই ইহা মানুষকে দিয়াছে। ইহার দ্বার! প্রমাণ হয় 
না কি যে বিজ্ঞান মানুষকে সংশোধন করিয়া উচ্চ পথে 
লইয়। যাইবার 058। করিতেছে? অবশ্য বিদ্তানের 
অপকার কিছুই নাই সে কথ! বলিতেছি না । এখানে যুক্তি 
হইল বিজ্ঞান হইতে অগ্রাধের হট কত পরিমাণে হওয়া 
সম্ভব? সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে থে বিজ্ঞান 
অপরাধ-সজন করে না, বন্ধই করে। 


সভ্যতা ও সমাজ 


প্রায়ই শুনিয়। থাকিবেন যে, সভ্যতা যতই বৃদ্ধি' 


পাইতেছে ততই মানুষ খারাপের পথে চালিত হইতেছে 
এবং ত্বপরাধের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহ! সব্য 


সভ্যতা ও অপরাধ 


২২৭ 


যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক পরিবর্তন যতই ঘটিতেছে 
মানুষের জীবনে ততই নৃতন নৃতন সমশ্তার আবির্ভাব 
হইতেছে । তাহার সহিত আধিক ও পারিপার্থিক 
অবস্থার এত ভ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে যে, সাধারণ 
লোক তাহাদের সমাজের মপো কোন একট! অপোধ 
ঘটাইগ্া উঠিতে পারিতেছে না । সেই কারণে বহু স্থলেই 
অপরাধের সংখ]! অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইহাছে। 

সভ্যতার অঙ্রন্বরূপ “ইন্ডাগ্্রিয়ালিজেশন” বা শিলপযূগ 
আাদিদ্বাছে। আবার এই শিল্পঘূগের অনিবার্ধ্য পরিণতি 
হিসাবে আসিতেছে “বেক্কার’। কোথাও বেকার 
চিরস্থায়ী, কোপাও অল্পদিনন্থায়ী ।.. যে-কোন অবদ্থায় 
সদান্ত্র যদি বেকারের ব্যবস্থা ন। করে 'অথবা রাই ঘদি 
সে দিকে নম্বর না দেয়, তাহা হইলে মানুষকে অভাবের 
তাড়নায় হরতে। অপরাধী হইতে বাধ্য হইতে হয়। অবস্ত 
যাহাদের স্থদংস্কার আছে, শিক্ষা মাছে তাহাদের বণ! 
বাদ দিয়াই বলিতেছি। সাধারণ মানুষ যদি অলাহাবে 
দিন কাটাম্ব তাহ! হইলে সে কতদিন পধ্যন্ত নিজেকে 
উচ্চ স্তরের সহিত বাদিয়। রাবিতে পারে । সেই হিসাবে 
যদি দেখা যায় ইহা! প্রমাণিত হইতে বাধা যে সভ্যতার 
দ্রুত প্রসার ও পরিবর্ধন হেতু, পুরাতন সমাঙ্গ আর 
পূর্বের মত ব্যক্তির উপর শাসন বাপিতে পারে না। যাহার 
রক্ষা করিবার ক্ষমত| না থাকে তাহার শাসন করিবার শক্তি 
থাকে না। যে সমাঙ্গ ক্কুশার্ণকে আহার দিতে মগম, যে 
সমাজ বিধবার চোখের জল মুছাইতে মক্ষন, যে সমান 
পতিতকে তুলিতে অক্ষম সে সমাজ-শালন চূর্ণ হওদাই 
বাঞ্চনীয় । 

সভাতার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিক্‌ বেশ পরিষ্কার বুঝ। 
যায়, তাহ! হইল অপরাধের ধারা ও যুগের সহিত পরিবিত 
হইতেছে । আগে অপরাধ কেবল চুরি, ডাকাতি, যৌন 
অপরাধ প্রভৃতির মধ্যেই গণ্ডীবন্ধ দেখ! যাইত; কিন্তু এখন 
অনেক অপরাধ দেখা যাইতেছে যাহাতে মানুষের 
চাতুধ্যই অধিক বলবান বলিয়া মনে হয়। যৌন. 
অপরাধের মধ্যেও “স্থজাত। কেম” যাহার! জানেন 
তাহার! উপরিউক্ত তথ্য মানিয়! লইবেন। শুধু একট! বেন, 


২২৮ 


আিক উন্নতি 


[ ১৫৭ বর্ষ--৭য সংধ্য! 





ব্যাঙ্কের মধ্য যে সব “ক্রুচ” কেস দেখা যাইতেছে, 
বীমার মধ্যে ষে সকল কোম্পানীর জুদাচুরির সংবাদ 
পাওয়। যায়, সে লম্দ্ন প্রমাণ করিতেছে যে আধুনিক 
অপরাধের মধ্য বিস্াবুদ্ধি ও চাতৃর্ধাই বৈশিষ্ট লাভ 
করিয়াছে । পূর্বে হয়তো ধারণ। ছিল যে গ্লোতী 
অশিক্ষিত বলিয়া অপরাধ করিয়া বসে, কিন্তু আগ যপন 
দেখ! যাইতেছে যে, শিক্ষাও তাহ! প্রতিরোধ করিতে 


পারে না, তপন অপরাধের কারণ একমাত্র শিক্ষা- 
হীনতা নহে। শিক্ষা! অপেক্ষা সথসংঙ্কারের অভাব 
যেন সমাজকে পঙ্গু করিয়া! ফেলিয়াছে। মিখ্য! বল! 
লোকঠকান যদি সমাদের শ্রেঠ ব্যক্তির? মধ্যেই 
হুপ্রচলিত হয় তাহা। হইলে যাহারা 'াহাদের অমুলরণ 
করিয়া থাকে তাহাদের অবস্থা কি হইবে ভাহা- বুঝিতেই 
পার! যায়। 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় 


শ্রীনূ নাগ চৌধুবী, এম, এ ( নর্থওয়েসা্ণ বিশ্ববিস্তালয়, সানেরিক। ) 


বিনিময় হারের হ্রাস ও বৃদ্ধি 
আমরা পূর্বে বিনিনয়-সংক্ঞান্থ বোগান ও 
চাহিদার বিষয় আলোচন! করিয়াছি। যোগান ও 


চাহিদার নিদমন্থার। যেরূপ বস্তুর মূল্য নিযস্তিত. হয়, 
তঙ্গণ বিনিময়ের হারও নিয্ত্রিত হই! থাকে। বাঞ্জারে 
বিনিনয় ভ্রাফটের চাঠিদ। অপেক্ষা যোগান অধিক হইলে 
বিনিময়ের মূল) হ্বাস পায, এবং যোগান নপেক্ষ! চাঠিদ| 
অধিক হইলে বিনিনছের মূল্য বৃদ্ধি পাইনা থাকে । 


পণ্যের রপ্তানি ও আমদানি 


বিনিমদের বাজারে বিনিনয়-হারের উপর পণ্যের 
রপু!নি ও আনদানির প্রভাবই সর্বাপেকগ। বেট । অবশ 
বলিতে হইবে, কগন কগন দেশ-বিদেশের নখে কোম্পা- 
নীর শেয়ার, বণ প্রন্ভৃতির ক্রয়-বিক্রয্ের ফলে বিল ব! 
ড্র্যাকটের চাছিদা কিন্ব। যোগান অধিক হইতে পারে, 
এবং কলে বিনিমগ্রের -সূল্রয বৃদ্ধি বা হাস পাইতে পারে। 
বিনিনয়-হারের এরূপ হ্রাস অধনা বৃদ্ধি হবগ্নকাপ-স্থাহী 
ঘটনামারর। দীর্ঘকালের হিসাবে পণ্যের রপ্তানি ও 
আ।মদ।নিত্বারাই লাপারপত: বিনিনয়ের হার নিয়ন্ত্রিত 

9. হলি পণ্য রপ্ঠানির ফলে সৃষ্ট যোগান ড্যাফ টে 


‘হয়। 


প্রতি পাউণ্ড ষ্টালিংয়ের স্থলে পণ্য আমদানি হেতু ছুই 
পাউণ্ড ষ্টানিংরের ভন্ত চাহিদ। উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে 
সম্ভবতঃ পাউণ্ডের বিনিমদ হার বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে 
যদ্বি পণা আমদানির ফলে কষ্ট চাহিদা-ড্যাফটের 
পাউণ্ডের পরিমাথ পণ্য-পনির ফলে .হৃই যোগান- 


.স্ত্যাফটের পাউগ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হয়, তাহ! 
' হইলে বিনিনদমূলা হালের সম্ভাবনা উপস্থিত ছইবে। 


শেয়ার, বণ প্রন্ুতির আমদানি ও রপ্তানি 


পণ্যের আসদানি ও রপ্রানির মত কোম্পানীর শেয়ার, 
বণ প্রভৃতির আমদানি ও রধানির প্রভাব তত প্রবল না 
হইলেও কখন কখন শেষোক্ত আম্দানি ও রপ্রানির 
ফলে সহসা বিনিনয় হাবের প্রবল হবাসতুদ্ধি ঘটিতে পারে। 
শিল্প ও বাণিদ্যপ্রপান ঢেশে শেখার, বণ প্রভৃতির 
আম্বক্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ছুই চারিদিনের মধ্য 
কোটি কোটি মুদ্রার রেনংদেন সুটিয়া থাকে । ইহার ফলে 
বিনিময়-বাজারে সহ বহু পরিমাণ যোগান-বিলের 
উদ্ভব ঘটে অপব! বিলের অন্ত প্রবল চাহিদা উপস্থিত 
এক্ধপ ক্ষেত্রে চাহিদা ৰ! যোগানের প্রান 
অঙদায়ে বিনিময়ের মূল্য স্বাস অখব বৃদ্ধি পায়। যদি. 
ৰাঙ্গলার অধিবাীয়া আমেরিকার কোন রেলওয়ে 


কার্ঠিক--১৩৪৭] 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় 


৯২৯ 


শম্পা 


কোম্পানীর ১* লক্ষ ডলার মূল্যের শেষ্ার ক্র করিতে 
সহল। প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে শেয়ারের মূলা পরিশোধ 
করার জঙ্ক কলিক1তার বিনিমবাজারে সহস! ১* লঙ্গ 
ডগার'ড্রাফ টের জন্ত চাহিদ। উপস্থিত হইবে এবং ইহার 
ফলে ডলারের -যিনিময়-স্লায ভারতীদ্র টাকার হিসাবে 
বুদ্ধি পাবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে 
ভারতের আঁস্কব্দাতিক খ্যাতিসম্পন্র কোন শিল্প অথবা 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যদি ইছোরোপের ১০ লক্ষ টাকার বণ 
বিক্রয়ে সমর্থ হন্ন, তাহ! হইলে বন্ডের মূল্য আদান 
করার জঙ্ত ভারতের বিনিময় বাঞ্গারে লণ্ডনের নামে বন 
ষ্টালিং-ডভ্রাফ টের সরবরাহ ঘটিবে, এবং ফলে ষ্টালিংয়ের 


বিনিময় মূল্য ত্রাস পাইবার উপক্রম হইবে। শেয়ার, 


বণ্ড প্রভৃতি আমদানি-রপ্তানির সংশ্রবে বিনিময়-হারের' 


থে বৃদ্ধি ও স্বাস ঘটে, তাহা লামঘ্িক--স্থায়ী ঘটন। নছে। 
মনে রাধিতে হইবে, দীর্ঘখকালের হিসাবে বিনিময়-হারের 
উপর পণ্যের আমদানি রপ্তানির প্রভাবই অপেক্গাকত 
অনেক বেশী। 


মুদ্রার বাজারে বিদেশীয় মূলধনের প্রভাব 


কখন কখন এক দেশের ব্যাঙ্ক অপর দেশের মৃছার 
বাঙ্জারে শ্ব্পকাপের আন্ত মূলধনের নিগ্োগ করিহ! 
থাকে? বিদেশী মূলধনের এরূপ নিয়োগ ও বিনিয়োগের 
সংস্রবে কিছুকালের জন্তু বিনিময় হারের স্বান ও 
বৃদ্ধি প্রবল হইতে পারে। ধর! যাউক, নিউইয়র্কে 
2৪ দিনের বিলের মূল্য লণ্ডনের »* দিনের বিলের মূল্য 
অপেক্ষা অধিক হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় স্থঘোগ 
বুঝি! লগ্ডনের ব্যান্ধীরগগ তাহাদের অনেক অর্থ 
নিউইয়র্কের »* দিনের বিলের পংশ্রবে নিয়োগ করিয়া 
লাভবান হইতে চেষ্ট। করিবে। 'ক্লাধাটা সমাধা হইবে 
এইভাবে £--লগুন-ব্যাঙ্কের +নিউইঘুস্থ এজেন্ট উত্তমর্ণ 
লগ্ুন-ব্যাঙ্কের নামে ৯* দিনের ষ্টালিং-ড্যাফ্ট প্রশ্থত 
করিয়া উহ! নিউইয়র্কের বিনিময়-বাঞ্জারে উপস্থাপিত 


এবং গলারেকব*মূলে বিক্রয় ফরিবে । এইকপে নিউইয়র্কের 


বিনিমম-বাজায়ে বহু ষ্টালিংড্যাফ টের মত্রবরাহ্‌ হইবে। 


'থাকে। 


সহল। বাঞ্জারে-যোগান-ড্র্াফ টেন পরিমাণ ‘বৃদ্ধি পাওমাধ 
ষ্টালিংরের বিনিযঘ়-মৃল্য হাসের সম্ভাবন। উপস্থিত হহবে। 
কিন্ত ধদি এই ধোগান-ড্যাক টের পরিমাণ বুদ্ধি সবেও 
বাজারে ষ্টাদিং ড্যাফ টের জগত যখেই চাহিন। থাকে, 
তাহ। হইলে ষ্টাপিংমের বিনিময়-যৃল্য সম্ভবত; হান পাইবে 
না। এস্থলে দেখা যাইতেছে, কিছুকানের জন বিদেশর 
মূলধনের নিয়োগের সংশ্রবে বিনিমন্ব-হারের প্রবল স্বাদ 
ঘটিতে পারে। 

কিন্তু সাধারণতঃ স্বমকালের জন্ঠই ( ১১ অথব। ৯, 
দিন) মৃদ্ধার বাঞ্জারে বিদেশীঘ স্বূলদণের নিঘোগ হস, 
এবং নিদ্দি সময়ের পর বিদেশয় খণ পরিশোধ কর। 
আবশ্যক হইন। পড়ে । যদি একই সময়ে নিউইমকের 
বহু ব্যাঞ্ধের পক্ষে লগুনের ষ্টাপিং কণ পরিশোধ করার 
আবশ্যক্কত। উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ষ্টানিং-ডৰাফ টের 
আন্ত প্রবল চাহিদ। উপস্থিত হইতে পারে এবং ফলে 
ষ্টাপিংমের বিনিমর-হার অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। এক্সপ চাহিদার প্রাবল্য ন। ঘটিয়। পারে না। 
নির্দিষ্ট সনয়ের পর খন পরিশোধ করিতেই হইবে, মুদ্রার 
বারে কোন অনুকম্প। নাই। যেকোন মৃপ্টে 
ভ্যাকউ কিনিয়। ঝল পরিশোধের জন্ত উহ! বিদেশে 
প্রেরণ ন! করিলে নর। এই অবস্থান্থ ডা ট বিক্রেতারা 
অভীন্সিত মূল্যে ড্র্যাকউ বিক্রয় করির| লাওবান হইয়া 
এ স্থলে কথা এই, উর বিদেশ কণ পরিশোধের 
সংশ্রবে বিদেশ ড়াফ টের আন্ত অতাস্ত চাহিদা উপস্থিত 
হইতে পারে, এবং ইহার ফলে” বিনিমদ্ের হার অনেক 
উৰ্দ্ধে উঠিতে পারে। 


বিদেশে স্থুদ, লভ্যাংশ প্রভৃতি প্রেরণ 


বিনিময় হারের হ্রাস ও বুদ্ধির পক্ষে উল্লিখিত কারণ- 
গুলি প্রধান। এতন্্যতীত আরও কতিপদ কারণে 
বিনিময়-হারের হাল ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। বিদেশীদের 
প্রাপ্য সদ, লভ্যাংশ ও অন্তান্ত দাবীর জন্ট সর্বদাই 
বিদেশে অর্থ প্রেরণ কর! আবশ্তক হয়; এ জন্ত সচরাচর 
বিনিমন্ধ হারের বিশেষ বৃদ্ধি ন! ঘটিলেও কখন কখন 


২৩৪ 


সাধিব জাতি এ 


টি ১৫শ বর সংখ] 





সহস! এন্প “বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। বিদেশীদের ভ্রীত 
বণ্ডের দাবী পরিশোধ করার সময্ত উপস্থিত হইলে, 
অত্যন্ত জরুরী চাহিদা-ড্রাফট রহ প্রয়োজন উপস্থিত 
হয় এবং এই চাহিদা অধিক হইঠল বিনিমহের হারও 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি দেশে বৎসর 
আরস্তের কিছু পূর্বে এবং ১লা জুলাইএর পূর্বে বিদেশে 
সুদ, লভ্যাংশ প্রভৃতি প্রেরণ করা আবশুক হয়। এই 
সময়ে বিদেশীয় ড্য। টের জন্ত প্রবল ও জরুরী চাহিদ! 
উপুস্থিত হয়। ইহার ফলে বিনিমঘ-হারের জোর বৃদ্ধি 
ঘটিয়া থকে। উল্লিখিত আলো5না হইতে বুঝা 
যাইতেছে, পরস্পর, বিরোধী ছুই শ্রেণীর প্রভাব দ্বার। 
বিনিময়ের হার নিত হইরা থাকে । এক শ্রেণীর 
প্রভাবের ফলে বিনিময়-হারের উদ্ধগতির এবং অপর 
শ্রেণীর গ্রভাহের কলে বিনিময়-হারের নিশ্লগতির প্রবণতা 
ঘটিতেছে, কিন্ত আসলে বিনিময়-হার নিয়মিত হইতেছে, 
উভয় প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তিদ্বারা,_-অর্থাং, চাহিদার 
জন্ত যে কারণ-সম্টি বিদ্তঘান, তাহা বেদি যোগান 
(সাপ্নাই ) সংক্ৰান্ত কারণ-সদষ্টি অপেক্ষ! প্রবলতর" হয়, 
তাহা হইলে বিনিময়ের হার উর্দ্ধে উঠিবে, এবং ইহার 
বিপরীত প্রক্রিয়ায় বিনিএন্ হারের নিম্নগতি সুচিত হইবে? 
বিভিন্ন প্রভাবের তারতম্য করিতে পারা, এবং বাদারের 
দিক্‌. দিয়! উহাদের বিশিষ্টতা বুঝিতে পার! স্ুচতুর 
বিনিময়-বযবসাযীর পক্ষে একান্ত আরস্ক। &. 


এটি 


ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার বিল 


কোন প্রসিদ্ধ বৈদেশিক “বিনিমযের বানানে বিভিন্ন 
শ্রেণীর বিল দেখিতে পাওয়া ফাদ। এইসকল বিল 
সন্ধে অনেক সময় লোকে তুল করিয়া বসে। আমরা 
এই প্রবন্ধে বিভিন্ন শ্রেণী বিনিময়-বিল সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচন! করিব। 





তংসম্থদ্ধে পরিষ্কার ধারণ! থাক! দরকার। বিল দ্বার! 
বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের যে কোন "প্রকার আদেশ 
বুঝইতে পারে এবং শ্রী একার আদেশ" কোন ব্যাঙ্কার 
অণবা বারী প্রদান করিতে পারেন]; জবিতে 
অথবা নিদ্দিইট লগয়ের পরে টাকা প্রানের জয় এরূপ 


আদেশ হইতে পারে। এইক্ধপ নানা প্রকার সর্ভ বিলের 


সহিত বিজড়িত থাকিতে পারে। 

চেক, চাহিদ।-ড্রযাফট (ডিগ্যাণ্ড-ডরাফটস্‌ ), দৃষ্টি- 
ড্রাফট, অর্থাৎ ড্রাফট দৃষ্টি মাত্র টাক! প্রদানের আদেশ 
( সাইট ড্রাফট.) প্রভৃতি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং 
এতদ্বারা ড্রাফট উপস্থাপিত কর! মাত্র সঙ্গে সঙ্গে মুত্র! 
প্রদানের আদেশ বুঝায়। ৩* দিনের অনধিক কালের 
বিলকে শ্বল্পমিয়াদী ( সর্ট) এবং ৩* দিনের অধিক কালের 
বিলকে দীর্ঘমিয়াদী ( লং ) বিল বল! হইয়া থাকে । 

« [লোচনার “সুবিধার জন্ত নিম্বলিখিতরূপে বিনিময় 
বিলের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে I 

১। ব্যাঙ্কের বিল £:_(ক) তারের আদেশ (খ) সবল 
মিয়াদী বিলু১(গ) দীর্ঘমিয়াদী বিল। $ * 


২। ব্যবসামিক বিল: ক) দলিল'রজ্জাত শ্বল্প-" 


চিমাদী বিল, (খ) দূলিল-বঞ্জিত দীর্ঘনিয|দী| বিল (গ) 
দলিল সংযূক্ত স্বলপসিয়াদী বিল (ঘ) দলিল সংঘুক্ত দীর্ঘমিয়াদী 
১ বিল। " 
দলিলাদি সম্পকাঁয় দীর্ঘমিয়াদী বিলকে ২. ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে; (১) যে ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রেতা 
কর্তৃক বিল শ্বীকৃত ছইলে পত্র পণ্যের ক্রেতাকে বিল অব 
লেডিং প্রেরণ কর! হয়, ( ২} *যেঁ ক্ষেত্রে বিলের টাকা 
প্রদত্ত হইলে প্র পণ্যের ক্ষেত্যকে বিল অব, লেডিং 
প্রেরণ করা হয়। 
(ক্রমশঃ) 


এ সত oe 


নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা। ওরিয্পেটাল প্রেস লিঃ হইতে জীঁযোগেশচজ্র সরখেল কতৃক মুবিতে ও প্রকাশিত ॥ 





. অগ্রহাম্মণ-১৯ ৩৪৭ 











ইশ বন-৮ম সংখ) 


মহমশ্মি সহমান উত্তরে! নান ভূম্যাম। 
আভীদাডশ্ছি বিহ্বাধাডাশামাশাং বিষাসহি ॥ 


আপর্নাবেদ ১২।১।৫৪ 


পরাতুমের মুঠি আমি১এআ্রেষ্টতঘ? নামে আমায় ভানে সবে ধরাতে 
জেতা আমি বিশ্বজ্তযী,_-জন্ম আদার দিকে দিকে বিদ্রয়-কেতন উডাতে। 





রংপুরের কথা 

বের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট জরিপের ভারপ্রাপ্থ 
অফিলার মিঃ এ, সি, হার্টলি, আই, সি, এস, কর্তৃক সঙ্কলিত 
রংপুর সাঁভৈ ও সেটেলমেন্ট জরিপের ১৯৩১-৩৮ সনের 
রিপোর্টে উল্লেখ কর! হইগ্লা্ছে যে, জেলা হিসাবে রংপুর 
অধিকাংশ জেলার চেয়ে 'অধিকতর মনোরম । ইহার 
উর্ধার জমিতে বিভিন্ন রকমের ফদল জয়ে। কাজেই 
ধানের একচেটিয়া আবাদ এখানে হয় না এবং এই জেলার 
নিদিষ্ট প্রাকৃতিক বিভিন্র'অংশে বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক 

দৃশ্ত বিগ্যদান। 
যদিও রংপুরকে বাঙলা দেশের ্বান্থাকর জেলাসমৃহের 
মধ্যে একটি ধর! হ্য় না, তথার্দি ইহা! আর ম্যালেবিয়। 
জরের জন্ত কুখ্যাত নহে। সমগ্র জেলার কথ! বিবেচনা 
করিলে- দেখা যায মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখা প্রতি মাইলে 


$ হইতে ২ পর্যাস্থ অধিক। 
ইহার প্রাকৃতিক বিভাগ বেশ'উপযোগী । 


চাষ আবাদের কাজের জগ 


লোক-সংগ্য! 

বিধত ১৮৭২ সনে সর্বপ্রথম যথারীতি পোক-সংখ্যা 
গণনা” কর।, হয় এবং তখন লোক ছিল ২,১৪১,১১৯ 
জন। ওঁ সঞ্চয় হইতে ১৯০১ সন পধ্যস্থ পোক-সংগ্য। ক্রমে 
হাস পাইতে থাকে । বার ১৯*১ সন হইতে ১৯৩১ 
সন পধ্যস্থ লোক-সংখ্যা নিহত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই 
জেল। প্রাদ্ব সম্পৃণরূপে কৃষিপ্রধান। এখানে সাতটি শহরে 
মোট শহরবাসীর সংখ্যা মাত্র ৬২,৭৬৬ । এখানে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-ব্যবসায় নাই৷ 

লোক-গণনার সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩১ লনে 
এই. .জেলায মুসলমানের সংখ্য ছিল ১,৮৩৬,৮৪* জন ও 
হিন্দুর সংগ্য। ছিল ৭,৪৩,৫৪৬ জন। দল্ী-অঞ্চলে 
মুসলমানদের সংখ্যাদিক্য [রও বেশী। যেনমনস্ত 


২৩২ আধিক উন্নতি { ১৫শ ব--৮ম সংগা! 





প্রমাণ পা ওয়! ঘায় তাহাতে দৃষ্ট হয় যে মুসলমানদের সংখা চাষবাসের উপযোগী হইলেও অনাবাদী। এখানে 
নিয়ত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার কারণ হইল দো-ফসলা জমির পরিনাণ খুব বেশী । আবাদী জমির 
মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত বেশী উৎপাদন-শক্তি এবং শতকর! ৪১ ভাগ দোফলল|। শতকর| এক ভাগ 
পূর্বকালে ধশ্থাস্তর গ্রহণ । জমিতে বৎসরে তিনবার ফসল জয্মে। 

রাজবংসীরা হিন্দু অধিবাসীন্বের মধ্যে সংখ্যায় বে ৪৫,৪১৪ একর জমি সর্বসাধারণের কাদের জগত রাখ! 
মোট +,৪৬,৫৪৩জনের মধ্যে রাজবংসীরঞাংধা্। ৪,68,2৭9 | হইয়াছে; ইহা মোট আয়তনের শতকরা ছুই ভাগ 
তাহাদের স্বভাব অতি সরল এবং গ্রাম্য দেওচ়ানিয়ার এবং প্রধানতঃ ইহা সর্বসাধারণের রা | ও গভর্ণমেন্টের 
প্রভাবমুক্ল অবস্থায় তাহারা সং ও ম্পষ্টবা্দী। অবশিষ্ট বিভাগের জন্তু বা শ্বায়তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের জনয 
হিন্দুদের নধ্যে নমঃশূদ্ জাতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; সংখ্যায় প্রয়োজনীয় জমিরূপে ব্যবহৃত । 
তাহারা ৩৬,৩১৯। তাহাদের মধ্যে বহৃলংখ্যক যে পরিমাণ জমি জলের নীচে আছে এবং যাহাতে 
ধীবর এবং তাহার! ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তানদীর ধারে বাস ফসলের আবাদ চলে না, তাহার পরিমাণ ১৫৩,৩৬১ একর 
করে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ের সংখ্যা খুব কম এবং তাহারা ঝা প্রান্ন ২৪৭ বর্গমাইল । * লবচেয়ে বিশ্বকর বিশেষত্ব 
শহর ও থানার সদরে বাদ করে এবং তাহাদের প্রায় * এই যে, ধানের চাষ সর্বদাই একই স্তরে চলিয়া আলিয়াছে। 
সকলেই পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ হইতে আগমনকারী। প্রধান: তামাকের জন্ত রংপুর ছেলা প্রসিদ্ধ । জেলার 
কায়স্থদিগকে স্থানীয় লোকে ক্ষত্রি্ বলিয়া মনে করে। উত্তরাংশে তামাকই সবচেয়ে বেশী লাভজনক ফসল। এই 
পাওতাল, ওরাও ও মুণ্ডা জাতিকে মোটামুটি আদিম জেলা হইতে কলিকাতা, ব্ৰহ্মদেশ ও দক্ষিণ ভারতে 
অধিবাসীদের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। তাহারা তামাক রপ্তানি হয়'এবং এ সব স্থানে ইহ! দ্বার চুরুট 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এধানে বসবাসের” জন্তু তৈয়ারী করা হয়। অপেক্ষাকৃত ,অল্প মূল্যের তামাক 
আসিয়াছে স্থানীয় বারে ও পূর্কাবঙ্গে বিক্রদ্ন কর! হইয়! থাকে। 

আধিক অবস্থা জেলার সর্বত্রই পান জন্ত্রে। শুধু আমন ধান যে 

এই জেলার বিভিন্ন অংস্স হইতে ৩৫টি গ্রাম নির্বাচন জমিতে লাগান হয় তথায় প্রত্যেক একরে উৎপন্ন ফসলের 
করিয়া এ স্থানের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান ও পরিমাণ অন্থান্ত স্থানের উৎপন্ন ফসলের চেয়ে অপিক। 
বণ্ের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হইয়াছে । এই, তদন্তে “খেয়ার' অঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই আউশ ধান জয্মে। আউশ 
১,১%টি পরিবারে ৭,৪৩৬ জন লোকের অবস্থা ঝিবেচনা ধান বেশী পরিমাণে আবাদ কর! হয় এবং (গ্রে পরিমাণ 
কর! হইয়াছে । তাহাতে দেখা .গিছাছে ষ্ছুটি পরিবার জমিতে আমন ধান আবাদ কর! হয়, তাহার অঞ্চেকের 
খণগ্রস্ত ও ৪৬৪টি পরিবারের কোন খণ নাই; শতকরা বেশী জমিতে আউশ ধানের আবাদ হইয়া থাকে। 


৬৪টি পরিবার খণগ্রপ্ত। "বোরো! ” ধানের আবাদ অতি পামাগ্তই হয় এবং 
আয়তন উহ শুধু বিল মৰুলে ও নদীতে আবাদ কয়| হয়। 
রুংগুর জেলার আছতন ৩,৬:৭'৩৪ বগ মাইল । নদী বাওলাদেশে পার্টের আবাদে ময়মনসিংহ ও ঢাকার 


ও বিলের আমঘ্রতন, যাই! জেলার আয়তন হইতে শতকর1 পরেই রপুর তৃতীয় স্থান অধিকার করিগ্বাছে। এই 
হিলাব নির্ণমের জন্তু বাদ দেওয়। ইইয়াছে, তাহার পরিমাণ জেলায় যে পাট জন্মে তাহ। নিকষ্টতর ; কিন্তু বাঙলা 
২৪৮ বর্গ মাইল । ইহা সত্বেও সংধ্যামুপাত এই দ্রেলার দেশের অন্তান্ত স্থানে েষ্াবে পাটের চাষ হয়, এখানেও 
প্রচ্ছন্ন সমৃদ্ধির পরিচান্বক । এই জেলার মাত্র শৃতকূরা সেই ভাবেই চাষ হইয়! খাকে |. = 

১* ভাগ জমি চাষবাসের অযোগ্য এবং শতকর| ১৩ ভাগ বর্তমানে ইচ্ছ্র চাষ ক্রমশ; গুরুত্বপূর্ণ হইয়। উঠিতেছে 


অগ্রহায়ণ---১০৪৭ ] 


বাংলার সম্পদ 


২৩৩ 


সস 


এবং গত ২৩ বংলর পাট-চাধ-লিদস্থণের অন্ত উঠার 
আানাদ বৃদ্ধি পাইঘাভে এবং ইাতে চাষীদের দপো দ্বিতীয় 
লাভজনক ফদলের চাহিদার সৃগ্ি হঈব!ছে। চাহীবা 
এই ক্ষ কললকে দুইভাবে ব্যবহার করিতে পাবে। 
তাহার! ইহ। দ্বার! গুড প্রস্বত করিতে পারে এবং গুড়ের 
দাম যদি মতাপিক ত্রান পাশ, তাহা হইলে চিনির কলে 
ইক্ষু বিক্ৰদ্ব করিতে পারে। 

পারিবারিক হিসাবে বা বাবসা সম্পর্কে গুরুহপূ্ণ 
্ন্তান্ত কদলের নখে সরিধা, আনু, ৪ পান উল্লেপযোগ্য। 
রংপুর হইতে দক্ষিণে পলাশবাড়ী পর্য্যম্থ পানের 
চাষ খুব বেশী। এক একর জমিতে বে পান ছনে 
তাহার মুল্য প্রা ২**২ দুই শত টাকা। বালসাষের 
উদ্দেশে কোন কল উৎপাদন করা হয় ন।। 
পরিনাণে ছকে ও গেলাব সর্বত্রই পাওয়া যায়। কাটালও 
প্রচুর জন্মে। ব্যবসায়ের দিক্‌ দিয়া গুরুত্বপূর্ণ অগ্রান্ত 
উৎপন্ন ভ্রবোব মধ্যে বাশ ও ছনের (খড়) উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। 

রাস্তাঘাট ও বাবসাঘবাণিজ্য 

বর্তমানে এই জেঙ্গার চারিদিকেই বন রাণ্ড। প্রস্থ 
হইয়াছে এবং উহ! জেলার অধিবাসীদের প্রয়োছনের 
অতিরিক্ত বল! যাইতে পারে। জ্রেলা-বোর্ড ও লোক্যাল 
বোর্ডসমূহ ছুই হাজ্জার পাঁচশত উনচল্লিণ মাইল 
রাস্ত। প্রশ্বত ও নেয়ামতের দাসত্ব বহন করে, ৪৬২ মাইল 
রাপ্ত। গাইবাদ্ধ। ও রংপুরের মিউনিনিপ্যালিটিতর কতৃক 
রক্ষিত হইতেছে এবং আরও বহুসংখ্যক ছোট ছোট 
ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্ত। বিভিন্ন ইউনিয়ন 
বোর্ড কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। কি প্রকারে এই 
রাস্তাগুলিকে ভাল অবস্থান রাধা যায়, সেইটাই হইল 
সমস্তা। এখানকার মাটি বালুক্ষাময় এছন্টই রাস্তার 
উপরিভাগ ধুব ধৃলিময় এবং শীতকালে ও গ্রীক্মকালে ধুব 
অমহ্ণ হইয়! যায়। নৰ্মস্থণ রাস্তায় ব/বহার-জনিত 
ক্ষয় অত্যান্ত বেশী হয়; সেদরন্ত মোটর-যান ব্যবসা এখানে 
লাভজনক হইতে পারে ন!। 

এই জেলায় রেল গাড়ীতে যাতায়াতের বাবস্থা খুবই 


আন প্রচুর" 


ভাল। কেবল ব্রহ্ধপুন্ন নদীর উপবেই ষ্টরীমাব যাভাধাত 
করে। দেলার* স্বাভাঙ্বরীণ ননীসমহ দ্বাব| বর্ধাকালে 
একস্থান হইতে স্বানা বে মান বহন কব। হটয! বাকে; 
কিন্ত বংগরের মন্ত সমে মালপন্থ নদী দিশ্ব। এননাগনন 
করে না। নল 
উৎপরন্ফ লের ক্রম-বিরুয়ের বাবস্থা 

কোন সংগঠিত বাজার থাক! ন! থাকার উপর কুদক- 
গণেব ত্রদ-বিক্রষ্ধের পদ্ধতি বিভিন্র প্রকারের হইয। 
থাকে। পাট, তামাক, ইক্ষু এবং কতকট। পরিমাণে ধান 
৪ মণ্ডলীবন্ধভাবে বিকিকিনি হইয়া থাকে । 

পাট বেন নগুনীবদ্ধতাবে ক্রয় বিক্রর হয, তামাক 
তাহট। হছ না। ইচ্ষ-চাষীর! গুড় নিঙ্বেবাই প্রঙ্গহ কবে 
এবং উহার ক্রঘ-বিক্রয়েই তাহার! প্রধানতঃ 'ল্লিক। চাষীরা 
স্থানীন ছোট চোট হাটে লিঙ্গের] অদিকাংশ পরিমাণ গুড় 
বিক্রয় করিয়া পাকে । দ্রেলার মধ্যে প্রধানত: ধান 
বিক্রয্ের ব্যবস্থ। কর! হয়। অপ্রধান কৃষিগ্জাত পণা 
সমস্ত গ্রাম্য হাটে বিক্রিত হইঘা থাকে। প্রতি বংসর 
ডিসেম্বর মাস হইতে কেক্রয়ারী মাসের মধ্যে এই ছেলা় 
৪টি দেলা হয়। কৃষিজাত পণ্যের ক্র বিক্রয় ব্যতীত অন্ত 
কোন প্রকার ব্যবসা! বাণিজ্য ব! শ্রসশিল্প এখানে নাই । 

প্রন্থাস্থতরর ত্বত্ত 

এই জেলায় ২১,৮৮০টি লাপেরাদ ভ্বোত মাছে বলিয়। 
লিপিবন্ধ কর! হইয়াছে। ইহার সংখ্যারই বিশেষত্ব 
কিন্ত আমতনের তেমন নয়, ইহার প্রতোকটি দুই একর 
ব। তিন একরের মধিক নহে। ইহার মধ্যে জোতদরের 
খাস দখলে অতি সামান্ত ছমিই আছে। গড়ে প্রত্যেক 
জোতে অৰ্দ্ধ একরের কম জমি খাসে মাছে। অনেক 
ক্ষেত্রে সন্ত জোত কোফ বিলি কর! হইয়াছে। এই 
সমূদর লাখেরাজজ দ্বোত তিন প্রকারের : ব্রস্ধান্তির, 
দেবোতর ও পিরোস্তর | ক্রহ্ধোত্তরই খুব বেশী এবং 
ইহা ধর্-কারধ্যের জনক সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া 
হইয়াছিল। উনিশ হাছার পনরটি জোত অথব! সমস্ত 
আয়তনের শতকবর! ২ ভাগ জমি মকররী বলির! লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। সদ্মনসিংহে শতকর। ৩ ভাগ, ফরিদপুরে 


২৩৪ 


আধিক উন্নতি 


[১৫শ বর্ব-৮ম সংখ্য! 





শতকরা ৪ ভাগ এবং বাকুড়ায় শতকরা ১* ভাগ মকররী 
আমির লিত তুলনা করিলে এখানে সকররী জোতের 
সংখ্য। হপেক্ষাকত কম। এই মকরবী ছোতের অধি- 
কাংশই সদর মহকুমায়। স্থিতিবান প্রা সম্বন্ধে 
অন্বাভাবিক বিশেষত্ব কিছু নাইএ পূর্ব অঞ্চলের থানা- 
সমূহের এলাকায় কোফ? প্রজার সংখ্য! অপেক্ষাকৃত অধিক । 
স্থানীয় প্রচলিত প্রথ! মতে ৩৩,৫৩২টি ভোত দখলীম্বত্ব- 
বিশিষ্ট জোত বলিয়া! লিপিবন্ধ হইদ্রাছে। 

উৎপন্ন ফসলের অক্টেক লইয়া! জমি আবাদ করার 
প্রপ! বেশী গ্রচলিত।  ১২৯২*টি ছোতের মধ্যে 
১৫৯,২৯৫ একর অমি মাপিকের খাস দখলে আছে। 
লাখেরাজ জোতের মালিকের! যতদূর সম্ভব তাহাদের 
জমি কোফ পতন করিমা থাকে। অধিকাংশ জোত 
স্থিতিবান প্রজার দখলে আছে। এই ভেলার বহ- 
সংখ্যক জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দ্বার! পরিচালিত 
হইতেছে এবং গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রবিত নিয়মের আদর্শ 
অনুযায়ী এই সব জমিদারীর শাসন সংরক্ষণ চলিতেছে। 
তথাপি কতকগুলি বড় বড় জমিদারী স্বাধীনভাবে 
পরম্পরাগত পঞ্ছতিতে পরিচালিত হইতেছে । 

অক্ধকদের নিকট ভূি বিক্রয় 

এই জরীপ কার্ধ্য চলিদ্ থাকার সময় বারদ্বার এই 
প্রশ্ন উঠিয়াছে যে আধিক দুর্দশার ভ্রন্ত প্রজাদের কি 
পরিমাণ জোত অকুষক শ্রেণীর লোকের হাতে হস্তান্তরিত 
হইতেছে। কানুনগোদিগের নিকট হইতে যে রিপোর্ট 


পায়| গিয়াছে তাহাতে দেখ! যায় যে, তাহাদের মতে 
ক্রমশঃ অধিকতর জমি বিশেষভাবে শহর ও বড় বড় 
হাটের সন্ভিকটস্থ জমি হস্তান্তরিত হইতেছে । থে অঞ্চলে 
পাট-ফসল বেশী হয়, সেই অঞ্চলের জমিই বেশী হত্তাস্তরিত 
হইঙেছে। বিশেষ তদদ্যের ফলে দেগ। গিয়াছে যে, 
যপন ফসলের দর কম চিল তখনই অধিক ক্রয়-বিক্রয় 
তইছাভে এবং তাহার পর আর হত্তাক্র বুদ্ধি পায় 
নাই। 
দীপের খরচ আদার 

জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে সেটেলমেন্ট 
ছবীপের দরুণ যে টাক! বায় স্বরূপে ছাদাঘ হইতে পাবে, 
তাহার মোট পরিমাণ ৩৪,৫৯,২৭৬৯। 


বর্ধমান জেলায় দুভিক্ষ 


এই বংসর মনাবৃষ্টির কারণে বর্ধমান জেলার বহু 
অঞ্চল ছুডিক্ষের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। সহশ্র 
সহম্র নরনারী বালকবালিকা অনাহারে দিনাতিপাত 
করিতেছে । অনেক স্থানের অবস্থ। এরূপ হৃদয়বিদারক 
হইয়াছে যে, তাহ! ভাষায় বর্ণনা করা যায় ন1। উপরস্ধ 
ম্যালেরিয়া ও টাইফমেডের প্রকোপ ভীষণভাবে দেখা 
গিয়াছে । এই সমস্ত ছুংস্থ অপিবাসিরন্দকে পাস্থাভাবে 
অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার নিশিতত 
বিভিন্ন স্থানে চিকিংস| ও খাস বিতরণ বেন্ত্র স্থাপন করা 
একান্ত আবশ্যক । 


পাট চাষের শেষ পূর্ববাভাষ 

কত একর জমিতে পাট চাষ ৪ শত পাউণ্ডের গাটের কত গাট পাট 

হইয়াছিল উৎপন্ন হইতে পারে 
গত বংসর এ বৎসর গত বৎসর এ বৎসর 
মুশিদাবাদ ৪৫৬০৯ ৬০০০০৪ ১০৪২০০ ১১৪০০০ 
হুগলী ১৬২০৪ ৩৫০০০৫ ৪৮০০৪ ১১২০০০ 
রাজসাহী ৭৫৯০০ ১২৭৪০০ ২২০৯০০ ৩১২১০০ 
বাধরগহ ৪৯০০৪ ৭৮০৩ ১৪৭৫০০ ১2৫০০০ 
ত্রিপুর! ২৪০০০০ ৩৪২৫০০ 2১২০০০ ১১২৫২০৫ 


অগ্রহায়ণ-্৮১৩৪৭ ] ংলার সম্পদ ২৩৫ 
স্পা 
৩০ 


কত একর জনিতে পাট চাষ ৪ শত পাউণ্ডের গীটের কত পট পাট 
হইঘান্চিল ‘ উৎপন্ন হইতে পাবে 

গত বংসর গত বংসব 

উড়িদ্য। ২২৫০০ je ৭৩০০ 

হশোহর ৭৭৫০০ ১৮৬০০০ 

খুলন। ২৭৪০০ * ৮৪৭০০ 

হাওড় ৩২০০ 

জলপাইগুড়ি ২৫৩১০ 

ঢাকা ৩১৯০০ 

ত্রিপুৰাবাজা ১৩০০০ 

নদীয। ৫৭৮৩৩ 

দাজ্জিলিং 

রংপুব 

বগুড়! 

বিহার 

মালদহ 

দিনাজপুর 

পাবন! 

করিদপুর 

নোয়াখালী 

আসাম 


* সংশোধিত 





আকন পরিনর্দন 


পুরাতন আইন অনুসারে (১৪ দার। ) ট্যাক্সেবল্‌ আয় 
হইতে ডিভিছেও গান বান দেওয়া কিন্ত 
১৬ পার) ডিভিতেও আদমকে নোট আগের ংশক্ণে 
গহণ করিত । ৪০ পান। অন্থসারে করদানার নিজের 
নোট আহের উপর ডিভিডেও 
প্রদানকারী কোম্পানীর মায়কর হইতে বাদ নিয়। থে 
বক্রী টাকা থাকিত তাহা নিয়মিত পাবার জন্ত ইন্কাম 
ট্যাক্স অফিল/রকে লিখিতে পারিত। একটা উদাহরণ 
গ্রহণ করা যাউক :__একছন লোকের মাহিন। ১২,০৪০২ 
টাক। এবং তাহার নেট ডিভিডেগু হইল ২,৭**২ টাক! 
কাছেই তাহার মোট আদ হইল ১২,৯**২+৩,২৮১৮/১৫৪ 
অথবা ১৫,২৮১৮১৫। কাছেই তাহার আয়কর দিতে 
হইবে ১২,৬৮৪২ টাকার উপর ১৬ পাই ঠিমাবে+১/১২ 
এবং রিফাগু (ফেরৎ) পাইবেন ৩২৮১৯ টাকার উপর 
১*প1ই হিসাবে ১/১২। অথবা অন্ত কথায় ১৬ পাই 
ঠিনাবে কর দিবে +১/১২-১৫,২৮১৮১৫এর উপরে এবং 


হইত। 


যে মাহুকর তাহা 


ক্রেডিট পাইবেন গ্রদ্‌ ডিভিছেগ ৩২৮১৮ 3 নেট 
ডিভিডেগ ২,৮০০ টাকার প্রভেদের উপর অর্থাং 
৪৮১1৮ মাত্র। 


নৃতন আইন অমুদারে কিন্তু একটু স্থবিধা হইয়াছে 
তাহা! আর একটি উদাহরণ হইতে বুঝা! যাইবে। 
ধর] যাক একজন লোকের ১৮,***২ মাহিনা এবং গ্রস্‌ 
ডিভিডেগু প্রাপ্ত হন ৬,৯০৯ টাকা। পুরাতন আইন 
অনুদারে যদি সার্টিফিকেট দেখাইতে পারেন যে ১৯ পাই 
হিসাবে কর দিয্লাছেন+১/১২--১৮,***২ টাকার উপরে 


22222 
SAAN 


j রে © HA 
এবং ক্লেডিউ পাইদাচেন ৭ পাই + ১/১২--১,*০০ টাকার 
উপবে | এই ক্রেডিট ২৩৭ টাক! হিসাবে প্রা হওয়। যাইত। 
যদি তিনি সার্টিফিকেট ন! দেপাইতে পারিতেন তাহা 
হইলে লোকসান যাইত ২৩৭২ টাক।। 
নৃতন মাইনে যাহ। হইবে তাহ! হইল £যদি 
সার্টিফিকেট প্রদান করেন তাত। হইলে ঠাহার মাগকর 
টাকার উপরে (১৮,০০০*+ 
এবং ক্রেডিট 


হইবে ২৪,০৪০ 
ট্যাক্স হইবে ২৫৮৫/০ 


আদান 
৬,০৯০২)। 
পাইবেন ৯৩৭৪০ । 

যদি সার্টিফিকেট ন। গ্রদান করিতে পারেন হাহ। 
হইলে মাহিন| নেট ডিভিডেওড ধরিয়া! ২৩,৯৬২৪* উপর 
টাৰ ধাধ্য হইবে। ট্যাক্স হইবে ২৪৩৯২ টা | এবং 
কোন ক্রেডিট পাইবেন না। 

ভারতীয় সেল্লাক্‌ শিল্প 

দেল্লাক্‌ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। একাম্থ আবশ্যক 
হই! পড়িছাছে ॥ এই ধরণের গবেষণ। ইণ্ডিয়ান ল্যাক 
রিসার্চ ইন্স্টিউটু করিতেছে । সেখানে আমদানি করা 
জিনিষপত্রের উপর নির্ভর না করিয়া বাহাতে সেল্লাক্‌ 
প্রশ্থত কর। যাইতে পারে তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্ট|. 
চলিতেছে । এই সংস্রবে উক্ত ইন্স্টিউটের ১৯৩৯-৪* 
সনের বিবুতিটি সম্যক প্রমাণ করিয়! দেয় কিভাবে 
গবেষণ। চলিতেছে । 

চায়ের বাণিজ্য 

ইন্টারন্তাশন্তাল টি কমিটি কর্তৃক চায়ের বাণিদ্ধ্য 
সম্বন্ধে যেরূণ সংগ্য। দেওর! হইয়াছে তাহ! নিয়ে দেওয়া 
গেল ৮ 








+ গ্রল ইন্কাম রি 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৭ ] 





( পাউন্ড ইঃ) 








ডাএতবর্দ শিলোন 
কারিওঙার 
৩১শে মার্চ, ১৯৩৯ 
এক্সপোর্ট 
ক্কোট{ ১৯৩৪-৪০ ৩৬৪,০৮০,৭৭৪ ২৩৯১৯৯৮১৬১১ 
মোট এক্সপোর্টেবল্‌ 
খ্য। ১2৩৪-৪০ 
একচুয়্যাল এক্সপোর্ট 
(রপ্তানি) 
ক্যারিওভার 
৩১ মার্চ, ১৯৪০ ১০,৯১২,৩৫৫ ১৬,* ২,৩৪৪ 
যুক্তপ্রদেশের “প্রোবেশন ওয়ার্ক” 
১৯৪০ সনের বিবরণী 
ডিছ্রিক্ট সেপ্টেম্বর ১ অক্টোবর ১ অক্টোবর 
মাসে ১৯৪ সনে ১৯৪ সনে 
প্রোবেশন প্রোবেশন কত জন 
ওয়াকে * ওয়ার্ক প্রোবেশনার 
নিযুক্ত নিযুক্ত লোক বেকার 
ব্যক্তির সংখ্যা যাহ! ছিল ছিল 
আগ্রা ১১ x 
এলাহাবাদ 
বেনারল 
বেরিলি 
কানপুর 
লক্ষৌ 
মীরাট 


বালিক] অপরাধীর উ 


২৪টি বালিকাকে ১৯৩৮ সনে এবং ১৫ জনকে ১৯৩৪ 
সনে শ্রদ্থানন্দ অনাথ মহিল। আশ্রমে সংশোধনার্থ পাঠান 


আধিক ভারত 


২৩৭ 


হয়। তাহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল মে দেওয়। 
গেল ২ 
রঃ ১৯৩৮ 

৭ জম বালিক বিবাহ করিয়। ভাল পথে ঘাঘু। 

৯», অভিভাবকের নিকটে পাঠান হয়! 

২ :,, পালাঘ (১ জনকে পরে ধরা হয় ও ফিরাইয়া 

আনা হয়)। 
১৮, অন্ত আশ্রমে পাঠান হয়। 
১৮ হম্পিট্যাপে মারা যায়। 


২ জন 
১৯৩৭৯ সনে 

৪ জন অভিভাবকের নিকটে পাঠান হয়। 

» বিবাহিত হয়। 

» আশ্রমের অন্ত সেকশনে প্রেরিত হয় 

তাহাদের সময় শেষ হইয়া গেল )। 
হ্বামীর নিকটে ফিরাইয়া দেওয়! হয়। 

৪, পালায়। 
১৯ যারভেদা সেণ্টাল হস্পিট্যালে যা 


১৫ জন 


( যখন 


উপরোক্ত বালিকাদের যে হিসাব দেওয়া 
তাহাদের বযংক্রয ১৬ বংস্র পধ্স্ত্ দেখ। যায় । 
হইতে ১১৬ বংসর বয়সের মেধেই অধিক। 


১৯৪০ সনের ইক্ষুর ভবিষ্যদ্বাণী 


প্রথম ভবিস্ত্থাণী বিহারের ইচ্ছু ফলণ সম্বন্ধে যাহ! কর! 
হইয়াছিল তাহার সংখ্যা হইল ৮৬% ফলল নিশ্চয়। 
অথাং গত দশ বংসরের হিসাবের অস্ততঃ ৯১০, ফসল 
জন্াইবে যাহার মধ্যে ৮৬% নিশ্চন্ব থাকিবে। 

৫,২৪,৯** একর ভূমিতে ইক্ষর চাষ ক] হইয়াছিল 
অবস্থা পূর্ব বংসরের হিসাবে দেখা যার ৪,৬৬,৩** একর। 
মোট নরম্যাল এরিয়। যাহ! প্রথম হিসাব করা হইয়।ছিল 
তাহ! হইল ৩,৩৬,২** একর । 





সুড়া জুট মিল 

গত ৩*শে জুন ১৯৪* সনেন্ষে অৰ্দ্ধ বংদর শেষ 
হইয়াছে সেই বৎসর অনুযায়ী কোম্পানীর বিবরণীতে 
দেখা যায় যে ৯১,৮৭৬২ প্রফিট বা লাভের 


অংশেই পড়ে। উক্ত টাক! পূর্বে যে দেনা ছিল তাহাতে 
শোধ দেওয়ায় এখন দেন রহিল ১,৫০,৫৯৬ মাত্র। 





এম্পায়ার জুট কোম্পানী 


৪ গত ৩*শে জুন ১৯৪* সনে যে অদ্ধ বংসর শেষ 
হইয়াছে সেই বংনরের হিলাব অমুদারে দেখ! যায় যে, 
প্রফিট এণ্ড লন একাউন্টে ১,৯৮,৩৮৪ টাকা লাভ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ--৮ম লংখ। 





হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭% হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারে 
ডিভিডেও দেওয়ায় ৩৫,০** টাকা গিয়াছে এবং ৩৭,৯৯৯, 
টাক! ১২২% হিসাবে অডিনারি শেয়ারে দেওয়া হইয়াছে। 
ডিগ্রিসিদ্বেশনে প্রা ৪৯,**২ টাকা দেওয়া হইয়াছে 
এবং ৭৫,৮৮৯ টাক! ক্যারেড ওভার হইয়াছে। 


প্রেসিডেন্সি জুট মিল 


গত ৩*শে জুন যে অগ্ধ বংসর শেষ হইয়াছে 
সেই সময়ের মধ দেখ! যায় যে, কোম্পানীর ৬৯,১২৯২ 
টাকা লাভ হইয়াছে । উক্ত টাকার ৪২,১৭২ টাকা ঝ্রণ 
পরিশোধার্থ দেওয়া হছ্। ফলে ২৬,৯৫৭ মাত্র বাকী 
থাকে। উহা আগামী হিসাবে তুলিয়া দেওয়। হইয়াছে। 








0000 না ৃ 


যুদ্ধের সময়ে ইংলগ্ডের আধিক অবশ্য! 


ইংলণ্ডের প্রায় ৫*% খরচ। যুদ্ধের জন্ত বুদ্ধি পাইদ্বাছে। 
কিন্তু বেকারের সংখ্য। বহু পরিমাণে কিয়! পিন্নাছে এবং 
জুন মাসের ১৭ তারিখের যে সংখা! পাওয়। ধায় তাহাতে 
উক্ত সংখ্য কমিয়া ৭৮০,*** জন বেকারে ঈাডাইয়াছে। 

পওর্ষেন্টের আয় ও ব্যয়ের একট। ভালিকা নিচে নেওয়। 
গেল 2 


সাপ্লাই 

সারভিম 
১৯৩৯ অক্টো-ডিসে ৩৫৬ 
১৯৪০ জানু-নচ্চ ৪৫১ 
এপ্রিল-১-২৭ ৪১" 
এপ্রিল ২৮" ন-১ ৪১৭ 
ভুন ২-৩০ 


সাপ্তাহিক এগারেজ মিলিয়ন পাউণ্ড হিসাবে ধর 


ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ড 


৩র। এপ্রিল হইতে তর লাই তারিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক 
অব ইংগণ্ডের মোট এসেউ (উউয় ডিপার্টমেন্টের ) ৮৭ 
মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


ব্যাঙ্ধার ডিপজিট কিছু কিছু ওঠানামা করিয়াছিল 
২ 
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কারণ “পাবলিক ডিপঞ্জিটে” খুব বেশী একম নচচড় 
ইইছাছিল। নি্লিপিত তালিকা দেখিলে ব্যাঙ্ক অব 
-ংলণ্ডের অবস্থ। স্পট বুঝ। যাইবে :=- 


মা 


এপ্রিল ৩ 
এপ্রিল ২৪ 
নেও 
মে ২৯ 
চুন ৫ 
জুন ২১ 
মূলাই ৩ 
ইংলণ্ডের বাজারে পাইকারী দর 

হোলসেল প্রাইম অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি 
পাইযাছিল যদিও রিটেল প্রাইল অনেক পিভাইম! 
ছিল ( আগষ্ট ১৯৩৯ হইতে ফেব্রুয়ার ১৯৪০ সনের 
মব্যে)। 

নিয়ে বোড শব ট্রেডেব সংখ্যা অনুঘাদী একটী 


তালিকা দেওয়া গেল। তাহা দ্বার। “হিটেল প্রাইস” কি 
তাবে ওঠা-নামা করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পার। 
যাইবে। উক্ত তালিকাতে ধর] হইদ্াছে ১৯৩০ = ১০০ । 











২৪ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 
হোলসেল প্রাইসের ইনডেক্স নান্বার মাটন ব্রিটিশ ১৩২ ১৪৫ ১৪৫ 
দ্রব্যের নাম আগষ্ট মার্চ হুন শতকরা বুদ্ধি ফ্রোজেন ১৩৬ ১৩৬ ১১ 
১৯৩০ ১৯৪০ ১৯৪ আগষ্ট বেকন ১৬৩ ১৬১ ২৭ 
গু 
১2৪০ মাছ ২৮৪ ৩১৩ 88 
জুন ১৯৪৩ 
লি ফিস ১৬৩ ৫৮ আটা ময়! ১২৭ ১২৬ ৩ 
মাংস, মাছ ও ডিম ১১২ ৩২ রুটি ১৪৭ ১৪৭ ১ 
অন্কান্ত খান্ধ এবং ভর চা ১৬৩ ১৬৩ ৭ 
তামাক ১৪০ ১২৯ ১৪৩ ৪৩ চিনি 35৮ ২১৫ ৪৭ 
মোট খা ইত্যাদি ৯* ১২৪ ১৩, ৪৪ দুধ ১৮১ ২১৯ ১৭ 
কয়লা ১১৭ ১৩3 ২৪০ ২* মাখন ১২৪ ২১ 
লৌহ ও ইম্পাত ১২৯ ১৫১ ১৫৩ ১৯ 
পনীর ১৫০ ১৪৮ ৩৪ 
লন্বফেরাস ধাতু ১৬১ ১২৩ ১২৪ ২৩ 
ঢুল। ৮১ ১২২ ১২৪ ৫২ মার্গাবিন ১০৩ ১৪5 $ং 
পশ্য ১০৩ ১৬১ ১৬৩ ৫৯ ডিম ১৭৩ ১৮২ ৩৭ 
অন্তান্ত টেক্সটাইল ৭৪ ১০৪2 ১০৯ ৪৭ আলু ২০* ১৬৭ ২2৬ ৪৮ 
ব্রাসায়ণিক দ্রব্যাদি 2৩ ১১৪ ১১৮ ২৬ টিটি নিত 
নানাগ্রকার দ্রব্যাদি ০৬ ১২৫ ১৪5 ৪৫ সমস্ত খাছ ১৩৯ ১৪৮ ১৬৮ ২১ 
সিটে শশী cm মর 
মোট ভ্রব্যাদি ১৪২ ১৩১ ১৩৭ ৩৪ ভাড়া 2১২ ডি 238 2 
এর লি কাপড় ২০৭২ ২৮৫ ২৯৪ ৪৪ 
সমস্ত জিনিষ ৯৮ ১২৯ ১৩৫ ৩৭ 
ডে ই টা জাপানি ১৮০ ২১২ ২১২ ১৮ 
তে বু এই বং ৰ 
| ছইতে জুন মাসের মধ্যে রে রিল মারার 5 RR রি 
ধিক দামের ওঠানামা হইয়াছে খাস্থাদি, কমলা, শী — ———— 
রাসাচনিক দ্রব্য ও তৈলাদি এবং বিভিন্ন দ্ব্যাদি শ্রেণীর সর্ব সমেত ১৫৬ ১৮১ ১৮৭ ০২০ 
ঞিনিষে। ডুলার মূল্য এপ্রিল মাসে উঠিয়াছিল কিন্ত মে- 
2, ইংলণ্ডে মাহিনার হার 
জুন মাসে আবার পড়িয়া গিয়াছে। প্রা অধিকাংশ 
ভরবোর মৃণ্যই নার্ড হইতেই একভাবে আছে । যুদ্ধের সন্ত. অ্রমিকের শ্রেণী 22২8: ১৯০৪ টন 
মুল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কেবলমাত্র আমদানি অ্রব্যাদির ডিসেম্বর ঘে জুলাই 
ত্রিকূলেমার ১০০ ৯৮৫ ১০৬১ 
ইংলণ্ডে কষ্ট অব লিভিং ইনডেক্স অনি 3 15858 
(১৯১৪ সনের) শতকর। হিসাব অস্থপাতে ধরা হইয়াছে কম্পোর্দিটার ১০৪৪ 
১ জুলাই ১জুন ১জুপাই শতকর। ডক্‌ ১০৮১ 
১৯৩৯ ১৯৪৪ ১৯৪* হিসাবে ফিটার EAA 
জুলাই ৩৯ চীন . 
হইতে ১২২'২ 
জুলাই ৪: রেলওয়ে au’ 
বিফ ব্রিটিশ ১৭ তুল ৯২০ 
চিন্ভ ৩০ পশম ৮৬৭ 


অগ্রহ8৭--১৩৪৭ ] 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


২৪১ 


পপ 


শ্রমিকের শ্রেণী ১৯২৪ ১৯৩৪ ১৯৪ 
ডিলেঙ্বর মে 

জাজ তৈয়ারি ১০৮০ 

লোক্যাল অপরিটিৎ ১৯৩০ 

ট্রাম ১০৮৫ 
লরি ড্রাই হাব ১০৪১ 
বুট ১০৫৬ 
কনফেকশনাবি ১৯৭৪ 
দর ১১৫৪ 
নাট ১১৫৪ 
তামাক ১১০৪ 
কষ 
কধল। 

এয়েটেড, এভাবেজ ১০৪-৯ 

ক্যানাডার ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল 


ক্যানাডার বাবস-বাণিঞ্যের উপর যুদ্ধের প্রভাব 
রীতিমতভাবে পরিস্ফুট দেখ। যাইতেছে। নকল প্রকার 
শিল্পপ্রচেষ্টাই বন্ধিত হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের প্রথম 
চার নাসের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থচী-লংখ্য। ১৯৩৯ সনের 
প্রথম চার মাসের তুলনায় ১১৩৭ হইতে ১৩৯তে বৰ্ধিত 
ইইয়াছে। কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়াছে ২২% , 
খনির উৎপাদনও বাড়িয়! চলিয়াছে। মনের পর 
এমন গঠনমূলক কাধ্যের তোড়জোড আর কখনও দেখা 
যায় নাই। মজুরগণও বেশ কাজ পাইতেছে। 

রপ্তানি বাণিজ্যের হিলাবপত্র গ্রহণের পরিবর্িত নীতি 
এবং যুদ্ধের মধ্যে অন্তান্ত সূত্র হইতে হিলাবপত্র গ্রহণের 
অন্থবিধার জন্য প্রকৃত অবস্থার পূরাপূরি বিশ্লেষণ অসম্ভব 
হইয়াছে। তবুও যেলমন্তড তথ্য পাওয়! গিগ্াছে 
তাহ! হইতে দেখা যায়, মে ও জুন মাসে রপ্তানি যথেষ্ট 
পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । সমরোপকরণ উৎপাদন বুদ্ধিই 
ইছার মুখ্য কারণ। 


১৯৩১ 


কলকারুপানাওযালার।ই শুন্ধ-গচেষ্টায় লবচেষে বেশ 
বিপ। ভোগ করিত্হেছে | শিগ লোহা ১৯৩৯ সনের প্রপম 
গাব নাদের ১৮৬,০০০ টনেব স্থানে ১৯৪* সনের প্রপষ 
চার মাসে ৩৬৮,৯০৮ টন উৎপন্ন হইয়াডে। ইম্পাত 
উৎপাদন গত বর্ষের প্রথন চার মাসের ৩৫১,৯১০ উন হইতে 
বর্তমান বর্ধে ই সময়ে ৬১৭,৯,* টনে বন্ধিত হইযাডে। 
১৯৩৮ লনেব মাসিক গড় ৯৬,০** টন, ১৯৩৯ সনের 
১১৫,০৯৭ টনের স্থলে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৯২* সনে 
মাসিক গড ইস্পাত উৎপাদন ১৫*,*** টন দঢ়ায়া 

ক্যানাডার এরোপ্রেন উতৎ্পাদলও ক্রহগর্তেতে 
চলিতেভে । ১৯৩৭ সনের পর তঈতে মোটর গডী 
উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমার পৌচিয়াচছে। ৩১ নে পধাম্ব 
নংঝাদপত্রের কাগঞ্জ উৎপাদন দ্রাডাইয়াভে ১,৩২৬,১3৪ 
টন, গত বদর এই সনের মধ 
১১১০*১৫১৯ টন । 


হইরাচিল 
উৎপাদনের তুলনায় অনিরিক 
পরিমাণে জাহাঙ্জ বোঝাই হইতেভে। পাল্পের চাহিদাও 
রীতিমতভাবে পূরণ কর! হইতেছে এবং যুদ্ধের পূর্বের 
তুলনায় দরও রীতিলতভাবে বাড়ি গিয়াছে। 

ময়দা সম্পর্কে বংসরের চাহিদ। পূরণের পন বপ্তানি 
ষথেই পরিমাণে বাড়িয়। পিঘাছে। ১৯৩৮-১৯ সনের 
৩,৮০০,*০০ ব্যারেনের তুলনাদ ১৯৩৯ সনের ১ল। আগষ্ট 
হইতে ১৯৪* সনের ৩১শে মে পধান্ত চলতি আিক 
বৎসরে ৫,৯৫৮,২৯* ব্যারেল মগ রপ্তানি হইম্বাছে। 
অন্তান্ত খাস্ঘ দ্রব্যের উংপাদন ও রপ্তানি দুই-ই বাডিয়া 
চলিয়াছে। 

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনও বদ্ধিত হইয়াডে। ১৯৩৯ 
সনের ৯১৬ কোটী ৫* লক্ষ কিলোয়াটের স্থানে ১৯৪* সনের 
৩*শে এপ্রিল পর্যন্ত ৯৭১ কোটী ৮* লক্ষ কিলনোয়াট 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। নৃত্তন বিদ্যুৎ তৈ্বাস্বীর 
কারধান। নিন্দিত হইতেছে এবং প্রচলিত কারখানাগুলি 
বন্ধিত কর! হইতেছে। 

১৯৩৯ মনের তুলনার ১৯৪* সনে ধনিজ দ্রব্য উৎপাদন 
১৭৪% বদ্ধিত হইয়াছে । অষ্টেলিয়ার সোণার খনিগুলিতে 
১৮৪* সনের ৩*শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩,৮*২,৫** টন ওর 


উৎপন্ন 


২৪২ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্--৮ম সংখা। 





সোণা উৎপন্ন 
৪ সোণার 


হইতে ৩৯,৮৫৩,৯*০ ডলার মূলোর 
হইয়াছে; গত বৎসরের একই দমে * ওব 
পরিমাণ ছিল যপাক্রমে ৩,৩৯০,০০০ টন ও ৩৪,৯৬৬১,৯৯৪ 
ডলার। রৌপা রপ্তানি ২২-৫%বাড়িয়া ৬.৮৮-*** আউন্স 
গাড়াইছাছে । নিকৃষ্ট ধাতুনি5য়ের মণো তামা, নিকেল ও 
দস্তার উৎপাদন বাড়িঘাছে । ১৯৪* সনের প্রথম চার মালে 
১৯৩,৩৪৭ টন আপবেসটল উৎপন্ন হইয়াছে; গত 
বংসরের এই সময়ের মধো উৎপন্থ হইয়াছিল ৮৬,৬৯৫ টন। 
কয়ল। উৎপাদন ৪.৫৩৫,২** টন হইতে ২৬৫০ বন্ধিত 
হইয়। ৫,৭৩৩,৯** টন গাডাইয়াছে। 

১৯৩৭ সনের জুন মাসের পর গত এপ্রিল মাসে ঘরবাড়ী 
তৈরীর জন্ত কণ্টাক্ট সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছে । 
এপ্রিল মাসে কণ্টাক্টের মুল্য দাড়ায় ২৫,৯*৫,০* ডলা 
মে মাসে আরও বাড়িছা ২৮,৯৩,৮** ডলার দড়াইয়াছে। 
১৯৪* সনের ৩১শে নে পর্ধাস্ত বংসরের মোট কণ্টাক্টের 
পরিমাণ ৮৬,৩১৮,৫৯** ডলার। মনের পর 
এত বেশ কণ্টাক্ট আর কখনও ঘটে নাই। ১৯৩৯ সনের 
এই সময়ের কন্টাক্ট ৫৮,২৪৯,৬৯* ডলারের তুলনায় ইহা 
৪৮% বেষ্ট । বসত বাটী তৈরী কিছু কম হইলেও অন্তান্ত 
ধরণের বাড়ী তৈরী বাড়িয়াছে। 

বেকার লোকজনের সংখ্যা ত্রাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতি হইতেই বুঝা যায় দেশের শিল্পোপ্নতি ঘটিয়াছে। 
সমরোপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির জন্তু আমদানি যথেষ্ট 
পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে এবং ১৯৩১ সনের পর হইতে 
সর্বপ্রথম ক্যানাডায় রপ্তানির চেয়ে বেশী মানদানি 
হইয়াছে । ১৯৪* সনের ৩*শে এপ্রিল পধ্স্থ চার মাসে 
মোট ৩৯৪,৮৫৯,৯** ডলার মূলোর পণ্য দ্রব্য আমদানি 
এবং ৩২৭,৪৬৩,*** ডলার মূল্যের রপ্তানি হইয়াছে। 
১৯০৯ সনের একই সময়ে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ 
যথাক্রমে ১৮৪,৪১২,৯৯* ডলার ও ২৪৭,২৩৫,৯০** ডলার। 
আলোচা সনয়ের মধ্যে ১৯৩৯ সনের তুলনায় খুচর। বিক্রয় 
এবং রেলওয়ে মাল চলাচলও বদ্ধিত হইয়াছে। 

বেকার লোকজনের সংখা! খুব বেশী পরিমাণে স্বাস 
পাইয়াছে। ১লা মে তারিখে বেকারদের থে হিসাব 


১৯৩১ 


পাওয়া ঘায, তাহাতে বুঝ। যায় যে, এক ১৯২৯ সনে ছাড়! 
অন্ত কোন বংসরেই বেকারদের সংখ্য। এত কম দেখা যায় 
নাই । ১৯৪ সনের মাচ্চ মাসে দেখ। যায় বেকারদের সংখা 
মাত্র ৩৯১,*** জন । ১৯৩১ সনের মার্চের পর এত কম 
বেকার আর কখনও দেখ! যায় নাই। ১৯৩১ সনের 
তুলনার বেকারসংগ্য! ১*৩,*** জন কম। 

সকল শ্রেণীর পণ্যগ্রব্যের চাহিগাবুদ্ধির ফলে পণা- 
জবোর মূলা বাড়িয়া গিয়াছে । জুন মাসের মাঝামাঝি 
পণ্যমূল্যের স্থচীসংগা! ৮১৮, গত বর্ষের এই সময় স্থচী 
সংধা। ৭৩১। কলকারখানার উপকরণের মূলাই বেশী 
বাড়িয়াছে। এই শ্রেণীর পণাজবোর মূল্যের সথগীলংগ।। 
৭৯১ 5 ১৯৩৯ সনে ৬৫'১। আহার ভ্রবোর মুল্য এরূপ 
বাড়ে নাই। জীবনযাত্রা নিরিখ বুদ্ধি মাঝামাঝি 
ধরণের । বর্ধনান বর্ষের এপ্রিল মালে সুচীসংখা! ৮৫৬ 
১৯৩৯ সনের এপ্রিলে ৮৩১ । 


মান্তর্জজাতিক গোধূম পরিস্থিতি 


্ব্যাপ্ডিনেভিয়। ও হল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার ফলে 
ক্যানাড! ও অন্তান্ত দেশের গম একটা ভাল বাজার 
হারাইয়াছে। তবুও যুদ্ধের জন্ত বিশেষ চাহিদার দরুণ 
ক্যানাডা ও অন্তান্ত দেশ হইতে বিদেশে গম রপ্তানি খুব 
বেশী কমিবে না। পূর্ব্ব মরশুমের তুলনায় ১৯৩৯ সনের 
১লা আগষ্ট হইতে ১৯৪* সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আট 
মাসে বিদেশে গম রপ্তানির বিশেষ কোন তারতম্য দেখা 
যায় না| ১৯৩৮-৩৯ সনের একই সনয়ের তৃলনায় ৪* 
কোটী ৮* লক্ষ বুশেলের স্থানে ৪১ কোটী বুশেল হিসাবে 
দুনিয়ায় জাহাজষোগে বিদেশে গম রপ্ধানি হইয়াছে। 

অন্তান্ত দেশগুলিতে গম আমদানি কম হইয়াছে। 
সেই ভজন্ত ১৯৩৯-৪* সনের মরশুমে আমদানি কম হইবে 
বলিয়। ধর! হইয়াছে । যুদ্ধের আগে চাছিদ! ধর! হইয়া 
ছিল ৫৮ কোটী ৪* লক্ষ বুশেল। জানুয়ারী মাসে ৫৬ কোটী 
বুশেল, এবং এপ্রিল মাসে ৫২ কোটী ৮* লক্ষ বুশেল। 
এই চাহিদা ১৯৩৫-৩৬ মরশুমের সর্কনিয় সংখ্যা ৫২ কোটী 
৬* লক্ষ বুশেরের কিছু উপরে। 


অগ্রহাচণ--১৩৪৭ ] 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


২৪৩ 


সপ সস সক 


{ 1র গম 


যুদ্ধের অন্ত ক্যানাডার অধিকাংশ গম বিলাতে চালান 
যাইতেডে। ১৯৩৯ সনে ক্যানাডায় খুব দেশী উৎপন্ন 
হইয়াছে । ১৯৩৯ সনের ১ল! আগই হইতে ১৯৪* সনের 
এই জুন পর্ধাস্থ গ্রেটনটেনে মোট ১৩ কোটী ৭১ লক্ষ 
বুশেল গম রপ্তানি হইয়াছে; গত বংসরের দনশুমে চালান 
গিয়াডিল ১১ কোটী ২* লক্ষ বুশেল। স্বাভাবিক অবস্থার 
পৃথিবীর নানাদেশে ক্যানাডাঙ্গাত গস রপ্রানি হইয়। থাকে । 
১৯৩৮-৩৯ সনে প্রান ৫ণ্টী বিভিন্ন দেশে কানাডার গম 
চালান গিগ্বাছিল। জাৰ্শ্বাণির যৃদ্ধ ঘোষণার কলে কানাড৷ 
গম ও ময়দ। সম্পর্কে কয়েকটা ভাল বাজার হারাইযাডে; 
গতবার এইসনস্ত বাছ্ধারে প্রান্থ ৩ কোটী ১* লক্ষ বুশেল 
গম রপ্তানি হইয়াছিল। বর্তমানে গ্রেটবুটেন ও 
আয়ালঠাণ্ড চাণ্ড আরও ৪২টী দেশের গমের বাদার 
ক্যানাডার হাতে আছে। এইপসসন্ত বাঙ্জারে গতবার ৩ 
কোটী ৭* লক্ষ বুশেল গন রপ্তানি হইয়াছিল । ১৯৪৯ সনে 
ক্যানাছার গমের অবস্থা বেশ ভাল। 
জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে । 


এবার কিছু বেশী 


জান্মাগ অধিকৃত এলাকা 


ইয়োরোপের জার্মাণ-ধিকৃত এলাকার গোধূম চাষের 
সঠিক বিবরণী পাওয়া! যায় নাই। দেশওলি বিষন ক্ষতি- 
প্রস্তও হইয়াছিল; তবে এগুলি এখন তাল লামলাইয়। 
লইয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলে ৪৮ কোটী ৯* লক্ষ বুশেল 
গম উৎপন্ন হইবে বলির! সরকারী বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । বসম্তকালীন গমের অবস্থা গত সনের চেয়ে 
ভাল। ১৯৩৯ সনের ১৯ কোটী ২* লক্ষ বুশেলের স্থলে ২৩ 
কোটী ৯* লক্ষ বুশেল উৎপন্ন হইয়াছে । পূর্ববর্তী কয়েক 
বৎসর গড় উৎপাদন ১৮ কোটী ৪* লক্ষ বুশেল। শীত 


ও বসন্ত উভয় তুর মোট গন উৎপাদন ৭২ কোটী ৮* 

লক্ষ বুশেল গাীইবে বলিয়। আশা কৰা যাইতেছে। 

১৯৩৯ সনে উৎপাদন দড়াইযাছিল ৭৫ কোটী ৫, লক্ষ 
ঙ 


বুশেল। কয়েক বংলবের গড় উৎপাদনের সার প্রা এই 
রকন। 
শার্জ্ডেন্টিনা ও অন্যান্য দেশ 
মাঙ্ছেটটিনার গমের অবস্থা কাহিল, মাত্র ১১ 


কোটী ৯* লক্ষ বুশেল উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সনে 
উৎপন্থ হইয়াচিল ৩৩ কোটী ৬* লক্ষ বুশেল। গত পাচ 
বৎসরের গড় উৎপাদন ২৩ কোটা ১* লক্ষ বুশেল। 
এবার আঙ্দেটিন হইতে বিদেশে খুব কম গন রপ্তানি 
হইবে। 

অঠ্টেলিয়ার সরকারী হিসাবপত্র হইতে ছ্বান। যায় 
২১ কোটী ১* লক্ষ বুশেল গম উৎপন্ন ইইতেছে। ১৯৩২ 
সনে ধুৰ বেশী গম হইছাভিল, কিশ্য এ বংলবের উৎপাদন 
এবারকার উৎপাদনের চেয়ে কিছু বেশী, অর্থাৎ ২১ কোটী 
৪০ লক্ষ বুশেল। 

ইয়োরোপের দানিযুব অঞ্চলে খুব গনের আবাদ 
হইয়াছে । প্রচণ্ড শীতের আন্ত ফলের যথেষ্ট ক্ষতি 
হুইয়াছে। ইতালির গমের অবস্থ। নিতান্ত মন্দ নয়; 
কিন্তু স্পেন ও পর্তুগালের গমের আবাদের অবস্থা অনন্ত 
শোচনীয় । ইয়োরোপ মহাদেশ আস্মনিরঈীন হওমার জন্য 
বিশেষ চেষ্ট! করিতেছে । কিন্তু তবুও এখনও বহু বংসর 
ধরিরা উদ্ভোরোপে প্রত্যেক বৎসর বিস্তর গম আমদানি 
করিতে হইবে। পৃথিবীর মন্তান্ত দেশ হইতে ইয়োরোপে 
গম আম্দনির পথ রুদ্ধ হইয়াছে; অপর পক্ষে ইয়োরোপে 
গমের উৎপাদন হাস পাইয়াছে; কাজেই ইয়োরোপে 
আহাধেরর সাংঘাতিক অভাব ধটিবে। কোন কোন 
মহলের অভিমত ইয়োরোপে শীঘ্রই সাংঘাতিক দুিক্ষ 
মারন্ত হইবে। 
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কুষ্ণনগরে হিন্দুসম্মেলন 


এত ১৬ নবেদবর শ্াব ম ধনাপ মুখোপাধ্যায়ের সভা 
মহাসমাবোতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু 
সম্মেলনের অধিবেশন হয়। নিয়ে সভাপতি শ্কার নম্পনাণ 
সধোপাধাহের অভিভাষণেল মর্শ্ব প্রন হইল। সভাপতি 
মহাশয় প্রাচীন হিন্দু বাদলার থয হিন্দু ভারতের গৌরব- 
গাথা বর্ণনা করিবার পর বর্তমান “বাঙলার হিন্দুদের 
শোচনীয় দৃর্দশার কণ! উল্লেপ করিয়। বলেন : 

আছ বাদলার সীদা হইতে সীমাস্থর দু ছুর্দশায 
জঙ্দরিত | সোনার বাগলার থরে ঘরে হাহাকার । 
জর! ও অকালমৃতাতে, মন্রাভাবে, বস্ত্রাভাবে, নানা- 
প্রকার অভাব অনটনে পল্লীতে পল্লীতে শ্শানের 
প্রেতচায়।। গ্রহে লেশগাত্র আনন্দের হিল্লোল নাই 
মন্দিরের বিগ্রহ পড়ি! আছেন পৃঙ্জার ব্যবস্থা নাই 
-প্রাতে বা সন্ধ্যার শখ ঘণ্টা সারতির কোনই বোল 
নাই। যে বাঙ্গলার হিন্দু শিক্ষা, দীক্ষান জ্ঞানে, 
সভ্যতায় সমৃজ্জল চিল, সে আজ একটা ধ্বংসোন্ুধ ভাতি, 
-_দর্বাল নিন্দীর্ঘা প্রাণপক্রিহীন কিংকর্তব্যবিষুঢ় 1 

বাঙ্গলার হিন্ুু আজ বিপন্ন হইয়। পড়িনাছে ছুঈটি 
গ্রধান কারণে প্রধমতঃ তাহার নিজের দোষ ক্রটি ৪ 
বিচ্যুতিতে ; দ্বিতীয়ত, সে তাহার মুসলমান প্রতিবেশীর 
নিকট হইতে থে বাবহার পাইতেছে তাহার ফলে। এই 
দ্বিতীক্ব” কারণটির কাই প্রপনে বলিব । করণ ইহার 
প্রতীকার করিতে না পারিগে প্রপনটির প্রতীক্ষার ও 
অসম্ভব। অধিকস্থ, এই দ্বিতীয় কারণটি ন। থাকিলে 
হয়ত হিন্দুমহাসভার হায় একট। প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা 9 
থাকিত ন।-দেশের সপরাপত্ন প্রতিষ্ঠানগুপির দ্বারাই 


পতিত্বে কৃষ্ণনগবে 
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গতাহুগতিকভাৰে কোনও রকমে ভারতের তথ্য বাঙ্গালার 
প্রধান প্রধান সমক্তাগুলির, অন্ততঃ রা্বীঘ সমস্তাগুপির, 
সমাধান হইতে পারিত। এই অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলির 
মধো বিশেষভাবে উল্লেখষোগা ইনচিয়ান্‌ স্তাশন্তাল 
ংগ্রেস। এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল এ 31 সুমহান 
আদর্শ লষ্টয়।। 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার চারি পাচ বংসর পর শ্তার 
সৈছদ মেদ যুমলনানদের শ্বার্ণ সাম্প্রদায়িক দিক্‌ হইতে 
র্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিৎন্থী সঙ্গ গঠন করেন। 
ইংরাদ্র স্থযোগ বুঝিয়া ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
মুসলনানদিগকে পৃদক" নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়। 
bl ঢাকায় ১৯.৬ সনে মুগ্লিমলীগ স্থাপন কর! 
ল ইহাই দীরে ধীরে কঠোরতর সাম্প্রদায়িক কণ 
ie বর্কমানকপ মাহ প্রকাশ করিল। কংগ্রেস ইহাদের 
সহিত নানাভাবে মিতালী করি! জাতীয়তার আদর্শ 
রক্ষার্ণ বারবার চেষ্টা করিয়৷। বিফলমনোরখ হয়। 
লক্ষৌ পাক্টে সাম্প্রদায়িক বাটোহারায় এবং পুণ! প্যাক্টে 
এক এক করিহা সমগ্র হিন্দু জাতির, বিশেষহাবে বাঙ্গলার 
হিন্দুর, সর্বানাশসাপনে কংগ্রেস প্রকারাস্থববে সহায়তাই 
করে। এই সর্বানাশের ভবেই ১2,১ সনে মুঙ্লীমশীগ 
প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পরে পাৱাবের হিন্দুগণ প্রথম 
হিন্দু সভা গঠণের পরিকল্পনা! ও তাহ! কাধ্যে পরিণত 
করেন। 


বাঙ্গালীর দুর্দশ! 


শ্বীযন ভ্তাএসঙ্গত স্বত্ব সংরঙ্গণ বিষয়ে অক্ষমতাবশতঃ 
এবং রাষ্ট্রীয় লমশ্তাগুলি সমাধানের ভার যে প্রতিষ্ঠানের 
উপর এতদিন সন্ত ছিল তাহার খদাসীন্তে আজ বাঙ্গলার 


অগ্রহায়ণ--.১৩৪৭ ] 





হিন্দুর কি অবস্থা খটিয়াছে। * তাহ! বোদ হদ্ব আপনা- 
দিগকে বুবাট্রা দিতে হইবে না। উপাঞ্ছনক্ষম 
হিন্দুরা মুসলমানদিগের অস্তায়রূপ ৯ সঙ্ঘবস্ধ গচেষ্টাব 
ফলে অগ্নহীন হইয়া পড়িরাছে। হিন্দু রমণীর! মুসলমান- 
প্রধান গ্রামে অবাধে চলাফেরা করিতে পারে না। 
তাহাদের সতীত্বের উপরও খন তপন 'সাথাত হইতেছে । 
হিন্দু সর্বদাই ত্রান্ত, ভীত ও লাঞ্ছিত হইয়। দুব্বিলহ 
ছুঃখে ও কষ্টে কোন প্রকারে বাচিন্। আছে। দুঃস্থ 
শ্রেণীর লোকের দুঃখ উপশম করিবার নামে এদন সব 
আইনের ও পন্থার ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে নধ্যশ্রেণীর 
হিন্দুর সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে--এ শ্রেণীটির একেবারে 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হই! যাইবার সন্ভাবন। দেখা যাইতেছে। 
এমন সব বিধি-বিধান প্রবর্ধিত হইতেছে যাহাতে হিন্দুকে 
ক্রমশঃ খর্ব ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে। যেষে স্থানে 
হিন্দুর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল সেই সেই স্থানে এমন 
আইন বা বিধি রচন! হইতেছে যাহাতে সে প্রতিপাঁতিটুকু 
সমূলে বিনষ্ট হইয়1 যায় । শিক্ষার »আ্বা়তনগুলিতে ক্রমশঃ 
ইসলামী ধৰ্ম্মাহ্বক্ূপ শিক্ষ। প্রবেশ করিতেছে। হিন্দুর পক্ষে 
আঙ্ কোনও চাকরি পাওয়। একরকম অসম্ভবই হইয়! 
পড়িয়াছে। চাকরি দেও হইতেছে যোগাত! হিসাবে 
নহে--ধশ্মের হিলাবে। পদে।কসতি সম্বন্ধে এমনই ব্যবস্থা 
হইতেছে ঘে, তাহার ফলে কোনও কোনও বিভাগে 
মুললমান সম্প্রদায় শতকরা ৭*টি ও হিন্দু বাকী ৩*টির মনো 
মাত্র কতকগুলি পাইবে--শুধু তাহাই নহে, কোনও কোনও 
বিভাগে যাহা দিগকে বণ-হিন্দু বল! হয় তাহাদের মগ্যে কেহ 
৮1১* বৎসরের মধ্যে একটিও চাকরি পাইবে না। 

এইসব ত গেল বাগলার কখা। তাহার উপরে 
সর্বক্ষণ ঝুলিতেছে এক স্থতীক্ষ কপাণ-__ঘাহার স্বারা কোন্‌ 
মহরতে যে তারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ হইঘ! আমাদের পবিত্র 
জন্মতূমি ধণ্ডে 43 বিভক্ত হইয়। ছিন্ন তির হইবে তাহার 
কিছুই স্থিরতা নাই। এই তরবাবি উত্তোপিত হইয়া 
স্বহিয্বাছে বহুদিন হইতে ; সম্প্রতি ইহার ব্যবহায়ের কথা 
চারিদ্িকেই শ্রুতিগোচর হইতেছে। একটি একটি করিয়া 
অন্ততঃ লাতটি পাকিস্থানের পাপ-পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত 


জিডি ওত 
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আমাদের সমক্ষে উপ সত হাত 1 [হার পর সেদিন, 
যে সংশোধিত প্রস্তাবটি প্রচারিত a উহাতে সমগ্র. 
বাঙ্গপাদেশ--মাত্র ঢুইটি জেল! বাদে--পাকিস্থানের গর্তে 
নিহিত হইবে, এই কণা আছে। এই পরিকল্পনা 
ব্যক্তিগতভাবে আনেক উচ্চপদস্থ রাজকশ্মচারি কোন 
মতেই গ্রঠণীদ্ নহে একথ। বলিরাছেন; কিন্ত আমানের 
ইংরাজরাজ এখনও ইহ! অগ্রাহ করিয়া দেন নাই» 
অধিকন্ধ এতদিন নীরবে থাকিয়া ইহাকে একরকম 
প্রশ্রশ্নই দিয়াছেন । 

আর এ কংগ্রেসের কর্ণধার মহাম্স। গান্ধী সেদিন 
লিখিঘ্াছেন যে, হিন্দুস্থান হদি মুমলমান সামান্য হয় ও 
হাঘজু।ঝাদের নিজাম তাহার সম্রাট হন, তাই! হইলেও 
তিনি অসথপী হইবেন না, কারণ সেট! ভারতের একট। 
ঘরোয়। ব্যাপার মাত্র; অর্থাৎ সেউ। নিখিল ভারতীয় 
সার্বজনীন জাতীদগতার পরিপন্থী কোনও বিষয় নহে। 


হিন্দু মহাসভার আদর্শ 


ইহার পরেও কি কাহারও মনে কিছুমাত্র সন্দেহ 
বাকিতে পারে যে, এই হিন্দুস্থানে এমন একট! প্রতিষ্ঠান 
আবশ্তক, যে প্রতিষ্ঠান হিন্দুর প্তাধ্য স্বত্ব সংরক্ষণের 
জন্য ঘরবান হইবে? কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসতার 
আদর্শের মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
দুইটি বিধন্তে পার্থক্য আছে এ কথ! শুনিতে পাই। 
প্রথমতঃ হিন্দুমহ্াস$া একট! সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, 
প্রকৃত জাতীয়তার বিরোধী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের 
অনিষ্ঠকারক। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুমহালভার রাহীর আদর্শ 
ভিন্ন প্রকারের অথাং নিষ্ব গুরের । আমি বপি এই দুইটি 
যুক্তিই সম্পূর্ণ অনীক । ইহার কোনটিরই ভিতি নাই। 

হিন্ুসভা আাতীয়তার বিরোদী নহে। অন্তান্রভাবে 
মুসলমানের, অনি করিয়। হিন্দুর ইষ্ট সাধন+ করা 
হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য নহে। উঠয় সম্প্রদায়ের 
স্তাঘ) দাবী সর্কাতোভাবে জক্ষুপর রাগাই হিন্দু মহাসভার 
উদ্দেস্ত। হিন্দুমহাসও! শ্বপ্লে বিশ্বাস করেন না। তাহার 
বিশ্বাস করেন যে ভারতবাদী পৃথিবীর জাতিসমুহের মধ্যে 


হত 


আর্থিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ--৮ম সংখা! 





আসন লাভ করিবে অতি অদূরে, কিন্তু একটা 
শক্তিশালী জাতির সংস্পর্শ এসনও * তাহার * অত্যান্ত 
আবশ্থীক। তাহারা সেই জন্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে ষ্টেট অব 
ওযেষ্টমিন্ষ্টার অনুযায়ী ডমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌ | উপনিবেশিক 
স্বামত্তশাসন ) গ্রহণ করিতে প্রস্তত। ধাহার| চিন্তাশীল 
বহদশী! ও বিজ্ঞ তাহার। সকলেই বলেন যে, এই ইপ- 
নিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পৃণ স্বাধীনতা প্র4ুপ্তর অব্যবহিত 
পূর্ব সোপান । তবে কোথায় রহিল আদর্শের প্রতেদ ? 


বাঙ্গলার হিন্দুদের কর্তব্য 


বাঙ্গলার হি মধ্যে সর্বপ্রথম অগাব একতার। 
এই একতা বা সঙ্ঘবন্ধত। স্বজন করিতে হইলে প্রথমেই 
মনে হয়_ হিন্দু সমাজের কথা । 

আমাদের সভাপতি বীর বিনাস্তক লাভারকর-অতিশয় 
প্রাঞ্জল ভাষার বুঝাইর়। দিয়াছেন যে, হিন্দুমহাসওা 
হিন্দু ধৰ্ম্ম মহাসভ। নহে, হিন্দু রাষ্ট্রীয় মহাসভ। । আমাদের 
মৃগ্য উদেশ্য ধৰ্ম্ম সংস্কার বা সমাদ সংস্কার নহে রাষ্্রনীতির 
কাধ্যক্ষেত্রের মধ্যে ধর্ম্ম বা সমাজের যে কথ আসিতে পারে 
মাত্র ততটুকুই আমাদের হিন্দুদহাসভার এ সকল বিষয় 
সম্বন্ধে পরিধি । 

হিন্দুমহাসভার উদ্দেপ্ত নহে প্রক্ৃতরূপে দশ্মের ভিত্তিতে 
স্থাপিত কোনও নিয়ম লক্ষন করিনা একট। অনাচারের 
প্রবন্তন করিয়া জাতি গঠন কর!--কিস্ক ধশ্মের নামে যে 
যে অধর্্মদন্বলিত ভিত্তিবিহীন প্রণ। প্রচলিত হইয়। 
পড়িয়াছে ও যাহার ফলে কোনও কোনও শ্রেণীর পক্ষে 
কষ্টদায়ক ও অবথানম্ছচক অবস্থা জন্মিচ। অকারণ ও 
অযথা পার্থক্য বা ননে[মালিন্তের সবি হইছ। জাতিহিসাবে 
একতার ব্যাঘাত হইতেছে, সেগুলি যখালগ্তব দূর 
করা সাত্র। এইগুলি দূরীভূত হইলে, অন্তান্ত পার্থক্য বা 
বিডিশ্ন মত থাকিলে ও, কেন মারা সকলে এক্‌, পতাকার 
তলে দণ্ডায়মান হইয়। নিজেকে এক মায়ের সন্তান জ্ঞানে 
সমবেতকঠে মাকে মা বলি ডাকিতে পারিব না, তাহা 
আমি বুঝতে পারি ন!। সঙ্ঘবন্ধ আমাদিগকে হইতেই 
হইবে এই কুগুলিনী কপাণাক্ষিত গৈরিক পতাকার তলে। 


৮ 


আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইদ্াা পড়িয়াছে, 
কাগঞ্জপত্রে আমাদিগকে লোকসংখ্যা লখঘুঞ্জাতি, নন- 
মহমেডেন জাতি বঞ্জিয়! স্থির করিয়াছে । হায় হায়! কি 
পরিণান |! আজ হিন্দুজাতিকে পরিচিত হইতে হইতেছে 
তাহার নিজের নামে নহে, অমুসলনান উপাধি ধারণ 
করিয়া! আনি বুঝিতে পারিনা কোন্‌ প্রলোভনে 
আক্কিষ্ট হই ঠিনুর। স্বীকার করিয়াছিল এই অভিনব 
নামে বিবৃত হইতে?’ স্বীকৃত হইয়াছিলেন যাহারা তাহার! 
সর্বদাই বলিয়। থাকেন যে, তাহার দেশাম্মববোধজানে 
অগ্রণী। সে যাহা হউক প্রকৃতপক্ষে গভবারে যে লোক- 
সংখ্য। গণনা হইয়াছিল ও যাহাতে বাঙ্গলার হিন্দু সংগা 
মূসলমান অপেক্ষা কম বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছিল তাহা 
একেবারেই সত্য নহে। সে সময় কংগ্রেস ফতোয়া 
দিয়াছিলেন অসহযোগিতার । ফলে বহু হিন্দু পরিবারের 
একেবারে গণনাই হয় নাই। অধিকস্ক অনেক হিন্দু 
পরিবীরকে মুসলদান বলিয়া! গণনা করা হইয়াছিল 
এই লঘু জনসংখ্যার কলে আজ বাঙ্গলাদেশ মৃতপ্রায় 
সর্বরকমে ইহার প্লুতিকার আপনাদিগকে করিতেই হইবে 
বদ্ধপরিকর হইয়$ সম্মুখে যে লোকসংখ্যা গণনার 
সময় আসিতেছে তাহার জনত হিন্দুকে গ্রামে গ্রামে যাইয়া 
সতর্ক করিয়| দিতে হইবে এবং এ গণনা যাহাতে নিহুল 
হয় তাহার যতরকম উপায় সম্ভব তাহ। অবলম্বন করিতে 
হইবে। হিনুস্থানের বৈশিষ্ট্য তাহার দেবদেবীর ও সাধু 
মহাপুরুষগণের লীলাঙ্গেত্র পবিভ্রস্থান ও মন্দিরগুলি। 
হিন্দুর গার্হস্থাঞ্জীবন ধশ্দের ভিত্তির উপর গঠিত। এই 
ধর্শ্মের বন্ধন দৃঢ়তর করিতে ও ভ্রান্তগাবের পরিপুষ্টির 
জন্তু অতিশয় আবশ্যক আমাদের পবিব্রস্থান গুলি 
দেব দেবীর আবাস মন্দিরগুলির পুনরুদ্ধার ও সংস্কার 
করা। 


নিরন্তর বাঙ্গালী হিন্দু 


বাঙলার হিন্দুকে ঘুচাইতে হুইবে তাহার কলঙ্ক 
কালিমার ছাপ, যাহাতে তাহাকে নন-ম| 1ল বলিয্না 
মাধ্যাত করা হহইয়াছে। দৈহিক বল বাঙ্গালীর নাই 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৭ ] 


ব্যক্তি ও সঙ্গ 


২৪৭ 


১১ MEEBO 


এই যে একট! কথা পর্বত্র বলা হয়, ইহার একট! 
প্রতীকার তাহাকে করিতেই হইবে। জেলায় জেলায় 
গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে স্বেচ্ছালেবক বাহিনী গঠন 
করিয়। সর্বপ্রকার দৈহিক উন্নতির ও কঠোর নিয়মাধীনত। 
শিক্ষার সাধন! এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে আবশ্যক 
হইলে হিন্দুর আত্মরক্ষার জন্তু আর তাহাকে অপরের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়। কি দুঃপের বিষয় যে, 
ইংরাজ আমাদিগকে নিরস্ত্র করিঘ৷ এমন অবস্থায় 
ফেলিয়া দিয়াছেন যে, সাজ তাহাদের এই বিষম সঙ্কট 
মুহূর্তে আমর। নিদের দেশ রক্ষা করিতে একেবারে 
অসমর্থ। বলবান বীধ্যবান যদি বাঙলার হিন্দু হয়, 
কার সাধ্য তাহার প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করে? 


সমাজের মঙ্গলের জন্তু) দেশের কল্যাণের জক বাঙ্গলার' 


হিন্দুকে আজ বলীয়ান হইতে হুইবে_-পরকে উৎপীড়ন 
করিবার অস্ত নহে, নিজে বাচিবার অন্ত, নিজের স্বত্ব ও 
নর্বন্ব রক্ষা) করিবার জক । la 
আর একটি অত্যাবস্তক বিষয় €গাঞ্জাতির সংরক্ষণ । 
গোঞ্জাতি হিন্দুর চক্ষে মাতৃস্থানীয়। গোৱ্তাতার সেবা হিন্দু 
গৃহস্থের নিত) নৈমিত্তিক ধর্শ্মাসুষ্ঠানের জি । আমি জানি 
হতছিন অহিন্দুগণ এদেশে থাকিবেন ততদিন গোহত্য। 
একেবারে বদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু বিন! কারণে যে 
হত্যাকাণ্ড প্রত্যহ অওিনীত হইতেছে; তাহার প্রতীকার 
করিতেই হইবে। এই সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে আরও 
কয়েকটি কাজ যাহাতে গোজাতির কষ্ট নিবারণ হয়, 
তাহাদের উপঘুক্ত চারণতূমি ও খান্ছের ব্যবস্থা! হয়, 
তাহাদের প্রতি অধখ। কষ্টদায়ক ব্যবহার না হয়, 
ইত্যাদি। এলকল বিষয়ের জগ্ত কয়েকবার বাঙ্গলাএ 
বাবস্থাপক সভায় কিছু কিছু চেষ্ট। করা হইয়াঞ্ি; কিন্ত 
ছাদের বিষয় তৎকালীন হিলুনামধারী কংগ্রেস মতাবলম্বী 
সদস্যগণ প্রথমে একেবারে অনিচ্ছুক ধাকিস। পরে সহায়তা 
করিতে স্বীকার করিয়াও অবশেষে রণে ভঙ্গ দিলেন। 
লে জনেক দুঃখের কথা। গরুর নামে তাহাদের মনে 
একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইভ-_গরু যে নিখিল ভারতীয় 


জাতীহতার পক্ষে একট। মহা! অন্তরায়। 
ও 


তারপর আরও কত কার পড়িচ। রহিয়াছে বাঙলার ; 
হিন্দুর সন্মুখে। 'আমর। কৃপমণুকের আত্মঘাতী নীতি 
অবলম্বন করিয়া চক্ষু০কর্ণ বন্ধ করিয়া বলিয়া আছি! 
আমর! সংবাদ রাখিনা যে, এই বাঙগগলাদেশে বত চাউল 
আবশ্যক প্রতি বংসর তাহ! অপেক্ষা ৫ কোটি মণ 
কন চাউল বাঙ্গলাকে ক্রন্ধ করিতে হয় ভারত- 
বর্ষের বাহির “হইতে । বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে 
হয় বাঙ্গলাকে ১৫ লক্ষ টাকার বিস্কুট, ২* লক্ষ টাকার 
ছুড্ের বাগ্যদ্রবা, ১ কোটি টাকার টাট্‌ক! ফল, ২* লক্ষ 
টাকাব শুষ্ক কল, € লক্ষ টাকার জ্যাম ও জেলি ২ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকার ডিম, ১ কোটি টাকার মৎস্য এবং বহ 
টাকার অপরাপর বহুবিধ দ্রব্য । আমর! জানিনা! বাঙগণা- 
দেশে যত আরোগ্যশাল। আছে সেগুলি থাকা সত্বেও 
এখনও অন্ততঃ £* লক্ষ লোক একেবারে বিনা চিকিৎসা 
মারা হায় । আমর। মনে রাখিনা যে, এক বংসর বা তদপেক্ষ! 
কম বয়সের শিশু এখনও বাঙ্গল। দেশে শতকর। ২০টি 
মরিয়। যায়। শুনিয়! হত স্তম্ভিত হইবেন ১৯৯১ হইতে 
১৯৩০ সন পৰ্যন্ত অথাং ত্রিশ বংসরের মধ্যে 
দশ লক্ষ লোক তাহাদের বংশগত শিল্প ব্যবস। 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইস্থাছে। ফলে ক্ষতি হইয়াছে 
বাঙলার গ্রামবাসীর বাৎসরিক অন্ততঃ ১৩ কোটি টাকার 
অধিক । এই সকপের উপযুক্ত প্রতীকার ও ব্যব। করিবার 
চেষ্ট! করিতে কি আপনারা আর মুহৃতসাজও বিলম্ব 
করিবেন? 

জলাএয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি যেসকল জন- 
হিতকর ক্রিয়াগুপি হিন্দু কর্তবা তাহ! আবার নিয়নিত 
ভাবে করিতে হইবে। লুপ্তপ্রা্থ নদীগুলির উদ্ধার ও 
সংস্কার করিতে হইবে। বাঙ্গলায় লেখাপড়ার জ্ঞান 
যাহাদের আছে তাহার! শতকর। ১১ জনের বেশী নহে। 
একি শোচনীয় অবস্থ। নহে? পূর্বে অনেক শিল্প ছিল 
যাহাতে বাঙলার হিন্দু নানার্ূপ পাএদশিতা দেখাইতে 
পারিত ও ষাহার ব্যবসার দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ 
নির্বাহ করিতে সক্ষম হইভ। আজ সে সবের কোন 
অস্তিত্বও নাই। সেখুলি ক্রমে ক্রমে .ফিরাইয়। আনিতে 


য় 
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হইবে। বাঙ্গলার হিন্দু আগে সমাজের ও গৃহস্থের 
আবগ্ুক সমস্ত কাধ্যই করিতে পারিত--অপর কোনও 
সম্প্রদায় হইতে কোনও লোক হইত্বে সেই সকল কাধোর 
আন্ত তাহাকে সাহাযা লইতে হইত ন1। কিন্তু আজ এমন 
অনেক কাজ আছে যাহা বাঙ্গলার হিন্দু একেবারে করেই 
না বা করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। তাহার! যাহাতে 
পুনরায় এ কাজগুলি করিতে আরম্ভ করে তাহার যথোপ- 
যুক্ত সুবিধা করিয়। দিতে হইবে। 


পরলোকে বরিশালের নৈষ্ঠিক কর্ম্মা 


গত শনিবার (২৩কাণ্ডিক) সন্ধ্যার পর বরিশালন্থ হরিজন 
প্রতিষ্ঠানে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। নিষ্ঠাবান 
কংগ্রেল-কম্মা মু্দী ওয়াজেদ আলি৩ দিন পূর্বের তাহার 
দ্বগ্রাম রায়পুরায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই অহুষ্ঠান 
তাহারই প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি প্রদান উপলক্ষে । রায় সুরেন্দ্রনাথ 
দৰ বাহাদুর এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছেন । সর্বা- 
প্রথমে শ্রীমতী কনকলতা ছুইটী সঙ্গীত করেন। তংপর 
সমবেত কঠে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আবৃত্তি কর! হয়। 
তৎপর শ্রীদূত চন্দ্ৰগুপ্ত, সুরেশ বক্তৃত! প্রসঙ্গে বলেন :- 

“সাগর পে চিয়া পেয়েছি্থ নিশি, 
কপালের দোষে কেড়ে নিল বিধি ।” 

নীলাচলে শ্রহ্রনহাপ্রহ্থ স্বৃত হরিদাসকে সমুদ্র-্ন 
করাইতে নিয়! বলিয়/ছিলেন সমূত্র আজি পবিত্র হইপ। 
আমরাও এই মৃত মহা প্রাণ ক্র প্রতি রন্ধাঞজণি অর্পণ 
করিছা নিজেরা পবিত্র হইতে আলিঙফাছি। আদেশ 
যুগ হইতে বনু বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম--বাবু আশুতোষ 
দত, উপেঙ্গনাথ ঘোষ, নবীন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল চক্রবর্ধী, 
ময়ধমোহন দাশ । একে একে ইহার! বিদায় নিয়াছেন। 
ইহাদের এশ্বধ্য ছিল। কিন্তু আজ ধাহাকে হ!রাইয়াছি 
তাহার কিছুই ছিল না--তিনি ছিলেন নিরক্ষর চাষী। 
তথাপি একান্তিক নিষ্ঠাসম্প্ এমন কর্মী অধিক পাই নাই। 
তাহার যে জমাঞজনি ছিল তাহা বর্গ! দিয়! কারমনোবাকো 
ভগবানের নাম কীর্তন, চরকার সুতা তৈয়ারী ও প্রদেশী 
প্রচার করিতে থাকেন। 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ--৮ম সংখ্যা 





তংপর মুন্সী ওয়াজেদ আলির জীবনী বর্ণনা করিতে 
গিয়া হুরেশ বাবু বলেন,_সে আজ ২* বংসর পূর্বের কথ, 
একদিন কংগ্রেন আফিসে সন্ভঃ কারামুক্ত দুইটী মুসলমান 
যুবক তাহার (স্থরেশ বাবুর ) সহিত আলাপ করেন। 
ওয়াজেদ আলি তাহাদের একজন । তদবধি তিনি তাহার 
নিদ্বের অঞ্চলে হাটে হাটে পিকেট করিতেন। তৎপর 
স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কর্ম্ম হন। ১৯৩২ সনে যখন মৃতু 
লাঠির আঘাতে শ্বেচ্ছাসেবকগণকে নিবৃত্ত কর! হইত এবং 
জরিমানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ভয়ে বড় বড় কর্মীরা 
নীরব, তখন একদিন সহস| নদীর অপর পার হইতে এই 
মুসলমান যুবক ও €টী নমঃশৃদ্র লহরের রাস্তা মুখরিত করিয়া! 
গান্ধীজি কি জয় ও বন্দেমাত্রম ধ্বনি করিয়া সহরের 
নীরবত! ভঙ্গ করেন ও গ্রেপ্তার হন। 

নিদ্রশ্রেণীর এই কৃষক দল মাতিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া 
কতৃপক্ষ বিশেষ বিচলিত হন এবং থানায় নিয়! প্রতিনিবৃন্ত 
করার জন্ত ক্রমাগত গালাগালি ও প্রহার করিতে করিতে 
বলেন “জামানতনাঙ্কা দস্তখত করিয়া বাড়ী যা” । কিন্ত 
সেই দৃঢ়চিত্ত যুবক ও বালকগণ কিছুতেই জ্ামানতনামা 
দস্তখত করিল না. অগত্যা তাহাদিগকে জেলে পাঠান 
হইল। বরিশাল হইতে দমদম জেলে ইহার! স্থানান্তরিত 
হইল। তথায় তাহার। আদর্শ কমেদী হিলাবে সকগের 
দৃষ্টি আকর্ধণ করে। ওয়াজেদ আলি মুক্ত হইয়া আবার মদের 
দোকানে পিকেট করিতে গিম্না ভাটাধানায় এমন প্রন্থত 
হন যে তাহার একটী অঙ্গুলী ভাগ্নিয়। যায়, হাত কাটি রক্ত 
বাহির হয়। ফলে তাহাকে যহুদিন শধ্যাশায়ী থাকিতে 
হয়। দমদম জেলে থাকাকালীন তাহার পত্বীবিয়োগ হয়। 
তদবধি আর দারপরিগ্রহ না করিয়া সাধুর জীবন ঘাপন 
করিতে গ্রকেন। সকল গৃহকাধ্যাস্তে সমস্ত পরিবারবর্গ লইয়া 
তিনি চরকা কাটিতেন। তখন তাহার উপর গ্রামা সমাজের 
চাপ পড়িতেছিল। তাহার মাতার মৃত্যুকালে মূললমানের! 
তাহার মাতাকে “দাফন” করিতে আপত্তি কয়ে। তিনি 
নিঙেই ছুই পুত্রসহ দাফন কার্ধা শেষ করিতে প্রস্তুত হুন। 
তৎপর স্ববুদ্ধির উদয় হওয়ায় মুসলমানের! সে কাধ্যে যোগ 
দেদ্। তিনি চিরকাল ছোট একখানি খদ্দর পরিধান 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৭ ] 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 
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সর, 


করিতেন, একটা খদ্দদের ফতুঘা গায়ে দিতেন, একপানি 
খদ্দরের গামছ। ব্যবহার করিতেন । খদ্দর তাহার নিজের 
স্থৃতাঘই হইত। তথাপি বড় খদ্দর ব্যবস্থার করিতেন না, 
পাছে লোকে স্তাহাকে অপব্যদী মনে করে। গান্ধীদ্ছির 
তিনি ছিলেন আন্ধাবান ভক্ত--মহাম্মার আহ্বানের পানে 
তিনি তাকাইয়া থাকিতেন। বাড়ী হইতে দূরে পৃথক 
গৃহ নিশ্বাণ করিয়। তথায় ভগবানের নান করিতেন। 
হিন্দু দেবতার নাম কীর্তনেও তার মাপত্তি ছিলন!। 
সে জন্য সমাদে তাহাকে কম লাঞ্চিত হইতে হয় নাই । 
তিনি কতরূপে কতদিন আমার সেবা! করিয়াছেন তাহ! 
জীবনে ভুলিতে পারিব ন|। 

তৎপর বাবু প্রচুল্লকুমার সেন একটি স্বন্দর করিত! 
াবৃতি করিয়। এই মহাপ্রাণ বন্ধুর জন্তু শোক প্রকাশ 
করেন এবং বলেন ইনি স্বল্পভাষী ছিলেন এবং স্থরেশ 
বাবুর সঙ্গ লাভ করির! তাহার নির্দেশে চলিতেন। 
উপরে গান্ধীন্দি নিযে স্থবেশ বাবু ছিলেন তাহার 
গুরু। 

তৎপর বাবু ছুর্গামোহন সেন বলেন, ওযাছ্ছেদ আলির 
সহিত তাহার পরিচয় স্থরেশ বাবুর দধ্য দিধ।। এমন 
শ্রদ্ধাবান দৃ়চেত। কর্ম খুব বিরল। দীর্ঘ বিশ বংসর 
কাল যিনি একনিষ্ঠ হইয়। দেশ সেব। ও সমান্ধ দেব 
করিয়াছেন, তিনি থে আদর্শ পুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। গ্রের এলিজিতে যে ভিলেন হামডেনের কথা 
বলা হইয়াছে ইনি তংস্থানীয় ব্কি-_গ্রাষয কৃষক, নিরক্ষর, 
অথচ তাহার হ্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা শ্রেষ্ঠ 
নেতাদিগকে হার মানা়। যদিও কোনও এঁতিহা পিক, 
কোন কবি ইহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিবেন না, বনের 


ফুল বনেই ঝরিয়। গেল, ক্ষুদ্র পরিসর গণ্তীর বাহিরে 
তাহার স্রাণ বিচ্চুরিত হইল না, তথাপি তিনি সেই 
পরনাশ্ম।, ধাহার নিকট উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই, তাহার 
নিকট উচ্চ আদর পাইবেন। গীতার দ্বিতীয্ব অধ্যাম 
আবৃত্তি করিয়া বুঝা গেল, মাম্। অবিনশ্বর, তাহার জন্ত 
শোক করিতে নাই। তথাপি পন্মনাভের মুপনিঃস্থত সে 
গীতার শ্রোতা শ্বঘং পুত্রশোকে কাতর না হইয়া পারেন 
নাই। আমর! রক্মাংসের দেহধারী জীব, শোক না 
করিয়! পারি ন।। এবেতে নাহি দিব’ বলিয়া! তৃণ যেমন 
মৃতিকাকে মাকণ করে, ানরাও তেমনি বন্ধুকে ছাড়িছ। 
দিতে চাহি ন।। তবু যেতে দিতে হয। আনৰ মিনি 
ক্ষুদ্র কেন্দ্র হইতে চলিদা গেলেন, গীতার “নেহা ভিক্রম 
নাখোহগ্তি হিসাবে ম্বামর। বিশ্বাস করি তিনি আবার 
বিস্তৃতপরিসর শের্রে ছন্মলাভ করিবেন এবং উচ্চপদ স্থগণেব 
সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধদেণে সমগ্রক্ষেত্রে উতব্বোলিত 
হইবেন। এই শ্রন্ধাবান নিষ্ঠাবান বাক্তি আদর্শবাদিতার 
মূর্ত বিগ্রহ । তিনি তাহার সমস্ত পরিবারকে তাহার আদর্শে 
উন্নীত করিয়াছেন এবং তাহার পুত্র স্থরেশ বাবুর সঙ্গনাভ 
করিয়। জীবনকে উন্নত করিতেছে । আশা করি উন্নত- 
চরিত্র পিতার পুত্র আক্রাম তাহার পিতার আদর্শ হইতে 
চ্যত ন! হইয়া তাহার গৌরব রক্ষ/ করিবে। আমর! 
আশ! করি পরম পিত! তাহাকে তাহার ক্রোডে স্থান দিম 
শাস্তি দান করিবেন। 

তৎপর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভটাচাধ্য মহাশয ক্ষুদ্র 
প্রার্থনায় তাহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। 

তৎপর সভাপতি পুনরান্ব প্রার্থনা করেন। শিষ্টাপ্ 
বিতরণাস্তে অনুষ্ঠান শেষ হয়। 





দেশীয় শ্রমিকের স্বাস্থ 


(দযুক পঞ্ধছ্কুমাব মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন) 


_ঁ যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রন ঘার। জিনিষ-পত্র 
তৈয়ারী করাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাহালে কি 
শ্বস্থোর দিক্‌ হইতে কোন অনিষ্ট সম্ভবপর ? 

উঃঁশান্তির সময়েই বা কি এবং যুদ্ধের সময়েই ব| কি, 
সকল সময়েই আধুনিক গভর্ণমেণ্টসমৃহ সকল 
দেশেই শ্রমিকের স্বান্থোর উন্নতি যাহাতে হয় 
তাহার জন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে । তবে 
যুদ্ধের সময় হইল একট। বিশেষ অবস্থ। যে সময়ে 
অতিরিক পরিশ্রম দেওয়া সকলেরই কর্তবা হয়! 
উঠে। তাহার কলে কত পরিমাণে শ্রমিকের 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় বা তাহার নৈপুপোর উপর অতিরিক 
শ্রমের প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে ইহ! লই 
অনেকেই চিন্তা করিয়াছেন এবং অনেক দেশে 
শ্বাস্থা-রক্ষার্থ বিশেষ আইনও পাশ হইয়াছে । 

প্রঃ উপনিবেশে যেসকল কাচ! সাল ও ঠতয়ারী নাল 
প্রস্থত হন তাহা অপেক্ষা এখন আর9 বেশ 
তৈয়ারি করিতে হইবে। কাজেই উপনিবেশের 
শ্রমিকদের সম্বন্ধে কি আপনার কথা উপযোগী 
বলিয়া মনে হয় না? 

£-সে কথা সত্য। এক্ষণে ওপনিবেশিক গভর্ণমেপ্ট- 
দের বিশেষভাবে দেখা উচিত যাহাতে ভাল, 
নিপুণ শ্রমিক অধিক পরিমাণে হইতে পারে। 
স্বাস্থ্যতত, শ্রমিকাবস্থা এবং উপনিবেশের আথিক 
অবস্থ! প্রভৃতি পরস্পয় অবিচ্ছিন্ন সুত্রে আবদ্ধ। 


কাদ্ছেই অতিরিক পরিশ্রম লইতে হইলে তাহাদের 
স্বাস্থ্যের দিক্‌ট! ভাল করিয়। ন! দেখিলে ভবিস্তং 
অন্ধকার । 
£-এই সম্বন্ধে পশ্চিমদেশদ চিন্গাশীল ব্যকিদের কি 

মত? 

উঃ--$1; লিওপন্ড মোটাওলে হইলেন আফ্রিকার 
মাপার কাটাঙ্গেতে মাইনিং ইউনিয়নের ডেপুটি 
ডিরেক্টর জেনারেল। বেলজিয়ামের নেটিভ 
প্রোটেকশন বোর্ডের সভা । তিনি একজন এই 
বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক। তাহারই মতামত 
সম্বন্ধে এখানে নামান্ত আলোচনা করিলে ভাল 
হইবে। 

গ্রঃ-তাহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানাই আমার ইচ্ছা। 
আপনি সংক্ষেপে তাহ! একটু বলুন। 

উ£-তিনি বলেন শ্রমিক সম্বন্ধে যে তথ্য তাহ! সর্বত্রই 
সমান এবং বর্ণ ও জাতি-ধর্্ব-নির্ব্িশেষে উক্ত 
তথ্যের প্রয়োগ করাই আবশ্টীক। তবে প্রত্যেক 
দেশের জলবায়ু, জাতি ও আচার ব্যবহারের 
উপর নির্ভর করিয়াই শ্বাস্থা-রক্ষার্থ আইন পাশ 
কর! বাঞ্ছনীয় । 

প্র এই বিষয় লইয়! বিশেষ একট! দেশের উদাহরণ 
দিতে পারেন? 

উ:--মাক্রিকা সম্বন্ধে যে তথ্য জানা আছে তাহ! বলিয়া 


আপনাকে বুঝাইয়! দিই। 


অগ্রহায়গ--১৩৪৭ ] 


তাহার শ্রমিকের শ্বাস্থ্য ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে মনযোগী 
হন তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে হইবে যে 
শ্রমিকদের মানসিক ও দৈহিক বিশেষত্ব কিকি 
এবং জলবাছ ও কর্খস্থলের অবস্থ। কিক্$প। তাহার 
পর দেখিতে হইবে শ্রমিকের নৈতিক ও সানাঞ্জিক 
অবস্থ। কি রকমের এবং তাহার সংসারে কজন 
লোক এবং কি রকম তাহার অবস্থ!। 


পঃ-এ সম্বন্ধে গভর্দেপ্টের দায়িত্ব কতদূব ? 
উঃ-_-গভর্মেণ্টের দায়িত্ব হইল ইহার অধীনে যত 


নিয়োগকারী পুঙ্ছিপতি আছেন তাহাদিগকে এই 
সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়। দেএয়া। 
শ্রমিকদেরও সেই সঙ্গে বিশেষভাবে শিক্ষা দেও! 
'াবন্থক যাহাতে তাহার! মনিবের সঙ্গে সহাহত। 
করিয়া তাহার কার্যে সাফল্য আনিতে পারে। 
কারণ শেষ পর্য্যন্ত উক প্রকারের আইনের নিয়ন- 
গুলি মনুদরণ করিলে তাহারাই লাভবান্‌ হইবে। 
£_মাপনি যে বলিলেন সাধারণ তথ্য সকল প্রকার 
শ্রমিকের সঘন্ডে উপযোগী কিন্ত যদি “অকুপেশন” 
ব! বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণী ধর! যায় তাহা হইলে কি 
একই রকমের নিয়ম সকলের প্রতি প্রমোজা ? 


উঃ--না, তথ্য হিসাবে সাধারণভাবে বলা চলে বটে, 


কিন্তু বিশেষ নিন ব1 আইন সন্বস্ধে বলিতে গেলে 
তাহ। পৃথক হইতে বাধা। শ্রমিক তাহার ঘরের 
কাছেই কাঞ্জ করে কি দূরে কাঞ্জ করে, কৃষির 
কাজ করে কি কলকারখানার কাজ করে প্রভৃতি 
বিষয় লক্ষ্য কর! একান্ত দরকার। ইউরোপের 
অধিকাংশ স্থলেই বল! চলে যে শ্রমিকরা শিশুকাল 
হইতেই ভাল স্বাস্থ্যকর খান্ত পাইহা থাকে এবং 
শিক্ষা! ও অভ্যাসের ফলে তাহার! দৈহিক পরিশ্রম 
অধিক পরিমাণে করিবার শক্তি আহরণ করিয়া 
থাকে। কিন্কু ধরুন আফ্রিকার একজন শ্রমিক 
তাহার গ্রামের বাড়ীখানি ছাড়িয়া চাকুরীর 
সন্ধানে নগরে উপস্থিত হইল তাহার না আছে 


মোলাকাৎ 


সাধারণ তথ্য হইল যে কোন গ্রন্থ যদি 


২৫১ 


পূর্বের শিক্ষা, না আছে তাহার কাধ্য উপযোগী 
যাত্্িক শিক্ষা । দৈহিকশকি হিসাবেও তাহার কোন 
শক্তি মাহরগ্রের চেষ্টাই হয় নাই। কারণ দরিদ্রের 
ঘরের ছেলে অতি কষ্টে মান্য হুইঘা সে এখন বছৃঃ- 
প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সংসারের দুঃখ দূর করিবার 
অন্ত সে স্থদূর নগরে আলিম! কষ্টকর কার্য গ্রহণ 
করিয়াছে । শিক্ষা! হিসাবে তাহার কিছুই নাই 
কারণ প্রকৃতির মধ্যে সে লাপিতপালিত তাহার 
শিল্প-বিষযক বিশেষ জ্ঞান কোপার? কাছেই 
যাহার দৈহিক শক্তি অল্প সে হয়তে। শ্রম দহ 
করিতে ন! পারায় মরিয়। যাষ ব| একট! বিকট 
কোন অহণে পতিত হয়। 


প্রঃ-কিন্ক আমাদের দেশে তো দেখ। যায় যে যাহার! 


ইউ শি ব। পাঞ্জাব হইতে আমে তাহার! পিক 
শক্কিশালী ? 


০৫মাফ্রিকাতেও ঠিক এ ধরণের কপ| বলা ধায় যে, 


যাহারা ভাল খান পার এবং ভাল জলবাধুতে 
থাকিয়া পালিত হয় তাহাদের স্বাস্থ অন্তান্ত মরুভূমি 
অঞ্চলের লোকের স্বাস্থা স্পেক্ষ। হাল । যেষন 
বাৰ্বলা দেশের জলবাঘু খারাপ বলিয়। শ্রমিকদের 
দ্বাদ্বয পাপ্ধাব বা ইউ পির লোকের স্বাস্থা অপেক্ষা 
অনেকাংশে খারাপ এবং সেইজন্ মদিক পরিশ্রন 
করিতেও পারে ন1। দেখিয়! খাকিবেন কলিকাতার 
বাস ড্রাইভার অধিকাংশই পাঞ্জাবী? কারণ তাহাদের 
স্বাস্থ্য ভাল এবং বাসের কষ্টকর কাজ্জ করিতে তাহার। 
পারে। ঠিক আফ্রিকার বন অঞ্চলের মত বাঙ্গল! 
দেশেও লোকে ছুভিক্ষপীড়িভ এবং ম্যালেরিয়ায় 
জঙ্জরিত। কাজেই এ ধরণের লোকের ভাক্তার- 
দের সাহায্য পাওয়! এবং স্বাস্থ্যে নিয়ম পালন কর! 
একান্ত আবন্তক হুইয়া! পড়ে। 


প্রঃ যদি বলেন যে শ্রমিকর! গরীব অবস্থায় গ্রামে পালিত 


হয়, তাহা হইলে তাহাদের তে! কষ্ট সহ করার 
অভ্যানই আছে। কিসের জন্ত তারা কারখানায় 
পিচ! পরিশ্রম করিতে পারিবে লা? 


আথিক উন্নতি 


উঃ--সব রকম শ্রমের এক প্রকারের কষ্ট নহে। কাঠ- 


কাটা, মাছধরা, বড়জোর বনে বনে পশুপক্ষী মারার 
জন্তু যে শক্তি দরকার তাহ] এবং একট। প্রচণ্ড 
মেশিনের সঙ্গে বহৃক্ষণ ধরিয়া একভাবে লড়াই করার 
শক্তি এক রকম নহে। সেইজন্ স্বাস্থ্য ও মানলিক 
অবস্থার বিভিন্নতার অন্থপাতে নৃতন শিক্ষার বাবস্থা 
করিতে হয়। তাহা না হইলে নিয়োগকারী 
দেখিবেন যে, তাহার শ্রদিকর! অলস এবং 
অকম্মণ্য। 

সেই জন্ত কৃষিকার্যো রত শ্রমিকদের অপেক্ষ। 
যাহার। কলকারখানায় কাধ্য করে তাহাদের স্বান্থা, 
রোগ, খান, পরিশ্রমের ঘণ্টা, কাষ্য করিবার স্থান, 
আকম্মিক দুর্ঘটন| প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখার আবশ্তক। 


£_কলকারপানার শ্রমিকদের জন্ত বিশেষ কি কি নিয়ম 


পালন কর! কর্তব্য? 


উঃ-- প্রথমতঃ শ্রমিকদের কাধাস্থলে থাকিবার মত 


স্ববন্দোবন্ত থাক! উচিত। তাহার যেভাবে ইচ্ছা 
কাছ করিবার জন্তু চুক্তি করিবার স্বাদীনতা থাক 
ভাল এবং কাজ করিবার জন্ত উপযুক্ত কি ন! তাহা 
পূর্বে নির্ণধ করিয়। লওয়াই আবশ্তক। মে কোন 


[১৫শ ব্য--৮ম সংখ্য! 


প্রকারের বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
সকল সময়ে উচিত নহে; কারণ তাহাতে মানুষের 
নৈতিক চরিত্রের উপর অনেকটা আঘাত লাগে; 
এবং তাহার দেহ ও মনের উপর এমন প্রভাব 
বিস্তার করে যাহাতে তাহার নৈপুণ্য শঈস্তই বিনষ্ট 
হইয়া যাইতে পারে। পূর্বে উপনিবেশসমূহে 
লোকে মনে করিত যে জোর করিয়! খানিকটা 
কাজ না শিখাইলে শ্রমিক তৈদারী কর! যায় না; 
কিন্ত আজকাল এমন কি সে্টাল আফ্রিকার মতন 
স্থানেও শিক্ষার অছিলার় কোন প্রকার জোর চলে 


ন} 





£--কিভাবে শ্রমিকদের হৃদয় শাকর্মণ কর। সহঙ্গ 


বলিয়া মনে করেন? 


উঃ-কলকারখানার মালিকদের প্রথমে দ্গান! দরকার যে 


কোন্‌ শ্রমিক আঙ্গরিক কি ভালবাসে, কোন্‌ 
গিনিষট1 তাহার পছন্দ এবং সেই অনুসারে যদি 
কর্ধের বিভাগ কর! যায় তাহা হইলে আর কোন 
গোলমাল হওয়ার সন্তাবন। থাকে না। ইহাও বল! 
চাই যে অনেক সদয়ে দুষ্টামি করিয়া মত পাল্টাই 
করে যাহার! তাহাদেরকে নজরে রাখিতে হইবে 
কোন্‌ সময়ে। এই সকল গুণ হদরাকর্দণে আবস্ক। 





“দি ইণ্ডিয়ান জাৰ্ণাল অব্‌ পোলিটিক্স্‌” 
( অক্টোবর--ডিসেম্বর, ১৯৪৯) 


১। কয়েকটা আধুনিক রাজনৈতিক নীতি সম্বন্ধ 
ভূমিকা। 

২। রাজনীতি ও মনস্তত্ব। 

৩। কর্পোরেট রাষ্ট্রের সংগঠন-প্রঞ্কতি । 

৪। ইংলগ্ডে এাডমিনিষ্টেটিও কোট । 

৫। আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে আধুনিক আলোচন]। 

৬। অ্্রিবাস্কুরে শাসন-পদ্ধতিএ কাধ্যাবলী এবং এম- 
বিকাশ। 

৭। মাইনরিটি ক্ষোন্‌ দিকে? 

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে “কয়েকটা আধুনিক রাজ- 
নৈতিক নীতি সম্বন্ধে ভূমিক।” শীধক প্রবদ্ধটীর সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! এখানে করিব । উক্ত প্রবন্ধের লেখক গ্রফেলর 
ক্রিষ্টোফার এাক্রয়েড। ইনি কানপুরের ক্রাইষ্ট চার্চ 
কলেজের অধ্যাপক । লেখক প্রধানতঃ তিনটা “আই. 
ডিছ্বাল” বা আদর্শ লইয়াই আলোচনাটী সম্পূর্ণ করিগ্রাছেন। 
সমগ্র গ্রবন্ধটী ৫২ পৃষ্ঠা সমাপ্ত হইয়াছে। নীতিওপির 
আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন সময়ের চিন্তাশীল ব্যক্তি 
ও রেখকদিগের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের বিষয়ও 
কিকঞ্চিং সম!লোচন। করিয়াছেন। 

লেখকের মতে “লিবার্যাল ডেমক্র্যাদির” অস্থিমাঙজ 
ঘুহ্য়াছে, ইহার রক-মাংস-বিশিষ্ট দেহের অস্তিত্ব বহুকাল 
দৃপ্ত হইয়ছে। ইহার মূল্য গ্রীক ইতিহাসের পাঠের 
মূল্যের সমান অর্থাৎ যদি কিছু থাকে তবে এতিহালিক 


তথ্যক্কপে ইহার কিছু মুল্য থাকা সম্ভব। আধুনিক যুগে 
রাজনৈতিক নীতি সম্বন্ধে জানিতে হইলে “গ্রুপ, আইডি” 
বা সঙ্ঘ আদর্শবাদ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অজ্ন ন! 
করিলে কিছুই জানা যায় ন! উক্ত আদর্শের মধ্যে পড়ে 
ফেডার্যাল ইউনিয়ন, কমিউনিজম্‌, ফালিস্ম্‌ ইত্যাদি ধরণের 
জিনিষ। 

এারিষ্টট্ল্‌ (যিনি রাজনীতি বিস্তার জন্ুদাতা 
ছিলেন ) আধুনিক লেখকদিগের সহিত ভিগ্রমত ছিলেন 
একটি স্থলে--রাজ্জনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় হিসাবে গণ্য 
কর! যায় কিনা এই বিষয়ে । এযারিস্টটুল্‌ বলেন তাহা 
সনাজবিজ্ঞান এবং এখিকৃস্‌ প্রভৃতির মঙ্গীভূত। কিন্ত 
ইন্ডাসট্য়াল রেভলিউনন হওয়ার পর হইতেই উক্ত মতের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং এখন রাজনীতি বিজ্ঞান হিলাবে 
সম্পূর্ণ পৃথক আলন প্রাপ্ত হইয়াছে। 

ও্যারিস্টটলের পরের যে লেখকমণ্ডলী তাহাদেসও 
প্রায় একই ধরণের মত দেখ। যাছ্। যেমন লকের মতে 
রাজনৈতিক অবস্থ। ও অর্থনৈতিক অবস্থ! উশয়ে পরস্পরের 
উপর নির্ভর করিয়! চলে। তিনি বলেন "সম্পত্তি, বা 
প্রপার্টি হইল একজীকরণের একমাত্র উপকরণ। 
আমেরিকার শাসনপদ্ধতির মূলেও ঠিক একই ভাবের কথা 
উল্লেখ দেখ! যায়। ম্যান্তিসম ““ফেডার্যালি” নামক 
পুস্তকে রাঙ্গনীতির মধ্যে অর্থনীতির স্থান সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে গিয়া দেখাইমাছেন যে, মানুষের সম্পত্তি আহরণ 
করিবার বিভিন্ন শক্তি থাকায় এবং সম্পত্তির পরিসরের 
বিভিন্থত| নিবন্ধন গভর্ণমে্ট আবশ্ীক। ওয়েবেসটারের 
মতেও রিপাবলিকান গভর্থমেণ্টের কার্ধ্য হইল সম্পত্তি 


২৫৪ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৪শ বৰ্ষ--৮ম পংখ্যা 





রক্ষা ও হস্তান্তর করার আইনগঠন ও সংরক্ষণ করা। 
এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও উক্ত মতবাদের অপরিবতিত 
অবস্থ। লক্ষ্য করা যায়। রুশে! & অন্তান্ত র্লাদিক্যাল 
লেখকদের মতে রাজনীতি ও সম্পত্তি উভয়ে অবিচ্ছেন্ভভাবে 
সম্পকিত । সেই অন্ঠাই “ইকোহালিটেরিযান ডেসক্রযালি”র 
উন্তব হয়। কিন্তু উক্ত আদর্শ স্বামী হইতে পারিল না। 
কারণ পার্থকোর হেতুম্বরূপ যে শ্রেণীভাগ তাহা মূখে 
উঠাইয় দিলে বাণ্ডবের কিছু আসে যায় না! 

এই যুগের দুইটী বিশিষ্ট চিহ্ন আমাদের নদরে আসে, 
তাহ হইল জাভীঘ্তাবাদ বা স্তাশন্পিম এবং 
সাত্রাজ্যবাদ বা ইষ্পিরিয়ালিজষের জাগরণ। উহাদের 
আর হয় রাজনৈতিক ব্যাপারে কিন্তু সম্যক উন্নতি হয় 
অর্থনৈতিক ব্যাপার লইয়।। জাতীয়তাবাদের বিপদ 
হইল যখন উহা! সমগ্র সভাজগংকে ছাটিয়। ফেপিয়। 
আপনার গ্রভাব বিস্তার করিতে উদ্ভত হয় তখন। 
জাতীয়তাবাদ নষ্ট হইতে বাধা, কারণ ইহ! শক্তিশালী 
দলের ঘষনকাগী প্রভাবকে এড়াইয়! চলতে পারে না। 
কাজেই ছূর্বান সর্বদাই তাহাদের পদানত £ইয়! খাকে 
এবং ফলে ইহার নিগ্গের সর্বনাশ নিজেই আকর্ষণ করিয়া 
আনে। 

খুব আধুনিক যুগের দুইটী নীতির সম্বন্ধে আলোচনা 
করা যুক্তিসগত_-১ম ফাপিজষ্‌ এবং ২য় কমিউনিজম্‌ । 
লেখক ফাসিঙমূকে আবার জাশ্মাণ ফাসিঞ্জম্‌ এবং 
ইতালিয়ান ফাপিজম্‌ এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়!ছেন। 
ইহারাই নাকি উনবিংশ শতাব্দীর যাহা কিছু মুস্কিগ ছিল 
তাহার “আসান” করিয়াছে বলিয়া সনে করে। 
ফামিজমের তিন্চী মূলমন্ত্র হইল “রেলপন্লিবিলিটি, 
ভিসিপ্রিন এবং হায়াগাকি” | যাহাতে মানুষ জাতির জঞ্ 
বহু কাধ! করিতে সক্ষম হয়। এপন ম্যাংলিনির বাণী 
“লিবার্টি, ইকোয়ালিটি এবং জ্যাটারনিটি” উঠিয়! গিয়াছে 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফালিজ্মের দুইটী বক্র 
১ম হইল লিবার্যাল ডেনক্র্যালি, তাহ! এখন আর লাই 
এব; ২য় হইল মাস্বরিরান লোসিয়ালিম। কাজেই 


ফানিষ্টর! এই ছৃইয়ের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ করিয়া 
বলিল যে উহার উভয়েই ভুল। মাক্সিস্টরা হইল 
“মেটিরিযালিইস্‌". কিন্তু ফাদিষ্টর। বলে তাহারা 
আইডিঘ্বালিষ্ট বা আদর্শবাদী। মাঞ্সিষ্টরা বলে আধিক 
বিভিন্নতা হেতু শ্রেণী একান্ত অমঙ্গলের কারণ। কিন্ত 
ফাসির! বলে যে প্রতিহন্বী শ্রেণীর মধ্যে আপোষ করিয়! 
চলাই রাষ্ট্র এবং জাতির উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা । 
ফাসিষ্টর। নিজেদের দুর্কালত! সম্বন্ধে ভাল করিয়া চেতন 
হইতে চান্স এবং অন্তান্ত দেশের কি শক্তি এবং তার! কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানিয়া নিজেদের দুষ্দমনীয় উন্নতি- 
বাসনার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। 
ফাসিজমের মন্ত্র হইল আদর্শকে গ্রহণ করিয়! ব্যক্তিগত 
স্বার্থকে বলি দিয়া নিজেকে আধ্যাত্মিক সমাজের সভাক্পে 
জ্ঞান করা। 


*ইকনমিকস্ 
( ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ ) 


১। দি ট্রেড. সাইক্ণ্‌ এণ্ড ক্যাপিটাল ইন্টেনলিটি 
( বাণিঞিক চক্র এবং পুঁজিএ ঘনত্ব । 

২। দি খিওরি অব. ফরেণ এক্সচেঞ্জ (বিদেশী বিনিময় 
সম্বন্ধে ত্য )। 

৩। এ স্পানিস্‌ কন্টিবিউশন টু দি খিওরি অব 
ফ্লাক্চুদেশন্স্‌ (ঘাটতি ও উঠতি সম্বন্ধীয় তথ্যে স্পেনের 
দান )। 

৪। এনালিপিস অব জাশ্মাপিজ ফরেণ ট্রে, 
(আশ্মাশির বিবেশী-বাণিজোর বিশ্লেষণ )। 


“দি ইউজেনিক্স্‌ রিভিউ” 
( এপ্ৰিণ ১৯৪৯) 


জয় নিয়ন্ত্রণ সমিতির বাৎসরিক বিবরণী । 
জ্রণহত্যা--খারাপ ন! ভাল? 
বিভিন্ন ফার্টিলিটি ( জননশক্তি )। 





“ইকনমিক প্রব্নেম্স্‌ অব টু-ডে”; ডাবলিউ এ লিউইস্‌ 
কর্তৃক লিখিত; লঙ্গম্যান্স্‌ কর্ৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
১৯৪৯7 পৃঃ ১৭৫ । 

পৃস্তকখানিতে শান্তির দিনের আধিক কথ! সম্বদ্ধেই 
আলোচিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে টাকা রোদ্রগারের 
উপার ; টাকা, বণ্টন, সম্পত্তি, আন্তর্জাতিক অর্থকথা এবং 
বেকার স্বন্ধেও কিছু কিছু গবেষণা দেখা যায়। 
আলোচনার ভঙ্গী এত চমংকার যে মনে হয় প্রত্যেকটি 
তথা যেন লজীব ও নৃতন। প্রথমেই সমস্তাগুলি পাঠকের 
সম্মুখে ধরিয়া লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অন্থান্ত 
দেশে কিভাবে নেই সেই সমস্যার সমাধানের জন্ত চেষ্ট| 
চলিঘাছে। রুশ, জার্মাণ এবং ফরাসীরা যেতাবে উক্ত 
সমন্তাগুলিকে সমাধান করিয়াছে তাহাতে আমাদের 
মনোধোগ বিশেষভাবেই আকৰ্ষিত করা হইয়াছে । 
১৯১৯-২৮ পর্যান্ত যে স্কট গিগ্লাছে তাহার সম্বন্ধে 
আমাদের জানিবার প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা লেখক 
সুন্দরভাবেই দেখাইয়াছেন। ১৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক 
যেভাবে সমশ্তগুলিকে সাজাইম্াছেন এবং তংপরে 
তাহাদের লমাধান দেখাইয়। এতিহাসিক শৃঙ্খল। বছাদ 
ম্লাখিয়! পাঠকের ছুঃসহ কষ্ট উপাদন ন! করি৷! লিখিয়াছেন 
তাহাতে বুঝ! যায় যে, লেখকের কেবল আলোচ] 
বিষয়েই গভীর জান আছে ভাহ। নহে, ভাষ! ও মনগুত্বের 
উপরও তাহার যথেষ্ট অধিকার আছে ঘাহা, সাধারণ 
অর্থনীতির গবেষকের মধ্যে কিছু কম দৃষ্ট হয়। 

এহিস্বী এণ্ড গ্রত্রেম্স অব. ইণ্ডিয়ান কারেন্সি ১৯৩৫- 
১৯৩৯, ভি কে মালহোত্র কর্তৃক লিখিত; মিনার্ড। বুক 

শপ. কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৪০ 7 মুল্য ৪ শিলিং। 
৪ 


১৯৩৫ দন হইতে ভারভীর সিক্কার কিভাবে উন্নতি 
হইয়াছে তৎসন্বদ্ধে লেখক একটী সংক্ষিপ্ত পরিচন্র দিয়াছেন । 
ভুষিকার অধ্যায়ে বিদেশী বিনিসয় সম্বন্ধে একটী গবেষণ। 
আছে। তাহার পর কয়েকটী অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে 
যে, কিভাবে রৌপ্য ষ্র্যাপ্তার্ড গ্রহণ ও ত্যাগ কর! হইঙ্জাছে 
১৮৩৫ হইতে ১৮৯৩ খৃ: অঃ মদ্যে। ইহার পরই গোল্ড 
এক্চের ঠ্যাণ্ডার্ট আরম্ভ হম্ন এবং তাহ! ১৯১৭ সন অবধি 
চলে, তাহার পর উঠিয়! যায়। ষ্টেবিলিটি ফিরাইনা 
আনার উদ্দেশ্বে খন হিলটন ইয়ং কমিশন কপি-রেশিও 
উত্থাপন করিল, তাহার সম্বন্ধে যেসব প্রতিবাদ তাহাও 
লেখক আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৩১ সনে যখন সঙ্কট 
উপস্থিত হয় তখন কিভাবে হ্থর্ণ রপ্তানির ব্যবস্থা হইল 
এবং রিসার্ত ব্যাঙ্ক একট পাশ হওয়ায় কি ফল হইল তাহ! 
পুস্তকখানিতে বিশেষভাবেই আলোচিত হইগ্গাছে। বই- 
খানির ছাপা ও কাগন্স খুবই স্ন্দর ; কিন্তু তন্জন্ত মূলোর 
হার ভারতী কেতাবের যাহা হও! উচিত তাহা হইতে 
অন্ন্থণ হয় নাই। 

এবরেসিপ্রোলিটি, এল্‌ ই এপিস কন্তৃক 
লিপিত (ক্যানেচিষ্যাম আমেরিকান রিলেশন্স); 
নিউহ্যাতেন। ১৯*৯$ ইয়েল ইউনিভামিটি প্রেম কৃ 
প্রকাশিত; পৃঃ ২০৭; মূল্য ১৪ শিলিং ৬ পেন্দ। 

পুস্তকখানিতে ক্যানাডা ও আমেরিকার নদ্যে “রেলি- 
প্রোসিটি এগ্রিমেন্ট'টী (১৯১১ সনের ) বেশ ভাপঙাবে 
বিশ্লেষণ কর! হইঘাছে। উহ! আমেরিকার কংগ্রেস কতৃক 
গৃহীত হইলেও ক্যানাডার পোলে তাহা গৃহীত হয় নাই। 
ইহাতে যদিও আধিক স্বার্থ সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচিত 
হয় নাই তথাপি যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের 


১৯১১৮ 


২৫৬ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ ব্ব--৮ম সংখ্য। 





সংঘর্ষের কলাফলে কি পরিস্থিতি হয় তাহারই উদাহরণ 
ইহা নিশ্চিত। ছুটী দেশের মধো যে সম্বদ্দ তাহা 
কিভাবে পরিবহিত ও পরিবন্ধিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে 
পুস্তকথানি বেশ সুন্বর পরিচয় প্রদান করিয়াছে। 
তদুপরি ক্যানাড! ও আমেরিকার মধ্যে যে প্যাক্ট হইবার 
কথা তাহার সম্বন্ধেও একট! এতিহাসিক আলোকপাত 
করে। কারণ পুস্তকখানিতে সমস্ত কাগজ্জ ও মাসিক 
পত্রের মতামত ও অন্থান্ত আধুনিক লেখকের মত গ্রহণ 
কিয়! লেখক তাহার চিস্তাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। 
“এলিমেন্টস্‌ অব ষ্র্যাটিস্টিক্যাল রিঞ্জনিং'; এ ই 
ট্রেলার কর্তৃক লিখিত; জন ওয়ালি কর্তৃক প্রকাশিত; 
নিউইয়র্ক ; ১৯৩৯7 পৃঃ ২৬১; মূল্য ১৯ শিলিং ৬ পেন্স। 
ংখ্য।-বিজ্ঞানের ঠিক লজিক্যাল ভিত্তি ষে কি হইবে 
সে সঙ্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছুই লেখেন নাই ধদিও বই- 
খানির নাম দেখিয়া! তাহা পাঠকের মনে উদিত হয়। 
ইহাতে চমৎকার “ষ্ট্যাটিসটিক্যাল মেথড” সম্বন্ধে আলোচনা 
কর! হইছে । তাহা সরল এবং সহজবোধ্য বলিয়া! মনে 
হয়। ট্র্যাটিস্টিক্লের সাধারণ ধারপাগুলি এবং ডেরিভেশন 
সমূহ অভি পরিফার ভাবেই বর্ণনা করিয়। লেগ! হইয়াছে। 
লেখকের যুক্তি দমর্থনার্থ যে অস্কের সাহায্য গ্রহণ কর! 


রেখান্কও খুবই হুম্পষ্ট। বিষয়গুলি ভাগ করিলে দেখ! যাম 
যে, “ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্টরিবিউসনস্, কো-রিলেসন এবং 
রিগ্রেসন, স্কামপ্লিং খিওরি এবং ৮২ টেষ্ট, প্রভৃতির সম্বদ্ধে 
বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে । উদাহরণগুপির মধ্যে একেবারে 
খাটি আখিক ভিত্তি না থাকিলেও উহা পাঠকের হৃদমা- 
কর্ষক এবং সমাজ-তত্ববিদের অনেক উপকারে আঙিবে 
বলিয়! মনে হয় । 

ছুচী আপত্তি বইখানির সম্বন্ধে কর! চলে। প্রথম হইল 
যে ডাঃ ট্রেলর আধুনিকতম ষ্ট্যাটিলটিক্লের যে তথ্য তাহ! 
বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্ট। করেন নাই। ধ্বিতীয়নতঃ, 
বেসিক্‌ ওয়ার্কগুলির কোন নাদগন্ধ পধ্যন্ত করেন লাই, 
ইহ! অতি দুঃখের বিষয়। বইখাশিতে নরম্যাল ডিসটি- 
বিউখন সন্ধে পরিষ্কারতাবেই লিপিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
“নরমযাল কল” সম্বন্ধে এত কম বর্ণনা আছে থে তাহ! 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন!। তাহার পর আগ 
একটী স্থলে দেখা যায় যে, “রেকৃটিলিনিয়ারে”র ঠিক 
বিপরীত হইল "'কাঠিলিনিয়ার" তাহার কোন উল্লেখই 
নাই। * ভাঃ ট্রেলরের “সাপ্লাই” কথাটী বড়ই অন্ভুত। 
কারণ ইহার অর্থ ষে কখন কি হয় তাহ ঠিক কর! কঠিন । 





১। “ৰায়োগ্রযাফি অব. এক্সপিরিচেক্স? ; 
ক্লার্ক এণ্ড কোং কতৃক প্রকাশিত; নি ঘূর্ক। 
প]|রি ; ১৪৩2; পৃঃ ৫২। 

২। “প্রি পল্ম্‌ অব স্থান রিয়েল এস্টেট? ; 
এম্‌ আর ভাইমার এবং হোগার কর্বক লিপিত; 
রোনান্ড প্রেস কৰৃক প্ৰকাশিত; শিউইনক ; ১৯৩2; 
পৃঃ ৩২২। 

৩। গগ্রান্টদ্‌ ইন্‌ এণ্ড আগার দি পাবলিক ওদার্কম্‌ 
এচমিনিষ্টেশন” ; দে কারউইন উইলিয়াম্স্‌ কর্তৃক পিৰিত; 
পি এস্‌ কিং কৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯7 পৃঃ ২৯২ 
সবল ১৫ শিলিং। * 

৪। “দি ইন্টারস্তাশগাল সেবার অর্গ/নিগ্েন 
এম্‌ এন্‌ এজেন্সি অব. ভেমক্র্যা(স” ; ফ্রান্সিস পাৰ্চিন্ন্‌ 
বর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯ $ পৃঃ ২৫; মূলা ১০ সেট । 

€। “পপুলার মুতসেন্টদ্‌ ইন্‌ স্থইচডেন” ; এালবিন্‌ 
লিও কর্তৃচ লিখিত; নরডিস্ক রটোগ্রভির কর্তৃক 
প্রকাশিত; ৪ক্হল্‌ৰ্‌ ; ১৯৩৯) পৃঃ ৩২। 

৬। “আমেরিকান লাইব্রেরিয়ানশিপ ফ্রম এ ইউ- 
ব্রোপিয়ান এন্ল্‌”; উইল্হেল্ম্‌ মুন্ফেল্‌ কৰ$ লিখিত; 
আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিঘ্বেশন করুক প্রকাশিত; 
পৃঃ ১৯১। 

৭) “আফ্রিকান উইমেন”; এল বি সিল্ভিয়! 
করুক লিখিত॥ ফেবার এও ফেবার কর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন » ১৯৩৯; পৃঃ ৬৬৭ । 


“নটর আওয়াল, হাউ হোছেন ?” 
গ্যাভেন্স কর্তৃক লিখিত; রা ডেল কর্ৃক প্রকাশিত; 
ওনাশিংটন ; ১৯৩০; পৃঃ ১২৭। 

৯। ষ্টাচিস্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্ষ্” 
আাদারকার করুক লিপিত; দিল্লী; ১৯৪০; 
মূন্য ১ বিলিং ৬ পেন্দ। 

১০) “ইন্ডান্িগ্যাল কিনান্স ইন্‌ ইঞ্চির" এম্‌ কে 
বসু কর্তৃক লিখিত; ইউনিভাদিটি প্রেদ কথক প্রকাশিত । 
কলিকাত।; ১৯৩৯; পৃঃ ৪৩৬ । 

১১। “প্রফিট্‌স্‌, বিওরেটিকাল এণ্ড প্রযাক্টি কাল 
এস্পেক্টস্” ; দে পিরেড্ডি কর্বৃক লিবিত; হ্রেস্‌ এগ 
ফিগিস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত; ডাবলিন্‌; ১৯৪১; পৃঃ ৪২০; 
মূল্য ১২ শিপিং ৬ পেন্স। 

১২। “মিউনিলিপা।ল এন্টারপ্রাইজ’; এ জে 
বারমান কর্তৃক নিবিত; ১৯৪০) পৃঃ ২৫৪; মৃল্য ১২ 
শিলিং ৬ পেন্স। 

১৩। “মাম এক্সপিরিয়েক্স ইন্‌ ইকনমিক্‌ কন্ট্রোল 
ইন্‌ ওয়ার টাইন”"। সার ডাঝলিউ বেভারেজ কর্তৃক 
লিখিত) অক্সফোর্ড ইউনিভাপিটি প্রেস কৰক প্রকাশিত; 
পৃঃ ৩৮; মুলা ১ শিলিং। 

১৪। “দি ইন্সিডেন্স অব ইন্‌কাম ট্য। ”;,ডি 
ব্যাক কর্তৃক লিখিত; ম্যাকৃনিন্যান এণ্ড কোং কতৃক 
প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ৩১৬; মূল্য ১২ শিলিং 
৬ পেন্ম। 


প্রগতির পথে মানব সভ্যতা 


্রপ্রফু্লরতন বিশ্বাস, এম, এ, গবেষক বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ 


যুগে যুগে যেসকল চিন্তা! পৃথিবীর মনীষীদিগকে 
ব্যাকুল করিয়। তুলিয়াছে নানব সমাজের ভবিস্তং তাহাদের 
মধ্যে সর্বাপ্রধান। নিযতির দুর্বার আকর্ষণের দুনিবার 
বেগে মানব সমাঙ্জ কোন্‌ অরঙ্ঘ্য বিধান অনুধাদী 
অবলুপ্তির পখে অদ্ধের মত ছুটি! চলিয়াছে অপব! মানব 
তাহার বিচার ও স্তায়বুদ্ধির রঙ্ছুতে সমগ্ত অন্তায় 
অত্যাচারকে শৃঙ্ঘলিত করিয়! ধীরে ধীরে এক নবধুগের 
সুন্দর স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ সম্বদ্ধে সন্দেহের 
অন্ত নাই। কাহারও মতে আমরা ক্রমে ক্রমে অবনতির 
পথে পম্চাদপসরণ করিতেছি । আবার কাহারও মত এই 
যে, মানব ধীরে অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে প্রগতির পথে অগ্রসর 
ইইতেছে। এ ছুক্ধহ ও দপ্তর মতানৈকা-বিশি্ সমস্তা 
সমাধানের প্রথম ধাপ হইতেছে প্রগতির স্পষ্ট ও পরিষ্কার 
অর্থ নিরূপণ কর!। 

এখনও পর্যন্ত প্রগতির কোন সর্বাবাদিসম্মত অর্থ 
স্বীকৃত হয় নাই। একদল পণ্ডিতের মত এই যে, মানুষ 
যেদিন পারি সবকিছু ভুলিয়া পরমার্থের আশায় সর্বস্ব 
দিতে দ্বিধা করিবে না, পরকালের সুখ শাস্তির জন্ত পাধিব 
লালসা, আশা আকাক্রা পরিত্যাগ করিতে পারিবে, 
সেইদিনই আসিবে উন্নতি, তাহার পূর্বের ন়। ইহাদের 
মতে জীবনকে অস্বীকার, পৃথিবীকে এড়াইয়া এক কল্পিত 
পরকালের আশায় প্রন্তুতিই প্রগতি । কেবল হিন্দুদের মধ্যে 
নয় খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই ধরণের ধারণ! সবিশেষ সমধিত। 

অতান্ত সতর্কতার সহিত প্রগতির সংজ্ঞ। দিতে গিয়া 
একালের ইংরাজ সমাজর-চিন্তানায়ক হব হাউস্‌ বলিয়াছেন 
যে, সামাজিক জীবনের সেই বিষয়গুলি যেগুলিকে মানব 
প্রয়োজনীয় মনে করে অথবা যে বিষয়গুলি যুকিতর্কের 
দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে প্রয়োজনীয় মনে করা উচিত 
সেইগুলির উন্নতিই প্রগতি । সংজাটী সাধারণের পক্ষে 


খুব সহজবোধ্য নহে। মানব সমাজ জীবন্ত, বিভিন্ন সময়ে 
ইহার দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে নিবদ্ধ থাকে । আবার এক 
যুগেও সকল সনাজ একই ভাবে চিন্তা করেনা । কাজেই 
কোন এক যুগে মানব যাহ! প্রঙ্গোদনীয় মনে করে, পরবর্তী 
যুগে তাহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে কর! তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক। 

সাধারণ নানুষের মতে উন্নতির অর্থ এমন একটি অবস্থা 
ধে অবস্থায় বিশ্বের প্রত্যেকেই পরম সুখ শান্তিতে জীবন 
যাপন করিতে পারে। উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল স্তন 
হইলে অথবা অত্যাচারীর খড়গ কপাণ চিরতরে কোষবদ্ধ 
হইলেও কিন্ত সে অবস্থা ঠিক আসে না। ইহা কেবল 
অবস্থাটীর 'নেতি'র দ্বিক্‌। ইহার একটি 'অস্তির' দিকৃও 
আছে। পরিপূর্ণ প্রগতির অবস্থা আনিতে হইলে প্রত্যেক 
বাযক্তিকে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে লইয়া যাইতে 
হইবে। অধিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়। 
মোটামুটি আমরা তাহা হইলে প্রগতির নিষ্বোক্তব্ূপ 
সং! দিতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন অন্তের 
অন্ুবিধা স্থি ন! করিয়া পৃথিবীতে প্রন সুখে ও শান্তিতে 
বাচিতে পারিবে তখনই মানব সমাজের উন্নতি হইয়াছে 
বলিতে হইবে। এই অবস্থায় উপনীত হইবার যে পথ 
তাহাই প্রগতির পথ। 

বর্তমান বিশ্ব মানুষের আয়ত্ত। বর্তমান পৃথিবীতে 
ভগবানের দান অপেক্ষা মাহুযের দন নিতান্ত কম নহে। 
মানুষের আনন্দ বেদনা লইয়া মাহুষের সংসার জীবনের 
সমস্ত! লইয়াই মানুষের বিজ্ঞান সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই 
এ পৃথিবীতে উন্নতির মাত্র একটি সংজ্ঞা হইতে পারে, 
সে মানুষের আনন্দ। পৃথিবীর কেহই যেদিন সে আনন্দের 
ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবে না সেই দিনই মাহুষ প্রগতি 
লাভ করিবে। 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৭ ] 





কিন্ত সে দিন কি আদে) আসিবে? মানব সমাজ 
যে এক মহাশক্তির ইঙ্গিতে দুমিবার বেগে ধ্বংসের দিকে 
ছুটি! যাইতেছে ন! ইহ! কে প্রমাণ করিবে? প্রগতিকে 
তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়। লইলেও ইহা কখনও 
নিঃসন্দেহে বল! চলে ন! যে, অদূর ভবিস্ততে প্রগতির 
শ্রোত একদিন রুদ্ধ হইয়। যাইবে না। আকশ্মিকভাবে 
এক দছুরতিক্রম্য বাধ। আসিয়। মানুষের সমস্ত জ্ঞান 
বুদ্ধিকে পরাজিত করিয়! ক্রনোরতি চিরতরে বন্ধ করিম। 
দিতে পরে। 

অন্ত একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলেও 
সমন্তাটাকে খুব সহজ মনে হয় না। জটিল মানব 
সভাতায় সহ সমন্ত। শতদিক্‌ হইতে সমাধান দাবী 
করিতেছে । স্বাধীনতা, শিক্ষা, দারিজ্য, কৃষি, বাণিজ্য, 
প্রভৃতি কোন লমশ্তাকেই উপেক্ষা করিঘ! মানুষ জীবন 
ধারণ করিতে পারে না। ইহার কোন্টী রাখিয়। কোন্টার 
সদাধান করিতে হইবে? একটীর উপর জোর দিয়! 
প্রতিকার করিতে গেলে অন্তগুলি চারিদিক দিয়! মাথ! 
চাড়া দিয়া উঠে। সমাজ বিজ্ঞানের অন্তত্তম জনক 
ইংরাছ পণ্ডিত হার্বাট স্পেনসার এ সম্বদ্ধে একটী সুন্দর 
উদ্দাহরণ দিয়াছেন। মনে কর একটা ধাতু নিশ্মিত পাতের 
কোন অংশ স্ফীত হুইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি ধাতু 
সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহাকে উহা সমান করিয়া দিতে বলিলে 
সে হাতুড়ী দিয়! এ উচু স্থানটীর উপর আঘাত করিতে 
থাকিবে। ফলে উক্ত শ্ফীতি বসিয়া গেলেও অন্যত্র 
অনুপ শ্ষীতি দেখা দিবে। সামাজিক সমস্তাগুলিও 
ঠিক এ প্রকারের। জোর করিয়। কোন সামাজিক 
সমশ্ত। সমাধান করিলে অনেক স্থলে সমাজদেহে অন্তর 
দারুণ প্রতিক্রিহ! দেখ! দিয়া! থাকে। ইহাই যদি সত্য 
বলিয্বা ধর! যায় তবে মানবের উন্নতি কি করিয়া সম্ভব? 
তাহা হইলে কি মানবের প্রগতি অসম্ভব বলিয়! মানিয়া 
লইতে হইবে? 

এ গ্রশ্থের মীমাংসা করিতে পারে একমাত্র অতীত 
ইতিহাস । মানবের লিখিত প্রায় ৬*** বৎসরের বিপুল 
ইতিবৃত্ত আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। এই ইতিহাস 


প্রগতির পথে মানব সভ্যতা 


২৫০ 





পর্যালোচনা করিস্বা আমরা যদি দেখিতে পাই যে, 
মানবের ইতিহাস“তাহার ক্রমাবলতির ইতিহাস, তাহার 
পতনের ইতিবৃত্ত, তাহ] হইলে প্রগতিবাদকে ভুল বলিয়। 
অবিশ্বাস কর! ছাড়া আর আমাদের গতান্তর নাই। 
পক্ষাস্থরে যদি দেখি সাহুষ উঠিরাছে, পড়ে নাই, অগ্রসর 
হইয়াছে, পশ্চাদপসরণ করে নাই, তবে আমর! মানবের 
উচ্ছল ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি । 

কিন্ত এই ৬৯** হাজার বংসরের ইতিহাসের সমস্থ 
সদ্বন্ধেও তীত্র নতচেদ বর্তমান। বিভিন্ন বাকি পৃথক 
পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্যাটির আলোচন! করিয়। ভিন্ন 
ভিন্ন সিদ্ধাস্বে উপনীত হইদ্বাছেল। একই মাল-মশল! 
হইতে সাহার! সম্পূর্ণ বিরোধী মতবাদ খাড়। করিয়াছেন। 
দীর্ঘ ছয় সহস্র বংসরের ইতিহাস হইতে নিজের ধারণার 
অগ্ুকূল কতকগুলি ব্যাপার বাছির! লইয়া এবং প্রতিকূল 
ঘটনাগুলি উপেক্ষা করিয়। একটি মতবাদ স্থাপন কর! 
মোটেই কঠিন নহে। মানব ইতিহাসের এত দীর্ঘ দিনের 
উত্থান-পতন হইতে যে কোন মতের পরিপোষক অনেক গুলি 
দৃষ্টান্ত বাহির কর! চলে। এই কারণে একদল চিস্তানানক 
বলিয়াছেন যে, নানব সমাজের ক্রগোয়তির ধারণাকে 
বড়জোর একটি বৈদ্ঞানিক মমুনান বল! যাইতে পারে। 
ইহ! প্রমাণ কর। দুঃসাদ্য । অতএব প্রতিবাদ অনেকাংশে 
ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। 

বুঝাগেল যে, প্রগতিবাদের ভিত্তিকূমি হইতেছে অতীত 
ইতিহাসের সমন্বয় এবং অনাগত যুগ সম্বন্ধে আশার 
বান্ঈ। এই আলোচনার আলোকেই আনর! বদ্দেকজন 
মনীষীর উন্নতি-চিস্বাপারার সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিতে 
চেষ্টা করিব। 

আমাদের দেশে একটি সাধারণ ধারণ! বিশেষ প্রবল। 
আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি ততই আমর! সভ্য, স্তায় 
ও সমৃদ্ধি হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। অতীতের 
স্থবরময় যুগকে আদর্শ করা, বর্তমানকে নিন্দা কর। এবং 
ভবিস্তৎ সম্বন্ধে দুঃখময় তবিস্তদ্বানী করাই হইতেছে আমাদের 
জনসাধারণের চিন্তাধারার একটি বিশেষ লক্ষণ। 

সময়ই যেন যত অনর্থের মূল। সভ্যতার বয়স 
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বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অধঃপত্তন ভ্রতগতিতে 
বাড়িছ্। যাইতেছে । শুধু জনসাধারণ ন, আমাদের কবি 
সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, প্রভৃতি চিন্তাশীগ 
লোকেদের মুখেও এ একই কণ।। পুরাণকার ও শান্- 
কারের! বলিয়াছেন ষে সত্য, ত্রেতা, ঘ্াপর কলি, প্রতি 
যুগেই ক্রনে ক্রমে নাহুষের অধপতন। বর্ধমান কাল ঘোর 
কলিকাল। সন্মুবেই মহাধ্বংল বদন ব্যাদান করিয়া জড় 
সভ্যতাকে গিলিয়। বাইবে । এই ধরণের ব্যাপক ধারণ। 
উপেক্ষ। করিবার নহে। কিন্তু ইহার কারণ খু'দ্দিতে 
অধিক দর যাইবার প্রয়োগন হয় ন!। 

মানুষের দৃষ্টশক্তির এবং অমুনৃতির চিরন্তন একটি 
দুর্বালত! হইতেই এই ধরণের ত্রাস্থির সৃষ্ট হইয়া থাকে। 
মামুধ অতীতকে মনোরম করিয়া দেখিতে চায়। বর্তমানকে 
মানুষ যত তীব্রভাবে অগ্থতব করে এবং স্ুশ্মগাবে 
বিচার করিতে পারে অতীতকে সেক্কপ পারে না। অতীত 
ভাহার বহ পশ্চাতে থাকাঘ্ অন্পাতের ভ্রানও তাহার 
থাকে না। অতীতের অনেক তৃলভ্রান্তি ও ছুঃখ সে 
ভূরিঘা ঘার। আমর! প্রায়ই লক্ষ্য করি বে, আমাদের 
জীবনের একটি চরম দুঃখের দিনও কালক্রমে তাহার 
বেদনার স্বতি বিমুক্ত হইব! মামাদিগকে উত্তর কালে 
কতকটা আনন্দই দিয়া থাকে । অতীতের দোষ-ক্রটি 
ক্ষন! করা এবং ভবিষ্যং সম্বন্ধে নৈরাশ্তের বাণী প্রচার করা 
সাধ্যের একটি চিরন্তন দুর্বলতা ।  সমদাময়িক 
সমালোচকের! দোয-ক্রটিগুলি যত ভালভাবে লক্ষ্য 
করিতে পারেন অতীতের ছুঃখ-বেদনাগুগি ঠিক তেমন 
করিয়া! তাহাদের মনে দাগ কাটিতে পারেনা । এজন 
বর্তমানকে নিন্দ! করিয়া অতীতকে আদর্শ কও! মানবের 
স্বাভাবিক কবি-প্রবৃতির এক আদিম ধর্থ। অধ্যাপক 
বিনয়কুমার সরকার একস্থানে লিখিয়াছেন যে, মানুষের 
নৈতিক ও নানপিক ভঙ্গীতে যে মূলগত এক্য আছে 
তাহা দেশ কাল পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়! যায়। 
কথাটা আনাদের মতে খুবই সত্য। অতীতে প্রত্যেক 
লোকই যে সতাবাদী যুধিষ্ঠির ছিল এবং বর্তমানের 
প্রত্যেকেই যে মিথ্যাবাদী জোচচ্চার এ ধারণ। যেন মিখ্া। 


আখিক উন্নতি 
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তেমনি অজ্ঞতার পরিচায়ক | মানব .সভ্যতার শৈশব 
হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই ধৰ্ম্ম ও অদর্শ 
দুই-ই বর্তমান। 

এখানে উন্নতি-তত্ব সম্বন্ধে আরও একটি প্রচলিত 
ধারণার উল্লেখ কর। যাইতেছে । এই মতবাদী পণ্ডিতের! 
বলেন যে মূলত: মাদিম যুগ হইতে মানব বিশেষ উন্নতি 
করে নাই। ঘড়ির পেণডুলামের অথবা লাইকেলের 
চাকার গা মানবসভাযত। গড়াইয়। চলিয়াছে। চক্ষে র 
পুন: পুনঃ আবর্তনের মত মানব সভ্যত। আবি 
হইতেছে । কিন্তু আনর। এমতে বিশ্বাসী নহি। 
আমাদের বিশ্বাস মানব সভ্যত! কখনও দীরে কখনও দ্রুত 
তালে মগ্রপর হইয়! চলিয়াছে। 

এইবার আমাদিগকে মার একটি সমস্যার সম্মুশীন 
হইতে হইল। প্রাচীন কাল হইতে আছ যে"মানব 
উন্নত ইহার বাস্তব উদাহরণ কোথা? অতীতেও 
দেখি কত মহষি ভ্ঞানের প্রোজ্জপ আলোক বিকিরণ 
করিয়া গিগ্াছেন। খৃষ্টপূর্বা বষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দেখি 
স্বদূর প্রশস্ত মহাসাগরের তীরতূমি হইতে ভূমধ্যলাগরের 
উপকূল পর্য্যন্ত মানব সমাত্ম বৃহত্তর জীবনের উপলন্ধির 
ভন্ত উদ্বেলিত । চীনে কনফুলিয়াস, ভারতে বুদ্ধ, 
ইরাণে অরধুষ্ট,। গ্রীলে পিথাগোরাস প্রভৃতি চিন্তা- 
নায়কের! মানবকে শান্তি ও সখ দান করিবার আন্ত 
ঝ্যাকুগ। পঞ্চনদের তীরে, ইউফ্রেতীস ও তাইগ্রীসের 
কূলে, নীলনদের অববাহিকায় কত মহাপুরুষ অনিদ্বা- 
ছিলেন। ব্যান, বাম্মিকী, কৌটিলা, লোলন, লক্রেটীস, 
প্লেটো, এরিইটল প্রভৃতি কি কোন বিষয়ে আমাদের 
অপেক্ষা হীনবুদ্ধি ছিলেন? আমাদের পূর্ব পুরুষগণ 
যে আমাদের অপেক্ষা মস্তি ও দেহের শক্তিতে 
দুর্বল ছিলেন তৃহ। সত্য নহে। একথা শ্বীকার 
করিদ্বা লওয়ার একমাত্র অর্থ হইতেছে উন্নতিকে 
অস্বীকার করা। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে 
হইবে থে মানব প্রগতি সামাজিক, ব্যক্তিগভ ব্যাপার 
নহে। তখন ব্যাস, বান্দিকী, এরিষ্টটল, প্লেটো! ছিলেন 
সত্য, কিন্তু বর্তনানের মত জানের গণতন্ত্রের একাধুপত! 


অগ্রহারণ---১৩৪৭ ] 


প্রগতির পথে মানব সভ্যতা 


২৬১ 


পপ 


তখন স্থাপিত হয় নাই। প্রাতীন যুগের চিন্থানায়কগণের 
শক্তিকে অশ্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, তখন দুই 
চারিজ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলেও সমাদ্ধে জ্ঞান 
বিজ্ঞানের চর্চ। এত ব্যাপকত। ও প্রসার লাভ করে নাই । 
জ্ঞান বিজ্ঞানের কতকগুলি, প্রাথমিক বিভাগের চ্চ। 
তখন আরম্ভ হইয়াছিল সতা, কিন্ত সহশ্রমূপী মানব 
প্রতিভা এমন বিপুল বেগে যুক্তি, চিন্তা, কণ্দ এবং নিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে এত গভীর ভাবে আধিপত্য স্থাপন করে নাই । 

যে কোন বিভাগে আমর! অতীতের সহিত তুলনা 
করিলেই দেখিতে পাইব যে, আমরা অগ্রদর হইয়াচি" 
পশ্চাদপদ হই নাই। আমাদের বাংলার মত হতভাগ্য 
দেশে ও এ পার্থকা শিক্ষা, স্বাস্থা সম্পদ্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
খালি চোখে ধর! পড়ে। বাংলার উন্নতি অবশ্য অস্তের 
তুলনায় অতি সামান্ত, তবু উন্নতি তো বটে । রাজনৈতিক 
পরার্ধীনতা। অশিক্ষা প্রভৃতি কারণ ন! থাকিলে উন্নতির 
গতি তীব্রতর হূুইত। কিন্তু এই চরম দুরবস্থার সময়ে যে 
সামর! পশ্চাদপদ্‌ হই নাই ইহা কন আশার কথ! নহে। 
অধ্যাপক বিনয়কুমারের “বাড়তির পথে বাঙালী” পুস্তকটি 
পাঠ করিলে এ সঙদ্ধে অনেক সন্দেহ কাটিঘা যায়। 

আমর! উন্নত হইয়াছি কিনা, উন্নতির স্বব্ধপ কি 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাকে প্রগতি বিজ্ঞান বলা 
যাইতে পারে। এ বিজ্ঞান কিন্ত আধুনিক কালের 
স্টি। অতীত ও মধ্য যুগে মানুষ কখনও বৈজ্ঞানিক 
মন লইয়া! এ সমন্ধে বিচার করিতে পারে নাই। 
আমাদের পিভৃ-পিতামহের! প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 
পারেন নাই, আর আমরা কেন পারিলীম? ইহার 
হুম্প্ট কারণ হইতেছে যে, অতীতের পারিপাস্থিক অবস্থা 
প্রগর্ভিচিন্তার অনুকূল ছিল না। মানবের চিন্তাধার! 
যে তাহার পরিবেশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে 
এ কথা আজ আমাদের নিকট আর কল্পনমাত্র নহে। 
ইহা পরীক্ষিত সত্য। প্রাচীন কালের সভ্যজ্জাতি গ্রীক 
ও ভারতবাসীদের পরিবেশ তাহাদের আগামী যুগ 
সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়া তুলে নাই। ছুই এক জনের 
কথা বাদ দিলে তাহার। অরণ্য নীতিতে আস্থাশীল 


ত্র! অতীতের দিকে মুখ ফিরাইপ্লা ছিল। প্রাচীন 
কালের এই কাবাক পশ্চাঙ্ুত্ি এপন আমাদিগকে 
সম্প্র্ষপে পরিত্যাগ ভরে নাই। ভাতি বগন নব নব 
আবিষ্কারের সাহায্যে পুরাতন ভীবনযাত্রায় দ্রুত 
আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে, জানের বাজে 
বাস্তব জীবন যাপনের পদ্ধতিতে যগন আসে বিপুল 
বিপ্লব, তপনই জাতি নৃতন ভাবে চিন্ত করিতে পারে। 
অন্যথায় মানব চরিত্র মূলতঃ জড়, নৃতনকে অন্বীকার 
করিবার এক প্রেরণ। তাহার অন্তররাজ্যে অ'স্ম-গোপন 
করিঘা আছে। কাঞেই সাধারণ অবস্থায় প্রগতি চিন্তা 
তাহার পক্ষে সম্ভব নম়। প্রাচীন কালে কি প্রাচা 
কি পাশ্চাত্য কোখায়ও জীবন ধারণের পদ্ধতিতে 
সে বিপুল বিপ্লবের বান ডাকে নাই। কাণেই প্রগতি 
চিন্তাও ভন্মগ্রহণ করে নাই। আজিও দেৰি ভারত রাজ- 
নৈতিক পরাধীনত। আধিক অবনতি প্রভৃতির নাগপাশে 
বন্ধ হঁইয়া আপনার অতীত ইতিহাস ও বিশেষত্বের ভীর্ণ 
খেলার ভিতর শদ্থকের মত আশ্রয়ন খু'িঘ। নরিতেছে। 
প্রগতি চিন্তা, ভবিম্যং আশার স্বপ্ন তাহাদের নিস্তেক্ 
মনে সাড়া দেয় না। অতীতের প্রাণহীন পান্বাণ সভাতার 
নিশ্কল জয়গানে মাতিয়া! তাহারা আপনার অজ্ঞাতে 
আপনার তুর্বল মনের সাত্বনার আশ্রয় মাগিতেছে। 
যে কয়জন বস্তুনিষ্ঠ বাঙালী মনীষী এ তুল বুঝেন 
তাহাদের সংখ্য। খুব অপিক নয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার 
এই ভ্রান্ত ধারণ! চূর্ণ করিবার জন্তু সবল হন্তে লেখনী 
চালন। করিঘাছেন। 

প্রগতিবাদকে স্বীকার করিয়া লইলেও আর একটি 
কথা থাকিয়া! যায়। সালব-প্রগতি না হয় স্বীকার 
করিলাম, কিন্তু ইহাতে মাছষের হাত কতটুকু । ইচ্ছা 
করিলেই কি মানুষ স্বীয় চেষ্টার দ্বারা নিজের আদর্শ 
অনুযায়ী প্রগতিলাভ করিতে পারে, না মানব সমাজের 
ভবিষ্যং কোন অদৃশ্য মহাশক্তি দ্বারা পূর্বেই নিদিষ্ট 
হইয়াছে। ইহা সেই চিরস্তুন ভাগ্য ন! কর্ণ্শক্তি অথব। 
ক্রি উইল না ডিটারমিনিজমএর প্রশ্ন । স্বাধীন ইচ্ছা 
অথবা নিয়তির বিধান, ইহ! লইয়! বছ বাদ-বিতগ্ডার স্থষ্ট 


আধিক 


২৬২ 








হইয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিকা্ এক একটি জাতি 
অথবা এক একটি বাক্তি কি এক একটি অত্রাস্ত,গাণিতিক 
সত্য, না তাদের ইচ্ছ। স্বাধীন এবং সেই ইচ্ছান্থধামী 
ইতিহাসকে নৃতনক্প দিবার নিজস্ব শক্তি তাহাদের 
আছে? 

মানব-শ্রেণী যদি এক অনৃষ্ঠ নিয়তির ইঙ্গিতে এক 
অজানিত ভবিষ্যতের দিকে চুটি্না যাইতে থাকে তবে 
মানব.কল্যাণ চিন্তার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু ইহা 
ঠিক নয়। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে আমর! লক্ষ 
করি যে, মনীফীদিগের চিন্তার বিকাশ সমাজকে প্রস্ফুটিত 
করিয়াছে মহামানবগতণর চিন্তা, তাহাদের কর্ম, 
তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা যে সমাঞ্জের বিবর্তনের উপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এ কথ! অস্বীকার করা 
যায় না। ম্পেনগার ও ডারউইনের ধারণ| ছিল যে, 
মানুষ কার্য কারণ পরম্পরায় বস্তবং চালিত হয়। 
মানুষের স্বাধীর ইচ্ছার কোন মূল্য তাহার। স্বীকার 
করিতেন না। কিন্তু আজ ডারউইনের "প্ররুতির 
নিয়মে বাছাই”, বলিষ্ঠেরই বাচিবার একমাত্র দাবী আর 
সম্পূর্ণ যুক্তিহ নহে। হবহাউস ইত্যাদি চিন্তা" 
নায়কদের আমরাও বিশ্বাস করি যে সমাজের 
প্রগতিতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য অনেক বেশী। 

মাগষ সমাজদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইঘ্। থাকিতে 
চায় না। অপরের চিন্তাধারা সাধারণ মাহষের কশ্ব- 
প্রণালীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে একটি মাধারণ 
উদাহরণ দ্বার! তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। মনে করা 
যাউক যে, নির্ব্বাচনের সময় প্রচার করা হইল যে, কংগ্রেদী 
প্রার্থী ২*** ভোটে অগ্রগামী হইতেছেন। বিদ্যুৎ গতিতে 
এই কথ! ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
তাহারা সম্রির চিন্তা-প্রণাপী হইতে দূরে থাকিতে 


নত 


চাহে ন!। 


[ ১৫শ বৰ্ধ--৮ম সংখ) 


উন্নতি 


সকলেই উক্ত প্রার্থীকে ভোট দিবার জন্ত 
তাড়াহুড়া করিতে থাকিবে । এইরূপ বহু উদাহর+ 
দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই বুঝ৷ গেল, যে এক্ক 
একজন ব্যক্তির চিন্তানার! বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রয়োগ 
করিতে পারিলে সাধারণের চিন্তাধারা সমাঞ্জ ও ভবিস্তং 
ইতিহাসকেও প্রভাবিত কর! যায়। 
অতএব এ কথ! নিঃদন্দেহে বল! চলে ঘে, প্রগতি- 
বিজ্ঞানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকট মূল্য আছে। 
ডিটারমিনিম নয়, ফ্রি উইল । ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও 
“সামাজিক প্রগতির মধ্যে মানবের স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাব 
অসামান্ত। সাম্যবাদীর। বলেন যে, সমাজ বিবর্তনের 
বিভিন্ন স্তরের নদা দিয়া ঘাত প্রতিঘাত পাইতে খাইতে 
কখনও ভ্রুত তালে কখনও বা মন্থর গতিতে প্রগতির 
পথে পা ফেলিয়া চলে । মনীষী, বিপ্লবী ও চিন্তানাযকণের 
কর্তব্য হইতেছে এই প্রগতির পথ সুগম কর1॥ অম্ঁতম 
সময়ে ক্ষীণতন অস্থবিধা ভোগ করিয়া মানব সমাজ 
যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই 
সমাজ-সেবীদের কর্তব্য । 
পৃথিবীর কত মহাপুরুষ যে কত দিক্‌ হইতে মানব 
সভ্যতাকে পূর্ণতা প্রদানের অন্ত প্রাণপাত করিয়াছেন 
তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বিজ্ঞানে কেহ সাহিত্যে 
কেহ ধন্মে সকলেই চাহিয়াছেন বিশাল জনশ্রেণীর 
কল্যাণ। এই দিক্‌ হইতে পৃথিবীর সকল পরার্থপর 
পুরুষ সহজেই উন্নতিতত্বের খধি। কিন্ত অতীত 
.ইভিহাস মন্থন করিয়! যাহার! সমন্থয়ের স্থত্র আবিষ্কার ন। 
করিয়াছেন এবং মানবের ভবিস্তং যাত্রাপধের মানচিত্র 
যাহার! ন। আকিয়াছেন, প্রত্যক্ষভাবে আমর! তাহাদিগকে 
প্রগতি-ফষি নামে অভিহিত করিব না। কিন্তু এ শ্রেণীর 
চিন্তাবীরের সংখ্যাও নগণ্য নহে । 









2নং পকানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্ীযোগেশচন্। সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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৯৫শ বর্ধ-৯ম সংসযা 


মহমস্মি সহমান উত্তরে নাম দ্বৃম্যাম্‌ । 
মতীধাড়শ্সি বিশ্বাধাডাশামাশাং বিষাসহি ॥ 


অধর্বাবেদ ১২1১৫৪ 


পরাক্রমের বৃষ্টি সামি,_শ্রে্ঠতম? নামে আমায় ভানে সবে ধরাতে; 
জেতা আমি বিশবজয্ী,_-ছন্ম আনার শীদকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে। * 





কলিকাতায় ষ্টোড নিশ্মাণ 


যাহাতে কলিকাতায় বহুসংখ্যক ষ্টোভ তৈরী হইতে 


পারে, সম্প্রতি তাহার ব্যবস্থা কর! হইঘ্াছে। ইতিপূর্বে 
সমগ্র ভারতবধে ইহ! কোথাও সম্ভবপর হয় নাই। এই টোত 
নিশ্খাণকাধ) যদি একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে উহা 
ব্যবসায়ের পক্ষে স্থায়ী মূল্যবান বিষয়ক্কপে _ পরিগণিত 
হইবে। কারণ জানা গিয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের 
ষ্টোভ বহুল পরিমাণে এদেশে আমদানি হইত। 


বেকারের চাকুরী সংস্থান 


বিডি কল-কারখান! ও সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালী 
তরুণদের কর্ম-সংস্থ'ন ব্যাপারে বাঙ্কল| সরকারের নিয়োগ- 
উপদেষ্টা মাত্র সম্প্রতি তাহার দ্বিতীয় জৈমাসিক কার্যক্রম 
শেষ করিয়।ছেন। যুদ্ধের দক্ষণ সাধারণ কলকারথানা- 


গুলিতে নৃতন লোকের চাকুরী হওয়া ব্যাপারে বিশেষ 
অস্থবিধা থাকিলেও, ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। 
২২ জন বাঙ্গালী তরুণকে বিডিন্ন বে-সরকারী কারখানায় 
চাকুরী দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে এবং ৫১ জন তরুণ 


"রাজকীয় সশঙ্থ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় চাকুরী 


লাভ করিয়াছে । যেসব বে-সরকারী কারখানায় 
তরুণদের চাকুরীর ব্যবস্থ। হইয়াছে, তন্মধ্যে বাটা 
কোম্পানী, বৃটিশ ইডি! ইলেকটিক কন্ষ্টাক্শন কোম্পানী, 
হাাডফ্নডি কোম্পানী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। 
সমর-নন্তার নির্শ্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন দলে নান! শ্রেণীর 
লোকের চাকুরীর স্থযোগ হইয়াছে। 
ইতিপূর্বে যেসব ব্যবসান্র প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা 
পাওয়া গিয়াছে, তাহ! ছাড়া আরও নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান 
সরকারী নিয়োগ-উপদেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিয়। 
দুই একজন করিয়া লোক গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন 


২৬৪ 


আথিক উন্নতি 


[ ১৫শ ব্ধ--৯ম সংখ্যা 








এবং আশা কর! যায় যে, এরূপভাবে অনেক বেকার 
তরুণের চাকুরীর সংস্থান হইবে। 

তরুপদিগকে চাকুরী যোগাড় করি! দেওয়ার প্রচেষ্ট। 
গত মাচ্চ (১৯৪*) মাস হইতে 'আরম্ত হইছাছে এবং 
নিষ্বোগ-উপদেষ্টার চেষ্টায় এপর্যন্ত বিভিন্ন বে-সরকাবী 
প্রতিষ্ঠানে ৩৩ জন ও সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে ৭২ জন 
বাঙ্গালী তরুণের চাকুরী হইয়াছে। 

সশস্ব সেনা-দলে চাকুরীর সুযোগ ও নিয়মাবলী- 
সন্থলিত একখান! প্রচার-পত্র প্রকাশ করিফ্কা ব্যাপকভাবে 
বিত্রণও করা হইয়াছে। 


ঢাকায় পল্লী-উন্নয়ন 


বর্তমানে ঢাক! জেলায় পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার 
যেসকল প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে নিগ্রক্জপ কাধ্য 
হইয়াছে । সেখানে যাহাতে পল্লীগুলির মধ্যে দেশবাসীর 
অশিক্ষ! দূরীভূত হয়, তাহার জন্তু বিশেষভাবে চেষ্টা করা 
হইয়াছে। সেধানে মোট €৬টী নৈশবিষ্ভালঘ খোল! 
ইইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক মাণিকগঞ্জ মহকুমার মধ্যেই 
৩৯টি নৈশবিষ্ঠালয় আছে। ২৭টি গ্রাম্য-গ্রন্থাগার স্থাপিত 
হইয়াছে। গ্রামে গবাদি পশুর যাহাতে উন্নতি হয় এবং 
যাহাতে তাহাদের পান্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপর হয় তাহার 
জন্ত চাষের বন্দোবস্ত করা, বস্তুবয়ন শিল্প শিক্ষা করিবার 
জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করা, প্রভৃতি নানাপ্রকার জনহিতকর 
কাধ্য কর! হইয়াছে। 


ষ্ীমার সাভিস বন্ধ 


ডিসেম্বর মাস হইতে নোয়াধালী সদর হইতে হাতিঘ। 
সন্দীপ গ্রভৃতি দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসমূহে যাতায়াতের 
সীমার সাভিস উঠিয়া যাইবে । এই সংবাদে সকলেই থে 
বিশেষ ক্ষুধ হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ এই ট্রীমার 
সাভিসের সহিত বহু লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন বিজড়িত 
রহিয়াছে । ভয়ঙ্কর মেঘন! নদীতে প্রতিবংসর শোচনীয় 
নৌকা-ডুবির ফলে শত শত লোকের অকাল মৃত্যু ঘটায় 
দেশবাসীর বহু আবেদন নিবেদনের ফলে জেঙ্গা-বোর্ডের 


সাহাযো উক্ত ই্টীমার সাডিস প্রবষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ষ্টমার 
সাভিস উঠাইয়া দেওয়া আর বহু লোককে অকালে মৃত্যুর 
হাতে তুলিয়। দেওয়। একই কথা হইবে। দেশবাসীর 
এরূপ জরুরী কাধ্যে জেল! বোর্ডের এই বায়-সঙ্কোচের হেতু 
কি? ষ্টীমার কোম্পানীর স্থবিপার জন্তু অননুমোদিত 
ফেরী চলাচল নিয়স্ত্রণও অসম্তব ব্যাপার কিছুই নহে। 


মেদিনীপুর বন্যা-পীড়িতের হাহাকার 


বারচৌক! ও কেলেঘাই নদী ভাঙ্গিয়া মেদিনীপুরের 
অন্তর্গত ভগবানপুর থানায় প্রায় ৬৫. বর্গমাইল স্থান প্লাবিত 
হইয়া অন্যান ৬২ হাজার অধিবাসী বিপন্ন হইয়াছে। 
এতদঞ্চগবাসী প্রায় সকলেই কষিজীবী। এবংসর পুনঃ পুনঃ 
অতিৰৃষ্টি জন্তু চাষ করিতে কৃষকগণ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল; 
তারপর এই ভীষণ বন্তা আসিল। এ ঝরে বস্তার 
একটু বিশেষত্ব আছে। অন্তান্ত বারের বন্তা্ উগবানপুর 
থানার সমগ্র অঞ্চল প্রাবিত করিয়। এই, জলরাশি 
একদিকে দক্ষিণে কালীনগর নদী ও উত্তরে হলদী 
নদীতে পড়ার বন্তার প্রাবল্য সঘ্রই কমিয়া যাইত; 
কিন্তু এবারে জমীদারি বাধগুলি এবং অন্কান্ত বাধ সকল 
স্থউচ্চভাবে নিশ্মিত হওয়ায় এ উভয় নদীতে বগ্তার জল 
পড়িতে পারিতেছে না। দক্ষিণে সুজামূঠ! এবং নাডুগা- 
মৃঠা বাধ, পূর্বে তেখালীর নিকটস্থ বাধ প্রভৃতি উত্তমরূপে 
রক্ষিত হওয়ায় এ বস্তার জলরাশি ভগবানপুর থানার 
৯নং ইউনিয়নের 
কতকাংশ ভীষণভাবে প্রাবিত করিয়াছে এবং জল ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইসা,পূর্ব্ব পূর্বব বগ্তায় যে সকল উচ্চ স্থান জলে 
ন! ডুবিত, এখন সেগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অবস্থা 
যেক্ূপ দেখ! যাইতেছে, তাহাতে মানুষের গাড়াইয়। 
থাকিবার স্থান পথান্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ। 
এদিকে খাগ্াভাবে অধিকাংশ লোকই মরণোন্ধুদ । 
পেটে অল্প নাই, পরণে বস্ত্র নাই, মাথা রাধিবার স্থান 
নাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং নিঃসহায় নর- 
নারীদের কাতর ক্রন্দন দেশের জমিদারদের, গভর্ণমেন্টের 
এবং অন্তান্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির মন্দ স্পর্ণ করিবে। 


১, ২, ৩, 8, ৫, ডঃ 1, ৮, 
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তাহাদিগকে অবিলম্বে সাহায্য লইয়। এতদঞ্চলে আসিতে 
অমুরোধ করি। কীণি কংগ্রেস কমিটী, বন্ত।-লাহাযা- 
সমিতি এবং কাণি রামকৃষ্ণ মিশনের অনিলঙ্গে এতদঞচলে 
আসা একান্তই প্রযোজন। 


ংলার ভুমি-রাজস্ব 


১৯৩৪-৪০ সনে বাংলা দেশে পল্লীবাসীদিগের 
অর্থনৈতিক অবস্থার মোটামুটিভাবে উন্নতি হইয়াছে। 
অবনত আউশ ধান এবং পাট ন! কাট! ও যুদ্ধ বাধিবার 
পূর্ব পর্ধাস্ত এই উন্নতি দেখা! দেয় নাই। বাঙ্গলার 
অধিকাংশ স্থানেই যথাসময়ে যপোপধূক বৃষ্টি হছ। কিন্ত 
অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় বগ্চমান বিভাগের 
বীরভূম, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেপাগুলিতে এবং 
প্রেলিডেন্সী ' বিভাগের নদীয়া, মুশিদাবাদ ও ২৪-পরগণ। 
জেলার কোন কোন অঞ্চলে বস্তার ফলে শন্তাদির ক্ষতি 
হয়। গত আগষ্ট মাসে বঞ্ধা বাত্যার ফলে ঢাকা 
বিভাগের নিশ্ন ভূভাগ অঞ্চলের এবং ভোল৷ নোগ্বাখালীর 
ঘীপমমূহ ও খুপন। জেলার স্থানে স্থানে লবণাক্ত জল 
প্রবেশ করায় শন্যের কিয়ং পরিমাণ ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক 
ছুধ্মোগবশতঃ পল্লীবাসীদিগের যে ছুদ্দশ। ঘটে, কৃষিকণ 
ও সরকারী সাহাধ্দ।লের ফলে তাহার অনেকটা লাঘব 
হয়। আউশ ধান ও পাট মোটামুটি ভাবে ভালই 
হইঘাছে। তবে যেলব অঞ্চলে এই ছুইটী ফসলের 
পরিমাণ কম হইয়াছে সেখানে যুদ্ধের দরুণ মূল্যবৃদ্ধি 
হেতু এবং পাট সম্পর্কে আংশিক ভাবে সরকারের 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রর নীতির ফলে তাহা অনেকট। পরিপূরণ 
ইইয়াছে। উৎপাদকেরা! উৎপন্ন ফদল মজুত করিয়। রাখিতে 
না পারার মূল্য বৃদ্ধির যোলনান। স্থবিধ! ভোগ করিতে 
পারে নাই। সাধারণ এবং দক্ষ শ্রমিকদিগের মদুরীর হার 
শ্রন্নই ছিল এবং মধ্যবিত্ত €শ্রণীর মধ্যে বেকারসমন্ঠ। উৎকট 
আকারেই বিগ্মান ছিল । 

কুটীর-শিল্পের অবস্থা! মোটামুটিভাবে একই প্রকার 
ছিল, তবে রেশম এবং লাক্ষ! শিল্পের কিঞ্চিং উন্নতি 
ঘটিযাছে। যুদ্ধের জন্ত চাহিদা বুদ্ধির সম্ভাবনাই লাক্ষ। 


বাংলার সম্পদ 





শিল্পের উন্নতির কারণ। আলোচ্য বর্ষে পল্পী-উন্নঘন 
কার্ধ্যের যথেষ্ট * উন্নতি সাধিত হইছাছে। ভ্রাযামাণ 
প্রদর্শনকারী দলগুলি কর্তৃক বদন ও কৃটীর-শিল্লে উৎসাহ 
সঞ্চারে বথেষ্ট সহাহত। করিয়াছে। বঙ্গীয় চাষী খাতক 
আইনানুসারে গঠিত ঝণসালিশী বোর্ডগুলির কাৰ্য 
যথারীতি চলিয়াছিল। ইহার ফলে পন্নীবাসীনিগের 
ফণের তার অনেক! লঘু হইয়াছে। পক্ষাস্থবে ঝ্রণ- 
সালিস্টবো্গুলির কাধ কলে পল্মী-অঞ্চলে ঝণ দংগ্রহ 
করা ছুকধত হই! পড়িথাছে এবং বোগুলিব £ুতিকূল 
নীতির ফলে তাহাদের কাধ্য আশাগক্সপ ফলদাম+ 
হয় নাই। 

আলোচ্য বংসরে কৃষিকণ এবং ভূমি-উন্নতিবিপাষক 
ঝণ বাবদে সমগ্র বাঙ্গল। দেশে বথাক্রমনে ৩৩,৭৮,৩১৫২ ও 
২২,৭৫০ টাক দাদন দেওয়। হইয়াছে। 

এই বংদরে ভূমি-রাজন্ব বাবদ প্রাপোর পরিমাণ 
ছিল ৩,১৫,২৮,৫৭৬ টাকা, পূর্ববর্তী বংসর প্রাপ্ের 
পরিমাণ ছিল ৩,১৪,৩৩,৭*৫ টাকা । তন্মধ্যে আদায় 
হইয়াছে ৩,*৯,৬৭,৫১৩ টাক! অর্থাং মোট প্রাপোর 
শতকর। ৭৫,৭৪ টা 1 ও আলোচ্য বংসরের প্রাপ্যের 
শতকরা ৯,৩২৯ টাক! মাদায় হইয়াছিল। 

থাসমহলগুলিতে মেট প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ 
ছিল ১,৩৫,৭৮,৫৮৯ টাক ( আলোচ্য বংসরের প্রাপ্য 
৭৪,৮২,৯৯৬ ও বকেয়৷ প্রাপ্য ৬*,৯৭,৭৫ টাক1)) 
তন্মধ্যে আদায় হইয়াছে শতকরা ৫*,৭৩ টাকা। সেই 
স্থলে পূর্ববর্তী বংসরে আদায় হইয়াছিল শতকরা 
৮৫,৯৫ টাক! । 

এই বংসরে ২৬,২:৪টি ষ্টেটের রাজস্ব বাকী 
পড়িয়াছিল ; তন্মধ্যে ১৪১৭টি ষ্টেট নীলামে বিক্রয় কর! 
হইয়াছে। স্তরাং দেখা যাইতেছে যে, নীলাম বিক্রয়ের 
আইন যথাসম্ভব লঘুভাবে প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 

আলোচ্য বংমরে খানমহলগুলির প্রাপ্যের শতকর! 
৩:১ ব| ২,৩৩,৯২২ টাকা কৃষি, স্বাস্থ্য এবং বিবিধ 
উন্নতিবিধায়ক কাধ্যে ব্যদ্নিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
আলোচ্য বংলরে প্রাপোর শতকর। ১॥৪ টাকা ব। 


২৬৬ 


জাথিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ষ --2ম সংখ] 





১,৬৫,৭২৩ টাকা খালসহলগুলির অথবা খাসমহলগুলিতে বসতি স্থাপনের ৩৩তম এবং ২৪-পরগণায় বসতি স্থাপন 


যাইবার পথঘাট এবং যানবাহনের উন্গীতিবিধানের জন 
বাঙ্গলা দেশের জেল!বোর্ডগুলির হস্তে দে ওয়! হইযাছে। 
বাকুড়া, হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগণা, যশোহর, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, দাজ্ছিলিং, জলপাইগুড়ি বগুড়া এবং 
মালদহ জেলায় এবার কৃষি:প্রদর্শণী হইয়া গিয়াছে। 
বেকারসমশ্ত। হ্রাসের উপায়ম্বরূপ ভদ্রশ্রেণীর যুবক- 
দিগকে কুষিবুত্তি অবলগ্ছন করাইবার পরিকল্পনা সামান্তই 
অগ্রপর হইয়াছে, কারণ জমি বন্দোবস্ত লইবার জস্ 
এ শ্রেণীর লোকদিগের মধো কোনক্ধপ চাহিদা ছিল না। 
আলোচা বৎসরে খাসমহলগুলিতে বিস্ালদের 
সংখ্যা ও বিস্তালয়গুলিতে ছাত্র যথাক্রমে ৪৬১* এবং 
২,২০,৯৩২ জন। পূর্ববর্তী বংসর বিগ্ালয় ও ছাত্র- 
সংখ্য! ছিল যথাক্রমে ৪৫৬* এবং ২,৩,৮৬১ জন। 
আলোচ্য বংসরে বাখরগঞ্জ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে 


পরিকল্পনার ২৫তন বংসর। এবার পতিত জমি 
আবাদের জবন্ত কোন নৃতন এলাকা গ্রহণ করা হয় নাই। 

বাখরগঞ্জ এবং ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে পতিত 
জমি আবাদের জন্ত সরকার অগ্রিম যে টাক! দিয়াছেন, 
তাহার মোট পরিমাণ এবং আলোচ্য বংসরের শেষ 
পধান্ত এসকল অঞ্চল হইতে মোট যাহ। আয় হইছে, 
তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :-__ 

বাখৱগঞ্জ :_-ব্যয় ২৮,৯৭১,৩১১ টাকা, আয় ৪৯১৪২,৩৮১ 
টাক।। ২৪-পরগণা £--ব্যয় ৮,১৪,৩২৪ টাক! এবং আয় 
১৩,৪৯,৫৭৫ টাক।। 

চট্টগ্রামের বদরখালী-পরপণায় ছোটখাট রকমের বসতি 
স্থাপনের পরিকল্পন! সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই স্থানে 
কয়েক শত ভূমিহীন কৃষক পরিবারের জীবিকাননির্্াহের 


উপায়সহ বলবাসের ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে । 
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ভারতে লোকোমোটিভ নিশ্মাণ 


রেল বিভাগের স্বামী অর্থনৈতিক কমিটী ১৯৪৯-৪১ 
সনের এক মোসাবিদ। স্থির করিগ্াছে। ও মোসবিদ। 
অস্থদারে ভারতবর্ষে রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরী করা হইবে। 
কমিটি এজন ৩৯৩,২৪,৯৯২ টাক| বায় ধাৰ্য্য করিয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রাথমিক খরচ ৮৬৮২১***২ টাকা ধর। হইমানে 
এবং বাকী টাক! রিজ্রা ফাণ্ড হইতে বায় করা হইবে। 
শ্রেণী হিসাবে নিয়ক্প ব্যয় ধর! হইয়াছে: 

( লক্ষ টাকার হিসাব) 








গাড়ীর নাম পুজি ডিপ্রিদিয়েশন 
ফাণ্ড 
ইঞ্চি ও বয়লার ৩৪৭৯ ৮৬৩৭ * ১২১০৭ 
কামর। ৬৩৬ ৯৬৪৮ ১০২৮৪ 
মালগাড়ী ৩৫৪২ ১১৬৫১ ১৫১৯৩ 
ফেরী ষ্টীমার ১০৩৪ ৭০৬ ১৭:৪৯ 
৮৬৮২ ৩০৬৪২ ৩৯৩২১ 


মোট ৪১খানা ইঞ্জিন তৈরী করা হইবে তন্মধ্যে 
১৭ খানা তৈরী হইবে পুরাতন ইঞ্জিনকে রেহাই দেওয়ার 
জন্ত। বয়লার তৈরী হইবে ১১৭ টা (১১৬ খান! 
পুরাতন বয়লার বদলাইবার জন্তু ) ২৬৮ খান! বগী 
২* খানা চার চাকার কামর! তৈরী হইবে; তন্মপ্যে ২ খানা 
চার চাকার গাড়ী বাদে সমন্তগুলাই পুরাতন গাড়ী 
ব্দলাইবার জন্ত তৈরী হইবে। 

মালগাড়ী তৈরী হইবে ১,৫৫* খানা ব্রডগেজের জন্ত 
এবং ৭৫ খানা মিটারগেজের জন্তু ; এবং সবগুলি পুরাতন 
গাড়ী বদলাইবার জন্ত তৈরী হইবে। পেট্রল, কেরোসিন 
প্রভৃতি তেলের জন্ত ১৩১ খানা ট্যাঙ্ক ওয়াগন ( মাত্র 
২৪ খান! পুরাতন গাড়ীর বদলে ) তৈরী কর| হইবে। 
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আরও ১৮৫ খানা নান। কাজের উপযোগী ট্যাঙ্ক ওয়াগন 
তৈরী কর! হইবে তন্মদ্য মাত্র ১১ পানা অতিরিক্ত নৃতন 
ওয়াগন। পুবাতন পাচপান। ক্রেনের পরিবর্বে ৫ খানা 
নৃতন ক্রেণও তৈরী কর। তইবে। 

ফেরা ষ্টীমান তৈরী হইবে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল এযের 
জন্ত। কমিটি কঁ/চড়াপাড়ার কাবপানাচ ইত্রিন তৈরী করা 
হইবে বলিচ। স্থির করিয়াছে। তবে বর্ধমানে কাচড়।- 
পাড়াব কারখানায় অস্ত্রশব্র তৈরী হইতেছে। সেইজনু 
যুদ্ধের পর এখানে ইঞ্জিন তৈরী হইবে। বর্ধমানে 
আাজনীঢ়ের ওয়ার্কশপে এন্‌ ডারিউ রেলওয়ের অন্ত 
২০ খানা চোট ইঞ্জিন তৈরীর ব্যবস্থ। কর। হইতেছে । 


ভারতে চিনির কল 


১৯৩৯-৪*এ ভারতবর্ষে মোট ১৫৮টী ইক্ষ-চিনি 
তৈরীর কল চিল। ইহার মধো ১২টী কলে কোন চিনি 
উৎপন্ন হয় নাই। একটী চোট চিনির কল যাহ! কেবল 
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জ্রন্ত ব্যবহৃত হইতেছে তাহাও 
এই তালিকায় ধরা হয় নাই। নিয়ে কোন্‌ প্রদেশে 
কতগুলি চিনির কল ছিল তাহার হিসাব দে ওয়। গেল :ঃ= 
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আধিক উন্নতি 





সমগ ভারতে ১৯৩৯-৪*এ উৎপন্ন ইক্ষু চিনির পরিমাণ 
১২৭৪ লক্ষ টন। ইতিপূর্বে তারতবর্ধে আর কোনদিন 
এত অধিক পরিমাণ চিনি উৎপর হয় নাই। ইহার 
পৃর্বো যে বংসর সর্বাদিক পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়- 
ছিল সে বংসর ১১-১ লক্ষ টন ইক্ষুচিনি তৈয়ারী 
হইয়াছিল । 

এ বংসর এত অধিক পরিমাণ চিনি উৎপন্ত হওয়ার 
ছুইটী কারণ মাছে । প্রথমতঃ, এ বংস্র পূর্লা বৎসর 
অপেক্ষা ৬টী অধিক ফ্যাক্টরী কার্ধ্য করিয়াছে এবং এ বৎসর 
২টী কল নৃতন স্বাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আগ 
মাড়াইয়ের ঝহু পূর্ব বংসরের স্তায় স্থারী হইলেও এবার 
পূর্ববাপেক্গা অনেক অধিক আখ মাড়াই হইয়াছে । আপ 
জন্মিয়াধ ছিল এবার প্রচুর। গড়ে সমস্ত কলে দৈনিক 
৭১৯ টন করিয়া আখ মাড়াই কর! হইয়াছে । বংসবের 
প্রথম দিকে চিনির দর অধিক থাকায় অধিক পরিমাণ 
আখ হইতে চিনি প্রস্তত করিবার হিড়িক পড়িয়া যাহ়। 
১৯৪* সনের এপ্রিল যাস হইতে অবশ্য চিনির দান কমিতে 
আরম্ত করে; কিন্ত তাহার পূর্ব হইতেই কলওয়ালারা 
অধিক পরিমাণ আগ মাডাইবার বাবস্থা! করিয়াছিলেন। 

কলে নাড়াইয়ের জন্য ক্রীত মাখের উপর যে সস 
ছিল গভর্ণমেপ্ট এ বৎসর (১৯৪*) ১১ই এপ্রিল হইতে 
তাহা উঠাইয়া দেন। ইহাও অধিক পরিমাণ চিনি 
উৎপাদনের একটি কারণ। নিধনে গত কয়েক বংসরের 
উৎপন্ন ইন্ক- চিনির পরিমাণ প্রদত্ত হইল। 


[১৫শ বৰ্ষ--2ম সংখ্যা 
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বর্তমানে চিনি-শিল্পের প্রধান সমশ্ত। হইতেছে মজুত 
মালের কাট্তির ব্যবস্থ।। চড়া দামে কেনা! আখ হইতে 
তৈয়ারী প্রচুর চিনি গুদামজাত হইয়া আছে। ভারতীয় 
চিনি সিণ্ডিকেটের প্রাথমিক নির্ধারণে দর ছিল মণ প্রতি 
১২২ টাকারও অধিক । কিন্তু ঈস্রই দেখা গেল যে, অধিক 
মাল উৎপাদনের বংসরে এত অধিক মুল্য স্থির রাখা যায় 
না। জানা গিয়াছে যে, সিণ্ডিকেটের নির্ধারিত দরের 
কমেও অনেক স্থলে লুকাইয়! চিনি বিক্রয় কর! হইয়াছে। 
অবশেষে জুলাই মাসে (১৯৪* ) লিণ্ডিকেট মণ প্রতি ২॥০ 
টাকা দর কমাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরকার সম্প্রতি সিণুকেটকে 
অন্বীকার করিয়াছেন। সিগিকেট শিদ্দি্ই দর স্থির 
রাখিতে ন! পারায় এখন সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে 
চিনির কলগুলির সিগিকেটের সভ্য হওয়ার অন্ত মার 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকিল না। সম্প্রতি আবার চিনির 
দর স্থির করিবার ঝজন্ত সরকারের সহিত মিণ্ডিকেটের 
কতিপয় সর্তে একট! বাবস্থা হইম্াছে। মজুত চিনি 
বিক্রয় করিবার জন্য সিণ্ডিকেট গভর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া 
সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিবে। নিদ্দিষ্ট 
কলগুলির পড়ত! দর ও মঙ্গুত চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ 
সিগিকেট ঠিক করিয়া দিবে। চিনির দর নির্ধারণ 
ব্যাপারে গভর্ণমেপ্টের হাত থাকিবে। 
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পূর্ব এশিয়ায় নয়াবিধান 


অল্পদিন হইল জাপানে নৃতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত 
ইইযঘাছে। নৃতন শাসনতঙ্্র সংগঠন, সাফল্যের সহিত 
চীনা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ও পূর্ব এশিয়ান নয়াবিধান প্রবর্তন 
এই গবর্ণমেষ্ট আপন নীতিরূপে ঘোষণ। করিহাছেন। 
এই উদ্দেশ্ত্রয়ের প্রথমটীতে স্পষ্টই বুঝ যায় যে, স্বাধীনতার 
শেষ চিন্নটুকুও বিসর্জন দিয়া পৃরাপুরি একনায়কতস্্ী 
রাষ্ট্রে পরিণত হওয়াই জাপানের অস্তনিহিত উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্বটা ও সুম্পঃ । গত তিন বংসর ধরি 
জাপানের এই উদ্দেস্ট-সাধনের চেষ্টা! বার্থ ও নিরর্থক 
হইয়াছে। চীনের জলাভূমিতে বছ জাপানী প্রাণবিসঙ্বন 
করিয়াছে, বছ অর্থের শ্রান্ধ হইয়াছে, তবুও জাপানীর! 
জয়ের মুখ দেখিতে পায় নাই। হতাশ দেশবাসীকে 
উংদাহিত্ত কর! ও চীনে আর একবার প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ 
পরিচালনার উদ্দেগ্ঠে জাপান একবার শেষ চেষ্টা করিম! 
দেখিতেছে। 

তৃতীয় উদ্দেস্টটীর সং | নির্ণয় কিন্তু সহজপাধ্য নয়। 
[প মুখপাত্রপণ এই উদ্দেস্টটা পিদ্ধার ভাষায় বাক্িও 
করেন নাই। তবে যতদূর সম্ভব মনে হয় পশ্চিম প্রশান্ত 
মহালাগরের বিভিন্ন স্বীপপুঞ্ধ সহ মাঞ্চকুয়ে। হইতে ডাচ 
পূর্বভারতীয় ত্বীপপুৰ পর্যন্ত সমন্ত পূর্বব এশিগ্াকে একটা 
স্থবুহৎ অর্থনৈতিক ব্লকের অন্ততৃক্ত করিয। তথাচ নিঞ্জ 
রাজনৈতিক প্রতৃত্ব স্থাপনই জাপানের উদ্দেশ্য । 


জাপান এই বিরাট এলাকার শিল্প-কেজে পরিণত 





হইবে; মাঞুকুয়ে, চীন, ইন্দোচীন, ডাচ পূর্লাভারভীদ 
দ্বীপপুঞ্জ, কেবলমাত্র কাচামাল যোগাইবে আর ভাপানী 
পণ্যদ্রবোর বাঙ্ছারে পরিণত হইবে । প্রশান্ত মহাসাগরের 
দপিণ ও পূর্বে এবং পশ্চিন "ভারত মহাসাগরের কতদূর 
পধ্যস্থ এই নীতির অমুদরণ করা হইবে এবং কিলিপাইন 
্বীপপুর এবং ফ্রান্স ও অন্তান্ত শক্তির অধিকাবহৃক প্রশান্ত 
মহাসাগরের শ্বীপগুলি উহার অন্তর্ণক্ত হইবে কি না, 
তাহা পরিষ্কারক্পে ব্যাখ্যা করা হর নাই । 

জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিয়া সদুত্তর 
পাওয়া যায নাই। জাপানী মুখপাত্র প্রশ্নটী কৌশলের 
সহিত এ৩ঢাইয়| গিছ। বলিল--পপ্রস্তাবিত জাপ-প্রভাবিত 
এলাকা যেসমন্ত দেশ ভুক করা হইবে, নিদিষ্কূপে 
তাহার তালিকা প্রকাশ করা কঠিন এবং বিপদহঙ্কুল ও 
বটে। পরে এ সম্বন্ধে খোলাধুলিভাবে জানানে। হইবে ।” 
অর্থাৎ এ সম্বন্ধে স্থার্থ-সংগ্লিষ্ট দেশগুলিকে প্রকারান্তরে 
অপেক্ষ। করিয়া পরে সমন্তই অবগত হইবার জপন্ত উপদেশ 
দেওয়া হইঘাছে। 

জাপানের এই নছা নীতির জন্য যাকিণ ঘুকরাষ্ট্রকে 
সবচেয়ে বেশী ফল ঠোগ করিতে হইবে। পশ্চিম প্রশাস্থ 
মহালাগরের তীরবন্তী দেশগুলিতে মাকিণের বিপুল বাযবস:- 
বাণিজ্য চলিতেছে । এই সমস্ত দেশে মাকিণ বিস্তর 
গুজিও ঢাশ্য়াছে এবং দেশগুপি মাকিণ কৃষ্ট ও সঙ্যতাও 
গ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্ত জাপানের এই নয! নীতি 
সম্বন্ধে মাকিপের গ্রতিক্রিঘ্। অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রম-বদ্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবই 
বিস্তার করিবে। 


২৭০ 





প্রশান্ত-মহাসাগরে ব্যবসা-বাণিজ্য 

চীন, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুৱ, ডাচ পূ্ধ- 
ভারতীয় দ্বীপপুৱ এবং মালয়ের সহিত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
যে আমদানি-রপ্যানি বাণিজ্য চলিতেছে, তাহার মোট 
পরিমাণ, এই সমস্ত দেশের সহিত জাপানের ব। গ্রেটবুটেনের 
মোট ব্যবসা-বাণিজোর চেয়ে অনেক বেশী। তবে 
সাধারণতঃ লোকে ইহার খোভথবর বড় একট! রাখে না। 

১৯৩৭ সনকে স্বাভাবিক বংসরকূপে ধরাত্যাইতে পারে। 
(১৯৩৭ সনের পর পূর্বোক্ত দেশগুলি আর স্বচভাবিক 
অবস্থায় রাই ।) মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সনে এই বিরাট 
অঞ্চল হইতে মূল্যের পণাদ্রব্য 
আমদানি করিয়াছে এবং ৪*,***,০** পাঃ মূল্যের পণ্য 
রপ্তানি করিয়াছে । এই সনে জাপানের আমদানি ও 
রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬,০০০,*** পাউণ্ড ও 
পাঃ। বৃটেনের আমদানি রপ্তানি 
৩০,০০০,০০০ পাঃ ও ২৪,০০০,*০* পাঃ। কাজেই দেখা 
যাইতেছে মাকিণের মোট বাণিজ্য জাপানের প্রায় দ্বিগুণ 
এবং বৃটেনের তিনগুণ দীড়াইয়াছে। 

যুল্যের দিক্‌ হইতে মাকিণ তাহার মোট আমদানি 
পণ্দ্রবোর এক-পকমাংশ এই এগাক। হইতেই আঘ্র করে। 
এই সমণ্ড আমদানি দ্রব্যের মধ্যে ডাচ পূর্ববভারতীয় 
স্বীপপুত্ধ ও মালয়ের রবারের ভাগই বেশী। মাকিণ 
ফিলিপাইন দীপপুঞ্ধ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সর্ষপ ও 
তেজিটেবল্‌, তেল এবং চীন হইতে বিস্তর চা, কাচা রেশম, 
তৈল বীজ, ধাতু এবং নানাপ্রকার খনিজ পদার্থও তু 
করিয়! থাকে। 

জাপান সম্প্রতি ডাচ পূর্ববভারতীয় ধীপপুঞ্চে মারাত্মক 
ধরণের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু এই অঞ্চল হইতে 
জাপানের আমদানির পরিমাণ বড় জোর ১২,০০০,০০০ 
পাঃ। পক্ষান্তরে মাকিণের আমদানি ইহার প্রান্ত দ্বিগুণ । 


ফিলিপাইনের আধিক ও রাষ্ট্রক অবস্থা 
ূ্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ টিন, রবার ও পেট্রোলিয়াম 


১২০,০০০,৪০০ পাঃ 


৪১১৩৬৩৬১৩৩৩ 


আধিক উন্নতি 


[১৫শ ব-৯ম সংখ্যা 


পরিপূর্ণ । জাপান সেই জন্তু এই হ্বীপণ্ডলি দখল করিতে 
চায়। বর্তমানে জাপানকে এই সমস্ত জিনিষ মুক্ত বাজারে 
ক্রয় করিতে হইতেছে । জাপান খোল! বাজারের পক্ষপাতী 
লয়। 

পূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপু্ত ও 
গয়াম দ্বীপে মাকিণের এলাকাগত স্বার্থ আছে। ১৮৯৯ 
সনে ম্পেন-মাধিণ সংগ্রামের পর মাকিণ এই দ্বীপ দুইটী 
দখল করিয়া লয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোক-সংখ্য। 
প্রায় ১৪,০৮০,০৪০ জন, অর্থাং পূর্বা এশিয়ার বৃটিশ 
অধিকৃত এলাকায় মোট জন-সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ । পূর্ব 
এশিয়ার হংকং, বৃটিশ বোণিয়ে। ও সারাওয়ান ও বৃটিশ- 
মালয় এই স্থানগুলি বৃটেনের অধিকারে আছে । এলাকার 
দিক্‌ হইতে ফিলিপাইনের আয়তন বৃটিশ এলাকার চেয়ে 
সামান্ত কিছু কম। 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বর্তমানে উপনিবেশিক স্বাযত্ত- 
শামন ভোগ করিতেছে । উহাকে বলা হয় “কমন ওরেল্থ 
অব. দি ফিলিপাইনস্‌।” সামরিক গুরুত্বপূর্ণ আটটী কেন্দ্রে 
এখনও মাকিণ লৈন্তদল অবস্থান করিতেছে এবং একী 
নাকিণ নৌথাটি আছে। ১৯৩৪ সনে কংগ্রেসে গৃহীত 
আইন অনুলারে ১৯৪৬ সনে মাকিণ ঠসন্তসমূহ অপসারণ 
এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুৱকে পূর্ণ ম্বাধীনত। প্রদানের বাবস্থা 
করা হইয়াছে। 

স্বাধীনতার প্রশ্ন এখন অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত বিষয়ে 
পরিণত হইয়াছে । ফিলিপাইন ম্বীপবাসীর স্বাধীনতা 
গ্রহণের আগ্রহ অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সাফিণের 
সামরিক সাহাযা হইতে বঞ্চিত হইলে অনেক বিপদের 
সম্ভাবন। আছে । স্বীপবালীরা এখন তাহা বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছে। 

এই দ্বীপপুঞ্জে শণ, সর্বপ, নারিকেল ও চিনি প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে লোহা, সোণ, ম্যাঙ্গানিজ, 
কমলা, আযসবেসটস প্রভৃতি বনিন্ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়। যায়। নানাম্থানে পেট্রোলিয়ামও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। অনেকগুলি দ্বীপের লোক-সংখ্যা অত্যন্ত 
কম। যে পরিমাণ জমিতে চাষ আবাদ চলিতে পারে, 


পৌধ--১৩৪৭ ] 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


২৭১ 


০ এ 
তাহার মাত্র সিকি পরিমাণ জমিতে বর্তমানে আবাদ ও কৃষ্টিগত বন্ধন বিস্তমান। বহবর্ধ যাবং মাকিণ 


হইতেছে। 

প্রথম শ্রেণীর শক্তির লোলুপ দৃষ্টি এই দ্বীপপুঞ্ের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছে । এই শক্তি আশ্ম-সম্প্রসারণের জন্ম 
অতিমাত্রায় বাগ্র। ফিলিপাইনের সর্বোতরস্থ দ্বীপটী 
ফম্দে | হইন্ডে মাত্র ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ফিলিপাইন 
ঘদাঁপপুেও ইতিমধোই অনেকগুলি জাপ উপনিবেশ স্থাপিত 
হইয়াছে। সেইজন্ত ফিলিপাইনবাণীদের স্থাদীনতা সম্পর্কে 
বীতরাগ হওয়ার কারণ বেশ বুঝ। যাইতেছে। জাপানও 
যে দক্ষিণ দিকে অভিযান পরিচালনার লমরঘ'|টী ও বিষান- 
ঘাটী যুক্ত এই বিরাট মাকিণ-অধিকৃত সংরটীকে বাদ দিয়! 
চলিবে না তাহা বেশ বুঝ। যাইতেছে । 

পূর্ব এশিয়ার নিকটে মাকিপের ওয়ান নামে একটী 
দ্বীপ9 আছে। শ্বীপটী ম্যানিলার ১৫** মাইল পূর্বে 
মেরিয়াশার দ্বীপপুৱের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গত 
মহাদুদ্ধের পর, এই দ্বীপপুঞ্জের উপর জাপানের ম]াণ্ডেট 
শাসন অর্থাৎ অিভাবকত্ব স্বীকৃত হয়। ওুয়ামে মাফিণের 
নৌথাটি আছে। ভবিষ্যতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জেও গমনাগমনের পথের উপর ইহা 
একটী গুরুত্বপূর্ণ নৌখথাটী ও বিষান-ঘাটীতে পরিণত 
হুইবে। প্যান-আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের প্রশান্ত মহাগাগর 
অতিক্রমের পথের উপর ইহ| একটা প্রয্নোজনীয় বিমান- 
বন্দরেও পরিণত হইয়াছে। 

মূল জাপানী দ্বীপপুঞ্জ হইতে ১৫** মাইল দূরবর্তী 
জাপ-অধিকৃত দ্বীপপুৱসমূহের কেন্দরস্থলেই ওয়াম দ্বীপ 
অবস্থিত । মাকিণের এই দ্বীপটী ছাড়িয়া! দেওয়ার যে 
বিশেষ ইচ্ছা নাই তাহাও বেশ বুঝা ষাইতেছে। কারণ 
১৯৩৯ সনে মাকিণ এই দীপটী সুরক্ষিত করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছে এবং ১৫** নাইল দৃরবর্ত্তী ওয়েক দ্বীপে 
বিমানঘাটী স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে। 


চীনে মাকিণ সংস্কৃতি 


স্থদূর প্রাচো মাকিণের স্বার্থ কেবলমাত্র বাণিজ্য ও 


এলাকাগত নয় ; চীনের সহিত মাকিণের নিগৃঢ় সামাঙ্গিক 
২ 


মিশনারী সমিতিশুলি চীনে শিক্ষাবিস্তার করিয। 
আদিতেছে এবং খধধপত্তর বিতরণ করিয়া উপকার 
করিয়াছে। মাকিণের 'অর্থলাহাধ্যে চীনে বহু হাসপাতাল, 
স্কুল কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক বংসর 
চীনের বিশ্ববিষ্ঠালয়মমূহ হইতে বহু ছাত্র আমেরিকার 
বিশ্ববিগ্তালয়সমূহে অধাগনের জন্ক গমন করে এবং মাফিণ 
চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে অভ্যস্ত ইইয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করে। 

এতদ্সম্পর্কে মিঃ সিমসনের উক্তি বিশেষক্কপে উল্লেখ- 
যোগ্য । তিনি বপিঘ্াছেন ১ এইসমন্ড মিশনারী প্রচেষ্টা 
পর-হিতৈষণামূলক কাধ্যকলাপের ফলে, চীনের আবিক ও 
জাতীয় একা সম্পর্কে মাকিণ জনসাধারণ অতিমাত্রায় 
সংহামুহৃতি-সম্পত্ন হইয়াছে। ১৯৩১ সনে জাপানের 
মাকুকুয়ে! দখলের পর জাপানের প্রতি অবিশ্বাসের ভাবও 
এইজন্য মাকিণ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। 


[পান বনাম আমেরিক। 


স্বাধীনতার অধিকারী ন1 হওয়া পধ্যন্ত ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ রক্ষা! করাই বর্তমানে মাকিণের প্রধান ও 
প্রত্যক্ষ উদ্দেগ্ত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া 
জাপানের ভাচ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে অভিযানে 
মাকিণ কখনই উদাসীন থাকিতে পারে ন1। 

জাপান যদি ডাচ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করিনা 
লয়, তাহা হইলে ফিলিপাইনের চারিদিকে জাপানের 
নৌদ্বাটী ও বিমান-ঘাটীসমূহ গড়িয়া উঠিবে। তখন 
ফিলিপাইন রক্ষ! কর! কঠিন হইয়া! উঠিবে। জাপান যদি 
প্রশান্ত মহাসাগরের ফরাসীর ঘীপগ্ুলি দখল করিয়া লয় 
তাহা হইলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বিপদ্গ্রণ্ত হইকে। 
দক্ষিণ সাগরের ফরাদী-অধিক্ৃত মাকু ইস্‌ দ্বীপপুৰ অনায়াসেই 
পানাম| খাল আক্রমণের উপযোগী নৌ-ঘাটীতে পরিণত 
হইতে পারে। ফরানীদের ক্ষৃত্র র্লিপারটন ধীপটী পানামা 
খাল হইতে মাত্র ১*** মাইল দূরে অবস্থিত । 

সুর প্রাচোে মাকিণ ন্রনারীদের ধনপ্রাণ রক্ষার 
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সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটীও উপস্থিত হইয়াছে। সাংহাই 
আন্তর্জাতিক এলাকায় (বৃটিশ এলাধ নয়) বহু মাকিণ 
নরনারী আছে এবং ৩৯,*০,** পাঃ মাকিণ পু'জির 
কারবার চলিতেছে । উপনিক্ুশ “রক্ষার জন্ত বহু মাকিণ 
নৌগৈষ্কও মোতায়েন আছে এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে 
অনেক মাকিণ সাস্তও আছে। 


বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আধিক অবস্থা 


জাশ্মাণ বিমানের হানায় পৃথিবীর ব্যাঙ্কিং কেন 
হিসাবে লণ্ডনের অর্থ লেনদেনের বিশেষ বিশ্ব ঘটে নাই। 
লঙ্নস্থ বিদেশী ব্যাঙ্কের এবং ব্রিটিশ ব্যান্কের বিদেশস্থ 
শাখার কর্কর্তার। প্রত্যহই টেলি গ্রাফের মারফতে ব্যাস্কিং 
কাধ্য নিব্বিষ্ত্ে পরিচালন! করিতেছেন। গত এক পক্ষকাল 
ধরিয়! বাজারের হালচাল বিশেষ সন্তোবজনক। যুদ্ধের দরুণ 


হয় না। লগণ্ডনের বাহিরে বর্তমানে কলকারখানার 
কাজ বেশ জোরেই চলিতেছে, এবং ইহাও আংশিক 
ভাবে লগ্ুনের বাজারের স্থির ডাব রক্ষা করিতে সাহায্য 
করিতেছে । বাঞ্জারের অবস্থা সর্বত্রই বিশেষ আশা গ্রদ। 
জুলাই মাসের শেষের দিকে সচরাচর বাজার দরের যে 
বুদ্ধি লক্ষিত হয়, আকাশ ঘুদ্ধ সত্বেও তাহার বিশেষ কিছু 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ১লা জুলাই তারিখে শতকরা 
৩} পাউণ্ড সুদের সমর-ধণের বাজার দর »৭$ ছিল; 
১৬ই মেপ্টেথর তারিখে তাহার দর হয় ১০১ পাউওড। 
১লা জুলাই শতকর ৫২ পাউণ্ড সুদের পরিবর্তনীঘ 
ফণের মূল্য ১*৭২ ছিল, ১৬ই সেপ্টেম্বর তাহা! ১৭৯২ 
পধ্যস্ত উঠে। শেয়ার বাজারেও অনুরূপ মূল! বৃদ্ধির ভাব 


দৃষ্ট হয়। 


টিন ১১2 / সি 
০০১ সস. :£ ০ 


শান্তিকামী চেম্বারলেন 


গত »ই নবেম্বর গ্রেটবৃটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ আর্থার নৌডিল চেশ্বারলেন ইহলীল! স্বরণ করিয়।- 
ছেন। মিঃ চেস্বারলেনের মৃত্যুসংবাদ ঘেননই মাকশ্বিক, 
তেমনই অপ্রত্যাশিত। মাত্র সপ্রাহকাল পূর্ব তাহার 
গুরুতর পীড়ার সংবাদ প্রথমতঃ এদেশের সংবাদপত্জাদিতে 
প্রচারিত হয়; তখন এমন আশঙ্কা কাহার মনে উদিত 
হয় নাই যে, এত শী তাহার জীবনলীলার অবসান 
ঘটিবে। মিঃ চেস্বারলেন আদীবন শাস্বিকানী ছিলেন, 
এবং মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্ধান্তও জগতের শান্তিরক্ষার জন্য 
মাপ্রাণ চেষ্ট! করিয়। গিয়াছেন। তাহার ঘটনাবহুল 
জীবন টৈচিত্রযময় হইলেও, তাহাতে প্রতি পটক্ষেপেই 
শান্তির প্রয়াসের ছাপ পরিন্দুট আছে। 

ইংলণ্ডের চেস্বারলেন পরিবার রাজনীতিগেত্রে 
ইতিপূর্কেই যশোগৌরবে উদ্দীপ্ত ছিল। মিঃ নেভিল 
চেম্বারলেনও সেই পারিবারিক রাজনৈতিক হশোভাতি 
মমপিক সমৃজ্জল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
পরলোকগত পিত স্তর যোসেফ চেহ্বারলেন ও পরলোকগত 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর অষ্টেন চেস্ছারলেন গ্রেটবুটেনের প্রধান 
মন্ত্রীর আপন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং তিনিও যে 
একদ| বৃটিশ সাত্রাঙ্জের কর্ণধারপদে সমাসীন হইবেন, 
তদ্রপ অনুমান পূর্বেই করা গিয়াছিল। ব্যবসায়ক্ষেত্েই 
মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনের 
প্রথমারস্ হদ, এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ব্যবসায় 
্গেত্রে যে অসামান্ত সাফল্য অদ্দ্িন করেন, তাহাই তাহাকে 
পরবর্তী জীবনে রান্ধনীতিক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠালাভে যপেষ 
সহাধৃতা করে। 





জীবনের অধিকাংশ সদয় বাবসায়প্রেত্রে মতিবাহিত 
করিবার পর পরিণত বসে তিনি রাজনীতিশ্েত্রে যোগদান 
করেন। বিগত মহাসমরের অবসানে ১৯১৮ বৃষ্টান্দে 
তাহার বাহ্নৈতিক জীবনের প্রথমারস্ত হন; তখন তাহার 
বয়স ৪৯ বংসর। ঙ্গীদ কর্ম্দক্ষত1 ও জনপ্রিবতারি গণ 
তিনি ২* বংসর কাল মধ্যেই রাজনীতিদেতে সম্মানের 
সর্বোচ্চ শিপবে মারোহণ করেন। তাহার জীবনী 
পর্ধাালোচন! করিলে, ছুইটা বিষয় পরিস্ফুট হন। প্রপনতঃ, 
এত অন্নকাল মধ্যে ইতিপূর্বো আর কোন রাঙ্গনীতিকই 
এক সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই; দ্বিতীদতঃ, 
তিনি যেমন আকন্বিক ভ্রুতবেগে সম্মানে ও ক্ষমতার 
সর্বোচ্চ শিখরে সারোহণ করিয়াছিলেন, তেমন আকশ্হিক- 
তাবে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
অীবনদীপ নির্বাপিত হইয়। গিয়াছে। আ্ীবনের অস্তিম- 
কালে ক্ষমতার উচ্চশিখর হইতে ভ্র্ট হইয়া যে নীরব 
দেশহিতৈষণার মধ্য দিয়! তিনি জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন 
অতিবাহিত করিয়! গিয্াছেন, তাহার কাহিনী করুণ, 
এবং এষাবং লোকচক্ষুর মস্বরালেই রহিয়াছে। তবিষ্যতেও 
তাহা লোকচক্ষুর গোচরীহৃত হইবে কিনা, তাহাতে সন্দেই 
আছে। ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতির যে দর্বজ্জালা 
বুকে চাণিয়া তিনি নিঃশব্দে এই পৃথিবী হইতে বিদায় 
হণ করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে গ্রেটবুটেন ও অগতের 
গণতন্ত্রসযূহ বিপন্ুক্ত হইলেই হয়তো তাহার পরলোকগত 
জাস্বা যথোচিত সান্বনালাভ করিবে। 
মিঃ চেম্বারলেন আজীবন খাস্তিপ্রয়াসী ছিলেন একথা 
পূর্বেই বল! হইঘাছে। তাহার প্রদান মন্তিত্বকালে 
গেটৰৃটেনের পররাষ্ট্রনীতিতে ঘে দুর্দালত। ৪ তোষণনীতির 
প্রাবলা প্রকচিত হইয়াছিল, তঙ্নন্ড যদি কেহ মনে 
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ভুল কর! হুইৰে। তাহার সঙ্কল্র ছিল বৃদ্তের স্তায় কঠোর 
এবং হৃদর ছিল কুসুমের ন্যায় মহ । জগতের স্বাধীনতা 
শান্তি ও মানবসভ্যতা যাহাতে শিপন্ন না হয়, জ্জন্তই 
তিনি পররাষ্ট্র ব্যাপারে স্বীয় প্রকৃতিগত তোষণনীতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একাধিকবার নাৎসী 
ও ফ্যামিই্ ভিক্টেটারহবয়ের সম্ভোষবিধানের চেষ্ট। করিয়া 
জগতের শান্তি অব্যাহত রা [ছিলেন। কিন্ত “চোরা 
না শুনে ধশ্দের কাহিনী” । পরবর্ঠিকালে দেখ! 
গিয়াছে যে, তাহার এই প্রচেষ্টা উক্ত ডিক্টেটারহয়ের 
লালসাবহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে মাত্র; তাহারা মিঃ 
চেস্বারলেনের এই প্রচেষ্টাকে গ্রেটবুটেনের ছূর্ববঙ্লতা মনে 
করি তাহাদের পশুবলদৃ্ত অভিযানের সঙ্কল্প হইতে 
কিছুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। অপৃষ্টের পরিহাস, মিঃ 
চেগ্বারলেন পরিশেষে নাংসী ও ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারদ্বয়ের 
বিরুদ্ধে চরম কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে বাদ্য হইয়া" 
ছিলেন। 

মিঃ চেম্বারলেন আজ জগতের পরপারে অবস্থিত। 
তিনি এদগতের সমস্ত সমালোচনার অতীত। তাহার 
শান্তির প্রয়াদ কাহারও কাহারও নিকট দুর্বল নীতির 
পরিচায়ক বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে, কিন্ত তাহার 
সকল প্রচেষ্টাই যে জগতের মহৎ কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্বে 
প্রণোদিত ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ মাত্রও নাই। হইতে পারে, তিনি 
ইউরোপকে. যে সর্বসংহারী যুদ্ধের কবল হইতে রক্ষা 
করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবস্থাবিপর্ষ্যয়ে 
তাহ! সফল হয় নাই, এবং তাহারই জীবদ্বশায় সেই 
অনাকাক্তিত সর্বনাশা রণবহির লেলিহান জিহ্ব। প্রকট 
হইয়াছে। কিন্ত ইহাতে কেহ কেহ তাহার যে ক্রটি 
লক্ষ্য করি থাকেন, তাহ! রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধিজনিত 
ক্রচি বলিয়া ধর! যাইতে পারে, নতুবা সদিচ্ছা ও 
আস্থরিকতার দিক্‌ দিয়া তাহার কোন ক্রটিই পরিলক্ষিত 
হয় না| মিউনিক চুক্তির ফল আজ জগতের শান্তিরক্ষার 
প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এঁ চুক্তি অনুষ্টিত 


আধিক উন্নতি 


করেন যে» তিনি র্বলচেড়া লোক ছিলেন, থে নিশ্চই 


[ ১৫শ বর্ব--৯ম সংখা! 


হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি ম্বদেশে যেরূপ বিপুলভাবে 
অভ্যিত হইয়াচিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝ যায়, গ্রেট- 
বৃটেনের জনসাধারণ তাহার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার 
উপর কত গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। পররাষ্ট্র ব্যাপারে 
তাহার তোধণ-নীতির ফল আর যাহাই হউক, গ্রেটবৃটেন 
আজ নিঃসঙ্কোচেই বলিতে সমর্থ যে, বর্তগান যুদ্ধের দায়িত্ব 
তাহার বিন্দুমাত্রও নাই । 

পালণামেন্টের রক্ষণশীন দলে ও গ্রেরুটেনের হন" 
সাধারণের উপর মিঃ চেম্বারলেনের অসাধারণ প্রভাব ছিল, 
এবং মন্ত্রিসভায় কি লর্ড বন্ডুইন, কি মিঃ ম্যাকৃডোনাল্ড। 
ইতিপূর্বে আর কেহই তাঁহার স্তায় একচ্ছত্র আধিপত্য 
বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। ইহা তাহার অসামান্ত 
জনপ্রিয়তার নিদর্শন । যেদিন গ্রেটবুটেনের দ্বারদেশে 
বিপদ প্রকৃত প্রস্তাবেই আলিয়া আঘাত করিল, সেদিন 
তাহার নিভাঁক উদাত্ত আহ্বানে গ্রেটবুটেনের জনসাধারণ 
যেকপ মকুতোভয়ে ও পরম উৎসাহভরে বিপদ প্রতিরোধে 
সমবেত হুইল, তাহা হইতেও তাহার অসামান্ত জনপ্রিয়তা 
ও একচ্ছত্র নেতৃত্বের সমাক পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া থাকে । 
তারপর, নরওয়ের পরাজয়ের পর তাহার নেতৃত্বের আনন 
টলিয়া উঠিল, এবং তিনি অগ্লানবদনে নিঃ চাচ্চিলের 
হস্তে জাতির নেতৃত্ব সদর্পণাস্থে তীাহারই অধীনে 
মন্ত্রিসভার একটী সদপ্তপদ গ্রহণ করিয়া যে উদারতা ও 
দেশহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছেন, বাস্তবিকই তাহার 
তুলনা মিলে ন1॥ স্থতরাং পররাষ্্রনীতিতে সমালোচনার 
ঘাতপ্রতিঘাত সহ করিয়াও চরিত্রমাধুধ্য, শান্তির প্রয়াস 
ও দেশহিতৈষণার জন্ক মিঃ চেম্বারলেন যে ইংরেজ জাতির 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইম্ব। পাকিবেন, তাহ! আর বিশেষ 
করিয়া বল! অনাবস্যক । 


যুদ্ধ ও ভারতীয় রেলওয়ে 


গত ২৬শে অক্টোবর শনিবার দিল্লীতে রেলওয়ে 
কনফারেন্স এসোসিয়েশনের অধিবেশনের উদ্বোধনকালে 
মভাপতি সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেন্ট মিঃ সি এ 
মুরহেড অভিভাষণ-প্রণঙ্গে বলেন," ভারতীয় রেলওয়ে- 


পৌষ--১৩৪৭ ] 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 
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সমূহের লমহ্তা গুলির মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ ও তাহার প্রভাবের 
কথাই সর্ধপ্রথমে মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আমর! 
পৃথিবীর ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তে উপস্থিত হইয়াছি। 
গত ১২ মাস কাল বৃটিশ সরকারকে নানা কঠিন পরীক্ষার 
মধ্য দিয়। চলিতে হইয়াছে । ভবিস্ততে হয়ত ইহা অপেক্ষা ও 
অধিক ছুঃখকষ্টের সন্ুপীন হইতে হইবে। কিন্ত আমাদের 
মধ্যে নৈরাশ্ত বা পরাজয়ের মনোভাবের স্থান নাই । শেষ 
পধ্যন্ত আমরাই জয়ী হইব-__আম!দের এই দৃঢ় বিশ্বাদ 
শিথিল হইবার নহে। যুদ্ধ জয়লাভ রেলওয়ে কিভাবে 
সাহাষ্য করিতে পারে, ইহ। আামাদের সকলেরই চিন্তনীয় 
বিধয়। এই প্রসঙ্গে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনায় 
ভারতের রেলওয়েসমহ কি পরিমাণ সহায়ত! করিতে 
পারে, স্বতই সেই প্রশ্ন আাসিয়! পড়ে। যুদ্ধ যতদিন 
চলিতে থাকিবে, ততদিন নিশ্চই মাল ও যাত্রী বহনের 
জন্তু রেলওয়ের উপর অসম্ভব চাপ পড়িবে, ইহ। শ্বভাবতই 
আশ। করা যায়। প্রকাশ, ১৯১৪--১৮ সনের মহাযুদ্ধের 
সময় এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থ। ভারতীন্ 
রেলওয়ের ছিল না। গত নহাধূদ্ধের পরবর্তী সমৃদ্ধির 
যুগে নৃতন নৃতন রেলপথ সম্প্রসারণে, রেল কারখানা- 
সমূহ আধুনিকতন যন্ত্রপাতি দ্বার! সন্ধিত করায়, সনদিক 
শক্তিশালী রেল ইঞ্ছিন আমদানিতে এবং রেলওয়ের 
কাৰ্য্য পরিচালনার ব্যবস্থার উন্নতিলাধনে প্রুভুত অর্থবায় 
কর! হইয়াছে এবং আমার মনে হয়, বর্তমানে নামি সত্য 
সত্যই দাবী করিতে পারি, যে ভারতের রেলসমূহ 
যুদ্ধের প্রয়োজনমত মাল ও যাত্রিবহনে গত মহাযুদ্ধের 
সময়ের তুলনায় সমধিক শক্তিশালী হইয়াছে । কিন্ধু 
ভারতীয় রেলওয়ের বর্তমান ক্ষমতা যুদ্ধের প্রয্বোঞজনীয় 
মাল প্রস্ততি বহনের উপযোগী হইলেও, বিভিন্ন কারণে 
ইহার শক্তি আরও বুদ্ধি কর! প্রয়োজন। হৃতরাং 
প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন গাড়ী প্রভৃতি বাবদ অধিক পরিমাণে 
মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে কড়াকড়ি করিবার চেষ্টা 
সমন্ধে পূর্বব হইতেই কতৃপক্ষের সতর্ক থাকা উচিত। 
যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যে যে শিল্পোদ্ধন দেখা 


দিদ্বাছে, অনেকের ধারণা, তাহ! কেবলমাত্র বর্তমান 
সঙ্কটকাল পধ্যস্ত স্থায়ী হইবে। কিন্তু এই শিল্প প্রচেষ্টা 
বে যুদ্ধ মিটিন] যাইবার পরেও স্থায়ী হইবে, তাহার 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । ভারতের এই শিল্পোগ্ঠমে 
রেলওয়ের স্থান কোথায়? যুদ্ধের দরুণ ব্রডগেন্জ রেলের 
উপযোগী ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্শ্বাণ অবিরশ্বে আরম্ভ কর! 
সম্ভব না হইলেও, উহার নিশ্বাণ পরিকল্পন! কাধ্যতঃ সরকার 
অনুমোদন করিয়্াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর ভারত 
সরকার ভারতীয় রেলওয়েকে প্রয়োজনীদ্ব মালপত্র সম্পর্কে 
অন্তনিরপেক্ষ করিবার চেষ্ট। নীতি-হিলাবে গ্রহণ করেন 
এবং ভারতে ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্শ্বাণ চেষ্টায় বে-সবুকারী 
প্রতিষ্ঠানকে ও সহাঘত। করিতে প্রস্থত বলিয়। প্রকাশ 
করেন। সরকারী ঘোষণার পর পেনিনস্থলার লোকোমটিভ 
কোম্পানী গঠিত হয় এবং কোম্পানী কারখানা, বাড়ী 
প্রভৃতি নিশ্ধাণ করিয়। কার্যারস্ভের উদ্চোগ করেন! 
কিন্ত ইঞ্জিনের চাহিদার অভাব। ভারত সরকার ইব্িনের 
ন্যানতন মূল্য ও সংখ্যা সম্বন্ধে কোনকপ গ্যারান্টি দিতে 
অসনর্থ হন। কোম্পানী টারিফ বোর্ডের শরণাপন্ন 
হইয়াও ব্র্কাম হন। অবশেনে একখানি ইঞ্জিনও 
তৈয়ারী করিবার পূর্বে কোম্পানীকে কারবার গুটাইতে 
ইয়, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ১৯৩৯ লনে 
রেলওয়ে বোর্ড এ সম্বন্ধে তদস্ত করিবার দিদ্ধাস্ত করেন। 
মিঃ হামফ্রিজ ও মিঃ কে লি শ্রনিবাসকে তদন্ত 
কাধ্যে নিযুক্ত করা হয়। ইহার। অনদিক পাচ 
মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের 
অন্থমোদিত বিষয়গুলি পরীক্ষ। করিয়| রেলওয়ে বোর্ড 
এই দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, এদেশে লাভজনকভাবে 
ইঞ্জিন প্রভৃতি নিশ্দাণ ও এই শিল্পের সাফল্য সম্তব। 
রিপোর্ট দাখিল হইবার পূর্বেই যুদ্ধ আরম হওয়া 
বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি অসম্ভব হইয়া! 
দড়াইয়াছে। তবু এই রিপোর্ট অনুযায়ী ই-বি রেলের 
কর্তৃপক্ষ কাচরাপাড়া ওয়ার্কএপে কার্য্যারস্তের উদ্ভোগ 
করিয়াছেন। 





Ly) 








পুরাতন ও নৃতনের মতদ্বৈধের সমাজতত্ব 


( সুণন্কজকুমার যুপোপাপ্যাবের সহিত কথোপকথন, ) 


প্রঃঁপিভা-পুত্রেরগ মধো মে মতের অমিল দেখা 
তার কারণ মাপনার কি মনে হয়? 

এ বিচিপ্র সমাজের গতি বিভিন্ন প্রকারের । বিন্ধ 
ব্বিভিপ্নত! খাক। লবেও তাহাদের মধ্যে একটা একা 
আছে, যে স্থলে সকল সমাজকে একই পর্ধ্যাদতুক 
কয়া যাইতে পারে । সেই একা] হইল সমাজের পরি- 
বর্ুন। গতিশীল মানৰ-জীবন যেমন একই ভাবে 
চলিতে পারে না, তাহার সমাছও ঠিক তদ্ধপ 
একই গতির পণে চিরদিন চলিতে পারে না। তবে 
প্রতেতক সমাজে যে একই রকমের পরিবর্তন ঘটিডে 
হইবে অপব] ঘটিয়া পাকে সে কথ বলিহেছি 
ন|। এখানে বক্কব্য হইল এই যে, সমাদকে 
যতই আইন দ্বার। শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা 
যাউক ন! কেন, তাহ। শিথিল হইয়া পড়িতে বাদ্য। 
সমাজের এই জ্রুত পরিবর্তনই হইল মূল কারণ 
বে দন্ড পিহাপুত্রের মতের মির ঘটিয়া থাকে। 

সমাজের পরিবর্ধন ঘটিলে পিতার সহিত পুত্রের 
মতের আমিন হইবার কি কারণ বুঝাইর়। দিন। 

উঃ--পিত| বে অবস্থার ঠাহার চিহ্বাদার! গঠন করিছ! 

* লইয়াছেন ঠিক সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থ। না 

থাকায় চিন্তাধারার গঠন পুত্রের বেলায় অন্তন্ধপ 
ইইতে বাধা। মাছুযের নূতন অভাব আলি- 
তেছে, পুরাতন সভাব চনিয়। যাইতেছে। নৃতন 
দিক্‌ হইতে যুবকের প্রাণে যে অহুপ্রেরণ। আমির! 





তাহার নব উন্লেমিত কল্পনাকে পাগল করিয়া 
তোলে তাহ! হতে! প্রৌচ-পিতার স্থিতি-প্রবণ 
মনের উপর অতি সামান্ত রেখাও অঙ্কিভ করে না। 
সেই ্বন্ত একদিকে পিত! চাহেন তাহার পুত্র 
পুরাতন আদর্শের ছাচে গঠিত হউক আর 
একদিকে নৃতন ভাবধারার মাক পুত্র তাহার 
পপ নৃতন করিষ। খ্বাকিতে চাহে। এই ছন্তই 
একট! দ্বন্দের সি হইয়া থাকে। পিত! পুত্রের 
মধ্যে ছাড়াও সমাজের অনেক শ্রেণীর মধ্যেই দুইটী 
বিভাগ বেশ স্ুম্পষ্ট দেখা ঘায়-_-এক দল চাহেন 
তাহাদের পুরাতনকে আকড়াইয়া থাকিতে তাহাতে 
যতই কেন পুতিগন্ক বাহির হউক না, আার 
একদুগ্ল- চাহেন নৃতনের সৌরভে জীবনটাকে উন্মৱ 
করিয়া তুলিতে। 


£- পরিবর্ধন যে সমাজের অনিবাধ্য পরিণতি এ 


কপ! কেনন করিয়। জানা যাইবে? কার? 
নেক বিষয়েই তে! আমরা পূর্বপুরুষের অ।চরণই 
অমুদরণ করি! থাকি ? 


উঃ--পরিবর্তন যে ঘটিতে বাদ্য সে কথ। পূর্বের সমাজ 


এবং আধুনিক সনাজের গতির হদো তুলনামূলক 
পর্ধযালে!চন| করিলে ভাল করিয়। বুঝা। ধায়। তাহার 
উদাহরণন্বয়ণ ছু'একট। কথা বল! যাক। পূর্বের 
্রাঙ্গণের পেশ! ছিল নধায়ন ও অধ্যাপনা! এবং 
সাতিক জীবন যাপন করা ছিল তাদের স্বভাব। এক্ষণে 


+ পিতা বগিতে পুরাতনকে দূর। হইতেছে এবং পুত্র বলিতে নৃতন বা মাধুনিক বলিগা ননে করা যাইতে পারে। 


পৌষ--১৩৪৭ ] মোলাকাণ ২৭৭ 


১১ 


যদিও সাত্বিক জীবনের প্রতি কেহ কেহ লঙ্গ্য দ্বিতীয় প্রশ্বের উত্তর হইল যে পূর্বপুরুষের 
রাধিয়। থাকেন কিন্তু পূর্বের ছুইটী অর্থাৎ অধ্যয়ন অস্থকরণে জীবন-যাত্র। নির্বাহ করিতে আমর! 
এবং অধ্যাপনা যে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ভীবনেই অনুপ্রেরিত ইইলেও বাহিরের তরঙ্গে তাহার 
সমান ভাবে নাই সে কথ! বলা চলে। পরুস্থ পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে । আইনের বলে 
অন্তান্ত জাতির মধ্যে অধ্যাপক অনেক বেস আজ গোৌরী-প্রদান অচল, বৃদ্ধের কুমারী 
হুইয়! পিয়াছেন ধাহাদের দৈনন্দিন জীবন অধ্াসন বিবাহও উঠিয়। গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় 
ও অধ্যাপনায় পরিচালিত হয়। ক্ষত্রিয় শ্রেণী এখন লা। দৈনন্দিন আহার-বিহারের মধ্যেও বেশ 
লোপ পাইয়াছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত দৈনিকের প্রভেদ ঘটিয়াছে, কারণ বিশ্রামের সমস্থ কাটাবার 
কার্যে নিষুক্ত হইতেছে, বাবার শৃত্রও সৈনিক রীতি, স্ত্রী পুরুষ একত্রে এবং শ্বচ্ছন্দে বেড়ান 
হইতেছে। বৈশ্যের কাধ্যও ঠিক তদবপ শ্রেণীর অথবা ধশ্বের প্রতি নিষ্ঠা এখন পূর্বের মত 
মধ্যে আর গণ্ডীবন্ধ নহে। কাছেই জাতি হিসাবে নাই। 

কাধ্যের বিভিন্নত। এখন আর নাই যদিও প্র:--আপনি যে বপিলেন গার্ছন্থা জীবনেও পা 
“জাতিভেদ” আমাদের আজও রহিদ্বাছে। এ সাধিত হইতে বাধা, তাহার কারণ কি? 

স্থলে কেমন করিয়া বলিবেন যে সমাজের পরিবর্তন উঃ--তাহার কারণ “গৃহস্থ” একট! স্থিতিস্থাপক পদার্থ 
ঘটে নাই। তাহার পর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নহে, তাহ! অনস্তকালের মধ্যে একটা “প্রোসেস” 
জীবন বদি বিশ্লেষণ করা যায় দেখা যাইবে ব। প্রণালী মাত্র। গার্হস্থ্য জীবনে যে কত 
গার্ঘস্থা ধর্মের মধ্যেও বহু পরিবর্তন সাধিত শীস্ব শর পরিবর্তন ঘটিধা থাকে তাহা কোন 
হইতেছে ॥ কত নারী এখন বাহিরের কাধে! নিযুক্ত স্থানে নবাগত গৃহস্থদের জীবন দেখিলেই বো | 
হইয়া রাষ্ত্রিক প্রভৃতি ব্যাপারে জড়িত আছেন। যাইবে । দি আমরা কোন একটা স্থানে জলবামূ 
মারী এখন পুরুষের সমান হইবার জন্ত চেষ্টা পরিবর্তনের জন্তু অথব। কোন কাধ্যস্থত্রে যাই, 
করিতেছে । কাজেই সেই “প্যাট্য়। পোটেম্টাস” তাহা! হইলে পাশাপাশি লোকের ভাষা, আদব- 
অর্থাৎ পুরুষের কর্তৃত্ব এখন অনেক পরিমাণে কায়দা আমর! অনেকটা অভ্যাস করিহা থাকি, 
ফমিয়| আলিয়াছে। শিক্ষাবেন্দরে এখন গুরুশিষ্য স্বেচ্ছায় ব অনিচ্ছায় । আমর! নিজেদের অমেক 
সঙ্দদ্ধ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে কেবল ব্যবসাদারী পরিমাণে মুক্ত মনে করি এবং সেখানে আহার 
শিক্ষা একট! প্রকাণ্ড কারখানার মধ্যে তৈয়ারি বিহারাদির মধোও বহল পরিমাণে মুক্তির একট। 
হইতেছে । কাঞ্জেই যুবকের মন ঘে ভাবে স্পর্শ খাকে। কিন্তু আবার যখন জন্মস্থানে 
গঠিত হইতেছে তাহাতে শিতামাতা বা অস্ান্ত অর্থাৎ যে সমাজের গ্ীর মধ্যে আমরা মানুষ 
গ্ুরুজনের প্রতি ভক্তির প্রথা উঠিয়। গিয়া সবই হইছি সেইখানে ফিরিয়া আসি, পুনরায় 
লমানের পথে চলিতেছে । মোট কথা আমাদের আমাদের মধ্যে পুরাতন বিধিনিষেধগুলি আলি! 
সমাজে যে ধরণের নিয়মাস্থবর্তিতার প্রচলন ছিল প্হছায় এবং মুক্তির ভাব চালা ঘাঘ়। প্রত্যেক 
তাহা উঠিয়া যাইতেছে কিন্তু অন্ত কোনরূপ নিয়মাহ- * গুপনিবেশিক গৃহস্থের জীবন যৰি পরীক্ষণ কর! 
বৰ্িতাও তাহার স্থলে আলে নাই। কাজেই যায়, দেখা যাইবে তাহার মধ্যে কত শষ 
সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলত। আদা কিছুই মাশ্্য পরিবর্তন আসিতেছে। যেমন কলিকাতায় থে 


মহে। সব লোক বাহির হইতে আসিয়া থাকেন তাহারা 


২৯৮ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্--৯ম সংপ্য! 





বিলাতী ধরণের হাব-ভাব যতশীস্র আয়ত করিয়! 
লন কলিকাতার প্রকৃত বাসিন্দা ধাহারা তাহার! 
সাহেবদের সহিত বহুদিন ধরিয়া একত্রে বাস 
করিয়াও সেইক্প অনুকরণ করিতে অক্ষম। কারণ 
সমাজের গণ্ডীর বাধানিষেধ এবং বাধা-বাধকতার 
দ্বারা অন্থকরণ প্রবৃত্তি শাসিত হয়। 


£_পিতাপুত্রের মধ্যে কিসের জন্তু মডদ্বৈধ আলিয়া 


উপস্থিত হয়? তাহার বৈজ্ানিক কারণ কি? 


£_পিতাপুত্রের মদ্বৈদের বহু কারণের মধ্যে সমাজ- 


তত্বের দিক্‌ হইতে যে যে কারণ বিশ্লেষণ করা 
সম্ভব তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা যাইতে 
পারে। 

দুইটী কারণ খুবই সাদারণ :__ প্রথম একটী 
গৃহস্থের আয়ুঃ এবং “পারসোন্তালিটি” বা ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ করাইবার জন্ত সামাজিকতার প্রভাব। 
ইতিহাসের “সময়” যদি আমর! ধরি তাহ! হইলেও 
দেখা যাইবে যে, একটা গৃহস্থের জীবন ব! আসুঃ 
অতি সামান্ত অর্থাং সমাজের পরিবর্তন এত দ্রুত 
যে এক প্রকারের গৃহস্থ বহুদিন যাব থাকিতে 
পারে মা। ইহ! হইতে পারে যে, এক পুরুষ বা 
ছুই পুরুষের মধ্যে সামগ্রহ্য কিছু বজায় রহিয়া গেল, 
কিন্ত তাহার বাহিরে সামৱস্ত আর থাকে না। 
তাহারই জন্তু পিতা-পুত্রের মধ্যে মতের অনৈক্য 
প্রকষ্টভাবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় কারণ যাহা বল! 
হইয়াছে তাহ! হইল ব্যক্তিত্বের শ্ফুরণ ও সামাজিক- 
তার প্রভাব। মানুষ জন্মাইলেই সমাজের মধ্যে 
তাহার প্রভাব আসে না। কাজেই জন্মান হইতে 
মান্য হওয়া অর্থাৎ যৌবন অবধি যে সময় সেই 
সময়ে মান্যকে সামাজিক প্রভাবের মধ্যে বঞ্ধিত 
হই! কাঠাম সংগ্রহ করিতে হয়। এই গঠন- 
প্রণালীর যে সময় সে সময়ে আর নৃতন মানুষ 
আদিতে পারে না বা যাহারা গঠিত হইতেছে 
তাহাদের প্রভাব বিশেষ বোবা! যায় ন!। গঠনের ' 
সম তাহার ব্যাপ্তি যত কমবেশী হইবে ততট। 


£-আভ্ছা, 


শদ্ব বা বিলম্বে ব্ক্িত্বের প্রকাশ হইবে। এই 
সময়ের প্রভেদের মধ্যে যে পরিবর্তন ধারণার 
মধ্যে, জীবনের মধ্যে, পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে 
আসিফ! পহ্ছায় তাহাই যুবকের মনকে সম্পূর্ণরূপে 
আকড়াইয়া থাকে এবং পিতার পুরাতন আদর্শ 
ও জীবনের ধারার হইতে একটা বৈপরীত্য আনিয়া! 
ফেলে। 

পিতামাতার নিজেদের গ্রভাবও তো! 
ছেলেদের উপর খাকে। তাহার কি কোন যল নাই? 


£_পিতাষাতাই সন্তানকে প্রথম সামাজিকত! দিয়] 


থাকেন। কিন্তু তাহাদের টৈশবাবস্থায় যেরূপ 
শিক্ষা:তাহার! পাইয়াছেন সেই ধরণেরই শিক্ষা 
দিতে তাহাদের ইচ্ছা তইবে। অগ্চদিকে “ব্যক্তিত্বের 
বুদ্ধির" যে সাধারণ নিয়ম তাহাব অনুযায়ী নৃতন 
যুবক তাহার পিতামাতার মত অনুসারে চলিতে 
পারে না এবং সেইখানেই পার্থক্যের রেখ! অঙ্কিত 
হইতে থাকে । অনেক সময়ে পিতামাতা আধুনিক 
হইতে চেষ্ট। করেন, কিন্তু তাহার! বাহিরের 
খোলনটাই অনুকরণ করিতে পারেন, আদর্শের 
মধ্যে যাইবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে ন!। কারণ 
বয়োবৃতদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের “প্রযাক্টিক্যালিটি” 
বা কোন্ট। কার্ধ্যতঃ লাগে সেই অনুসারে আদর্শের 
অমুসরণ করিবার প্রবৃত্তি তীক্ষ হইয়। উঠে এবং 
কাল্পনিক আদর্শের প্রতি বিতৃষ্ণা হইয়া যায় । 
যদি মাহুষ ভবিষ্যতের আদর্শের সঙ্গে এক হইতে 
পারিত তাহা হইলে ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার 
কোন মূল্যই থাকিত না। মানুষের নিয়ম 
হইল “ষ্ট্যাটাস-কো৷ আইডিয়ালিজ” বা যে আদর্শ 
একবার শিকড় গাড়িয়াছে তাহারই প্রতি 
আকৃষ্ট হওয়া। জীবনের মধ্যে নৃতন ধারার 
হৃষ্ট কেবল যৌবনের উন্মাদনা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে বলিয়া বৃদ্ধের দল নালিকা! কুঞ্চিত 
করিয়া থাকেন। এইখানেই বৈষম্যের উপস্থিতি 
অবশ্থ্তাবী। 


পৌষ--১৩৪৭] মোলাকাৎ 






£--ফুবকের মনকে ও কল্পনাকে ভো পুরাতনের 
আদর্শেও গড়ার উপায় করিলে হয়। 

উঃ--মাধুনিক অধ্যাপক ধাহারা, তাহারা সাধারণ লোক 
অপেক্ষা অনেক বেশী খবর রাখেন এবং সমাজের 
অবস্থা হইতে বহু অগ্রবর্তী ধারণ। তাহাদের করতল- 
গত থাকে । কাজেই এই উচ্চ শ্রেণীর লোকের 


প্রতি নৃতনের প্রাণ আৰু হইতে বাধ্য এবং নৃতন 





২৯৯ 





লোকের সংস্পর্শে তাহাদের মনের ভ্রত পরিবর্তন 
ঘটিতেও 'বাধ্য। এই জনই আমাদের শাস্ত্রে 
১ “বাপপ্রস্থের” কথা উল্লেখ করিয়। বলিম্ব। গিয়ছেদ 
“পঞ্চাশোর্ডে বনংব্রজেং” | এই নীতির দাম অনেক 
এবং আধুনিক সমাজে শৃঙ্খলার ল্য ইহার 
প্রত্যাবর্তন অতি প্রয়োজনীয় । 





“দি সাউথ আফ্রিকান জার্যাল অব ইকনমিক্স্* 


( মার্চ ১৯৪৭ ) 
আফ্রিকার এক্সপোর্ট । 
ডারবানে মাংস সরবরাহ সম্বন্ধে দ’'একটী কথা। 
অর্থনীতিকের প্রতিবাদ । 
গম মার্কেটিংএর পরিকল্পনা ও তাং 


নাটাল এবং ভারতীয় আগ 


“দি ইণ্ডিয়ান জাণ্যাল অব. ইকনমিক্স্‌” 
( এলাহাবাদ-__জুলাই ১৯৪* ) 


মাদ্াজে জমিদারী সংক্রান্ত সমস্যা । 
ভারতীয় গ্রামের খণ পরিদাপের জন্ত পরিকল্পনা। 
৩। রাষ্ট্র এবং আধিক জীবন। কয়েকটী সমা- 
লোচনার উত্তর। 
৪। বোশ্ের ইন্ভাস্ত্িযাল ডিস্পিউট্‌ এক্ট ১৯৩৮। 
নোট ও মেমোর্যাগামের মধ্যে আছে :ঃ- 
আমেরিকার ধনবিজ্ঞানে ব্ে বি ক্লার্ক ও 
ই,'আর এ, সেলিগথ্যানের স্থান। 
২। মান্দিগ্তাল, টোটাল ও প্রাইল কস্টের চিত্র । 
৩। লোক-সংখ্য! গণনার মধ্যে যে কয় বৎসর থাকে 
তাহাতে ভারতী্দের হারবুদ্ধি সম্বন্ধে নিষ্ঠারণ সমস্ত । 
উপরোক্ত প্রবন্ধ ও নোট্‌স্‌ প্রভৃতির মধ্যে বোদ্ছে 
ইপ্ডাগ্রিমাল ডিস্পিউট একট ১৯৩৮ সম্বন্ধে যে আলোচনাটী 


হইয়াছে তাহা আমাদের জানার বিশেষ প্রয়োজন । কারণ 
জীবনের গতি যে সত্তর পরিবন্তিত হইতে পারে তাহা 
আইনের দ্বারাই বুঝ! সম্ভব। ভারতীয় জীবনে যে 
নৃতন ধার! আরম্ভ হইয়াছে তাহার নিত্য:নব রূপের 
বিষয় যদি আমরা না জানি তবে আমরা বহু পিছনে 
পড়িয়। থাকিব। 

মানুষে মানুষে যে বিবাদ হওয়াটাই অন্তাম এবং এই 
অন্তায়কেই মানুষের সমাজ চিরদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, 
সে কথা স্মরণ করিলেও আতঙ্কিত হইতে হয়। স্বার্থের 
দিক্‌ দিয়া কোনদিনই প্রবলের পক্ষে বন্ধু ও সহকারীর 
অভাব দেখা! যায় নাই। কিন্তু ছুর্বালের বন্ধু যে থাকিতে 
পারে সেকথা আমাদের সমাজ, আমাদের যে” ভুলিতে 
বলিয়াছিল। সেই কারণেই এই ধরণের ইন্ডাত্রিমাল 
এক্ট যাহা শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে মিলন আনয়নের জন্ত 
আপোষ মীমাংসার সৃষ্টি করিবার এবং উহ! কাদেম 
করিবার জন্ত উদ্গ্রীব, তাহা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া 
দেখাইবার জন্ত আবশ্যক । আমাদের যে বিবাদের 
ফলে কত দুঃথ সহিতে হয় তাহা গরীব দেশও বোঝে ন1। 
আমাদের সাধারণ লোক এত উদাসীন যে এতদিন 
ধরিয়! যে অন্তায়ের বা কষ্টের প্রবাহ বহিয়া আসিতেছে 
তাহা মোচন করিবার অন্ত কোন উপায় অবলম্বন করে 
নাই। সেই জন্তু এই ধরণের ইন্ডান্্রীয়াল এক্ট, যাহ! 
প্রথমেই আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিবার জস্ত 
আরবিট্রেখনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তাহা প্রশংসনীয় 
এবং আমাদের সকলেরই সানন্দ-বর্্ধক । 


বোম্বে ইন্ডাহ্ি্াল ডিস্পিউট্‌স এক (১৯৩৮) 


পৌষ--১৩৪৭ ] 


পত্রিকা-জগৎ 


২৮১ 


৮৮ ০৮২০২: ৭ 


প্রধানতঃ ক্যানাড| এবং মষ্্রেলিয়ার মাইনের উপর নির্ভর 
করিয়া গঠিত হইয়াছে। এই আইন দ্বার! সমস্ত শ্রমিক 
বিবাদ সমস্থ। বাধ্যতামূলক ভাবে “কন্সিলিয়েখন” বা 
মীমাংসার ভ্ন্ত যাইবে, মবস্ত যদি কোথাও সালিঈ 
আবশ্তক হয় তাহ! হইলে উহার ব্যবস্থা থাকিবে। 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্তু কন্সিলিয়েশন মেশিনারি 
খুব ভালভাবেই গঠিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথনে 
চিফ কনসিলিয়েটর তৎপরে লোকাল এবং ম্পেশ্তাল 
কনসিলিয়েটর এবং এডহক বোর্ড অব কন্পিলিয়েখন 
এবং একটী কোর্ট অব ইন্ডান্ীয়াল মারবিট্রেশন কায়েম 
কর! হুইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ কি উপায়ে কন্‌সিলিয়েশন বা আপোষ 
হইবে তাহার ঠিক পঙ্থা-নির্ণাত হইয়াছে, সেই পদ্ব। 
প্রত্যেক বিবাদ-নিরত পক্ষকে অনুসরণ করিতে হইবে। 
ভূভীয়তঃ যাহাতে দরিদ্রের স্বার্থ ঠিক ঠিক বা 
থাকে, তাহার অভিযোগ সঠিক বণিত হয় তাহার জগ্ট 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হইমাছে। তন্মদ্যে ট্রেড 
ইউনিয়ন রেন্দিষ্ট্রেশনের একট! বিশেষ বাবস্থাই দেখ! যায়। 
সর্বাশেষে- ট্রাইক্‌ ব। লক্‌ আউট এইক্কণ মীমাংসার 
পূর্বেই কর। সম্পূর্ণ বে-সাইনী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 
আমর! মনে করি প্রত্যেক প্রদেশেই এই ধরণের 
আইন প্রচলিত হওয়! আবশ্তীক। শুধু শ্রমিককে ঝাচাইবার 


অন্ত । ধনিকেরও কষ্ট নিবারণ ইহার একট! মহৎ 
উদ্দেস্তা। 
“দি পেন্যাল রিফর্মার 
অক্টোবর (১৯৪*) 
আওয়ারসেলভস্‌ 


সংশোধক ও সমালীকরণকারী কাধ্য। 
প্রোবেশন কাধ্যের কয়েকটা সমন্তা। 
৪। অপরাধ ও শাস্তি। 
অপরাধ ও শান্তি শির্ক যে প্রবস্ধটী ইংরাজীতে 
আলোচন! হইয়াছে তাহ! মামুলি ধরণের এবং ইহাতে 
আছে মাত্র তিন্টী কথা--১ম প্রতিশোধের প্রবৃত্তির উপর 


শা দেওয়া হয় না, দ্বিতীঘতঃ পূর্বেকার বন্দী জীবন 
মতি ভয়াবহ এৱং তাহাতে নানুষকে সামাজিক করার 
কোন ব্যবস্থাই ছিল ন1। তৃতীন্তঃ আধুনিক রিফর্ধেটবি 
ধিওবি। 


বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রিকা 


১৪-১৮ সন অপেক্ষা! যুদ্ধে ভারতবর্ষ মা 

সাহাঘা করিতে সক্ষম । 

যুদ্ধে প্রথন প্রয়োজন লসৈন্ত। ব্রিটিশ সৈন্তের সংগা। 
বাদ দিলেও সাদারণ শাশ্টির সময়ে ভারতীয় দৈন্তবাহিনীব 
লোকসংগ্য! ১৫০,০৯৯ । ইহার উপরে ভাবতীয় টেরিটোরে- 
য়েল ফোসোর ১৫,**০ লোক এবং দেশীয় রাজ্যগুলির 
সৈল্তবাহিনীও আছে । ১৯৩৮ সনে দেশীৰ রাজ্যগুলির 
সৈন্ত-সংখ্য। মোট ৪৫,*** ছিল। ওর্ধ। ব্ৰিগেড, সামরিক 
পুলিশ ও রাইকেল ব্যাটালিঘনে ১৯,১** নেপালী নিযুক্ত 
আছে। 

ভারতবর্ষে একটি বিমান বাহিনীও আছে। ভারতীয় 
লৈ? বাহিনীর সকল বিভাগেই ভাবতীয়ের! অফিসারকণে 
নিযুক্ত হইবেন, এবং বংসরে ৩০* পাইলট এবং ২০০০ 
কারিগর শিক্ষিত করিবার জন্ত দশটি বিমান খিক্ষাকেন্্ 
খোল! হইতেছে। 

বর্তমানে কাচামাল এবং কারখানাজ্াত পণোর 
প্রয়োজনই সর্বাধিক । ইতিমধ্যে ব্রিটেনে বিমান 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত লক্ষ লক্ষ চটের থলিয়া ব্যবহৃত 
হইতেছে । ভারতীয় পশমী কাপড়ের কারখানাগুলির 
সমস্ত মালই ব্রিটেনের সামরিক প্রয্বোজনের জন্ত ক্র 
কর! হইয়াছে, এবং ব্রিটেনের অন্ত ভারতবর্ষ প্রতিমাসে 
১২৫,** জোড়া সৈনিকের বুট প্রস্বত করিতেছে । 

ভারতবর্ষের লোহা এবং ইম্পাতের কারখানাগুলি 
বর্তমানে প্রতি বংসর ২* লক্ষ টন কাচা লোহ! এবং প্রায় 
১৯ লক্ষ টন ইম্পাত উৎপন্ন করিতে সমর্থ । 

এরোপ্লেন নির্মাণের জন্ত ৫ কোটি টাক। মূলধন লইয়া 
একটি ভারতীয় কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে 
এই কোম্পানী বাঙ্গালোরে, কারখানা নির্মাণ করিতেছে। 


২৬২ আধিক উন্নতি 





মাফিণ বিশেষজদের তত্বাবধানে এই কারখানার সামরিক 
বিমানপোত নিশ্মিত হইবে। 

ভারতবর্ষের সেনা-বিভাগকে বাৎসরিক বারও ২৫,** 
মোটরযান সরবরাহ কর! যাহাতে ঈন্ভবপর হয় সেই অস্ত 
জেনারেল মোটরদ ও ফোর্ড কোম্পানীর ভারতীয় 
শাখাগলি (এখানে মোটরের অংশগুলি আমদানি করিয়া 
একত্র করা হয়) তাহাদের কারখানাগুলি বাড়াইতেছে। 
বোশ্বেতে এবং কলিকাতার গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলিতে 
জাহাজ নিশ্বাণের কারখানা স্থাপিত হুইয়া ইতিমধ্যে 
কাজ আরম্ভ হইয়! গিয়াছে । 


“দি পেনাল রিফার্মার” 


( লক্ষৌ__ মার্চ ১৯৪*) 


এঅবজারভেশন হোম” । 
সংশোধন-মুলক শিক্ষা । 
তরুণ অপরাধীদের জট ছুটি । 


| 


[ ১৫শ বধ--৯ম সংখ্য। 





মৃত্যুদণ্ড । 


“দি জাৰ্ণাল অব পলিটিকাল সায়েন্স” 
( এলাহাবাদ--মার্চ ১৯৪* ) 


আতিকার পণতস্তর। 

সার্কভৌম অধিকাবের প্রকৃতি । 

গণতঙ্ ও খৃষ্ঠান। 

প্রাদেশিক আন্মবর্তৃত্বের কমেকটী অধিক দিক্‌ । 
সুদূর প্রাচ্যের মন্রো নীতি । 

আন্তর্জাতিক ব্যবহার শাস্ত্রের আধুনিক বিবর্তন । 
চৈনিক সমবায় আন্দোলন । 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাদেশিক শাসন। 

মাদক বর্জন। 

পুস্তক পরিচয়। 





“পভার্টি এণ্ড ভিপেণ্ডেক্সি” ( তৃতীয় সংস্করণ); জন্‌ 
লিউকিম গিলিন্‌ কর্তৃক লিখিত; এপ ল্টন্‌ সেঞ্চুরি কর্তৃক 
প্রকাশিত; ১৯৩৭; পৃঃ ৭৫৫ 7 মূল্য ৪'** ডলার। 

ঘে অনুপাতে দরিদ্র ও মাশ্রিতের সংখা! বুদ্ধি পাইয়। 
যাইতেছে সেই অহ্থদারে--কিন্তু অর্থনীতিকগণ দারিদ্র 
সমস্তাটির প্রতিকারের চেষ্ট! ব৷ চিন্তা করিতেছেন না। 
এই কথ! বইখানির ছুটি সংস্করণ ও তৃতীয় সংস্করণের 
চেহার! দেখিলে এবং তথ্য আলোচনা করিলেই বুঝা 
ঘায়। তৃতীয় সংস্করণে লেখক বেশীর ভাগ লিখিয়াছেন 
গত সঙ্কটের সময়ে কত বিষয় আমাদের শিক্ষার ছিল 
সেই কথ! । প্রত্যেক তখোর পিছনে সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ 
করিয়া উহাকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। 
পুস্তকের তালিকাটিও আধুনিকতম করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । তবে চিন্তাধারা ব! ব্যাখ্যার ভঙ্গী পূর্বের 
সংস্করণ অনুযায়ী রহিয়! গিয়াছে । 

“এন ইনৃ্ট্রোভাকৃশন্‌ টু ক্রিমিনলতি" ; ভাবলিউ এ 
বনজার কর্তৃক লিখিত; মেধুয়েন এণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক 
প্রকাশিত; ১৯৩৬; পৃঃ ১৭৮; মূল্য ৬ শিপিং মাত্র । 

পুস্তকখানিতে অপরাধতব সম্বন্ধীয় বহু গবেষণার মূল 
কথাগুলির অতি সুন্দরভাবে সংযোজন! করা হইরাছে। 
অতি অন্লের মধ্যে লেখক অনেক জ্ঞাতবা বিষয় বিশেষ- 
ভাবে বুঝাইয়। দিয়াছেন। আধুনিক বতগুলি কথ। 
অপরাধ ও অপরাধতত্ব সম্বন্ধে বাহির হইয়াছে তাহার 
সংক্ষিপ্ত সার বইখানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘে যে তথ্য 
বল! হইহাছে তাহার সম্বন্ধে কোন মতামত বা কোনরূপ 
বিশ্লেষণ কিছুই পুস্তকখানির মধ্যে দেখা যায় না। অপরাধ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে মূল ভিত্তি বে কি হওয়া 


উচিত তাহা লেখক ইঞ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন। বলিতে 
গেলে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর যতগুলি 
অপরাধতর সম্বন্ধীয় দান মাছে তাহা! লেখক চোট কথায় 
বলিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। অপরাদতব্বের সংখ্যাবাচক 
আলোচন। যে কিভাবে হইয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়।- 
ছেন। অবশ্ত তিনি প্রসিদ্ধ মপরাধতাত্বিকদের কণা বলিতে 
হুলিয়। যান নাই-যেনন এ এম্‌ গেরি, কোহোট্‌লেফন্‌ ও 
টিন্জেন্‌ ও ফন্‌ মেদর॥। বিদেশে কিভাবে অপরাধতন্ব 
সম্বন্ধে মালো5ন] ৪ গবেধণ। বুদ্ধি পাইল এবং অপরাধীর 
মনন্ততস্বের কতট। মুল্য সেই সম্বদ্ধে লেখক যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা! ভাবিবার বিষয়। পাঠক বইখানিতে সম্পূর্ণ 
আপরাধতত্বের বিষয় পাইবার মাশ| করিবেন না। কিন্ত 
ইহার সাহায্যে আরও গভীরতম দেশে যাইবার হদিস্‌ 
পাইবার ইচ্ছা করিলে পাঠক উপরুত হইবেন মাশা 
কর! যায়। 


“কারেন্ট সোশিয়াল প্রবলেম্স্” $ উইলিয়ম উইদাস” 
ও এযাগনেস ম্বাইডার ও কালটন্‌ কোধালে কর্তৃক 
সঙ্কলিত; প্রেন্টিস হল্‌ ইন্করপোরেটেড, কর্বৃক 
প্রকাশিত; ১2৩৬; পৃঃ ৩০২; মূল্য ২:৮* ডলার। 

পুস্তকথানি অবশ্থ শিক্ষানবিশদের পক্ষে প্রথমারস্তের 
জন্ত খুবই উপযোগী । সমগ্র পুশ্তকখানিকে দুইভাগে ভাগ 
কর! চলে- প্রথম আধুনিক সভ্যতা, এবং দ্বিতীয় আধুনিক 
সভ্যতার বুদ্ধি। প্রথম ভাগকে আবার চারটী ভাগে 
বিভক্ত কর! চলে, যথা, প্রথম--সভ্যতার প্রকৃতি এবং 
সামাজিক পরিবর্তন; দ্বিতীয়__নার্থিক সঙ্কলান ও 
নিরাপত্তা, তৃতীয়--রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান ও একতার সমস্তা; 
চতুৰ্থ--আধুনিক সামাজিক সমস্ত! । 


২৮৪ 





যেমন, ১। ভূমিক!। ২। আধুনিক সভ্যতার মধ্যযুগীয় 
পটভূমি | ৩। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাফিণ কৃষি । 
৪। আধুনিক কলকারখানার সভ্যতার মারস্ভ ও বৃদ্ধি। 
€। বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া সানামিক ধার! কিভাবে 
শিক্ষার মধ্যে সন্নিবেশ করা যায় তাহার সমন্কা। ৬। 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মাকিণ দেশের সভাতা। 
৭। জাতীয় ইম্‌পিরিয়ালিজম এবং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। 

প্রত্যেকটী বিষয় এত অল্পের মধ্য বল! হইয়াছে যে, 
কোন বিষয়ে একটা হু চিন্তাধার! পাওয়া যায় না। তবে 
যে ঘে বিষয়ে বল! হইয়াছে সেগুলির দ্বার! আরও পাঠ 
করিবার তৃষ্ণ৷ জাগরিত হয় এবং বহু নৃতন বিষয়ের 
আলোক যে পাঠকের মনের উপর পড়িবে এ কথ! 
নিঃলন্দেহ । ঠিক সমাজবিদ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে 
বলিতে হইবে যে, সমাজতব্বের দান হিসাবে পুস্তকখানির 
কোন মূল্য নাই। 

“দি মাই অব জুরর এজ্‌ জাজ্‌ অব দিফ্যাক্টস্‌।” 
এলবার্ট এম্‌ অসবর্ণ কর্তৃক লিখিত; প্রফেসর জন্‌ এইচ 
উইগসুর বর্তৃক ভূমিকা লিপিত; বছেড এগ কোং কর্তৃক 
প্রকাশিত; ১৯৩৭) পৃঃ ২৩৯; মূল্য ৪-৫* ডলার। 

পুস্তকখানির নাম হিনাকে আলোচনার পরিবেশন 
কিছু অন্ত রকম বলিয়! প্রতীয়মান হয়। বলিতে গেলে 


আধিক উন্নতি 


দ্বিতীয় ভাগকে আবার এইভাবে বিভক্ত করা চলে লেখক যাহ! মনে করিয়া পুস্তক লিখিতে হুরু করিয়াছিলেন 


[ ১৪শ বর্ধ-_৯ম সংখ 





তাহা কার্ধে প্রতিফলিত হুইয়া উঠে নাই। আধুনিক 
বিচারকাধ্যে দোষ ক্রটি দেখাইবার যে প্রলোন্তন তাহা 
লেখক প্রকাশ করিয়াছেন ৰটে, কিন্ত বস্তুতঃ বিশ্লেষণ 
করেন নাই। পুস্তকগানিকে মোট তেত্রিশটী অধ্যায়ে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। তস্মদ্যে কয়েকটী অধ্যায়ের নাম 
নিগ়্ে নমুনাস্বরূপ দেওয়। গেল-_“দি ম্যাঞ্জেষ্ট অব. দি ল”। 
“দি কন্ফিউজিং কুল্স্”। ““প্রেজুডিস”, “ট্যাকটফুল 
ট্যাক্টিকৃস্‌” “ক্রাইম ইন্‌ দি ইউনাইটেড, ষ্টেট্‌স্‌ অব, 
আমেরিক!” “দি জাজ, দি এডভোকেট, এণ্ড জাসটিস্‌”। 
মাইনের কাধ্য হইল যে পশু প্রবৃত্তি নাম্যের মধ্যে উদ্ব ্ধ 
হয় তাহাকে লইয়! আলোচন! কর1। মানুষের এই ধরণের 
নীচ পশুর গায় বাবহারের জন্তই আইন আবশ্তক। 
বস্ত এই কপ। লেখকের বলার বহু কারণ আছে এবং 
তাহ! ভাষ্য । অনেকের ধারণ। সভা জগতে শিক্ষিত মনের 
একটা ধার! হইল “প্রেন্ধুডিম্‌” খুব কম থাকে। ভদ্রলোক 
যে হয় তাহাকে তাহার নিজ জাতির মধ্যেও যেমন 
ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে দেখা যায় অপরাপর জাতিও 
ঠাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করে। ভদ্রতার একটা রূপ 
আলাদা; কিন্ত মামাদের দেশে ইহার মূল্য কতট1? 
বইগানির মধ্যে এই ছুটী অধ্যায় খুবই স্থন্দর এবং 
আমাদের জানার উপযোগী । 





১। মডাৰ্ণ ব্যাঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়া!” ; 


(ভারতে 
আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ); অধ্যাপক এস কে মুরৱন, 
এম এ, ( মিডেনহাম কলেজ ) কর্তৃক লিখিত; বোস্বাইএর 
দি নিউ বুক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৪০; পৃষ্ঠা 
৪২৯) মূল্য ৭৪* টাকা। 

২। “সাম আসপেক্টস্‌ অব ইণ্ডিয়ান মিলিটারী 


ডিফেস”"। (ভারতের আত্মরক্ষার কয়েকটী দিক্‌); 
অধ্যাপক ডি এইচ. লিমে, এম এ, বি কম্‌, এফ আর 
জি এস কর্তৃক লিখিত; বোস্বাইএর দি নিউ বুক কোম্পানী 
কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৪০; মূল] ২৫* আনা। 

৩।  “কনহিটুয়ে্ট এসেমব্রি এণ্ড ইণ্ডিয়ান 
ফেডারেশন”; ওয়াই জি কৃমি, এম এ; পণ্ডিত জইবপাল 
নেহেরু লিখিত ভূমিক1 সম্বলিত; মূল্য ৪২ টাকা; বোদ্বাই- 
এর দি নিউ বুক কোম্পানী কতৃক গ্রকাশিত। 

৪1 “ইণ্ডিয়ান ষ্টটস্‌ এণ্ড দি ফেডারেল প্রান”; 
ওয়াই ছে কৃষ্ণমৃতি, এম এ কর্তৃক শিশিত; বোদ্বাইএর 
দি নিউ বুক কোম্পানী কতৃক গ্রকাশিত। 

৫) “হাউ ইও্ডিয়। ইজ্‌ গতার্ণড। (ভারত কি 
প্রকারে শালিভ হয় ); অধ্যাপক এন এস্‌ পরদাসাণী, 


এম এ কর্তৃক লিখিত 7 বোস্বাইএর দি নিউ বুক কোম্পানী 
কতৃক প্রকাশিত; ১৯৪ ; মুল্য ৩২ টাকা। 

৬। “ইণ্ডিঞ্জেনাম্‌ ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইট্‌স্‌ প্রবেমস্”। 
{ দেশীয় ব্যাঞ্ক ব্যবসায় এবং ইহার সমস্ত! ); ডাঃ এ আই 
কোরেশী, এম এ, এম এস্-লি, ইকন্‌ (লণ্ডন) পি এইচ ডি, 
(ডাবলিন) কর্তৃক লিখিত; বোম্বাইএর দি নিউ বুক 
কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৪7 মূল্য ৮২ টাক]। 


৭। «দি ষ্টেট এণ্ড ইকনমিক লাইফ"; (রাষ্ট্র 
এবং আধিক জীবন) ডাঃএ আই কোরেশী, এম এ, 


এম এসসি, পি এইচ, ডি প্রনীত; বোদ্বাইএর দি নিউ 
বুক কোম্পানী কর্তক প্রকাশিত , ১৪৪৪; মূল্য ৫২ 
টাক। 

৮1 “লেদার ইগ্াস্ী” । (চশ্ শিল্প); অধ্যাপক আর 
ডি তেওছারী, এম ৩, এল এফ বি প্রণীত; বোস্বাইএর দি 
নিউ বুক কোম্পানী কর্থৃক প্রকাশিত; মূল্য ১৪, টাক।। 

৯। “রেলওয়ে রেটুল পলিসি”; (রেল মালের 
নীতি); অধ্যাপক আর ডি তেওয়ারী, এম এ, এল এল 
বি প্রণীত; বোঙ্গাইএর দি নিউ বুক কোম্পানী কতৃক 
প্রকাশিত; মূল] ২৪* টাক।। 

১*। “লোভিফেট রাশিয়া, ইট্‌স্‌ সোশিদালিন্ুন” । 
( সোডিয়েট রাশিয়া ও ইহার সমাজতঙ্থবাদ ); এম কে 
স্পেনসার, এম এ প্রণীত; বোগ্াইএর দি নিউ বুক 
কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ২॥ টাকা । 

১১। “ফিনান্দিং ইণ্ডিছান্‌ ইণ্ডাৰী্জ ডিউরিং ওয়ার 
টাইম” ; ( যুদ্ধকালীন ভারতীয় ব্যবসায়ে টাকা ঢাল); 
অধ্যাপক এম এ মালবী, এম এ, এল এল বি, এম এস্‌-সি; 
বোম্বাইএর দি নিউ বুক কোম্পানী কৰক প্রকাশিত; 
মূল্য ১৯ টাকা। 


১২। “বার্থ কন্টোল; ( জল্মনিয্ত্রণ)) ডাঃ বি 
এল রেইন! প্রণীত; বোষশ্বাইএর দি নিউ বুক কোম্পানী 
কতৃক প্রকাশিত; মুল্য ১।* আনা। 

১৩। পসিক্রেটস অব জাপান”; (জাপানের 
গুপ্ততখ্য ; চমনলাল; দি নিউ বুক কোম্পানী বর্তৃক 
প্রকাশিত; মূল্য ৪8* আনা । 

১৪। “দি অয্নেলসীভ. ট্রেড অব ইওিয়া”? (ভারতের 
তৈল বীজ ব্যবসায়); অধ্যাপক জে লি বল, বি এ, এম, 
কম, এফ আর জি এস প্রণীত; বোস্বাইএর দি নিউ বুক 
কোম্পানী বর্তৃক গ্রকাশিত,। মূল্য ২৯২ টাকা। 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় 


প্রনগেজ্জনীখ চৌধুরী, এম, এ ( নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিক|) 


( পূর্বাহবৃতি) 


ব্যাঙ্কের বিল 


তারের আদেশ :-_অনেক সময় একদেশের কোন 
ব্যাঙ্ক টেলিগ্রাম দ্বারা অপর দেশের কোন ব্যাঙ্কে মূত্র 
প্রদানের জন্তু আদেশ করিতে পারে। এরূপ আদেশকে 
ব্যাঙ্কের বা ব্যাঙ্কারের তারের আদেশ ( ব্যাঙ্কার্ন- 
কেব্ল্স্) বলা ধাইতে পারে। এরূপ টেলিগ্রামকে 
প্রকৃতপক্ষে বিল বলা ন। চলিলেও এতদ্বারা! বিলের 
উদ্দেস্ই সাধিত হইয়া থাকে । কেবল মাত্র পার্থক্য এই 
যে, মৃত্র। প্রদানের আদেশ একথণ্ড কাগজে এলধিত না 
হইয়া উহা টেলিগ্রাফ দ্বার! বিদেশে প্রেরিত হইয়। খাকে। 
রাম লগ্ডনের সংশ্রবে ষ্টালিং ড্যাফট্‌ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
হইলে লে এদেশের ব্যাঙ্কে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান 
করিকঝে, এবং ব্যাঙ্ক রামকে লণ্ডনন্থ কোন ব্যাঙ্কের নামে 
নিদ্দি সংখ্যক ষ্টালিং প্রদানের একখানি আদেশ-পত্র 
( ষ্ালিং ড্রাফট) প্ৰদান করিবে। রাম দ্বয়ং অথবা 
তাহার কোন প্রতিনিধি এ আদেশ পত্র ব! ড্যাফট্‌ 
লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করিলেই আদেশ পত্রে লিখিত 
নিদ্দিষ্ট সংখাক ষ্টানিং প্রদত্ত হইবে । পক্ষান্তরে রাম যদি 
লণ্ডনের সংনবে ষ্টাপিংয়ের তার ক্রয় করে, তবে এই 
স্থানের ব্যাঙ্ক রাদকে লণ্ডনন্থ কোন ব্যাঙ্কের নামে লিখিত 
আদেশ পত্র প্রদানের পরিবর্তে স্বয়ং সেই আদেশ তারে 
প্রেরণ করিবার তার গ্রহণ করিবে এবং লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্ক 
রামের নির্িষ্ট প্রতিনিধিকে তারের আদেশ অমুষায়ী 
ষ্টানিং প্রদান করিবে। প্রথমোক্ত-ন্্যাফটকে ব্যাঙ্কের 
শ্রন্নমিয়াদী বিল’ এবং শেষোক্ত আদেশকে 'ব্যাঙ্কের 
তার” বা'তারের আদেশ’ বল! হই] থাকে। ক্রীত 
স্র্যাফট্‌ ( শ্বম্নদিয়াদী বিল) ডাকযোগে লণ্ডনে পৌছিতে 


সময় আবশ্তক । কিন্তু প্রশ্নোক্ধন হইলে আজই “ব্যাঙ্কের 
তার’ দ্বার লণ্ডনে টাকা পৌছান চলিতে পারে। 
ব্যাঙ্কের তার'কে ইংরাজীতে ব্যাঙ্কাস কেবল্‌ বলা 
হইয়া থাকে । 


ব্যাঙ্কের দীর্ঘমিয়াদী বিল 


কখন কখন এক দেশের ব্যাঙ্ক বিদেশের কোন ব্যাঙ্কের 
নামে এরূপ সর্তে ড্যাফট্‌ রচনা করিতে পারে সে, ড্র্যাফট্‌ 
উপস্থাপিত হওয়ার পর ৬* অথবা 2* দিনে যেন অঙ্গীকৃত 
টাকা প্রদত্ত হয়। এরূপ ভ্ত্যাফট্‌কে ব্যাঙ্কের 'দীর্ঘমিয়াদী 
বিল’ বল! হইয়া থাকে। ভড্যাফট্‌ বিদেশীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
স্বীকৃত ( এযাক্সেপটেড.) না হওয়া পর্যন্ত টাক! প্রদানের 
তারিখ নির্দিষ্ট হইতে পারে না। ভ্যাট স্বীকৃত না 
হইলে একমাত্র ড্র্যাকট-রচয়িতা। ব্যাঙ্কে টাকার জন 
দায়ী হইতে হয়। ভড্যাফট্‌ স্বীকৃত হইলে, স্বীকৃতির 
তারিখ দ্বারা অঙ্গীকৃত টাক! প্রদানের তারিখ নির্ধারিত 
হয়। সাধারণতঃ ড্যাফট্‌ স্বীকৃত হইবার ৬* অথবা 
»* দিনে (এ সঙ্গে আরও ৩ দিন অতিরিক্ত যোগ কমা 
হয়) অঙ্গীরুত টাক! প্রদানের তারিখ উপস্থিত ছ্য়। 
ড্যাফট্‌ শ্বীকারকারী ব্যাঙ্কের পক্ষে “গৃহীত, অমুক তারিখে 
টাকা দেয়” এই কথাগুলি ড্যাফটে আড়াআড়ি লিখিঘা 
নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। ড্র্যাফট্‌ স্বীকৃত হইলে, স্বীকৃতি- 
প্রদানকারী ব্যাঙ্কও ড্যাফটের রচদ্বিত। ব্যাঙ্কের মত 
সমভাবে বিলের টাকার অন্ত দায়ী হয়। 


ব্যবসায়িক বিল 


এক দেশের কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অন্য দেশের 
কোন ব্যবলাদব-গ্রতিষ্ঠানের নামে অথবা কোন ব্যাঙ্কের 
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বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় 
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নামে ভ্রাফট্‌ রচনা করিম! প্রাপা-'টাকা আদায় করিতে 
পারে। সাধারণতঃ বিদেশে পণা বিক্রয়ের সংশ্রবে 
এস্ধপ ভ্র্যাফটের উৎপত্তি ঘটি! থাকে । এই শ্রেণীর বিল 
প্ৰধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত :- 

(১) দলীল-সংযুক্ত, (২) দলীর-বন্দিত । দলীল- 
বঙ্দিত বিলের সহিত বিল অব লেডিং বা অন্ত কোন 
দলীল সংযুক্ত থাকে না। দণীল-সংযুক্ত বিলের সহিত 
বিল অব লেতিং প্রভৃতি সংযুক্ত থাকে । দণীল-বন্ধিত 
কিলকে ইংরাজীতে কমার্শযাল ক্রীন বিল, এবং দলীল- 
সংযুক্ত বিলকে তকিউমেণ্টারী কমাস্তল বিল বলা হইয়া 
থাকে। 

বিলের বে টাকা আদায়ের তারিখ সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের 
দীঘমিয়াদী বিল এবং দীর্ঘমিয়াদী ব্যবসায়িক বিলের 
(দলীল-বজ্ছিত ) মধ্যে পখক্য নাই। উতয় ক্ষেত্রেই 
বিল স্বীকৃত হইলে পর বিলের দেয় টাক! আদায়ের 
তারিখ নিদ্দিষ্ট হস এবং বিলের রচন্ধিতা ও স্বীকৃতি 
প্রদানকারী উউয়ে দের টাকার অন্ত সমভাবে দায়ী হয়। 
দলীল-বঙ্জিত বিল বিক্রীত পণাদ্বার। স্থরক্ষিত নহে, 
স্থতরাং যে ব্যাঞ্চ এই প্রকার বিল ক্রয় করে, ভাহাকে 
প্রধানত: বিলের শ্রষ্ট। ( অর্থাৎ পণ্য-বিক্রেত! ) ব্যবসায়ীর 
সুনামের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

মলীল-বন্দিত ও দলীন-সংযুক্ত ব্যবসারিক বিল সম্বন্ধে 
উঙ্গাহরণ দেওয়া যাইতেছে । ধরা যাউক, কলিকাতার 
দত কোম্পানী গুনের স্মিথ কোম্পানীকে ১ লক্ষ টাকা 
হলোর চ! বিক্রয় করিয়াছেন। আরও ধরা যাউক, 
দত কোম্পানী কলিকাতার একটা স্বপ্রতিঠিত ও প্রসিদ্ধ 
ব্যবনায়-প্রত্ঠান। সকল ব্যাঙ্কেই উহার হুনাষ রহিয়াছে। 
এখন দত্ত কোম্পানী স্মিথ কোম্প[নী হইতে প্রাপা টাক! 
আদায়ের জন্য বিল রচনা করিনা! উহা ব্যাঙ্কে বিক্রয় 
করিয়া চায়ের মূল্য ১ লক্ষ টাক! প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
দত কোম্পানী হদি রচিত বিলের সহিত বিক্রীতত চায়ের 
'বিজ। অব লেঙি, এবং অক্তান্ত দ্সীল সংযুক্ত না করেন, 
তবে তীছাদের বিল দলীল-বজ্িত ( রীন ) বিল হইবে, 


এবং যদি বিল অব লেডিং ও অন্ঠান্ত দলীল “ংযুক্ত করেন, 
৪ 


তবে বিল দলীল-সংযুক হইবে । ব্যাঙ্কে দত্ত কোম্পানীর 
স্থনাম রহিয়াছে সুতরাং দত্ত কোম্পানী যদি দলীল- 
বঙ্ছিত বিল ব্যাঙ্কে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করেন, ব্যাঙ্ক 
সাদারণতঃ তাহা ক্রয় করিতে আপত্তি করিবে না। কেন 
না, যদি কোন কারণবশতঃ লগুনস্থ স্মিথ কোম্পানা হইতে 
চায়ের মূল্য আদায়ে গোলযোগ ঘটে, তাহ! হইলে 
কলিকাতার বাঙ্ক অবশেষে দত্ত কোম্পানীকে ক্রীত বিলের 
মূলোর জন্ত ধরিতে পারিবে এবং দৱ কোম্পানী ও আপনা 
দের সুনাম রক্ষার জন্তু বিক্তীত বিলের সৃল্য প্রতার্পণে বাধ্য 
হইবেন । এস্থলে ইহ! উল্লেখযোগ্য যে, বিলের সহিত 
বিক্তীত পণ্যের নিদর্শন-পত্র বিল অব লেতিং সংযুক্ত না 
খাকা বিক্রীত পণ্যের উপর ব্যাঙ্কের হাত থাকিতে পারে 
না। এক্প অবস্থায় পণোর ক্রেতা ( যধ। স্মিপ কোম্পানী ) 
হইতে যদি বিলের টাকা আদায় না হয়, এবং অবশেষে 
যদি কোন কারণে পণ্যের বিক্রেতাও ( যথা দত্ত 
কোম্পানী ) বিক্রীত বিলের মৃগ্য প্রত্যর্পণে অসমর্থ হইয়। 
পড়েন, তাহা হইলে ক্রীত বিলের মূল্য ফেরৎ পাইবার 
জন্ক ব্যান্ককে বিস্তর অস্থবিধার মধ্যে পড়িতে হইৰে। 
এই জন্তই দলীল-বজ্দিত বিলকে স্বরক্ষিত বগ। চলে না । 
এই জস্তই দগীল-বন্ধিত বিলের বিক্রেতা খুব লঙ্কপ্রতিষ্ 
ব্যবদায়ী না হইলে এ বিন ক্রয়ে সাধারণতঃ কোন ব্যাঙ্ক 
জাগ্রহ প্রকাশ করে না। 

দলীল সংযুক্ত বিলের সহিত “বিল মব লেডিং, বাতীত 
অন্তান্ত যেসকল দলীল সংযুক থাকে, তন্মধ্যে বীমার 
সার্টিফিকেট অন্ততম। পণ্য বীদা করা না হইপে, এবং 
কোন কারণে পণ্য নষ্ট হইলে, বীমার টাকা ব্যাঙ্ককে 
দেওয়া হইবে,--বীষায় এরূপ সর্ত না থাকিলে, কোন 
ব্যাঙ্ক দশীল-সংযুক বিল ক্রয়ে ইচ্ছুক হইবে না। বীমা 
“সার্টিফিকেট ব্যতীত অনেক সময় পণ্যের বিক্রেতা ব্যাঙ্কে 
এই মর্ষে অঙ্গীকারপত্র দিয়! থাকেন যে, ব্যাঙ্কের টাকা 
স্থরক্ষিত করার জস্ক বিক্রীত পণ্য জামীন থাকিবে। 
একলগ অঙ্গীকার-পত্রকে ইংরাজীতে হাইপথিকেশন সার্টি- 
ফিকেট বল! হয়, এবং ইহা কখন কখন বিলের সন্ধিত 
সংযুক্ত খাকে। 
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বিলের ক্রেতা ব্য।ক্কের সর্বশেষ তরল! হইতেছে পণ্য 
-যে পণ্যের সংনবে বিলের উৎপত্তি হইয়াছে । স্বতরাং 
যেসকল পণ্য সহজে বিক্র্ হয়, যেমন, চাউল, গম, 
তুলা প্রভৃতি, তৎসংশ্লিষ্ট বিল ক্রয় করিতে ব্যাঙ্ক অধিকতর 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে, ক্রীত 
বিলের সংশ্রবে ব্যাঙ্কের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইলে 
ব্যাঙ্ক সর্বশেষে হাইপথিকেশন সার্টিফিকেটের বলে পণ্য 
বিক্রয় ছারা ক্ষতি পূরণ করিয়! লইতে পারে । 

পপোর বিভিন্নতা অনুসারে বিলের দেয় টাক! 
পরিশোধের সময়ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিল উপস্থিত করা মাত্র, অপর কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিল উপস্থিত করার ৭ দিন, ১৪ দিন ব| ৩* 
দিনে, কখন কখন বা ৬* দিনে বা 2* দিনে বিলের দেয় 
টাকা পরিশোধ করার সর্ত থাকে । »* দিনের অধিক 
সময়ের বিল সচরাচর দেখা যায় না। 

দলীল-সংযুক্ত দীর্ঘমিয়াদী বিলকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা চলে। এক শ্রেণীর বিলে এক্সপ সর্ত লিপিবদ্ধ থাকে 
যে, পণোর ক্রেতা কর্তৃক বিল স্বীকৃত ন! হওয়! পর্যন্ত 
যেন তাহাকে বিল অব লেডিং ( অর্থাৎ পণোর , অধিকার ) 
দেওয়া না হয়। অপর শ্রেণীর বিলে এরূপ সর্ত থাকে 
যে, পণোর ক্রেতা ড্যাফটের নির্ধারিত টাকা প্রদান ন! 
করা পধ্যন্ত যেন তাহাকে বিল অব লেভিং প্রদান কর। 
না হয়। প্রথমোক্ বিপকে ইংরালীতে আযাকৃসেপটেন্স 
বিল এবং শেষোক্ত বিলকে পেমেন্ট বিল বল৷ হইয়া 
থাকে । আনরা এখন এই দ্বিবিধ বিল সম্বন্ধে আলোচন। 


করিতেছি। 


দলীল-সংযুক্ত বাবসায়িক বিল 


আমর! বিভিন্ন বিলের আলোচন!-প্রসঙ্গে বলিয়াছি 
যে, দলীল-সংযুক্ত দীর্ঘমিয়াদী বিলকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! চলে'। এক শ্রেণীর বিলে এরূপ সর্ত থাকে যে, 
পণোর ক্রেতা বর্তৃক বিল গৃহীত হইলেই যেন তাহাকে 
বিল অব লেডিং ছাড়িয়া দেওয়! হয়। অপর শ্রেণীর 
বিলের নর্ত এই" যে, পণ্যের ক্রেতা বিলের নিদ্দিষ্ট টা 1 


প্রদান না কর! পর্যন্ত যেন তাহাকে বিল মব লেডিং প্রদান 
কর! নাহ্য। 
পণ্য-বিক্রেতা অর্থাৎ বিল-রচদ্মিতা বাবদায়ীর 
ইচ্ছামুদারেই উল্লিখিত দ্বিবিদ সত্তের উৎপত্তি হইয়! থাকে । 
পণা-বিক্রেত। যদি মনে করেন যে, বিদেশীয় ক্রেতার 
আধিক অবস্থ! সচ্ছল, বাজারে তাহার স্থনাম আছে এবং 
বিক্রীত পণ্যের মূল্য আদান সম্বদ্ধে কোনরূপ গোলযোগ 
উপস্থিত হইবে না, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাহার বিল 
“আকসেপটেন্স” চিন্ধিত হইয়া থাকে; আর যদি 
বিদেশীয় ক্রেতার স্থনাম, আধিক সচ্ছলতা! প্রভৃতি বিষয়ে 
পণ্য-বিক্রেতার কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে 
বিলে সাধারণতঃ “পেমেণ্ট”এর সর্ত অর্থাৎ একপ নির্দেশ 
থাকে যে, বিলের নিদ্দিষ্ট টাক! প্রদত্ত হইলেই পণোর 
ক্রেতা বিল অব লেডিং বা পণোর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। 
আযকৃসেপটেন্সদ বিল দ্বার! পণা-ক্রে তা সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং 
পেমেন্ট বিল দ্বার! সাধারণতঃ কতকট1 অবিশ্বাস সুচিত 
হয়, কিন্ত সকল ক্ষেত্রে নহে । বিলের সর্ত কিরূপ হইবে 
অংসম্বন্ধে ব্যাঙ্কও মত প্রকাশ করিতে পারে। বিদেশয় 
ক্রেতার সুনাম ও আথিক সচ্ছলতা সম্বপ্ধে ব্যাঙ্কের কোন- 
রূপ সঙ্গেহ না থাকিলে ব্যাঙ্ক হয়ত পণ্য-বিক্রেতা 
বাবদায়ীর অর্থাৎ বিল-রচগিতার নিগ্ধারিত সর্তে আপত্তি 
করিবে না। কিন্তু বিদেশীয় ক্রেতার সুনাম, সাউকারি ও 
আধিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে যদি ব্যাঙ্কের কোনরূপ সন্দেহ 
উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে ব্যাপ্ত নিশ্চরই পেমেন্ট বিলের 
অনুকূলে মত প্রকাশ করিবে। পণ্য-বিক্রেতা ব্যবসায়ী যদি 
ব্যাঙ্কের অভিমত গ্রহণে অস্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে ব্যান্ক ও 
পণ্য-বিক্রেতার সৃষ্ট বিল ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইবে। 
একটা উদাহরণ ধ্রু! যাক। কপিকাতার দত্ত কোম্পানী 
লণ্ডনের ন্দিখ কোম্পানীকে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের চা বিক্রয় 
করিয়াছেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্বব বন্দোবস্ত অনুসারে 
দত্ত কোম্পানী স্বিথ কোম্পানীর নামে বিল রচনা করিয়া 
এবং এ বিল ব্যাঙ্কে বিক্রয় করিয়। চায়ের মুল্য-আদায়ের 
জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এখন দত্ত কোম্পানী তাহাদের রচিত 
বিল'এ কি সর্ত করিবেন, তাহ! তাহাদের বিবেচনার 
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উপর নির্ভর করিতেছে। দত্ত কোম্পানী যদি ননে করেন 
যে, স্মিথ কোম্পানী হইতে চায়ের মূল্য আদায় সঙ্থন্ধে 
কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবে না, তাহা হইলে তাহার! 
চায়ের মূল্য প্রদানের পূর্কো শ্মিঘ কোম্পানীকে বিল বব 
লেডিং ছাড়িঘা দিতে কৃষ্টিত হইবেন ন!। এই অবস্থায় 
দৰৱ কোম্পানীর রচিত বিল “মাকসেপটে্স” বিল 
হইবে। পক্ষান্তরে দন্ত কোম্পানী ঘৰি মনে করেন, চায়ের 
মূলা প্রদান না করা পর্যন্ত শ্মিণ কোম্পানীকে বিল অব 
লেডিং ছা|ড়ম! দেওয়া সঙ্গত হইবে না, তাহ! হইলে 
তাহার! হয়ত শ্মিথ কোম্পানীর নানে পেমেন্ট বিল রচন! 
করিবেন। ধর! ধাউক, দৱ কোম্পানী শ্মিণ কোম্পানীর 
নামে ম্যাক্সেপটেন্সদ বিল রচনার পক্ষপাতী হইঘা বিল্‌ 
বিক্রযর্ণ ব্যাঙ্কে গমন করিয়াছেন। বান্ধ দেখিল, দত্ত 
কোম্পানীর ম্যাকৃসেপটেক্গ বিল সম্বন্ধে াপতি করিবার 
কারণ নাই, কেন ন স্মি কোম্পানী হ্বপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, 
বাঙ্গারে উহার হৃনাম রহিয়াছে এবং বিলের টাক! আদানে 
গোলযোগ ঘটিবে না। হৃতরাং ব্যাঙ্ক দত কোম্পানীর 
আযাক্‌সেপটেল্স বিল ক্রয় করিতে প্রস্বত হইল। কিন্ত ব্যাঙ্ক 
ম্যাকৃূলেপটেন্স বিল সন্বদ্ধে আপি উপস্থিত করিতে 
পারে, যদি বিদেশীম্ব ক্রেতার আদিক মর্যাদা সদ্বন্ধে 
সন্দেহের কারণ থাকে। ব্যাঙ্কের বিবেচনায় স্মিথ 
কোম্পানীর আধিক মধ্যাদ! উত্তম ন! হইপে ব্যাঙ্ক হয়ত 
দত্ত কোম্পানীকে বলিবে, স্মিণ কোম্পানীর নামে 
অ]াকৃসেপটেঙ্স বিলের পরিবর্তে পেমেণ্ট বিল প্রস্তত করাই 
সঙ্গত । এখন দত কোম্পানী ব্যাঙ্কের উপদেশে কর্ণপাত 
করিবেন কিনা, তাহ! তাহাদের ইচ্ছালাপে্গ। দত 
কোম্পানী ব্যাক্কের. উপদেশ গ্রহ না করিলে ব্ঙ্কও দত 
কোম্পানীর বিল ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবে ন। স্থতরাং 
দৰ কোম্পানীর পক্ষে ঘরে বলিয়! বিল বিক্রয়ন্বার! বিক্রীত 
চাছের মূল্য হত্তগত কর! সম্ভব হইবে না। ঘেহেতু 
দীর্ঘমিয়াদী ব্যবসায়িক বিলের সংশ্রবে ম্যাক্সেপটেন্স ও 
পেমেন্ট বিলের উৎপত্তি হইয়া থাকে । কাজেই দীর্ঘকালের 
অর্থাৎ ৬* ব1৯* দিনের পূর্বের বিলের টাক! দেয় হইতে 
পারে না। এই অবস্থায় দত্ত কোম্পানী ঘদি ব্যাঙ্কের 
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উপদেশে স্বীকৃত ন। হন, তাহ। হইলে চায়ের মূল্য আদায়ের 
জন্ত দন্ত কোম্পানীর পক্ষে দীর্ঘকাল পেক্ষা করা! আবশ্তক 
হইবে। 

বাবসাদের কোন কোন ক্রেয়ে কেবলমাত্র পেমেন্ট 
বিলই ব্যবহৃত হই! পাকে; এন্থলে ইহ্ধপ বিল বিদেশী 
করেত! বাবসামীর অখ্যাতির পরিচান্বক নহে । 

এখন পর! যাউক, দত্ত কোম্পানীর মাক্সেপটেন্স বিল 
স্রিৰ কোম্পানী কক গৃহীত হইবার পর ৯* দিনে দেশ 
হইবে, এবং উহ! কলিকাতার ব্যাঙ্ক কর্ৃক ক্রীত ও লগ্নে 
প্রেরিত হইয়াছে । কলিকাতার ব্যাঙ্কের লণগুন'্থ এজেণ্ট 
বিলখানি প্রাপ্ত হইয়া উহ। অবিলম্বে শ্মিণ কোম্পনীর 
নিকট প্রেরণ করিকে। স্মি কোম্পানী বিল পাইদ। উহাতে 
“আযাক্সেপটেড', শস্ব লিশিষা নাম স্বাক্ষর করিবে এবং 
তারিখ বলাইবে। বিলে “ আ্যাকসেপটেন্স”এর সরব থাকায় 
উহ। স্বাক্ষরিত হওয়ানান্র বিল অব লেডিং শিখ 
ক্বোম্পানীকে দে ওয়! হইবে এবং বিলগানি পুনবার লগুনস্থ 
এজেন্টের নিকট ফিরিয়। আলিবে। অপর লগুনস্থ 
এছেপ্ট কলিকাতার ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রচলিত ডিস্কাউন্টের 
হারে বিলখানি ভাঙ্গাইঘ] নগদ অর্থ প্রাপ হইতে পারেন, 
অথব| বিলের দেদ টাকার জন্ত ৯৩ দিন (৩ দিন গ্রেস 
ধরিয়া ) অপেক্ষ! করিতে পারেন। 

স্মি কোম্পানীর নামে যদি পেমেন্ট বিল প্রস্তুত হইয়। 
থাকে, তাহ! হইলে কলিকাতার-বাঙ্ধের লণ্ডনন্থ এজেণ্ট 
কর্তৃক বিলখানি পূর্বববহ শ্মিণ কোম্পানীর নিকট উপস্থিত 
কর! হইবে এবং ্মিথ কোম্পানী কর্তৃক উহ! যথারীতি স্বীকৃত 
( ম্যাক্‌দেপটেড_) হইবে, কিন্তু বিল অব লেডিং স্মিথ 
কোম্পানীর হস্তগত হইবে ন{। বিলখানি যদি ৯* দিনের 
হয়, তাই! হইলে এ সময়ের পরে শ্বিথ কোম্পানী নির্দিষ্ট 
অর্থ প্রদান করিয়া] বিল অব লেডিং প্রাপ্ত হইবেন। তবে 
ইচ্ছ। করিলে স্মিথ কোম্পানী »* দিনের পূর্বেও বিল অব 
লেডিং প্রাপ্ত হইতে পারেন, যদি তাহার! দেয় অর্থ অগ্নিম 
প্রদান করেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, থে টাকা ৯৩ 
(৩ দিন প্রেস ধরিয়।) দিনে দেয়, তাহ। অগ্রিম দেওয়। 
হইবে কেন? বিলের টাকা অগ্রিষ দেওয়ার কারণ 
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থাকিতে পারে। স্বিধ কোম্পানীর পক্ষে চায়ের 
আকন্তকত। এতই জরুরী হইতে পারে, থে, বিল অব 
লেডিংঘের জন্তু ৯৩ দিন অপেক্ষ। করিলে তাহার। ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, নিদ্দিষ্ট জরিপের পূর্বের বিলের 
দেয় টাক! প্রদৰ হইলে কিছু মায়ও হইতে পারে। যে 
বিলের টাক 2* দিনে দেয়, তাহ। যদি ৩০ দিনে দেওয়া! 
হয়, তাহ! হইলে দে টাক। হইতে ছুই নাসের (৯*-_-৩*- 
৬*) সুদ বাদ যাইতে পারে। স্বতরাং স্মি কোম্পানী যদি 


আদিক উন্নতি 


[১৫শব্ব--৯ম সংখ্যা 
2* দিনের পরিবর্তে ৩* দিনে পেমেন্ট বিলের টাকা প্রদান 
করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে লওনন্থ এজেন্ট বিলের 
নিৰ্দিষ্ট টাকা হইতে ২ মালের সুদ বাদ দিতে প্রস্তুত 
হইবেন। পেমেন্ট বিলের সংশ্রবে সদ বাদ দেওয়াকে রিবেট 
দেওয়! এবং আ্যাকৃলেপটেন্স বিলের সংকরবে হৃদ বাদ 
দেওয়াকে ‘ডিস্কাউণ্ট’ করা বলা হইদর। থাকে। প্রচলিত 
রীতি মহ্থপারে 'রিবেট'এর হার নিদ্দিষ্ট হয়। উহ! সাধারণতঃ 
ডিসকাউন্টের হার অপেক্ষা! কিছু কন হইঘ1 পাকে । 


ভারতের লোকবৃদ্ধি সমস্ত 
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ভারতের জনলংখ)। যে ভয়াবহ ভ্রুততার সহিত বাড়িয়া 
চলিয়াছে, সেদিকে দৃঠিক্ষেপ কর! প্রত্যেক চিন্তানীল 
ভারতবাসীরই কর্তব্য। জনসংখ্যা! ১৯২১ সনের ৩১ কোটি 
হইতে ১৯৩৫ সনে ৩৫ কোটি হইয়াছে । বিশেষজ্ের 
অমুমান করেন যে, এখন ভারতের জনসংপ্য। ৪* কোটির 
উপর। এ সমশ্ত। সধ্বদ্ধে যত আলোচন! ও অন্ুমন্ধান 
হওয়| দরকার, আমর! তাহা করি নাই। সামাজিক ও 
আধিক সমস্ত৷ লইদ্বা আমর! গবেষণা! করি, রাষ্রনৈতিক 
সমন্ত। লইয়া আমর! প্রত্যহ নাথ! ঘামাই, কিন্তু এসকল 
সমগ্তার মূল যে দেশের জনসংখ্যা, লে সম্বন্ধে আমর! ততটা! 
সচেতন নই। জনসাধারণ ও বিশেষদ্রগণের মত গ্রহণ 
করিয়া প্রত্যেক সভ্যদেশই নিজ নিজ জনসংখ্যা সমন্ধে 
একটি স্থম্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই নীতি কাধ্যকরী 
করিতে শাসকমণ্ডলী যথাসাধ্য চেষ্ট! করিতেছেন। কিন্তু 
আমাদের দেশে গতর্ণমেন্টের একটি সুচিন্তিত মত থাকা 
দূরের কথা, দেশের শিক্ষিত ও তত্রসশ্রদায়েরও এ সম্বন্ধে 
কোনও স্থনিদ্দিষ্ট ও স্থম্পষ্ট ধারণা নাই। আমাদের দেশে 
জনসংখ্যা! সম্বন্ধে প্রচুর বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অভাব ও যথেষ্ট । 
পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়! আমাদের 


দেশের জনমত সম্বন্ধে একটি নিঙরযোগ্য আচ পাওয়! 
যাইতে পারে। কিন্তু এই জনমতের পরিচয় লাভ 
কর! কোনও ব্যক্রিবিশেষের পক্ষে সংজ্দাধ্য নহে, এজন 
সর্বলাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক । 

পাশ্চাত্য দেশেও আজ জনদংখ্যা-সন্বদ্ধীয় চিন্তারাজো 
বিপ্লব আসিয়াছে। সুপ্রমিন্ধ জনবলবিষ্ঠাবিশারদ ম্যালখাস 
মনে করিতেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ন| করিলে অচিরেই 
পৃথিবীর থাণ্ডসন্তার লোকসংখ্যার অস্থুপাতে কমিছ্বা যাইবে । 
তখন হয় মহামারীতে মানুষ মরিতে থাকিবে, নতুবা 
খাস্থাভাবে দুর্তিক্ষে লোক ধ্বংস হুইবে। কিন্তু আব 
আর সেদিন নাই। কুজিনিস্ক প্রভৃতি লোক বলবিস্ত।- 
বিশারধগণ ঠিক উহার বিপরীত মতবাদই প্রচার 
করিতেছেন। তাহার! দেখাইয়াছেন যে, আক্সহার 
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কমিতে আরম্ভ করিয়াছে । এ 
অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জস্সহার আর হ্থাম ন! করিয়া 
বিশেষজগণ শ্বেতজাতী় লোকদিগকে লোকসংখ্যা 
বাড়াইবার উপদেশ দিতেছেন। গত ১৬* বৎসরে শ্বেত 
মহুস্তেরা পাচগুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু অশ্বেত জাতির 
লোকসংখ্য। আড়াই গুণও বাড়ে নাই। 


পৌষ---১৩৪৭ ] 





ভারতের লোকবৃদ্ধি সমস্যা 





নিষ্নে ইউরোপের ছবনসংখ্য। সম্বন্ধে কয়েকটি তপ্য সংগ্রহ 
কর! হইঘাছে। এসকল দৃষ্টান্ত অবলশ্বন করিঘা ভারতের 
অবন্থ। সন্বন্ধে আমাদিগকে গভীরভাবে চিন্ব। করিতে 
হইবে। ১৭৯ খৃষ্টাব্দে জগতের শ্বেত জাতির লোকসংখ্যা 
ছিল ১৫৫,০০০,০০০, ১৯৩৫ থৃষ্টান্বে উহা ধাড়াইঘাছে 
৭৩০,০০০,০৬০ | কিন্তু এই জনসংগ্যবুদ্ধির মুপা কারণ 
ছন্মহার বৃদ্ধি নহে; মৃতুহার কমাতেই জনলংপা। বুদ্ধি 
হইপাছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একজন শ্বেত ভদ্রলোকের 
গড়পড়ত। জীবনকাল ছিল ৩* বৎসর; বর্তমানে উহ 
ঝাড়ি] ৬* বংসর দাড়াইয়াছে। মৃত্যুহার মে সম্থপ!তে 
কমিমাছে জন্মহার নেই অন্থপাতে বাড়িলে অনদংখা। 
স্বারও অনেক বাড়িঘ। যাইত । 

লোকসংখ্যা যে প্রতোক দেশে সম মনথপাতে বাড়ে 
নাই, তাহার একটি উদাহরণ দে ওয়] যাউক। ১৭৭ সনে 
পৃথিবীতে ইংরেছ জাতির লোকসংখ্যা ছিল ৮,০০০,০০০; 
আছ এই সংখ্যা ১* গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু ফরাসী জাতির 
সংখ্যা মাত্র ২৫,০৬০,০০০ হইতে ৫৯,৯৯০,১০০ হইয়াছে। 
ফরাসী দেশে সম্ভান-সংখ্য। ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক পূর্বেই 
কমিতে আরস্ করিয়াছে। ১৭৭৮ বৃষ্টাব্দেই মানর। এ দেশে 
জন্মনিয়ন্ত্রণের তীব্র সনালে|চন! শুনিতে পাই । কিন্তু উক্ত 
বিরুদ্ধ লমালোচনায় জস্মশাসন কমে নাই, উহ! উত্তরোত্তর 
বুদ্ধি পাইতে থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রত্যেক 
ফরালী পরিবারই সম্ভবতঃ জন্মশালন করিত। ইউরোপের 
অন্ত কোনও দেশে জন্সনিঘন্ত্রণ তখনও এমন ব্যাপকভাবে 
আর্ত হয় নাই। ১৮৮* খৃঃ পধ্যস্তও জন্মহার ইউরোপের 
কোনও দেশেই কমে নাই। এ সময় গড়পড়তা পূর্বব 
ইউরোপের প্রতি পরিবারে ৭৮টি এবং ফরাসী ব্যতীত 
অন্ঠান্ত দেশে গড়পড়তা ৫টি সম্ভানু জক্সগ্রহণ করিত। 
একমাত্র ফরাসী দেশেই প্রতি পরিবারের সম্তান-সংখ্যা 
৪-এর নীচে নামিয়া গিয়াছিল। 

বিগত ৫* বৎসরে জয়হার, বিশেধ করিয়! শ্বেত 
জাতির, বছরাংশে কমিয়! গিয়াছে । ইউরোপের মগ্যে 
বর্তদানে রাশ্রিয়াতেই জগ্মহার সর্বাপেক্ষা মধিক- প্রতি 
পরিবারে গড়পড়তা ৫1৬টি করিয়।। 


২৯১ 
জল্মহর 

দেশের নাম ১৮৮১-৮৫ 
অ্টিয। ৩২'৯ 
বেলদিয়াম ৩৯৯ 
বুলগেরিঘ। ৩৯৪ 
চেকোক্োভাকি়। ৩৫১ 
ডেনমার্ক ৩২৪ 
ইংলণ্ড ও এদেরস্‌ ৩৩৫ 
আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ২২৯ 
ফিন্ল্যাগ ৩৫৭৭ 
জাশ্বাণি ৩৬৮ 
ছলাও ৩৪৮ 
ইটালি ৩৮০ 
পোল্যাগু ৪১৯ 
অষ্টেলিয়। ৩৫'২ 
নিউদ্রিস্যাণ্ড ৩৬৪ ১৮৫ 


ইউরোপের সকল দেশেই জন্মহার বিশেষভাবে কমিয। 
গিবাছে। ইটালীয় ও জান্মাণ গভর্ণমেন্ট এন্ত নানা 
প্রকার বাবস্থ! অবলম্বন করিতেছেন। ইটালিতে 
অবিবাহিত ও পুত্রহীন পিতাদিগকে মধিক ফর দিতে 
হয়্। সাতটির অদিক সন্তানের পিতাকে রাষ্ট হইতে 
অনেক হ্থবিপা প্রদান করা হয়। বস্বতঃ, নান! প্রকার 
রাষ্ট্রিক স্থব্ধি! প্রদান করিয়া! ইটালিতে জনসংখ্যা বুদ্ধির 
প্রবল চে! চলিয়াছে।" এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার 
আইনের দ্বার নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষ, এত করিহাও বিশেষ ফল পাও! যাউতেছে ন]। 
১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন প্রথম আরস্ের সময 
বাংসরিক জনসংখ্যা ছিল কিন্তু ১৯৩১ 
হইতে উহা ক্ৰমাগত কমিছ্ আসিয়া ১৯৩৯ সনে দীড়াইদাচডে 
2৮০,০০০ | 

জার্দাণিও প্রাদ সর্ববাংশে ইটালির পদাস্ক অহুলরণ 
করিয়াছে। অদ্িকন্ত বিবাহেচ্ছু যুবস্ক-ঘুবতীকে জা ণিতে 
রাষ্ট্র হইতে টাক! ধার দিবার ব্যবস্থা সাছে। তবে রাষ্ট 
অপেক্ষা নাগরিকগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির উপরেই জান্দাণি 


১,০2৫,০০০, 


২৯২ 


আধিক উন্নতি 


[১২শ বর্য-৯ম সংখ্য! 





অধিক নির্ভর করিয়াছে। জনসংখ্য-বৃদ্ধির অত্যাধুনিক 
উপায় হিসাবে জার্শ্বাণি আইনবিপহিত প্রজননকেও উৎসাহ 
দিয়াছে। যাহ! হউক, ইটালি ও অকন্তান্ত দেশ অপেক্ষা 
জাম্মাণি এদিকে ভাগ্যবান। ১৯৩৩ সনের জন্দংখ্যা 
৯৭*১*০৯ বাড়িয়|। ১৯৩৬ সনে ১,২৪*,৯** হইয়াছে। 
আর এক দিক্‌ হইতে আমর! একটি প্রয্োজনীয় ও 
ক্ৌতুকোদ্দীপক নিয়ম াবিষ্কার করিতে পারি। যদি 
* প্রতি যাদবের একটি করিয়! কন্ত! থাকে, তবে পূর্বতন 
মাতার অভাৰ এ কন্ত! অনায়াসেই পূর্ণ করিতে পারে, 
তাহা হইলে জনসংগ্যাও স্থির থাকিবে। যদি মাত৷ 
দুইটি করিয়া! কন্ত। রাপিঘ। যান, তবে জনসংগ্য। বাড়িয়! 
চলিবে । অন্ত পক্ষে একের অনধিক কন্ত। থাকিলে 
জনসংগ্য। ক্রমেই কমের দিকে নানিতে থাকিবে। এই 
নিয়নামুসারে দেখা যার যে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের 
ভাবী জননীর সংখ্যা একের কমের দিকে চলিতেছে। 
সোভিয়েট রাশিয়া, বলকান উপদ্বীপ ও পূর্ব-ইউরোপের 
কয়েকট। দেশ ব্যতীত অধিকাংশ দেশের জনন-হার একের 
কম। 
আমাদের ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি পূর্ব দেশে 
জন্মহার পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অধিক হইলেও মৃত্যুহার 
অত্ন্ত অধিক । জাপানে মৃত্যুহার ও ছন্মহার দুই-ই 
কনিয়। চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার ইউরোপের মবস্থান্ধ আসিম! 
দাড়াইয়াছে। এখন তাহার জনসংপ্য! বৃদ্ধি করিতে গেলে, 
জনন-হার বাড়াইতে হইবে। 
আমর! দেপিয়াছি মে, ১৭৭* হইতে ১৯৩৩ পরাস্ত শ্বেত 
জাতীয় জনসংখ্য। প্রায় পাচ গুণ বুদ্ধি পাইহাছে। উক্ত 
সময়ের মধ্যে অশ্বেত জাতির সংগ্য। ৩৯*১***১*** হইতে 
১৪০০,১**,** গাড়াইঘাছে। অর্থাৎ শ্বেত জাতীয় জন- 
সংখ্যা! পৃথিবীর $ হইতে ১এ বন্ধিত হইয়াছে। 
ইউরোপের এই তথ্যের সাহায্যে ভারতীঘ্ব জন- 
সংগ্য। সদ্বন্ধে কতকগুলি সমস্থ] ভাবিয়। দেখিবার আছে। 
প্রথষতঃ, গত দেড়শত বংসরে শ্বেত জাতির অদস্তব রকম 
বংশবৃদ্ধি সত্বেও তাহার! লমটিপত হিসাবে জন্মণিযস্রণের 
বিরোদী। সম্প্রতি কয়ে+ বংনর পূর্বে এ সধ্বন্ধে 


পাল‘নেপ্টেও বহু আলোচন! ইত্যাদি ছইয়! গিদ্বাছে। 
বর্তমান যুগের জনৈক শ্রেষ্ঠ জনবল-বিভাবিশারদ পণ্ডিত 
কৃজিনিষ্কিও নসংখ্যা-স্সের বিপক্ষে । অন্তান্ত অর্থনৈতিক 
পণ্ডিতরাও জনসাধারণের নিকট প্রশ্ন করিয়। ও নানা উপায়ে 
অগ্মহার-ত্রাসের প্রকৃত কারণ নির্ণগ্ন করিবার চেষ্ট! 
করিতেছেন। টি এইচ মার্শাল চারটি প্রতিনিধি-স্থানীয় 
ব্যক্তির জবানবন্দী লইঘ। এবং ৩৫২ জন পত্রপ্রেরকের 
পত্রের সবিল্লেষণ করিয়া পারিবারিক জন্মহ্াসের অনেক 
কৌতৃকজনক তথ্য সংগ্রহ কদিয়াছেন। নর, নারী, 
বিবাহিত, অবিবাঠিত সকলেই এই মালোচনায় যোগ 
দিয়াছিলেন। এই সমস্ত পত্রের মর্শ্ব হইতে মোটামুটি জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি কারণকে প্রধান বলিয়া মনে হয়। 
প্রথমতঃ আধিক কারণ, ন্যায়ের স্বল্পতা, চাকরির অস্থায়িত্ব, 
বেকার, দ্রীবনযাত্রার মান পরিবঠিত হওয়। ইত্যাদি নানা 
কারণে লোকে অধিক সম্থান চাহে না। 

দ্বিতীদতঃ, পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতার নিজের, 
শারীরিক নিরাপত্তার জন্তও কেহ কেহ সম্ভান কামন। 
করে না! নাপারি স্থুলের অভাব, নিজেদের ভ্রমণ 
অণৰ। [মোদ-প্রমোদের বিশ্ম উৎপাদনকারী বলিয়া! বহু 
পিতামাতা! সম্তান-জননের বিরোধী । 

তৃতীঘতঃ, রাষ্ট্রের উপযুক্ত সহান্থতূতির অভাবও অনেকে 
জানাইয়াছেন। মাধ্যমিক স্থলে সরকার হইতে পুষ্টিকর 
খান্ত প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয় না। অধিক সন্তানের 
পিভানাতাদের মায়কর হইতে জব্যাহতি দেওয়া হয় ন!। 
যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে কামানের খা হিলাবে ব্যবহার 
কর! হয়, ইত্যাদি । 

এতদ্যতীত অনেকে আরও নান। প্রকার ছোটখাট 
অভিযোগ করিয়াছেন তবে তাহাদের অধিকাংশই এই 
তিন শ্রেণীর যেকোনও একটার ভিতর ফেল। যায়। 

গত কয়েক বংসর ধরি! আমাদের দেশেও জনসংখ্য। 
সম্বন্ধে আলোচন। চলিতেছে । কিন্তু ভারতের বিরাট 
জনসংপা। থে হারে দ্রুত বন্ধিত হইতেছে, তাহাতে এ 
সম্বন্ধে আলে!চন। অর ব্যাপক ও গভীর হওয়া অত্যন্ত 
আবশ্যক । এই সমন্তার দুইটি দিক্‌ 'মাছে। একটি 


পৌষ--১৩৪৭ ] 








রাী অর্থাৎ সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণ হইতে জনসংখ্যার 
বিচার। অন্তুটি ব্যক্রিগত-_-পরিবারের সংখ্য। হ্রাস বৃদ্ধি 
কর। উচিত কিনা? প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে অভির 
পণ্ডিতের! বিচার করিয়। থাকেন, কিন্তু শেষোক্তটির 
বিচার করিবার ভার জনসাধারণের উপর। কাজেই দেখ! 
যাইতেছে যে, দেশের জনসংখ্য। বাড়িবে কি কমিবে, 
তাহ! প্রান সম্পূর্ণসপে প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে দেশের 
অগণিত জনসাধারণের উপর। এই জনসাধারণের 
বিবেকবুদ্ধি অজ্ঞানতা-আচ্ছহ্ হইলেও ইহাই জনসংখ্যা 
আলোচনার প্রধান উপকরণ। কিন্তু যতদূর জানা 
যায়, এ পধ্যন্ত আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন- 
সংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মতামত জানিবার কোনও 


85 িলিরার শিক্ষা 


চিতা হয নাই। পান্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের ফলে 
আমাদের মধ্যে একদল শন্মনিযস্থপের পক্ষপাতী । নানা 
প্রকার উ্ধ-পত্র ও যন্ত্রপাতিঙ্বারাই ইহারা জনসংপ্যা 
নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন? অন্ত পক্ষ ইহার ঘোর বিরোধী । 
তাহাদের মতে ইহ! স্বার। নৈতিক ও দৈহিক ঘোর অনিষ্ট 
সাধিত হয়। জনবল-বিশেষদ্র ও গভর্ণমেন্ট যে নীতিকেই 
বর্তমান অবস্থায় সু বলিয়া গ্রহণ করুন না কেন, প্রবল 
জনমত কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন ন!। কাজেই 
লোকবলসমহ্য। সমাধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের 
দেশের জনমতের সহিত অপরোক্ষ পরিচন্ব লাভ করিতে 
ইইবে। এদিকে আমি সমগ্র দেশবাশীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 


সোভিয়েট কশিয়ায় শিক্ষা 


অনেকগুলি সাধারণতস্ত্রের সনি লইয়া সোডিঘেট 
রুশিযায় যুক্ত গণতন্ত্র গঠিত। প্রত্যেক সাধারণতস্ত্রে শিক্ষ। 
পরিচালনার জস্থ এক একটি গণপরিষদ আছে। এই 
গণপরিষদ নিজ এলাকায় নিজ নিজ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমত! 
রাধেন। পরিষদ শুধু শিক্ষা-ব্যাপারই পরিচালন! করেন 
না, অধিকন্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, যাদুঘর, খিয়েটা , 
সিনেমা, সঙ্গীত ও চারুকল! সম্পর্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপরও কতৃত্ব করেন। তাহা ছাড়! সরকারী পুস্তক- 
প্রকাশক বিভাগও এই পরিধদ দ্বারাই পরিচালিত হয়। 

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব বংসর (জারের রাঙস্বে) 
ক্রশিয়ায় শিক্ষার জন্তু মাথা-পিছু ১৪ঞ্রুবল খরচ হইত; 
বর্তমান শাসনতঙ্ত্রেরে আমলে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বিধ্যাত 
পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে সেই স্থলে শিক্ষার 
জন্ত জনপ্রতি ৩৮৬৮ রুবল ধরচ হুইমাছে। 

বিগত ১৯৩* খৃষ্টাব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
তদহুনাযে সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক হইয়াছে। শহর অঞ্চলে ও বড় বড় সয়কারী 


ফাশ্রে (চাষ আাবাদের কাজে) প্রাথমিক শিক্ষার কোন? 
অন্ততঃ পক্ষে সাত বংসরব্যাপী হইবার বাবস্থা থাকে। 
১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যে দশ বংসরের শিক্ষা-পরিকল্পন! নিণীত হয় 
তদম্ুলারে ছেলেমেয়ের! দশ বৎসর কাল বিষ্ভালয়ে উপস্থিত 
হইতে বাধ্য। প্রথমতঃ, এই পরিকল্পনা বড় বড় শিল্প 
প্রতিষ্ঠান-বহুল অঞ্চলেই প্রযুক্ত হম ; কিন্তু এখন ইহ! সমগ্র 
দেশেই প্রচলিত করিবার চেঃ! হইতেছে। 

শিশু-পালন স্কুল তিন হইতে সাত বংসর বয়সের 
শিশুদের জন্ত। এইজাতীয় স্কুল নানা ধরণের, ঘা-- 
শিশু আবাস, দিবাভাগের শিশু পালনাগার, কিগারগার্টেন 
তত্বাবধানে পরিচালিত খেলার জায়গা, এবং সান্ধ্য অবদর 
যাপনের আগার। শিল্প ও কষিকাধেয বহুসংখ্যক ন্মরী 
নিযুক্ত আছেন। তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। কাজেই এই ধরণের শিশুপালন বিদ্ভালয়ের 
চাহিদ। খুবই বেশী। ১৪২৩-২৪ খুষ্টান্বে এই সকল 
বিস্ভালয়ের শিশুর সংখ্য! ছিল ৬,১৯৬) কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ 
খৃষ্টাব্দে সংখ্য! বাড়িয়। ১৫,৮২,৯* হইয়াছিল। 


২৯৪ 


আথিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ধ--৯ম সংখ্যা 





প্রাথমিক ও মাধামিক শিক্ষ। 


এইসকল স্কুলের শিক্ষায় দেশের অর্থ নৈতিক 
বাপারের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখা হয়। দেশের যাবতীয় 
শিল্পাদিতে বাবহৃত সহছ সহজ যন্ত্রপাতির ব্যবহার এই 
সকল স্থলে শিখানো হয়। স্কৃুলগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত করা যায় 

(ক) প্রাথমিক বিগ্ভালদ্--৮ হইতে ১১ বংসর 
বয়সের ছেলেমেয়ের! পড়ে_শ্রেণীর সংগ্য। চার। (খ) 
মাধ্যমিক বিগ্তালয়--৮ হইতে ১৪ বংসর বয়স্ক ছেলেমেছে- 
দের জন্ত-:শ্রেণীর সংখ্যা সাত | (গ) মাধ্যমিক বিস্ভালয় 
_৮ হইতে ১৭ বংসর বয়সের বালকবালিকার জন্ট- 
শ্রেণীর সংখা। দশ। সকল স্কুলেই সহ-শিক্গ | প্রচলিত এবং 
কোথাও বেতন দিতে হয় না। 

এই সকল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্। অত্যন্ত দ্রুত বাড়ি 
চলিয়াছে। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ১০৬,৪**টি স্কুলে 
৭৮,৯৬০ ছাত্র-ছাত্রী ছিল। ১৯৩৪ অকে স্কুলের সংখ্য। 
ছিল ১৬৭,২৮ এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৪+,২৬,২**। 
স্কুলের সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়ায় প্রত্যেক স্কুলে রোজ তিনবার 
করিয়া! কা হয়। কতক ছেলেমেয়েরা সকালে পড়ে, কতক 
বিকালে এবং বাকী সকলে সন্ধায় পড়ে। 


টেকনিক্যাল স্কুল 


(নিন্ম শ্রেণীর ) স্কুলে পড়ি ছাত্রগণ 
€টকনিক্যাল স্কুল 


সাধারণ 
টেক্নিক্যাণ স্কুলে ভঠি হইতে পারে। 





৯নং পকানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিফেটাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীঘোগেশচজ্ সরখেল কতৃক মুজিত ও প্রকাশিত । 


পাচ প্রকারের (ক) নিম্ন টেকনিক্যাল স্কুল ব ব্যবসায় 
স্কুল, কারখানার স্থুল ও ট্রেনিং কারখানা, (খ) মাধ্যদিক 
টেকনিক্যাল স্থুল -বা ইন্টিটিউট্‌, (গ) কৰ্ম্দীদের বিভাগ, 
(ঘ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ টেকনিব্যাল স্কুল ঃ 
এবং (ঙ) স্কুলের বাইরের টেকনিক্যাল কোর্স। চৌদ্দ 
বংসরের কম বয়সের কোন ছেলেকে ব্যবসায় স্থলে ভি 
করা হয় না। ট্রেড, স্কুলে তিন চার বৎসর পড়িতে বা 
কাজ করিতে হয়। 

কর্মীদের বিভাগের উদ্দেশ্টা হইল-_কম্মীদিগকে 
মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পাইতে সুযোগ করিয়া দেওয়া। 
১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর স্কুল ও ইউনিভাপিটির সঙ্গে এই- 
সকল বিভাগ খোলা হয়! এইসকল বিভাগে দিবাভাগে 
ব1 সন্ধ্যাকালে পড়! যায্-_কোর্স যথাক্রমে ভিন ও চারি 
বর্ধব্যাপী। ছাত্রগণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রদের স্বায় 
লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী প্রভৃতির ব্যবহারের স্থযোগ পাইয়া 
থাকে। বিশ্ববিস্ভালয়ের ও উচ্চতর টেকনিক্যাল পুলের 
ছাত্রছাত্রীদের শতকরা প্রায় ৭* জনই কর্ম্মা ও কৃষক 
শ্রেনীর লোক। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এলকল বিভাগে স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা ছিল শতকরা ১৫৮ কিন্তু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহ! শতকর। 
৩৫ গড়ান্। 

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিস্তালয়্ ও কর্দ্মীদের ২৭৬টি 
বিভাগে ২*৯,**+ ছাত্রছাত্রী ছিল। কিন্তু ১৯৩৩ অন্দে 
১,৬৪৭টি বিভাগে ৮,২২,৫** জন ছাত্রছাত্রী ছিল। 
ছাত্রছাত্রীদের ভরণপোষণের বন্ড সরকারী বৃত্তি ও ছাত্রাবাস 
এবং বিনা খরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা! আছে। 
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৯৫্ণ বষ--১০স সংখনা। 


অহমস্রি সমান উত্তরে! নাম হৃম্যান্‌। 
আঅভীধাড়শ্সি বিশ্বাধাডাশামাশাং বিষাসহি ॥ 
অধর্নাবেদ ১২।১1৫৪ 
পরাক্রমের মৃত্বি আমি,--'শ্রেষ্ঠতষ নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ; 
জেতা মানি বিশ্বজদ্নী,জন্ম আমার দিকে দিকে বিদ্রয়-কেতন উডাতে। 





পাট রপ্তানির মাসিক ফিরিস্তি কাচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য 
(হাঙ্জার টন ) জুন 
কাচ! পাট সেপ্ট-জুন 
জুন-জুলাই 


বর্তমান বংসরের জুন মালে পাট রপ্তানি অত্ান্ত 
কমিয়! গিহাছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পাটের রপ্তানি 
এত কম দেখা যায় নাই । ১৯৩৪-৪* সনে কাচ পাটের 
রধ্যানি শতকরা ২৩২ ভাগ কমি] গেলেও পাটজাত 
দ্রবোর রপ্তানি ২২৪ ভাগ বাড়িয়াছে। মোট রপ্থানির 
চাহিদা গত বংসরের তুলনায় মাত্র ৩২ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 

১৯৪০ সনের অক্টোবরে পাটকলগুলির উৎপাদন 
নিষ্বোক্তরূপ ছিল: 


পাটজাত দ্রব্য 




















২৯৬ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বধ--১,ম সংগা? 
চটের থলে ৩২,১৫৭, গজ অথব। ৩৫৬৯৩ টন 
থলে ২৮,৭৫৩,০০০ ৬৫৬৩ পাট সম্বন্ধে গবেষণা 
চট ৪,৩৯৯১৯ ০০ ১৮৭৭ 
28,৯২৫,০০০ ২৫৫৯৭ ভারতী কেঙ্গ্রীয় পাট সমিতির ১৯৩৬ অস্দের ডিসেম্বর 
অ্ান্ ৩:১৯ হইতে ১৯৪*এর মার্চ পর্যন্ত সময়ের একটি সচিত্র কাধ্য- 
মোট সি ৭৪৯ টন বিবরণী বাহির ইইয়াছে ' 
সমিতির টালিগঞ্জস্থিত টেক্নলঞ্িক্যাল রিসার্চ 
লেবরেটারীতে প্রায় দুই বংসর যাবং কাব্য চলিতেছে। 
ধলে ও চটের মজুদ পরিমাণের হিসাব বছ অমীমাংসিত সমস্যা বৈজ্ঞানিক সমাধানের পথে অমেক 
অক্টোবরের শেষভাগে দূর অগ্রসর হইয়াছে। দৃষ্টান্তন্বর্নপ পাটের আঁশের শ্রেণী- 
ee ধর বিভাগ সমন্ঠা ও বাঘুর আর্দ্রতা ও পাটের আর্ড্ুতার 
a su ভিতরকার সম্পর্ক নির্ণয়ের কথা বল! যাইতে পারে। 
১৭৮,২০০,০০৪ ১১৫,২০০,০০০ পাটের নুন নৃতন ব্যবহার সম্পর্কেও গরাক্ষা আরম্ভ 
টন টন হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক সাজসরঞ্জামের অভাবের 
জন্ত এই কার্ধা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। 
৭৬,৪৭৭ ৪৮৩৫৭ 
ie ye ঢাকায় অবস্থিত কৃষি-বিষয়ক গবেষণাগারে এক বংলর 
78 নারদ কাল ঘাবৎ প্রক্বত প্রস্তাবে কৃষি-বিধয়ক গবেষণা আরস্ত 
টন টন হইয়াছে এবং বেশ উৎসাহপ্রদ ফলও পাওয়া! গিয়াছে। 
এই বিভাগের একটি প্রধান কাজ পাট নষ্টকারী পোকাদের 
8৮২6৪ ৭৪,৮৯৩ 
EE tke Monet Dot জীবন পর্যবেক্ষণ করা। এবিষয়ে এমন কয়েকটি গুরুত্ব- 
মোট টন ১৩৪,৭২১ | ১২৩,২৫০ পূর্ণ তথ্য নির্ঠারিত হইয়াছে ঘাহ! অবলম্বন করিয়া কাধ্য 
করিতে পারিলে পাট-চাষীদের ঢের উপকার হইবে । 
সেপ্টেম্বরের শেষভাগে মার্কেটিং বিভাগের কাজ হইতেছে ঘেসমন্ত অবস্থা 
১৯৪০ পাট উৎপাদন, বাজারে প্রেরণ ও চালান দেওয়ার উপর 
গন প্রভাব বিস্তার করে তৎসমূদ্য় পর্যালোচনা কর!। 
8555 এদিকেও সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদিত হইতেছে । 
টন টন _বহু বৎসর যাবৎ পাট চাষ দম্পকিত তথ্যাদি নির্ভর- 
৮৬,৯০৬ ৬৪,৩৬০ ফৌগ না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সমিতি পূর্ববাভাষ নিরূপণের এক 
গজ গজ নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন 
২৫৪,৮০০,০০০ ২28,200,000 সমিতির অন্তান্ত কাজ হইতেছে--পাটের ব্যবহার 
টন টন সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুসন্ধান করা। পাট-শিল্প সম্পকীয় 
৬২,৭৯১ Sul xs সমস্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা। এ" 
— — = সকল দিক্‌ দিয়াও কমিটী পাট-শিল্পের অনেক কাজ 
১৪৯,৭২৫ ১৩৫,২১১ করিয়াছেন। 
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বাংলার সম্পদ 


২৯৭ 


সস ্্্স 


পল্লী-কল্যাণ প্রচেষ্টা 


বাংলা সরকার ঝাকুড়া, বগ্ধনান, দাচ্ছিলিং, খুলনা, 
মুশিদাঝাদ, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী জেলায় নিম্নলিখিত 
পরিকল্পনার ব্যয়-নির্কাহার্থ অতিরিক্ত ১০,৬৮২ টাক! মঞ্জুর 
করিয়াছেন 


বাকুড়া 


বাকুড়। জেল! ভ্রাম্যদাণ গ্রন্থাগার 
জর্জ গ্রাম্য হল 
সাওতালদের তালজোড়। নিষ্ব প্রাইমারী 
বিদ্যালয়ের সংস্কারের নিনি 
রাধামোহনপুর নৈশবিস্ালয় 
বৰ্দ্ধমান 
বাঘারে ইউনিঘ্নন বোর্ডের ডিস্পেনসারীর 
জন্ত একটি পাক! দালান নিশ্বাণকলে 
দাচ্ছিলিং 
ভাগিভিট! আর, সি, মিশন 
ডিস্পেনসারীর নিমিত্ত 
চেগ রা উচ্চ প্রাইমারী বিষ্ালয়ের 
ভবন নিৰ্শ্বাণকল্লে 
কালিম্পং শহরে অন্ধ ও খবদিগের 
জন্ত একটি স্থলের নিমিত 
খুলনা 
সথম্দরঘোন! পলী-মঙ্গল সমিতির জন্ত 
একটি পল্লী-মিলনাগার নিশ্বাণকল্লে 
বাদে করপাড়। পল্লী-মঙ্গল সমিতির 
নিমিত্ত একটি পল্বী- মিলনাগার 
নিশ্মাপার্থ 
মুশিদাবাদ 
ইন্দ্রানী-সদল ইউনিয়ন বোর্ড 
ডিস্পেনদারীর ভবন নংস্কারার্থ 
কান্দী মহকুমার অন্তর্গত কীঠিপুর 
ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেনসারীর 


নিমিৱ ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার- 
দিগের বাস-তবন নির্শাণকম্লে 
* মধ্মনসিংহ 
নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত 
সন্দীকোণ! ইউনিয়ন বোর্ড 
ডিম্পেনসারীর নিমিত্ত ‘ফিল্টার’ 
ক্রয়ার্থ 
ময়মনসিংহ শহরের একটি খেলার 
মাঠের সংস্কার-সাধনের নিমিত্ত 
( ইহার উন্নঙ্নের জন্তু গত বংসর 
৩,***৯ টাকা মঞ্জুর কর! হইয়াছে ) 
রাজশাহী 
ডাঙ্গাপাড়ার অস্থর্গত সোনাইডাঙ্গ। 
খালের উপর একটি সেতু নির্শ্মাণ- 
কল্পে 


কাথিতে বৰ্তমান ফসলের দুরবস্থা! 


বর্ধমান বংসর বন্তাদ্বার চাষের যে দুর্দশ। হইয়াছে, 
তাহ! সকলেই অবগত আছেন। কৃষকগণ বহু ক্লেশ 
স্বীকার ও অর্থব্াযয় করিম! আবাদ করিবার পর তাহাদের 
ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহ! লাধারণভাবে জানা দরকার । 
খাসমহলের অন্তর্গত কয়েকটি ব্লকে ধান্তের অবস্থা অতিশয় 
শোচনীয় হইয়াছে। তাহার সম্যক বিবরণ অবগত 
হইবার জন্ত কর্তৃপক্ষ যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! 
নিতান্তই অপ্রচুর। জেলার ম্যাজিষ্টেট মহাশয় ও স্থানীয় 
মহৃকুম! ম্যাজিষ্রেট সহাশয়গণের মাঠে মাঠে গিয়। ফসলের 
পরিমাণ অবগত হওয়া উচিত। ঠিকভাবে ক্রপ 
কাটিং রিপোর্ট লওয়া উচিত। তাহ! লব! হইতেছে 
বলিয়া মনে হয় না। 

কাথি থানায় অভিবৃষ্টি-জনিত বন্তা হওয়ায় ইহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিবার কোন আবশ্যক নাই বলিয়া অনেক 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্্বচারী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
সেই ধারণার বশবর্তী হইয়। আবাদের পর দেশে ধান্ত ভাল 
হইয়াছে বলিয্বা হয়ত রিপোর্ট হইতেছে। আমাদের 


২৯৮ 





নিবেদন এই যে, প্রত্যেক মাঠে সারাদিন তদম্থ করিয়। 
রিপোর্ট প্রস্তত করিলে জানা যাইবে যে, এবংসর বকেয়। 
খাজন। আদায় হওয়া দূরে থাকুক, হেই বংসরের খাজনা 
বহুল পরিমাণে মকুব দিতে হইবে। 

১৪নং ব্লকের কথ! বলিবার কোন আবশ্যক নাই; 
কারণ সেখানে আবাদ একেবারে হয় নাই। উদ্ধবপুর 
প্রভৃতি কয়েকটা গ্রামেও একেবারে আবাদ হয় নাই। 


২০।২১।২২২৩।২৪নং ব্লকের শতকরা ৭৫ ভাগ জমি বহু ' 


অর্থব্যয়ে আবাদ হইলেও ২৫ ভাগ জমিতে ধান একেবারেই 
ফলে নাই। বাকী «* ভাগ জমিতে কিরকম ধান 
হইয়াছে তাহা কয়েকটি গ্রামের ফসলের পরিসাণ হইতে 
সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে । এছাড়া পোকায় কাটিয়া বহু 
ধান গাছ সমূলে নষ্ট করিয়াছে। 

উত্তর কাদুয়| মৌজায়__৭৪৭ একর জমিতে ২৩/* মণ। 

দেশদত্তবাড় মৌজায়_-৪-৪* একর জমিতে ১৫/* মণা 

সারসা মৌজায়-__২৪ ডেঃ জমিতে ॥* সের। 
কালাবনিয়াপুট মৌজায়--৭ একর জমিতে ২৬/৬ সের। 
ফরিদপুর মৌজায়_৮০ ডেঃ জমিতে ৩/* মণ। 
পাইকবাড় মৌজায়--'২৪ ডেঃ জমিতে ।৫ সের। 

এ এওঁ ৩৬ ডেঃ জমিতে ॥* সের । 

ডাউকী মৌজায়_"৩৬ ডে; জমিতে ॥১ সের । 

এঁ এঁ--'৮* ডেঃ জমিতে ৩॥৪ সের । 

এ &ঁ--১ একর জমিতে ২৫৯ মণ ধান হইয়াছে। 
ইহা উৎকৃষ্ট ফসলের নির্শন। ইহা অপেক্ষা 
আরও নিকুষ্ট ফসল হইয়াছে। ৩৫ ডেঃ একটি জমিতে 
দশ সের মাত্র ধান হইয়াছে । বর্তমানে মাঠে ধাৰ 
রহিয়াছে। এই অবস্থায় জেলা-ম্যাজিষ্ট্েট মহোদয় 
স্বয়ং, আসিয়া একবার পরিদর্শন করিলে বুবিতে 

পি 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্-১*ম লংখ্যা 





পাবিবেন। জালছারী মাসের প্রথম হইতেই লোকের ঘরে 
একটিও ধান্ত থাকিবে না । তাহারা যাহ! আনিতেছে, 
তাহাই হ্রোঞ্জ খাইয়। ফেলিতেছে। ভবিস্ততের জন্ত 
সংগ্রহ কর! সম্ভব হইতেছে না। খাজন! দেওয়া দূরের 
কথা__মাঘ মাস হইতে তাহার! কিভাবে জীবন ধারণ 
করিবে তাহার চিন্তায় লোকের মুখ হইতে কথ! বাহির 
হইতেছে না। তাহার উপরে লেস ধার্য্য ও নিম্বগ্রাথমিক 
বিষ্তালয়গুলি তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা চলিতেছে । ইহ। 
নিছক হ্ৃদয়হীনতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। 
পরিশেষে এই নিবেদন যে, গবর্ণমেন্ট যেন এতগুলি লোকের 
জীবন রক্ষা! করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আমর! 
আশ! করিম্বাছিলাম বহু টাকার মাটির কাজ ও পুদ্ধরিণী 
খোদাই ইত্যাদির দ্বারা লোকের কয়েক মাসের অন্ন 
স্থানের ব্যবস্থা হইবে। আমর! যতদূর অবগত হইলাম 
কয়েক হাজার টাক! বরাদ্দ হইয়াছে যাত্র। তাহার 
বেশীর ভাগ টাকা তগবানপুরে কাজের জন্ত ব্যয়িত হইবে। 
জেলাবোর্ড জুনপটের রাস্তাটি পাকা করিলে অনেক টাকার 
কাজ দিতে পারিতেন। 

অন্থান্ত ব্লকগুলি ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন 
গ্রামগুলির বিষয়েও মাননীয় জেলাদ্যাজিষ্টেট মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যাইতেছে। 

অধিক বিলম্ব করিয়া তদন্ত করিলে প্রকৃত অবস্থ! অবগত 
হওয়া সম্ভব হইবে না। এ প্রসঙ্গে মাননীয় রাজস্বসচিব 
মহাশয়হবয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঘাইতেছে। তিনি বস্তার 
সময় তাহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি, আর, সেন মহাশয়কে 
লইয়া কাধি পরিদর্শন করিয়াছিলেন | বন্তার ফলে কাখির 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা শ্বচক্ষে 
পরিদর্শন করিলে সকল বুঝিতে পারিবেন। ( নীহার ) 


এ সত 
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ভারত সরকার ইতি পূর্বেই আসাম-বেঙ্গল রেল য়ে 
ও বোদ্দে-বড়োদ। সেপ্টাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দৃইটী স্বীয় 
কর্বন্বাদীনে আনিবার দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আলাম- 
বেঙ্গল রেলওয়ের জন্ত ভারত সরকারকে মাত্র দুই কোটী 
টাকা দিতে হইবে। উক্ত কোম্পানীর মোট স্থিতের 
পরিমাণ ২৫ কোটী টাকা । তয়ধো ২৩ কোটী টাকা 
মূলধন পূর্বব হইতেই গতর্ণমেন্টের হাতে মাছে। 

বি, বি, সি, আই রেলওয়ে সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে 
উক্ত কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ মোট ৭৫ ক্কোটী 
টাকা। গভর্ণমেন্ট উহার শতক! ৯* ভাগ মূলধনের 
মালিক । স্থত্তরাং এই রেলওয়ে হাতে লইবার জন্তু 
ভারত সরকারকে মাত্র ২২ কোটী টাক। দিতে হইবে। 
বি, বি, সি, আই, রেলওয়ের ১* লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের 
ভিবেঞ্চার আছে। গভর্ণমেণ্ট এখনও এই দেনা পরিশোধ 
করিতেছেন ন|। ইহ! পরিশোধ ন! কর! পরাস্ত গভর্ণমেপ্টকে 
শতকর| ৩৪* পাউণ্ড হিসাবে সুদ দিতে হইবে। 


লাঙ্কার বাণিজ্য 


১৯৩৯-৪* সনের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, 
লাক্ষার উৎপাদন কিছু কমিয়া গিয়াছিল। উহার পরিমাণ 
হুইল ১,৩৯৪,৯** মণ। তাহার পূর্ব-বৎসরের পরিমাণ 
দেখা! যায় ১,৪৬৫,*** মণ। কাজেই বল! চলে থে, ১৯৩৯- 
৪* সনের উৎপাদন কম। ভারত হইতে মোট লাক্ষার 
রপ্তানি বুদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া! জান! যায়। উহার সংখ্যা 
হইল ১,*১৭,৩৫৯ মণ ১৯৩৯-৪* সনে। কিন্তু তাহার পূর্ব 
বৎসরের সংখ্য। ছিল ৮৪৬,৫৬৪ মণ। 


অধিকাংশ রানি যুক্তরাষ্ট্রে হইয়াছিল। ত্রিটিশ 





বর রপ্যানি করা হইয়াছে বলিয! 

ষাদ। 

অন্তান্ত বাণিগ্োোর মত এই বাবদাও এই যুদ্ধে 
বিশেদভাবে উন্নত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
যুদ্ধের লগত্ামেও বিশেষভাবে ইহার প্ররোদজ্জন আছে। 
সেই জন্ত ইহার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে ॥ ইণ্ডিয়ান 
ল্যাক্‌ রিসার্চ ইন্সটিটিউট ছথারা এবং লগ্ন সেল্লাক্‌ 
রিসার্চ বিউবো কর্তৃক ইহার বহু প্রকার ব্যবহার 'আাবিদ্ব 
হইয়াছে । হোদ্বাইট রোড পোষ্ট, ব্লাক পোষ্ট এবং 
লিউমিনাস পোষ্ট সেল্লাক হইতে প্রস্বত হইতেছে। 
মেটালের স্থলে সেল্‌লাক্‌ হইতে “কুইক-সেটিং পিশেন্ট 
প্রস্থত হইতেছে । তাহার ব্যবহাব এখন খুবই বেশী 
হইতেছে। 


ভারতে তৃলার খাদন 


লিমলিশিত বিবৃতি হইতে দেখ। ধাইবে যে, ভারতে 
কি পরিমাণ তুল! খরচ হইর! থাকে। 


সেপ্টে সেপ্টে 


১৯৪৭ 


১ল| সেপ্টে উক্ত সময়ে 
হইতে গত বংসরে 
9 কি অবস্থ। 

ব্রিটিশ ইত্ডিঘা ২২২,৭৮০ ২৯৩,৩৪২ ২২২,৭৮০ ২৯৩,৩৪২ 
ইণ্ডিয়ার ্টেটস্‌ ৪৫,৯২৮ ৪৫,৪৩৯ ৪,৯২৮ ৪৫,৪৩৯ 
মোট ভারতে ২৭৭,৮৯৮ ২৪৮,৭৭২ ২৬৭,৮০৮ ২৪৮,৭৭২ 


পাটের জিনিষ 


১৯৩* সনের নবেম্বর মাসে যেরকম পাটের জিনিষ 
বিক্রয় হইয়াছে তাহার একটা তালিক। নিম্নে দেওয়া গেল: 


১৯৩৪৯ 





0৪৫ আথিক উন্নতি { ১৫শ বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 
গজ গজ ফোর্ট উইলিয়ান জুট কোম্পানী লিঃ ( অডিনারী) ৫ 
হেলিয়ান  ২,৪৯,৫২,৯৩৮ ৯৮১৯৯৮৩১৪৩৬ (প্রেফারেন্স) ৩1, 
ট্রইল ১,৮৪,৫৯,৮৮২ ০ ১০৭০১১৬১২১০ হাওড়া নিল্স্‌ কোম্পানী ( অর্ডিনারী ) ১. 
প্লেল ৭৩১০১০০৬৭ ২১৪২৭২৮৪৬১৪ ( প্রেফারেন্ন ) ৩1, 
সিলোন চ! চাউলের অবস্থা 
কলে! ব্রোকার এসোসিকেসন হইতে নিম্রলিখিত ২৬শে অক্টোবর, (১৯৪) যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


সংখ্য! প্রাপ্থ হওয়া যায়। 

ব্লাক টি ২৯শে অক্টোবর হইতে (১৯৪, সনে) ১১,৭২২ 
প্যাকিং বিরুয় হইয়াছে! উহাতে ১,১৯১,৭২৮ পাউণ্ড 
ওজনের চা ছিল। 


চা রপ্তানি 


মোট ব্র্যাক টি পাউণ্ড. 
[ম্ুষারী হইতে ২৫শে. অক্টোবর 


১৯৪৪ ২৯৪১১৫৪৯৫৮৮ 
১৯৩৯ ১৮৪১৪৭৭১২২৬ 
১৯৩৮ ২০০,৬৭২,২৭২ 
১৯৩৭ ১৭২,২৬৭,৩১৬ 


ভারতীয় কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড 


পার সেন্ট 

এক্গলো-ইন্ডিয়। ছুট মিল কোং লিঃ ( অডিনারী:) 
(প্রেফারেঙ্স) ৩০ 
বেঙ্গল:শেঘ়ার ডিলার্ল সিণ্ডিকেট লিঃ ৫ 
বোদে বর্ধা ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ ১৬ 


বুলাণ্ড সুগার কোং লিঃ ১২৪০ 


ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ ( অডিনারী ইন্টারিম ) 
কন 
চ্যাম্পারান সুগার কোং লিঃ ২৫০ 
ফোর্ট মলটার জুট ন্যাঃফাক্চারিং কোং লিঃ (সডিনারী ) 
১২৪০ 


(প্রেফারেন্দ ) ৩, 


সেই সপ্তাহের চাউলের অবস্থার সহিত ১৯৩৯ সনের উক্ত 
সপ্তাহের তুলনামূলক তালিক। দে ওয়া গেল। 

নিয্লিখিত বন্দর হইতে বিদেশে চাউল রপ্থানি 
হইয়াছে__ 


(টন হিঃ) 

১৯৪৩ ্ ১৯৩৯ 
কলিকাতা ৫ ৫55 
টিটাগড় x x 
বোস্ধে ee ১৮২ 
করাচি ৭১৪ ১,১৪২ 
মাত্রা, x x 
বর্ণ হইতে ভারতে রগ্চানি ২,৭১৬ ৩০,০২৭ 
বৰ্ম্ম৷' হইতে শন্তত্র রপ্তানি' ৭,*৭৯ ৭১৪৩৬ 


১লা জানুয়ারী হইতে ২৩শে নভেম্বর (১৯৪) পর্য্যন্ত 
কলিকাতায় রেল ও টীমারযোগে কত পরিদাদ চাউল' 
আনদানি কর! হইয়াছে তাহার ভালিক! নিম্নে দেওয়া 
গেল-- 

(টন হিঃ) 
১৯৪৩ ১৯৩৯ 

কলিকাতার রেল, নদী ও সমুদ্র 
হইতে রগ্রানি চাউলের পরিমাণ ৩৬৯,৩৭৯ ৫৪৯,১৮৯ 


কেরোসিন তৈল 


(ক)' সমূদ্র-পথে আমদানি রপ্ত।নির.হিসাব £-- 
২৬শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
সেই সাহের' কেরোলিনের' আমকানি রপ্তানির-সংখ/।- 


মাঘ--১৩৪৭ ] 





{ হাঞ্জার গ্যালন হিঃ) 


নিয়োক্ত হারে আমেরিকা ব্মা অন্তান্ত 
আমদানি করা হইতে হইতে বিদেশ 
হইয়াছে হইতে 
কলিকাতা x x 
বোস্বে ২১২৯৮ 
করাচী ৮৯ x 
মাদ্রাজ x x 
মোট ৮০ ১,২২৩ ২,২৯৮ 


বর্শা হইতে ভারতে মোট কেরোদিন আমদানি 
৩,৭৯৮ ( হাজার টন হিঃ)। 


চায়ের কথা 


সনের ২৩শে নবেশ্বর যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় কত পরিমাণ চা 
আসিয়াছে তাহার সহিত ১৯৩৯ সনের উক সপ্তাহে কিরূপ 
অবস্থা ছিল তাহা নিয় তালিকায় তুলনামূলক ভাবে 
দেওয়া গেল £-_ 


১৪৪৪ 


আমদানি 
(হাজার পাউও হিঃ) 
১৯৪৬ 
কলিকাতায় রেল, নদী ও 


সমুদ্র পথে ১৩,৪১৮ 
রপ্তানি 
১৯৪ সনে ২৬শে অক্টোবর যে সগগাহ শেষ 
হইয়াছে :- 
( ছান্ধার পাউণ্ড হিঃ) 
১৯৪৬ ১৯৩৯ 
কলিকাতা ৪৯৪ ৮৯৬ 
চিটাগাং ১১৯৬২ x 


১৯৪* সনের মে হইতে জুলাই মাস পর্ধান্থ সমগ্র ব্রিটিশ 
ডারত হইতে যেক্প চায়ের রপ্তানি হইয়াছে তাহারই 
ভালিক। নিছে দেওয়। গেল £-- 


(হাজার EEO, 


মে জুন লাই জুলাই হইতে 

জুন পধাস্ত 
১৯৩৯-৪০ ৭,৯৫১ ১৩,৯৯৯ ২৫,১৬৩ ৩৫১,৭৯৩ 
১৪৩৮-৩৪ ৮,২৬৬ ১৯,৭৯২ ৩৭,৬৫১ ৩৪২,৭৪৮ 
১৪৩৭-৩৮ ১২,*১৩ ১৯৬৮২২ ৩৮,৫৩২ ৩৪৬,*১৮ 


ভারতীয় চা যুক্তরাজ্য হইতে পুনরায় রপ্তানি হইয়াছে 
কিক্ূপ তাহার সংখ্য। নিয়ে দেওয়া গেল :- 
(হাজার পাউণ্ড হিং) 





ন জুলাই আগষ্ট জান-আগই 
১৯৩৯ ১৯৩৯ ১৯৩৯ ১৯৩৯ 
আমার ৩২৩ ৫২৭ ৬৪০ 2,৫০১ 
চ্যান্তাগ আইল্যাণ্ড ১৩৪ ৪৬ ৩৩ ৭১ 
ক্যানাডা ১২২ ৬২ ৪২ ১,২৩২ 
অন্তান্ত ব্রিটিশ রাজ্য ৩৯ ৪১ ৩৪ ২৯১ 
সোচিয়েট ইউনিয়ন ৬* 8s ৯ ৭৪০ 
ডেনমার্ক ২১ ৪৯ ২৭২ 
পোঙ্গ্যাণ্ ৭৯ ৮২ ৫১৭ 
জাম্মাণি ৫২৬ ৮৯২ ৭,২০৭ 
নেদারল্যাণ্ড ৩৩ ২৬ ৪৫৫ 
ইউনাইটেড, ষ্টেটুস্‌ 
অব আমেরিকা ২৭৬ 
আন্েষ্টিন। ৩৭ 
অন্তান্ত দেশ. ১৯৮ 
মোট ১৯৩৯ ১,৭৫১ ২,৫৪৩ ২,৯৪৮ ২৬,১৯৮ 
» ১৯৩৮ ১,৯৪৫ ১০৮৯৩ ১১৬৮৩ ২২,৬৭১ 
৮ ১৪৩৭ ২১৯৫৯ ৩১৬৮২ ১১৮৯৯ ২২১৮৭৭ 
কাচা তুলা 
(ক) আমদানি 
(১) ২৬শে নবেম্বর (১৯৪৯) ঘে সপ্তাহ শ্যে হইয়াছে 


লেই সপ্তাহের হিলাব_ 


৩০২ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্--১,ম সংখ্যা 





(বেল হিঃ; ১ বেল-৪** পাউণ্ড ) 
নিম্নোক্ত স্থানে আমদানি 


হইয়াছে ১৯৩৯ 
বোদ্বে (রেল ও সমুদ্রপথে ) ২৭,৪৯৫ 
করাচী (রেলে) ২৩৮২৮ ৩৮,১৪২ 
মাত্রা ( রেল ও সমুদ্র পথে ) ২,৪৭৫ ৪৪২ 
টিউটিকোরিণ ১,৭৫৮ ৩৮০৮ 
কলিকাতা (রেল ও নদীণধে ) ৭৩৪ ৯৫ 


(২) ১ল। সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে নবেধ্বর পধান্ 
হিলাব। 
(হাজার বেল হিঃ) 
১৯৪৪ 
২২৪ 


১৯৩৯ 
বোস্বেতে ২৫৪ 
(৩) ১৯৪* সনের মে হইতে জুলাই মাস পধাযস্ত তিন 
মাসের হিসাব := 
(হাজার বেল হিঃ) 


জুন জুলাই সেপ্টেম্বর 

জুলাই 

১৪৩৪-৪০ ৫) ৩৫ ৩১ ৪৭১ 
১৪৩৮-৩৭ ৪৬ ও ১৪ ৩৮৮ 
১৯৩৭-৩৮ ৮৩ ৬৪ ৪৬ ৭৫৫ 


রপ্তানি £--২১শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইঘ্াছে 
হার হিসাব := 


(বেল হিঃ) 

১৯৪০ ১৯৩৯ 
কলিকাত! x ৩২৫ 
বোধে ১৬,৯৪৬ ৩৮,৩৫৪ 
করাচী ১৭,৭৫২ B ৫,৫৩৩ 
মাদ্রাজ x ২,২৫১ 
'টিউটিকোরিণ x x 

সরবরাহের কথ! 


ত্রিবাঙ্কুরে সরবরাহ করিতে পারিবেন কি? 
কেমিক্যাল এবং এ্যাপারেটাস-( টেণ্ডার নং ২৫ অব 


জম্ক ত্রিবান্কুর পতর্মেণ্ট প্রচার করিয়াছে। উক প্রব্যাদি 
১১১৬ এম্‌ ই বংসরের জন্ত আবশ্যক । টেণ্ডার দিতে 
হইলে সেক্রেটারি, ষ্টোরস্‌ পারচেম কমিটিকে সম্বোধন 
করিয়া লিধিবেন। ত্রিবেন্দারাম বলিয়! শেষ করিবেন। 
টেণ্ডারটী ১৯৪১ সনের ২*শে জাছদারী ১১৩. ম্‌. অর্থাং 
সকাল ১১টার মধ্যে পহছান চাই নচেৎ মধুর হইবে 
না। উক্ত টেণ্ডার দিবার জন্ত ফর্ম প্রাপ্ত হৎয়! যাইবে 
উপরোক্ত ঠিকানায় চিঠি লিখুন । 


করাচী পোর্টট্রান্টের আবশ্যকীয় দ্রব্য।দি 


চিফ, ষ্টোরকিপার, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট, করাচী ঠিকানায় 
ট্রাষ্টের নিয়লিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্তু করৃপক্ষ টেণ্ডার 
আহ্বান করিয়াছেন, অবস্ত টেগ্ডার নিম্থলিখিত তারিখ ও 
ডেস্ক্রিপশন অনুসারে হওয়! চাই £-- 
ক্লাস ডেস্ক্রিপশন 
তারিখ 


১পার্ট১ মেটাল (ফেরাম) ৮ই জান, ১৯৪১ 
১:৮২ » অন্তান্ত ১৫ 
হার্ডওয়্যার ৮ 
পাইপ ও ফিটিংস্‌ ১৫ 
গট প্যাকিং ৮ 
অয়েল ও এলামেল 
লুত্রিকান্টস্‌ 
এসিড ও কেনিক্যাল 
সাবান 
কটন ওয়েষ্ট 
ডিসইন্‌ফেক্টাপ্টস্‌ 
কেরোলিন্‌ ও ফিউয়েল তেল 


বিবিধ ষোস 
ষ্টেশনারী 


চটের থলিয়া 


গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জুট নিল সনিতির নিকট 
৬০৪,৪৪০,০০০ বালুর বস্তার অর্ডার প্রদান করিয়াছেন। 
১৯৪১ সনের জাছুমারী হইতে ডিসেম্বর সালের মধো 


টেগীার দিবার 


১১১৬) উক্ত টেণ্ডারে কেমিক্যাল প্রভৃতি মাল সরবরাহের মাল ডেলিভারী দিতে হুইবে। 


মাঘ--১৩৪৭ ]. 


আধিক ভারত 


৩৬৩ 





পশু চিকিওসালয়ের “গোল্ডেন জুবিলি” 


কুমাছুন ডিক্রিক্টে, মুখতেয়ার নামক স্থানে পশু- 
চিকিংসালমের স্বর্ণ জুবিলির উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে । 
ডাং লিঙ্গগার্ডের “শুরা” আবিষ্কার এবং ডাঃ এড ওয়ার্ডের 
ছাগলের “ভ্যাকূলিন” খুব প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া 
জান| যায়। উক্ত চিকিংসালয়টি সেণ্টাল গভর্ণমেন্টের 
তস্বাবধানে পরিচালিত এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উহা 
পরিদর্শন করিয়! স্থধ্যাতি করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটীর 
প্রধান কাধ্য 
অবিার করা ও পিরাম তৈয়ারি করা। “রিন্ডারপেষ্ট"? 
নামক একরকম পোকায় বহু পণ্ড মরিদ্া যাইত। কিন্তু 
এই প্রতিষ্ঠানের কাধ্যের পরিণতি স্বক্কপ বল! যায় যে, 
এখন আর এ ধরণের মৃত্যু অত অধিক হয় না। প্রথম 
এষ্টি-রিন্ডারপেষ্ট সিরাম প্রস্তত হইয়াছিল ১৮৯৯ সনে। 
এই ধরণের কাধ্য বহুভাবে বিস্তৃতি লাভ করার 
জন্য প্রতিষ্ঠানের বাড়ী ও জমি বাড়াইতে হইয়াছে। 
১৯১৩ সনে ইজাতনগরে ইহার একটী শাপ। প্রতিষ্ঠান 
নিশ্মিত হইয়াছে। ইহা মুক্তেশ্বর হইতে প্রায় ৮৫ নাইল 
দূরে অবস্থিত। এই শাখা গঠিত হইবার পর গবেষণ। 
ও নিশ্মাণাগার দুইটী ঠিন্ন চিন্ত ডিপার্টমেন্ট হইয়া 
পড়িয়াছে। অধুন। “এযনিম্যাল নিউটিশন” এবং গোলটি 
রিসার্চ সেকশন দুইটী হিজ এক্কেলেন্দসি লর্ড লিন্লিখগে। 
১৯০৯ সনে খুলিয়। আলিয়াছেন। আঙকার দিনে ইহ! 
বলা চলে ঘে, ইম্পিপিম্যাল ৫টারিনারি রিসাচ্চ ইনস্টিউট 
পৃথিবীর বহু বড় বড় €েটারিনারি প্রতিষ্ঠানের অন্ততম | 
এক্ষণে এখানকার ডিরেক্টর হুইতেছেন ডাঃ এফ, জি 
মিনেট। 


বিগুক্ক শোণিত প্রস্তুত 


যুদ্ধে আবস্তকীদ বহু ওঁষধপত্রাদির সরবরাহের জক 
ড্রাগ সাপ্লাই কমিটির তৃতীয় সভার অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে। ইহারই একটী অংশ মেডিকেল ষ্টোন সাপ্লাই 


কমিটি রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । ইহার চেয়ারম্যান 
২ 


গবেষণা কর। এবং নৃতন ভ্যাক্‌সিন * 


হইলেন লেফটেস্তান্ট জেনারেল জি জি জোলি ডিরেক্টর 
জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সাডিস। 

আধুনিক দুগে রক্তাল্পতা হইলে পুনরায় রক্তপ্রদান 
করিয়া নাহুষের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার কর! হইয়া 
থাকে। কিন্তু যাহার! ঘুদ্ধক্ষেত্রে মাহত হয় তাহাদের জপ 
এই ধরণের রক্ত পায়| খুবই দুষ্কর। সেই জন্ত অন্থবিধা 
ছুরীকরণার্থ “ডায়েড, ব্লাড, প্লাস্মা” তৈয়ার করা 
হইয়াছে । রক্ষের সহিত সোডিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত 
করিয়। জমাট বাধ! বন্ধ কর! হইয়| থাকে এবং পরিষ্কার 
পাত্ল। রক্ত রাখা হইয়া থাকে। এই পাত্র! রক্তকে 
পাউডার কর! হয় একট! ভ্যাকুয়ার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিশু 
করিয়। লইয়!। ব্যবহারের পূর্বে ষ্টেরাইল জলে উহাকে পেষ্ট 
করিয়। লও হয়। তাহার পর রক্ত ধে ঠাবে রোগীকে 
দেওয়া হয় ঠিক সেই প্রথাতেই ইহাও দেওয়া হইয়! থাকে । 

এই শুক রক্ত প্রথমে ভারতবর্ষে প্রস্তত হয় এবং 
তাহারই একট! নমুনা! কমিটির নিকটে উপস্থিত কর! হয় 
সঙ্যদের মতামতের জন্ত। এমিটিন হাইড্রোক্লোরা ইভ, 
( ডিসেন্টিতে আবহক ) ইপিকাকুহাম নানক গাছ হইতে 
প্রস্তুত হন্। পূর্বে উহ! আমেরিকা হইতে আনা হইত 
কিন্তু এক্ষণে আনার অস্ববিধ! হওয়া যাহাতে ভারতবধে 
উহার চাষ হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। বাঙ্গলার 
মাঞ্গপুতে ইপিকাকুহামার চাষের স্থবিধ! আছে বলিষা 
জানা গিয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট হইতে তাহার জন্তু বিশেষ 
সাহায্য পাইবার আশা কর। যায়। 


মাছের তেল 

ত্রিবান্ধুর, বোছে ও মাদ্রা্জে মাছের লিভার অচহেল 
তৈয়ারির ব্যবস্থার জন্ত বিশেষ তোড়জোড় চলিয়াছে। 
তাহা হইলে কড লিভার অয়েল আর আমাদের দেশ 
হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা বাহির করি! লইয়! হাইতে 
পারিবে না। ইহা জানা গিয়াছে যে, হাঙ্গরের লিভার 
অচেলে কড় লিভার অয়েল অপেক্গ। ১. গুণ বেশ *এ" 
ভিটামিন বর্তমান। ভিটামিন “ডি” এক্ষণে ইত্ডিঘান 
ইন্স্টিটিউটু অব সায়েন্স কতৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 





নদণর্ণ রোডেলিদাতে দৈনিক ধাণ্ত কিক্কপ তাহ! নিয্র- 
লিখিত তালিকায় দেওয়া গেল := 





খান্কজবা, গ্রাম্য খাগ্ক গবর্মেটা রোকানা 
স্কেলে (আউন্স) 
-লিরিল ( মিলেট 
বা মেজ) ১২৮ 
সাদা মাটার রুটী = 
দাউল (নানাপ্রকার) *'*১৬ 
চিনাবাদাম ৯০১৬ 
শাকসজী (এঠিমেটেড হয় নাই) ১ ৬৭ 
মাংল ৯২৫ ৫ ১২ 
চবি x ৪৬ ৯৭ 
লবণ কখনও কখনও ১৫ ৯৫ 
বিয়ার ( মদ ) ৮ x ২৪ 
মোট ক্যালোরি ১,৭০৬ ৪,৩১৩ ৩,৬১৩ 


( প্রতিদিন) 
ট্রযান্সভ্যালে সবচেয়ে কম কি রকম থাঞ্ক তালিক। 
পাওয়া হা ( অবশ্য শ্রমিকদের জন্তু ) তাহা নিযে দেওয়া 


গেল ১ 
খাদ্যদ্রব্য মিনিমাম এলা উমেন্স 

পিরিল ( যেজ, ব। মিল্টে ) ২৪ আউদ্স প্রতিদিম 

টী ও 

বিন্স ও চোল। ৩ 


চিনাবাদায ২ 


Pad 
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মাংস ৩৪ পাউণ্ড সপ্তাহে » 

টাটকা শাকসজী ৫ আউন্স প্রতিদিন 

কফি বা কোকো! ই আউন্স প্রতি রেশনে 

লবণ নিয়মমত 

মোট ক্যালরিক ভ্যালিউ হইল ৪,৪*০-প্রতিদিন। 
গ্রেটব্রিটেনে ভিসএবিলিটি পেনশন 


প্রথমে ভিলএবিলিটি পেনশন সাময়িক ভাবেই দেওয়া 
হয়। তৎপরে খন স্থির হয় যে, ভিলএবিলিটি একেবারে 
চিরস্থায়ী, তখন উহার অন্তরূপ ব্যবস্থা কর! হইয়া! থাকে। 
সময় সময় এই ধরণের পেনশন নম্বদ্ধে পুনরায় খবরাখবর 
কয়! হইয়া থাকে। 

মার্ষেনটাইল মেরিণে একেবারে ডিসএবল হওয়ার 
জন্ত যে হারে পেনশন দেওয়! হুই! খাকে তাহার তালিক। 
নিয়ে দেওয়া গেল = 

অফিসাদ” 

অন্ততঃ ১,**৩ টনের ব্রিটিশ জাহাজ, অবশ্য হোম- 

ট্রেড কার্গে। নয় এমন জাহাজ, কিছ্। ফিলিং বোট 


( পাউণ্ড হিঃ) 
জাহাজ সহ ২৫*১ টন হইতে 
২,৫* টন ১৯১** টন পধান্ত 
মাষ্টার ১৭৫ 
চিফ. মেট ১৭৫ 
ফাষ্ট মেট অন শিপ ১৫০ 
সেকেণ্ড মেট যদি সার্টি- 


ফিকেটেড না হই থাকে ১২৫ 


মাঘ--১৩৪৭ ] 


দুনিয়ার ধনদৌলত * 


৩৬৫ 


থার্ড মেট অথবা যে কোন 
জুনিয়ার মেট যদি সার্ট- 
ফিকেটেড না হইয়া থাকে ১২৫ 

চিফ এঞ্ধিনীয়ার 

সেকেণ্ড এঞ্রিনীয়ার 

সার্জেন 

রেডিও অফিসার (যাহার 
অন্ততঃ ৩ বংসরের মতি- 
জিত মাছে ) 


১৫০ 
১২৫ 
১৭৫ 


ফ্যামিলি এলাউয়েন্দ 


সম্পূর্ণ ডিম্এবল্‌ হওয়ার জন্ত ভিদএব ল্ড, অফিসারদের 
স্ত্রী এবং পুজদিগের একট! পেনশন দেওয়া হয়। তাহার 
হার নিয়ে দেওয়! গেল। 


অফিসারের অন্তান্ত রেট 
বাংসরিক হার সাপ্তাহিক হিঃ 


(পাউণ্ড) সিং পেন্স 
স্ত্রী ২৫ ৫ 
শিশু যখন স্ত্রী পাইতে পাবেন 
১ম শিশু 
হয় +১ 
ওয় ৪? 
শিশু যখন সী পাইতে পারেন ন। 
১ম শিশু ২০ ৫ 
২য় ২০ [1 . 
তনু ১৫ ৩ 8 
৪ৰ্থ নং ১০ ৩ 8 


যে অফিসারের আথিক অবস্থা! খুবই খারাপ তাহাকেই 
ফ্যামিলি এলাউচেন্দ দেও! হইয়া থাকে, নচেং নহে। 

ইহা! ছাড়। মন্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা! অনুযায়ী একট! 
আলাদ| লেখাপড়া শিক্ষার দন্ত ৩৫ পাউণ্ড দিবার ব্যবস্থাও 
কোথাও কোথাও হইয়াছে দেখিতে পাওয়। যায়। অবস্ত 
শিক্ষার জঙ্ট .যে পেনশন দেও! হয় তাহা আট বংসর 
অথব! তদধিক বয়স্ক সন্তানদের উপযে।সী, একেৰারে 
শিশু অথব। লাবালক যাহ! তাহাদের জন্তু নহে। 


সের, রিজ্ঞার্ত 


কয়েকটী দেশে কিক্সপ স্বর্ণের রিজার্ভ মাছে তাহ! লিঙ্গে 
দেওয়| গেল__ 
( আধুনিক ডলারের মিলিয়ন হিঃ } 
১৯১৩ ১৯২৯ ১৯৩৩ ১৯৩৮ 
ইউনাইটেড, 
ষ্টেট্‌স্‌ 


২,১৮৪ ৬,৩০৩ ৬,৭৯৩ ১৪,৫১৫ ১৭,৩৪০ 


গ্রেটত্রিটেন ২৭৯ ১,২০২ ১,৫৭১ ৩,৪৪৯ ১ 
ফ্রান্স ১১৫০ ২১৭৬৫ €,১১৭ ২,৪৩৫ ২,৭১৪ 
ইতালি “ge ৪৬২ ৬৩০ ১৯৩ ১৯৩ 
জাৰ্শ্বাণি ৪৭২ ৯২১ ১৫৫ ২৯ ২৯ 


১৯৩৯ সনের ১ল ডিসেম্বর তারিপে বাঙ্ক মব. ইংলণ্ডের 
সোনার রিদধার্ত এক্সচের ইকোয়ালিজেশন একাউন্টে চলিয়। 
গিহাছে। 


ইণ্ডিয়া! চায়না ও হংকং হইতে স্বৰ্ণ রপ্তানি 


( মিলিয়ন ফাইন আউন্স ) 
বংসর ভারত চীন হংকং মোট 
১৯৩১ ৫৯ ৬৫ চা ও 
১৯৩২ ৯১ ৬৫ ১৬৭ 
১৯৩৩ ৫৮ ৬৯ ৭৪ 
১৯৩৪ ৬৩ ৬ ৭৫ 
১৯৩৫ ৪"৩ ৬৩ ৫৩ 
১৯৩৬ ৩২ ৩৮ 
১৯৩৭ ১'৪ ১৯ 
১৯৩৮ ১৪ ১৮ 
পাইকারী দরের উঠানাম। 
১৯২৯ = ১০৪ 
কলিকাতা বোম্বাই ইংলগ্ড আমেরিক! জাপান 
১৪৩ ১৬৬ ১৬৩ ১৩৬ ১০০ 
৮৭ ৮৭ ৮৮ ৯১ ৭৬ 


* জাথিক উন্নতি 


[১২শ ব্ব--১*ম সংখা! 





৩৩৬ 

সন কলিকাতা বোস্বাই ইংলণ্ড আমেরিক জাপান 
১৯৩১ ৬৮ ৭৫ * ৭৭ ৭৭ ৭ 
১৯৩২ ৬৫ ৭৫ ৭৫ ৬৮ ৭৩ 
১৯৩৩ ৬২ ৬৮ ৭৫ ৬৯ ৮২ 
১৯৩৪ ৬৩ ৬৬ ৭৭ ৭৯ ৮১ 
১৯৩৫ ৬৫ ৬৮ ৭৮ ৮৪ ৮৪ 
১৯৩৬ ৬৫ ৬৬ ৮৩ ৮৫ ৯ 
১৯৩৭ ৭২ a৫ ৯১ ১৮ 
১৯৩৮ ৬৮ ৮৯ ৮২ ১১৪ 
১৯৩৯ ৭১ ৮১ ১২৬ 
১৯৪* (জাহ ৯২ ‘৩ ১৪৬ 

Le ৮৬ 


ইনডেক্স নাম্বার ব| জিনিষপত্রের দরের ব্রাসবৃদ্ধি 
শমালোচনা করিতে গেলে কোন একটি বংসরকে হান 
ধরিয়। সেই অনুপাতে জিনিসপত্রের দরের হ্রাস বৃদ্ধি স্থির 
করিতে হয়। উপরোক্ত হিলাবে ১৯২৯ লনের জিনিষ- 
পত্রকে মান (১৯) ধর] হইয়াছে । সেই অনুপাতে দেখ! 
যাইতেছে যে ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৪* সনে কলিকাতায় 
দাম অনেক কমিয়াছে। অর্থাৎ ১৯২৯ সনের তুলনায় 
জিনিষপত্রের দাম শতকরা ১৪২ টাক! কমিয়াছে। 
ইংলণ্ডে ১৯৩৯ সনে যুদ্ধারভের পর হইতে জিনিষপত্রের 





মূল্য যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা উপরোক্ত সংখ্যা- 
গুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝ! যাইবে । ১৯২৯এর তুলনায় উহা 
শৃত্‌কর! ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অস্ত দেশের তুলনায় এখন একমাত্র আমেরিকায়ই 
পণা-মূলা অপেক্ষাকৃত অল্প আছে। অর্থাৎ ১৯২৯এর 
তুলনায় শতকরা ১২ কম। 

জাপানে ১৯২৯ সন হইতে পণা-মুলা কমিয়। আসিতে" 
ছিল। ১৯৩৬ সনের পর হইতে কিন্তু আবার জাপানের 
পণ্য-মূল্য ক্র বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মৃগ্লা- 
বুদ্ধির কারণ অনুসন্ধান, করিতৈ অধিকদূর যাইতে হয 
না। চীন-জাপান যুদ্ধই এই মূল্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। 
১৯৩৯ সনে ১৯২৯এর ডূলনায় জাপানের পণ্য-মূল্য শতকর! 
২৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বাণিজ্ঞা বাদে মামেবিক! 
যুক্তরাষ্ট্রের মজুত 'পাট ও পাট খরচের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। অক্কগুলির পরে ছয়টা শৃন্ত যোগ করিয়া লইলে যত 
গর হয় তাহাই ধরিতে হুইবে। 

= আগষ্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর 


১৯৪০ ১৯৩৯ ১৯৪৭ ১৯৩৯ ১৯৪০ ১৯৩৯ 


মন্দ ২৭৪ ২৬৪ ২৮৪ 


মাসিক খরচ ৪৫. ৭৪ ৬৪ 





পাটজাত দ্রব্য ও কাচা পাটের দর 
তারিখ কাচা পাট প্রতি গজ পুরাতন থলে 
প্রতি পাউণ্ডের মূল্য হেসিয়ানের দাম প্রতি থলের দাম" 
(সেপ্টেম্বর ) (সেপ্টেম্বর ) (সেপ্টেম্বর ) 
চিনির মার্চ 
৮আঃ৮৪৪ ১৭ আঃ১৪৪ ১* পাঃ থলে ১৪০ পাঃ 
গি মম 
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মাঘ--১৩৪৭ ] 


A দুনিয়ার ধনদৌলত 


৩৪৭ 


AL পাটের নৃতন বাবহার 


fe 


পাছুকা-শিল্পে পাটের স্থান খুব সস্তাবনা-পূর্ণ। 
ইউরোপ হইতে আমেরিকায় জুতার আমদানি মিয়া 
গিঘাছে। অথচ আমেরিকার বাজারে ফ্যান্দী জুতার 
আদব খুব বেশী । ইতিপূর্কেই আর্জেন্টিনায় পাউ-নিশ্মিত 
পাদুকা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি তত সৌখীন হয় 
নাই। নিউ ইয়র্কের বাজারের জন্তু খুব সৌপীন উপরে 
পাত্লা চর্শ্ব নিন্দিত অথবা সৌখীন চটের ছাউনি-বিশিষ্ট 
জুতার দরকার। সাধারণ স্যাণ্ডেলের চামড়ার দোয়ালের স্টার 
পাটের দোয়ালগুলি লৌখীন হওয। দরকার । দেখ। গিয়াছে 
যে, পাটের সোল চামড়ার সোল অপেক্ষা অনেকাংশে 
স্থবিধাজনক । পাটের সোল হাল্পকা, ভিজ! কাঠ অথবা! 
ঘানের উপর সেগুলি সরিয়! যাদব না। ভিজিয়া গেলে 
সহজেই শুকাইয়া লওয়া যায়। সমুদ্ৰ স্ানা্থী ও সর্বাপ্রকার 
খেলুড়েদের নিকট হইতে. এই প্রকার জুতার খুব চাহিদার 
আশ। করা যায়। 

আঙ্জেটিনা এই প্রকার জুতা গ্রস্তত করিলেও ইহ! 
তেমন সৌখীন ও হ্ন্দর হয় না। এই প্রকার জুতা 
প্রস্তুত করিতে পারিলে আমাদের দেশেও তাহার বহুল 
কাট্‌তির আশা কর! যায়। কোন মাথা ও পয়সাওয়াল! 
বাঙালী এদিকে নজর দিলে হুফল আশা করা যায়। 


| ব্রিটেনের আমদানি বাণিজ্যের উন্নতি 


৩৯৪০ সনের প্রথম ১* মাসে ব্রিটেনের আমদানির 


পরিমাণ ১৯৩৯ সনের অহ্ক্কণ কাল স্বপেক্ষা শতকরা ৩৩ 
ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে। বোর্ড আব. ট্ৰেচ, ষ্ট্যাটিপটিকসের 
(বাণিজা হিসাব প্রতিষ্ঠান ) হিসাব অনুসারে দেখা যাঁর, 
সকল প্রকার পণোর আনদানিই বুদ্ধি পাইয়াছে। মনে 
হয় অদূর ভবিষ্বতে ব্রিটেনের মামদানির পরিমাণ আরও 
বৃদ্ধি পাইবে । যদি যুক্তরাষ্ট্র হইতে খণ পাওয় যায় তবে 
দেশবিদেশ হইতে আরও নাল ক্রয় এবং তাহার 
দাম নিটাইয| দেওয়। সহচ্গ হইবে। ১৯৩৯ সনের 
১লা নবেম্বর হইতে সনের ৩১শে অক্টোবৰ 
পর্ধান্ত ব্রিটেনের মোট আমদানির মূল্য ১,১২০,০০০,*০০ 
পাউণ্ড। " 


১৯৪৬ 


ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ ফিনান্স ডেলিগেশান ( অর্থনৈতিক 
বন্দোবন্তের ভন্ত প্রেরিত প্রতিনিধিদল ) বর্তমানে মাকিণ 
সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছে। যুকরাষ্্র ষে 
ব্রিটেনে আরও পণ্য চালান দিতে ইচ্ছুক এই আলোচনা- 
প্রসঙ্গে "তাহার ও বহু নিদর্শন পাওয়! গিদ্বাছে। ব্রিটেনকে 
খণদানে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরও বিশেষ স্বার্থ আছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্রম-পরিবদ্ধিত হ্বর্ণভাগ্ডার ক্রমশই তাহার 
নিকট সমস্যার বিষ হই! উঠিবে। এমন ভাবে স্বর্ণের 
ভাণ্ডার স্ফীত হইতে থাকিলে তাহার ভারে আমেরিক 
নিজেও বিব্রত হইম্ব! পড়িবে । ব্রিটেনকে যদি খণ দেওয়। 
হয় তবে এদিক দিয়াও তাহার স্থবিধা। ব্রিটেন তখন 
আমেরিকা হইতে আমদানির দাম নগদ শ্বর্ণে মিটাইবার 
বদলে ধারে কাজ চালাইতে পারিবে। 


~~ 





বিলাতে ভারতীয় শ্রমিকদের ট্রেণিং 


গত ২৪শে নবেম্বর শনিবার কার্ডিফে এক বক্তৃতা 


দানকালে বৃটিশ শ্রদলঠিব নিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন ভারতের " 


শিল্পোপ্লতি সম্পর্কে একটি বিরাট পরিকল্পনার কথা ঘোষণ। 
করেন। এই পরিকল্পনা মঙ্ুবায়ী শতশত ভারতীয়কে 
ইংলগ্ডে শিক্ষাদানের জগত নেওয়া হইবে এবং তাহাবা 
ইংলগ্ডের শ্রমিক অন্দোলন ও আস্থান্ প্রতিষ্ঠান সন্ধে 
সমাক দ্রানলাভ করার পর ভারতে প্রেবিত হইবে। 
মিঃ বেভিন বলেন, ইহার ফলে ইংলগ্ডের সহিত ভররতের 
ও অন্টান্ প্রাচ্যদেশের শিল্পনৈতিক যোগাযোগ সৃষ্টি কর। 
হইবে। তিনি মাশা করেন, ইহার ফলে প্রাচ্য দেশের 
লোকের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে। 
কারণ-উহ। ন! হইলে পাশ্চাত্য দেশের সহিত প্রাচাদেশের 
সময় সম্ভবপর নতে। 

প্রকাশ, আগামী জানুছারী মাসের মাঝামাঝি একদল 
ভারতীয় শ্রমিক অধিকতর শিক্ষা লাভের জন্ত ইংলগ্ডে 
গমন করিবে এবং তথায় তাহারা শ্র-সচিব মিঃ বেভিনের 
অধীনে থাকিবে। 

প্রথমে ৫*জন শ্রমিকের একটি দল ইংলণ্ডে গমন করিবে 
এবং তৎপর প্রতি ৬ সপ্তাহ পর পর ৫* জন করিয়। লোক" 
গমন করিবে। তাহারা ইংলণ্ডে ৬ নাস শিক্ষালাভ 
করিবে। ভারতসরকার কেবল শ্রমিকদের ইংলণ্ড গমনের 
ভাড়া দিবেন এবং শিক্ষা ও মন্তান্ত ব্যয় বৃটিশ সরকার 
বহন করিবেন। রর 

“এই সমস্ত শ্রমিক শিক্ষালাভের পর ভারতে ফিরিয়া 

আসিয়! যুদ্ধোপকরণ নির্শ্বাণের যে কোন শিল্পে নিয়োজিত 
হইবে। 


আরও জানা গিয়াছে যে, আগামী ১লা জামুয়ারা 
হইতে ৮,**০ হাজার শ্রনিকের শিক্ষ। আরস্ত হইবে এবং 
এজন্ত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রায় এক কোটী টাক! খরচ 
বহন করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষালীন বৃত্তি বাবদে প্রায় 
৩৫ লক্ষ টাকা! ব্যয় হইবে এবং ঘে প্রতিষ্ঠানে তাহার! 
শিক্ষালা করিবে, তাহার যন্ত্রপাতি ও শিক্ষকগণের বেতন 
বাবদে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ লাগিবে। রঃ 

১৯৪২ সনের মাঝামাঝি সময় পর্যস্ত ১৫ হাজার নিপুণ 
কারীকর স্বষ্ট হইবে এবং তাহার। পূর্ণেভ্থমে কাধে 
যোগদান করিতে সমর্থ হইবে। 


ঢাকায় ডক্টর শ্বামা প্রসাদ 


ঢাকা সদরর্ধাট করোনেশন পার্কে এক বিরাট হিন্দু 
জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সন্ধায় নৃানাধিক বিশ সহন 
লোকের সমাবেশ হইদ্াছিল। লভায় ডক্টর স্টামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়কে ঢাকা হিন্দুদভা, ঢাক। পিপলম্‌ এলো নিয়েশন, 
রায়ের বাছার হিন্দুসতা, সাহা ছাত্র ও যুবসমিতি প্রুত্ৃতি 
প্রতিষ্ঠান হইতে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। অতঃপর 
গগনভেদী 'বন্দেমাতরম্‌ঠ এবং 'হিন্দুজাতি কি জর ধ্বনির 
মধ্যে ডক্টর মুখোপাধ্যায় এ নকল অভিনন্দনপত্রের উত্তর 
প্রদান করিতে দণ্ডায়মান হ'ন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় এক 
ঘণ্টার অধিক কাল বক্তৃতাদান করেন, এবং বক্তৃতা প্রসন্ধে 
তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর বর্তমান অবস্থা, হিন্দুলারীহরণ, 
প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাবিল, সংশোধিত কলিকাত! 
কর্পোরেশন আইন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও প্রতিদানমূলক 
সহযোগিত। সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচন। ঝরেন। 

হিন্দুজাতির বর্তমান দুরবন্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া 
ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন,__বাঙ্গালী হিন্দুর বর্তমান 


মাধ--১৩৪৭] 


ব্যক্তি ও সঙ্গ 


৬০৯ 





দূরবস্থার জন্ত হিন্দুগণই প্রধানতঃ দাদী । এই সম্পর্কে 
বিগত ত্রিশ বংসর যাবং অনুস্থত সরকারী নীতির 
সমালোচনা! করিয়া তিনি বলেন,_-সরকারী নীতির 
ফলেই আঙ্গ বাঙ্গালী হিন্দু মর্দাস্তিক অবস্থায় উপনীত 
ইইয়াছে। অতঃপর তিনি বাঙ্গালার বর্তমান প্রতি- 
ক্রিছাীল মন্্রীমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক মনোবৃতিপূর্ণ 
কাধ্যকলাপের সমালোচন! করিয়া বলেন,-__বাঙ্গালার 
বর্তমান মন্ত্রিমগ্রলীর উপর বাঙ্গালী হিন্দু সর্বাপ্রকারে 
বিশ্বাস হারাইগ্লাছে। বাঙ্গালার বাহিরে হিন্দুঙ্গাতির 
দুর্দশা সম্পর্কে তিনি কংগ্রেসী মন্্রমগুলী কর্তৃক অনৃস্থত 
নীতিব্ তীব্র লমালোচনা করেন, এবং হিন্দুর স্থায়সঙ্গত 
অধিকার কিরূপে ক্ষু্র কর। হইয়াছে, তাহার দৃষ্টাম্থু প্রদর্শন 
করেন। তিনি বলেন,_দোলযাত্রার পর প্রতিবৎসরই 
জব্বলপুরের হিন্দুজনলাধারণ একটি শোভাষাত্রা বাহির 
করিয়া খাকে। এই শোভাঘাত্রায় হিন্দুগণ বরাবরই 
লাঠি প্রতৃতি লইয়া বাহির হইত। অকম্মাৎ সরকারী 
আদেশের ফলে লাঠিসহ হিন্দুগণের এই শোভাষাত্র। 
নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু মূদলমানদের ( অন্ত্রশন্র দহ ) তাঙ্জিয়ার 
শোভাযাত্র। নিষিদ্ধ হয় নাই । ইহার কারণ নির্দ্দেশপ্রদঙ্গে 
তিনি বলেন,-_মুসলনানদের ত্াজ্িয়ার শোভাধাত্রা নিষিদ্ধ 
করিবার সাহস সরকারের হয় নাই; কারণ সরকার 
ভালভাবেই জানেন যে, ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কোনমতেই 
এই শ্রেণীর নিষেধাজ্ঞা সহ করিবে না। বক্তা! এই অক্তায় 
ছুলুন্দের তীত্র প্রতিবাদ করিয়া, জব্বলপুরের হিনদুগপকে 
উক্তপ্রকার জবরদন্তীর বিরুদ্ধে সঙ্বন্ধ হইতে অচুরোধ 
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালা দেশের মালদহ, 
বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের উদ্াহরণও উল্লেখ করেন। ইহার 
পর ডক্টর মুখোপাধ্যায় ভদীয় ব্যক্তিগত অভিদ্রেত! হইতে 
বিলাসপুরের হিনুদের বর্তষান অবস্থা সম্পর্কে আলোচন! 
করিয়া বলেন,বিলাসপুর ও জব্বগপুরের হিম্মুগণের 
সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা! ৯৫ ভাগ; অখঠ বিলাস- 
পুয়ে শতকর৷ ৫*টী চাকুরী ম্সরমানদ্বিগকে প্রদান কর! 
ছ্য়। 

হিন্দুনারীহরণ ও মাযীনিধ্যাতনের মর্খাস্তিক অবস্থার 


উল্লেখ করিয়! ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন," আর্মি ভাবিতে 
পারি না যে, কোন সভ্যঙ্গেশে কোন গভর্ণমেপ্টের আমলে 
নারীর উপর এই শ্রেণীর অমাচুষিক অত্যাচার চলিতে 
পারে। সকল সমপ্রদায়ের মধেঃই ভালমন্দ লোক আছে, 
একথা সহ্য । কিন্ত আমার অভিযোগ এই ঘে, অত্যা- 
চারীর দল সম্প্রদায়ের সহামুতূতি লাভ করে, এবং অনেক 
স্থলে সরকার তাহাদের কর্তব) পালন করেন না।” 
ৃ্টান্তবক্ংপ তিনি মালদছের নিশ্মম কাহিনী বর্ণনা করেন । 
অতঃপর, মুসলমান বিচারক ও মুসলমান পুলিশের সন্মুপ 
*ইইতে মুসলমান গুপ্ডার দল নারীটিকে কি ভাবে বপপূর্ব্বক 
লইয়া গেগ, কোন শিক্ষকের স্ত্রীর উপর শত্যাচারের সামললাছ 
মুসলমান লূুরীর] কি করিয়া আসামী দিগকে নির্দোষ সাবা 
করেন, বাটানগরের মামলায় আসামিগণ দণ্ডিত হইলেও 
দগডভোগকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই মস্ত্রিমগুলের কল্যাণে 
কি করিয়া! মুক্তিলাও করিল, প্রভৃতি ব্যাপারের প্রতি 
শ্রেতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন, 
হিন্দুনারীকে রক্ষা করিতে হইপে, হিন্দুযুবকগণকে সঙ্জববদ্ধ 
হইতে হইবে, এবং প্রান হইলে অত্যাচ1রকারীদিগকে 
বাধা প্রদান করিতে হইবে। কেবল" তাহাই নহে, 
হিন্ুযুবকগণকে প্রতিজ্ঞ করিতে হইবে যে, শরীরে 
একবিন্দু রক্ত থাক! পর্ধাস্ত যেন কোথায়ও নারীর উপব 
অত্যাচার অনুষ্টিত হইতে না পারে। 

ডক্টর মুখোপাধ্যায় তীত্রভাষায় মাধ্যমিক শিক্গাবিলের 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিঘা বলেন,_হিম্দুর সভ্যতা, কটি ও 
শিক্ষাকে ধ্বংস করিবার উন্দেষ্টেই এই বিল প্রস্তাবিত 
ছুইঘ্বাছে। বাঙ্গাল! দেশে এক হাজার পাচশত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান আছে। এজন হিন্দুদিগকে প্রতি বংসর এক 
কোটী টাকার অধিক প্রদান করিতে হয়। সরকার পক্ষ 
২* লক্ষ এবং মুসলমানগণ ২, লক্ষ টাক! প্রদাম করেন। 
অথচ আশ্চর্ধা এই যে, এই শিক্ষানিমন্রণের ব্যাপারে হিন্দুর 
কোন অধিকার থাকিবে না। এই শিক্ষা-বিলের বিরুদ্ধে 
সমস্ত বাঙ্গালাদেশে একট! প্রবল জনমতের সহি করিতে 
হইবে। তাহার পরও যদি এই বিল পাশ হয়, তবে 
হিন্দুর শিক্ষার ব্যবস্থা হিনুকেই করিতে হইবে। 


এর 





৩১৬ 





সম্পর্কে "তিনি বাংলা ভাষার বর্তমান দুর্দশার কথাও 
উল্লেখ করেন। বাঙ্গালার প্রধানমন্ত্রী মহোদয় কংগ্রেসের 
সহিত আপোষ নিষ্পত্তির ধে চেষ্টা, করিতেছেন, তাহার 
উল্লেখ করিয়া ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন,__-কংগ্রেস হিন্দুরও 
নয়, মুসলমানেরও নয়; স্থত্রাং সাম্প্রদায়িক লীগের 
ংগ্রেসের সহিত আপোবনিষ্পত্তি না করিয়া হিন্দুঞ্জাতির 
সহিতই “চুড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইবে, এবং না করিহ়া$ 
উপায় নাই। তবে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যদি প্রন্তাবিত 
মাধ্যমিক -শিক্ষাবিল € দ্বিতীয় কর্পোরেশন সংশোধন 
আইন তুলিয়া লন, তাহ! হইলে এ বিষয়ে তাহার, 
আন্তরিকতা বুঝ। যাইবে। 
উপসংহারে ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন,_-“'বাঙ্গালা 
হিনু আমরা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাইয়াছি শাল্প্রদায়িক 
রোয়দাদ, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পাইতেছি নানাবিধ হিন্ু- 
স্বার্থ-বিরোধী আইন, শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে পাইতেছি 
প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল। একট! জাতির মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব 
কয়টীই এখানে রহিয়াছে । আনি ইহাই বলিতে চাই, 
ভবিষ্যতে ভারতে জাতিবর্ণ-নিব্বিশেযে সকলেই সমান 
অধিকার তোগ করিবে । কিন্তু কাহাকেও বিশেষ 
অধিকার দেওয়া চলিবে না। হিন্দুদ্থানে হিন্দু যে 
অধিকার ভোগ করিবে, মুদলমানও সেই অধিকার ভোগ 
করিবে। ইহাতে যদি মুসলমান সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে 
যোগ না দেন, তাহা হইলে ভারতের ২৮ কোটী হিন্দুই 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে । ৮ কোটী 
মুসলমানের সহযোগিতা ব্যতীত যে স্বাধীনতা আসা 
অনন্ভব, সেই” স্বাধীনতা না পাওয়াই ভাল। ঢাকাবাসী 
হিন্ুজনলাধারণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাহারা 
হিন্দুসভাকে শক্তিশালী করিয়া তৃলুন। বঙ্গবিচ্ছেদের 
ঢাকা, চিৱরঞ্জনের ঢাক! হিন্দুর বর্তমান ছুদ্িনে হিন্দুকে 
নঙ্ঘবন্ধ ও হিন্দুশক্তিকে অপরাজেয় করিয়া তুলিবে, এ 
বিশ্বাস আমার কাছে। ঢাকাকে মোগ্সেম লীগের 
সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কেন্দ্র বলিয়! মুসলমান সমাজ 
গর্ব করিয়! থকেন। আমিচাই, ঢাকাবালী হিন্দুজন- 


আধিক উন্নতি 


সাধারণ ঢাকার হিন্দুসভাকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র করিয়! 


[ ১৫শ বর্ধ--১,ম সংখা! 





ইহার সমুচিত উত্তর প্রদান, করিবেন।” 


ধুনিক সাহিত্যে প্রগতি 


জামসেদপুরপ্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিতা 
শাখায় শরযুক্ত রামানন্দ চট্োপাধ্যায় “সাহিত্যে ‘প্রতি! 
সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং” শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার 
সারমর্শ্ব নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 

সাহিত্য সম্পর্কে ‘প্রগতি’ শব্দটির ব্যবহার কয়েক 
বংসর থেকে হয়ে আদছে। অভিধানে দেখিতে পাই, 
‘প্রগতি'র মানে "অগ্রগতি ক্রমোরতি” 'প্রগ্রেস'। 
অন্তান্ত বিষয়ে যেমন, সেইরূপ সাহিত্যেও প্রগতিতে 
আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই, কেবল তার বিকৃতিতেই 
আপৰি। এট! মনে রাখতে হবে, বাঙ্গল! সাহিত্যে প্রকৃত 
প্রগতি আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে । ছু-একট! দৃষ্টা্ 
দিচ্ছি--কাব্য-জগং থেকেই দিচ্ছি। 

সকলেই দ্বীকার করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে নৃতম 
পথ দেখিয়েছিলেন, নৃতন কিছু করেছিলেন । মাইকেল 
মধুহুদন দৱ শুধু যে ছন্দের দিক্‌ দিয়েই বাঙ্গলা'সাহিত্ে 
অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, রামায়পবণিত 
পৌরাণিক কাহিনীতে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী 
কিছু কিছু উপকরণ৪ আমদানি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
অনেক দিক্‌ দিয়েই নৃতন পথ দেখিথ্েছেন। এর! সকলে 
নিজ নিজ সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে পারতেন, এট। 'প্রগতিঃ 
সাহিত্য। কিন্ত তা তারা কেউ বলেন নি। অগ্রগতি 
মানে এগিয়ে যাওয়া, উন্নতির দিক দিয়ে যাওয়া। যারা. 
'প্রগতি'বাদী, তাঁদের দেখতে হবে, তারা সম্মুখের দিকে 
কতটা এগিয়ে যাচ্ছেন, তার! উন্নতি করেছেন, না, অধো- 
গতির পথ সোজা করে দিচ্ছেন। 

পৃথিবীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা 
করলে দেখা যায় যে, অনেক দেশই কোন সময়ে উন্নতির 
উচ্চ শিখরে উঠেছে, কোন সময়ে বা অবনতির নিয্নতম 
সোপানে নেমে গেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমাদের 
দেশেরও এইকপ গতি লক্ষ করবার বিষয় । 
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শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, ইউরোপেও এরকম 
একট। মতের যেন প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলে মনে হ্য় ঘে, 
মানুষের মনে যতগুলো! প্রবৃত্তি আছে, তার নিরোধ ন। 
কারে বিশেষতঃ স্ত্রীপুরুষের মিলন সন্বন্ধীর প্রবুবির 
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ না করে_তার পূর্ণ পরিতৃপ্তির দিকে 
জোর দিলে তাতেই বড় সাহিত্যের সহি হাতে পারে। 
এ রকম মত ঠিক বলে আমার মনে হয় না। 

রিপ্রেশ্তন বা দমন, নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপর যিনি 
ধতই খড়গহস্ত হোন ন! কেন, এ কথ! মানতেই হবে যে, 
পিভিলাইনেস্ান বা সভ্যতা-নিরোধ ও নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকে 
সম্ভবপর হত ন1। শ্ান্ত-দাস্ত হবার আদর্শ আমাদের 
দেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে । তার সানে 
এ নষ্ যে, প্রবুবিসমূহকে বিনষ্ট করতে হবে। গীতাতে 
বলেছেন, লাধককে যুক্তাহারবিহবার হতে হবে, “ তাকে 
আহারবিহার যথাযোগ্য করতে হবে। সকল শাস্ত্রে 
একেবারে সর্যাসী হয়ে যাওয়াটাকেই সর্মশ্রেঠ আদর্শ 
বলেন নি এবং অনেক সাধুপুরুষ প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট ন! করে 
'সরিসেট? করেন__বিশোধন ও উন্নদুন করেন। 

কিন্ত এটাও ভেবে দেখ! উচিত ঘে, প্রবৃত্তির বশবর্তী 
হয়ে যাওয়াটাই কি “প্রগতি”? আদার যদি কারুর 
উপর রাগ হয়, তা হলে আমি ধদি তার গালে চড় কষিয়ে 
দিই__সেটাই কি হবে সঙাত।1 যদি রাগ আরো প্রচণ্ড 
হয়, ত হলে ঘদি তার বুকে ছুরি বসিয়ে দি, ত! হ’লে 
সেট। কি হবে সভ্যতা ব! ‘প্রগতি’? সকলেই বলবেন, 
“লা” । কিম্বা আমার খুব অভাব হয়েছে, দেখলাম 
অপরের লিন্দুকে আছে প্রচুর অর্থ ; সে ক্ষেত্রে আমার 
প্রবৃত্তি দমন না কয়ে-ষদি চুরি ব। ডাকাতি করি, সেইটা 
কি হবে সভ্যত|? এইরকম অন্ত অনেক প্রবৃত্বিরও 
দাম হওয়া সভ্যত| নয়, ‘প্ৰগতি’ নয়। কেবল কামের 
দাস হওয়াটাই কি তবে সভ্যতা ও 'প্রসতি’? পুরুষ 
আর নারীর মিলনের মূলে যে প্রবৃত্তি, তাকে সংযত ও 
নিয়ন্ত্রিত না করে তার হাতে আত্মদদর্পণ করাট। যদি 
সত্যতা বলে মনে কর! হয়, তবে সে ধারণ! ত্রান্ত। 


এই যে অত্যন্ত বেশী ইন্জিম্বপরায়ণতা, এর কুঞ্চল 
ও 


সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে শোচনীঘ্বভাবে দেখা 
দিয়েছে । 

সভ্যতার মূলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই-ই আছে। 
প্রবুত্তিকে একেবারে সমূলে বিনাশ করবার চেষ্ট। কর! 
ঠিক নয়; তাকে নিয়স্ত্রিত করতে হবে। একটা লাধারণ 
দৃষ্টান্ত দিই । মনে কঙ্কন, একট! ষ্টীন এৱিন আছে। 
তাতে ষ্টীম ( বাষ্প) উৎপন্ন করতে হবে ,--কিন্তু বমলার 
ফাটাবার জন্যে নয্ন। তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তার 
দ্বারা কাজ নিতে হবে। মানুষের মধ্যে প্রবৃতির প্রেরণা 
রূপ থে ষ্টাম আছে,_অঙ্ছনস্পৃহা বাক্তিগত প্রতৃত্ব 
স্থাপনের ইচ্ছা ইত্যাদি যে সমস্ত প্রবৃত্তি ভগবান মানুষকে 
দিয়েছেন সেগুলো নিয়ন্ত্রিত করে তাকে চালাতে হবে। 
প্রবৃত্তিগুলোর দ্বার! সমাজ নষ্ট হোক, এ উদ্দেশ্বে তাদের 
হ্ হর লি। আমাদের মধ্যে যে-সব প্রবুত্রি রয়েছে 
সেগুলে। আমাদের নষ্ট করুক, উদ্দেস্ট এ নয়। সেগুলে। 
দিয়ে যাতে স্থফসলাভ কর! ধায়, আনন্দ লাভ করা যায়, 
সমাঙ্জের হিত হয়, তাই হবে মামাদের লক্ষ্য । তাধদি 
না হয়, ত! হলেও কি বলব যে, মামাদের অগ্রগতি 
হচ্ছে? 

মোটের উপর পৃথিবীর ধে ক্রমশঃ উন্ততি হয়ে আসছে, 
তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু এই উন্নতির লঙ্গে সঙ্গে নান! 
দিক দিয়ে ধ্বংসের লক্ষণও স্বপ্রকট। অর্জনস্পৃহা অদম্য 
লোভের আকার ধারণ করার আন্মগ্রতিষ্ঠার স্পৃহা 
অপরকে দামে পরিণত করবার ইচ্ছায় রূপান্তরিত 
হওয়াতে ও, পৃথিবীতে রক্তপ।ত ঘুদ্ধবিগ্রহ বাড়ছে । এক 
জাতি অপর জাতিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার বা 
করবার জন্তে প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে। ধনিকতঙ্রের 
আতিশধ্যে অনেক দেশ জঙ্জরিত। মাত্র কয়েকজন 
লোক অর্থের জোরে সকলের উপর গ্রতৃত্ব করবে; এটা 
খুব খারাপ। যুদ্ধ জিনিষটাকে উঠিয়ে দেবার জক্তে 
পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা. যেমন চেষ্টা করছেন, তেমনি 
তাদের লে প্রর়ামকে বাথ ক'রে যূনহ্ধকে সফল করবার 
গ্রেরণা নূতন ক'রে আলছে। জা! ছাড়া আছে পণ্যোৎ- 
পাদনের কারখাম। বিস্তারের দেশব্যাপী সাঞজ্যবাদী 
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প্রচেষ্টা, যার দ্বারা সমগ্র জাতিকে দাল ক'রে নিয়ে 
কতকগুলি বিদেশী বড় মানুষ একাধিপত্য করতে পারে। 
এক দিকে যেমন রুশিয্া এক ধরণের বিপ্রব, অন্ত দিকে 
তেমনি জার্দেণিতে ও ইতালীতে অন্তপ্রকার বিপ্রব। 
হিটলার আর মুসোলিনী সকলকে পরানত ক'রে নিজের! 
বড় হ'তে চায়। কিন্ত নিশ্চিত জানবেন, চিরকাল কেউ 
কারুর পদানত থাকবে না। 

এখন কোন্‌ পথ আমরা অবলম্বন করব? এসম্বন্ধে 
বৃদ্ধদেবের আদর্শ আমাদের অনুপরণীয়। তিনি ছিলেন 
মধাপন্থী। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শিষ্যদের উপদেশ 
দিতেন। একবার তিনি তাঁর কোন শিশ্তকে বীণা 
বাধার উপমা দিয়ে এ কথাটাই বুঝিয়েছিলেন যে, সকল 
বিষয়ে মধ্যপন্থী হওয়াই শ্রেযঃ। তার খুব ঢিলে করে 
বাধলে স্থম্থর বেরয় ন1; আবার খুব কষে বাধলে কড়া 
আওয়াজ হয় বা তার ছিড়ে যায়; এই জন্তে মাঝামাঝি 
কিছু করাই আবশ্যক । তাই বলছি, কোনে! দিকে 
চরমে যাওয়া ভাল নয়। বয়ঃকনিষ্ঠদের বলি, প্রবৃত্তিকে 
উদ্দাম হতে দিয়ো না, তাকে বিনাশ করতেও যেয়ো না, 
তাকে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে কল্যাণ হয় তার চেষ্ট। কর। 

পৃথিবীত একট! বিষয়ে ‘প্রগতি’ হয়েছে। তা পুরুষ 
আর নারীর প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে । পুরুষ আর নারীর 
প্রেম সম্বন্ধে ধারণার ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়ে আসছে। 
অনেক অতি পুরাণে! কাব্যে দেখবেন, গ্রেম দৈহিক রূপ 
মোহমাত্র । তার পরের যুগেতে, যেদন সী! প্রভৃতির 
চরিত্রে, দেখা যায়, এটা ঠিক রূপজ মোহ নয়; মাহুষের 
ভিতরের যে সৌন্দর্য, মানলিক ও আত্মিক সৌন্দর্ধা, তারই 
প্রাধান্ত স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রকারে মাহুষের 
প্রেমের আদর্শের ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে, প্রেম শুধু দৈহিক না 
হয়ে অন্ত উপকরণের সঙ্গে দিশ্রিত হচ্ছে। 

কোন কোন ‘প্রগতি’ সাহিত্যিকের এই রকম ধারণা 
আছে বলে মনে হয় যে, যেমন 'কান্থ বিন| সীত নাই’, 
সেইকপ পণ্যাঙ্গন! কিংব। সেই রকম গ্বৈরিণী ভিন্ন ‘প্রগতি’ 
সাহিত্য হয় না। কিন্ত ষে কবি প্রাচীন সংস্কৃত “মৃচ্ছকটিক' 
নাটক লিখেছিলেন তার নাটকের প্রারধানা নাদ্রিক। গণিক! 


হলেও তিনি 'প্রগতি'র দাবী করেন নি এবং তিনি উদ্দাম 
লালসার লোভনীয় ছবিও খ্বাকেন নি। মাইকেল মধুসুদন 
দত্তের ও দীনবন্ধু মিত্রের কোন কোন নাটকে পণ্যাঙ্গনা 
আছে। তারা তাদের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে কেউ 
তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এবং তার কেউ দাবী 
করেন নাই ফে, তারা ‘প্রগতি’ সাহিত্যিক । 

অবসর ও স্থযোগের অভাবে ‘প্রগতি’ সাহিত্যের সহিত 
আমার বিশেষ পরিচয় ঘটে নাই। ঝ্রনেছি, ‘প্রগতি 
সাহিত্যিকরা পতিতাদের প্রতি করুণাময়, নিম্মশ্রেপীর 
লোকদের প্রতি এদের দয়া আছে। এটি প্রকৃত তথ্য 
হ’লে সম্তোষের বিষয়। কিন্তু পথের ভিধারীকেও শুধু 
মৌখিক সহামুহৃতি দেখান বৃখা। দস্থ্য ও নরহন্তাদের 
মত পতিতাদেরও কারে! কারে। কোন কোন ভাল গুণ 
থাকতে পারে; কিন্তু যদি তাদের দুর্দশা মোচনের জঙ্ত 
চেষ্টা করা ন! হয়, তাহলে তাদের প্রতি সহাম্কৃতি ও 
করুণার কোন মানে" হয় না। বেশ্ব। ও বেস্ঠালগ়ের 
চিত্তাকর্ষক চিত্র জাকলে, তাদের দুর্দশার কোন প্রতিকার 
হয় না, ছুর্ঘশ। মোচনের চেষ্টাই হয় না। সর্বাগ্রে চাই 
প্রকৃত দরদ। যদি এই সমন্ত সাহিত্যিকরা বাস্তবিকই 
দরদী হন, তাহলে তাদের রচনা পড়ে অন্ত লোকের! 
ছুঃধীর দুঃখ মোচনে ব্রতী হবেন। তা হয়ে থাকলে ভাল 
কথা। এদের রচনার ফলে পতিতাদের ছুঃখ দুর্দশা 
মোচনের জদ্ ক'ট। প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও চলছে, 
সন্ধান লওয়া আবশ্ক। এদের রচনা পড়ে গরীব 
লোকদের জঙ্টে যদি কারে। প্রাণ কাদে তাহ'লে তারা ধন্ত। 
আন্তরিকতা! ও হৃদয়স্পশাঁ মাবেদন যদি এদের সাহিত্যে 
থাকে, তাহলে এদের সাহিত্য হবে সত্য । কিন্ত প্রবৃত্তি- 
প্রস্থত আর বণিক্বুত্তি থেকে প্রন্থত হ’লে কারো লেখ! 
সত্য হবে না। প্রকৃত ককুণাপূর্ণ সহানুভূতি দেখানে। 
হলেও, তথাকখিত নিয়শ্রেদীর লোকের! যাতে বড় হতে 
পারে সে চেষ্টা না করলে, সবই বার্থ। হুইটম্যান যা 
পতিতা নারীকে বলেছিলেন _অর্থাৎ মাপে পূর্ণ হও, তার 
পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব,_একটু ভেবে দেখলেই 
বোঝ| বায়, কত বড় প্রেরণা তার ভেতরে রয়েছে। এই 


মাধঘ--১৩৪৭ ] 


রকম প্রেরণ। কি ‘প্রগতি’ সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়? 
যদি সত্যই পাওয়। যায়, তাহলে বলব, এদের সাহিত্য- 
রচন। সার্থক । সাহিত্য যে সাহিত্যই, প্রোপাগ্যাণ্ডা নয 
সার্মন নয়, মহুসংহিত। নয়, তা আমি জানি। কিন্ত 
এও জানি যে সুসাহিত্যের পরোক্ষ ফল সামাজিক উন্নতি, 
সামাজিক শ্বা্থা, শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি । 

দেশের সাধারণ লোকদের প্রতি, চাষী মুটেমজুর 
কারিগরদের প্রতি, কেশবচন্্র, বন্ধিঘচন্ত্র, বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গভীর সহাহুনহৃতির প্রমাণ তাদের 
রচন| ও উক্তির মধ্যে রয়েছে । কিন্ু তারা কেউ দাবী 
করেন নি যে, তাঁর! ‘প্রগতি’ সাহিত্যিক । 


পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য সম্পর্কে এক নিষ্ঠা সম্বন্ধে 
ছু-একট! কথ! বলব। কেউ কেউ বোধ করি মনে করেন 
এফনিষ্ঠতা স্বাভাবিক নিম নয়। অনেকে বিজ্ঞানের 
দোহাই দেন, কিন্তু তারা কেউ কেউ বিজ্ঞান পড়ার দরকার 
আছে বলে মনে করেন না। ন! পড়ে বৈদ্ঞানিক 
অনেকেই হয়। একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত 
হতে হলে নৃতব ৪ সমাজ্ধতত্ত জান! দরকার। ভেষ্টারমার্ক 
- প্রভৃতির বই পড়লে দেখা যাষে যে, একনিষ্ঠত। খুব পুরানো 
জিনিষ। এই তে! গেল মৃহুস্তসমাজের কখা। পশ্ু- 
পক্ষীর মধ্যে পর্য্যন্ত একনিষ্ঠতা আছে। বড় বড় বই 
পড়বার যাঁদের অবলর বা সুবিধা নাই, তারা স্থূল কলেজ 
পাঠ্য ছোট ছোট বই থেকেও জানতে পারবেন। এখানে 
বলে দেওয়। দরকার যে যে-কোন উদ্ধাহিক নীতিতে 
কাউকে কাউকে পতিপত্রী স্ঘদ্ধে মাবদ্ধ করে দিলেই 
তা সত্য ও জীবনব্যাপী বিবাহের মধ্যাদ| লাভ করে, 
এরকম মত মামি শ্রদ্ধেয় মনে করি না। 
যদি কেউ স্বাভাবিকতা ও সামাঙ্জিকতার প্রশ্ন তোলেন, 
তাহলে বলতে.হয়, জড়রাছ্যের হ্থাভাবিকত| বার মানুষের 
হ্বাডাবিকতাখ প্রভেদ আছে। মাটি পাথর নান! রকমের 
ধাতু স্বাভাবিক যেমন হষ্ট হ'য়েছিল তেমনই হ'য়ে আছে, 
কিন্তু মানুষের যে কোন্ট। স্বাভাবিক মবস্থ1 তা বলা কঠিন; 
কেন ন। মহুস্তলমাজ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত ও বিবহ্ঠিত হচ্ছে। 
নিবৃত্তি জিনিধট। গ্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। 


ব্যক্তি ও: সঙ্গ 


৩১৩ 





প্রবৃত্তি যেখান থেকে এসেছে, নিয়ন্ত্রণ ও লেখান থেকে 
এসেছে । এ সমস্তের মধ্যেই একট। স্বাভাবিকত! আছে। 
এই স্বাভাবিকতাকে , অস্বীকার করে, প্রগতি অগ্রগতি 
স্বাভাবিক! ইত্যাদ নামের মোহে মেতে উঠলে সুফল 
ফলে না। 

‘প্রগতি’ সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ কথাও শোন! যায় ঘে, 
তাতে রাহী ও সামাজিক নান। বিষয় সন্বন্ধে বৈপবিক 
মত প্রকাশ পেয়ে খাকে। কিন্তু এক্প মত প্রকাশ ও 
একেবারে নৃতন নয়। 


কোন বিষয়েই নৃতন কিছু বলবার নাই, নৃতন সত্যের 
আবিষ্কার হতে পারে না, কোন দিকেই অগ্রগতির আবশ্যক 
নাই, তার পথ নাই,_আমি একপ কিছু বলছি না। 
নিশ্চই নৃতন কিছু বলবার মাছে, অগ্রগতির, উন্নতির 
সম্ভাবনা! ও প্রয়োজন আছে, নৃতন পথ মাছে। কিন্ত 
নৃতন বক্তব্যট। শ্রবণ ও অন্ুলরণের যোগ্য হওয়া চাই, পথট! 
বিপথ না হওয়। চাই। 

উপসংহারে” রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষ! পরিচয়’ গ্রন্থ 
থেকে তার কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করে মাদার বক্তব্য শেষ 
করি-- 

“এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে সাহিত্যে 
মানষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় 
এতিহালিক নানা অবস্থাডেদে। কখনো! কখনে। নান! 
কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভ বুদ্ধি। যেবিশ্বাসের প্রেরণায় 
তাকে মাস্মঞ্য়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয় 
কলুষিত প্রধুত্ির ম্পদ্ধা় তার রুচি বিকৃত হ'তে থাকে, 
শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে রোগজজ্দর স্বভাবের 
বিষাক্ত, প্রভাব হ’য্ে ওঠে মাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকত। 
বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে । অথচ মৃত্যুর 
ছোয়াচ লেগে তার নধ্যে কখনো কখনো! দেখা" দেয় 
শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য, শুক্তির নধ্যে যুক্তে! দেখা দেয় 
তার ব্|ধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভমিতে 
যখন মৃত্যুর হাওয়। লাগে তখন পাতাষ পা য় রাঙিনতার 
বিকাশ বিচিত্র" হ'য়ে ওঠে।.লে তাদের বিনাশের 
উপক্রমণিক।। সেইরকম কোন জাতির চরিত্রকে যখন 
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আত্মঘাতী রিগুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার 
সাহিত্যে তার শিলে কখনো! কধনে। মোহনীয়তা দেখ! 
দিতে পারে।” রী 
“তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে রসহিলালীর। 
অহঙ্কার করে তারা মাহুষের শক্র। কেননা সাহিত্যকে, শিল্প- 
কলাকে সমগ্র মহুস্তত্ব থেকে স্বতস্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে 
আপন শৈল্পিক উৎকর্ধের আদর্শকে ও বিকৃত ক'রে তোলে। 
“মানুষ যে কেবল ভোগরসের লমবদার হ'য়ে আত্মক্নাঘ! 
ক'রে বেড়াবে তা নয়, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে বাচতে হবে, 
অপ্রমৱ পৌরুষে বীরধ্যবান হ'য়ে সকলগ্রকার অমঙ্গলের 
সঙ্গে লড়াই করবার জন্তে প্রস্তুত হ'তে হবে। প্বদ্ধাততির 
সমাধির উপরে ফলবাগান না হয় নাই তৈরী হ'ল।" 


- বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীর লোকান্তর 


প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নলিনীরঞ্চন পণ্ডিত মহাশয় রবিবার 
(২৯ ডিচেম্বর) সন্ধ্যা ৬৪৫ মিনিটে বৈস্তশাস্্রপীঠ হাসপাতালে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার সাহিতা-প্রতিভা কৈশোর 
হইতেই লোকসমান্ে খ্যাতিলাভ করে। জ্াহবী, আর্চনা 
প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্র তিনি সম্পাদন করিয়াছেন এবং 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতির জন্ত চিরদিন অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
তাহার গবেষণামূলক গ্রন্থ স্থদীসমাঞ্জে সমাদর লাভ করে। 
এ গ্রন্থ রচনায় তিনি অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়! খ্যাতি 
লাভ করেন। তাহার রচিত “কান্ত কৰি রজনীকান্ত" 
নামক পুস্তকে তাহার সাহিতাসাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
পাওয়। যাম্ব। তিনি একজন স্থবক্ত1 ও চিন্তাশল সেখক। 
এজলধর-জয়ন্তী”র তিনি অন্ততম প্রধান উদ্মোকা ছিলেন। 
আজীবন দারিজ্বোর সহিত সংগ্রাম করিলেও তেজস্বিতা 
ছিল তাহার জীবনের বৈশিষ্ট । সাংসারিক বহু ঘাত- 
প্রতিঘাত সত্বেও তাহার সে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই। 
বহু দরিদ্র বন্ধু বিপদে তাহার সাহায্য পাইত। তাহার 
বহু বান্ধব ছিল। নিজের সংসারের কাজ ডুলিয়! তিনি 
তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। কয়েক বৎসর 
পূর্বে তাহাদের উৎসাহে ও উদ্ভোগে পণ্ডিত মহাশয়ের 
জন্মতিধি উত্সব সম্পাদিত হয়। দেশের বহু সাহিত্যিক 
ও বিশিষ্ট বাক্তি ইহাতে. যোগদান করেন। আশ্বিন 


আধিক উন্নতি 





[ ১৫শ বর্ষ--১০ম সংগা 


মাসের প্রথম সপ্তাহে পক্ষাঘাতের আক্রদপের স্থচন! 
হওয়ায় তাঁহাকে বৈগ্তশান্ত্রপাঠ হালপাতালে প্রেরণ কর 
হয়। উত্তরোত্তর ৭ দিন অবস্থা নৈয়াশ্ুজনক হইলেও বছ 
চেষ্টায় সুস্থ হইয়া উঠেন, কিন্তু আবার রবিবার সন্ধ্যায় 
পুনরাক্রমণ হওয়ার কোন চেষ্টাই সফল হুইল না। তাহার 
প্রিয় প্রতিষ্ঠানেই তাহার শেষ শহ্যা রচিত হইল। সৃত্যু- 
কালে তাহার বয়:ক্রম ৫৮ বংসর হইয়াছিল। 


এমেচার ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী 


গত ২৮শে ডিলেম্বর সাড়ে ছুঁ্ ঘটিকাদ্ব ইউনিভাদণল 
আর্ট গ্যালারির ১নং কর্ণ ওয়ালিশ দ্রীটস্থ টুডিওতে লাল- 
গোলার মহারাজকুমার শ্রঘুক্ত ধারেজ্জনারায়ণ রাস্থ এমেচার 
ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই ধরণের 
এমেচার ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী কলিকাতায় এই প্রথম। 
বহুসংখাক ছবির নধ্যে প্রায় একখতখানি ছবি প্রদর্শনীতে 
স্থান পাইয়াছে। প্রদর্শনী সর্বসাধারণের অন্ত সাতদিন 
খোল৷ থাকিবে । এমেচারদিগের উন্নতির দন্ত ইউনিভার্নাল 
আর্ট গ্যালারীর কর্তৃপক্ষের এই আয়োজন প্রশংসনীয়। 
ক্লোডাক কোম্পানীর ম্যানেদ্রার মিঃ লিপি এস পাষার্‌ 
ইউনিভাসাল আট গ্যালারীর মিঃ টি চক্রবর্তী ও ভারত 
ফটে] টাইপের মিঃ এ দাশগুপ্ত বিচারকের কার্য করেন। 

মহিযা্লের কুমার এযুক্ত শক্তিগ্রসাদ গর্গ প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত চিত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া লালগোলা! মহা" 
রাজার কাপ পুরস্কার পাইয়াছেন। যু মহিমারঞ্চন 
ভট্টাচার্য্য আকৃতি চিত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। 
মহিষাদলরাজজের কাপ পুরস্কার পাইয়াছেন। 

দ্বিতীয় স্থানের অধিকারিগণ ইউনিভার্সল আর্ট 
গ্যালারীর দুইটি কাপ পুরস্কার পাইগ্রাছেন। ইহা ছাড়াও 
ষোগদানকাবীদিগকে ছয়টি মেডেল দেওয়া হইয়াছে। 

প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে 
জলযোগে আপ্যাঘিত করা হয়। উপস্থিত ভত্রমগুলীর 
মধো নহিষাদলের কুমার শক্তি গ্রসাদ গর্গ বাহাছুর শের- 


পুরের দযিদার শ্রীযুক্ত সতীন্্রক্ষার চৌধুরী, অধ্যাপক 
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এড ভোঁকেট 
ও তৎপত্বী, গরণৈলেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মিঃ ও মিসেন মার বি 
বন্থ বেঙ্গল অটো-টাইপ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী এঁযুক্ত 
অসূল্যকূমার সেনগু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 





পুরাতন ও নৃতনের মতদ্বৈধের সমাজতত্ব 


( খপক্ক9নুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথপোকখন ) 
( পূর্বানধুতি ) 


£-_ছাদর্শের পার্থক্যের কথ! ঘদি বাগ দিয়ে দেখ! যায় উঃ-_কি হওয়া উচিত তাহ! হইল এবিক্‌সের প্রশ্ন, 


তাহা হইলে পিতাপুত্রের মধ অনৈক্য আমার 
অন্য কি কারণ থাকা সম্ভব? 


উ--আদর্শের বিভিন্নতাই হইল মূল কারণ যে ছম্ 


পুরাতন ও নৃতনের মধ্যে ঘাবহমানকাল বৈমম্যের 
আবির্ভাৰ হইয়া আমিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়! 
আরও 'জনেফ কারণ দেখান যাইতে পারে। 
যেমন পরুন, প্রায়ই দেধিবেন যে সমাজের দগ্যে 
পিতা বা বৃদ্ধের আসন উচ্চে দেওয়া! হয় কিন্তু 
নবীনের আনন তাহার নিয্নে দেওয়া হয়। অবশ্য 
ইহা ভাল কি মন্দ, স্তাধা কি অন্াষ্য সে তথ্য এখানে 
আালোচন। কর! যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ এখানে 
দেখাইতে হইবে বস্তুনি্ভাবে নৃতন ও পুরাতনের 
বৈষম্য হয় কেন। কাজেই যদি নৃতন সেসম্থান 
পাইবার যোগ্য হয় এবং সে আশা করে ঘে উচ্চাসন 
পাইবে, লমান্ধ দে আশা বা সে যোগ্য হাকে 
গল। টিপিঘা ধরে এবং রক্ষণশীলতার চরম 
পরিণতি ছিলাবে নৃতনের সমস্ত কথাকেই উড়াইয়! 
দিতে চেষ্টা করে। কাজেই সামাজিক অবদ্থ। 
ভেদে নৃতন ও পুরাতনের ধন্ব থাকিতে বাধ্য। 


£_পিতাকে যদি সমাজ পুত্রের চেয়ে উচ্চাসন 


দেয় তাহ! পূত্রের তে! আনন্দের বিষয় হওয়। 
উচিত । 


সমাজ্জতবের দিক্‌ হইতে বলিব ঘে পিতার ব! 
পুরাতনের বে “পজিসন” ব। সাসন তাহাতে পুত্রের 
ফোন বাধা নাই কিন্ত “নৃতন” ক্ষমতার প্রত্যাশী 
এবং পুরাতন তাহাকে সেই ক্ষনত! হইতে চোর 
করিয়| দূরে রাপিয়া দিতে চেষ্টা করে। পিতা 
চায় যে পুত্র তাহার প্রত্যেক কথাটী মাথা নীচু 
করিয়। শুনিবে এবং নিজের অস্থির বিসর্জন দিবে। 
কিন্তু পুত্র চায় হে যথাযথ আজ পালন কর। সম্ভব 
কিন্ত ন্তান্ট স্থলে তাহার মতের স্থানও আছে। 
এই লয়| উভয়ের মধ্যে দ্রদ্বের সহি হয্ব। পিতার 
উপরে যে তার ম্যত্ত আছে যে শিশুকে সমাজের 
উপযোগী করিয়া গড়ি তুলিতে হইবে সেই কারণে 
তাহার ক্ষমতাও বখেই দেওয়া হদ এবং সমাঙ্রও 
তাহাকে রক্ষা করিবার জন্তু চেষ্টা করে। 


এাষদি সমাজের অগ্থ পিতার ব! পুরাতনের ক্ষমত! 


দেও! থাকে তাই! হইলে নৃতনের আবদার করার 
স্থান কোথায়? 


উঃঁ_ইহ। সত্য কথা যে সমাঙ্গের দে ওয়! ক্ষমতা পিত 


ব্যবহার করেন, কিন্ত ক্ষমত। ব্যবহারের সময় ও 
অবস্থ। এই দুইটাই তাহার তুলিয়া যান। চাণকা 
গ্লোকের কথ! যদি মনে খাকে তাহা হইলে 
মদের দেশে -সদাক্ষতাত্বিক যে কত বড় 





মতে ষোড়শ বর্ধ অতিক্রম করিলেই পুত্রের মহিত 
বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে হুদ তখন আর শাসন 
চলে না। কারণ গৃহের প্রাথমিক অবস্থা যে 
অনুপাতে শাসন এবং ক্ষমতা পরিচালনের প্র্জোজন 
হয় তাহা বরাবর রাখিবার আবশ্যক করে না। 
ইহা ছাড়া উক্ত শাদন ভীবনের একট! দিককেই 

গঠন করে সবটা পারে না--কান্ধেই হদি শাসন 
জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই পরিচালিত হইতে 
আরভ করে তাহা হইলে দেখ! যাইবে যে, ক্ষমতার 
অপব্যবহারই চলিতেছে। পুরাতন চায় নৃতনকে 
দমন করিতে। তাহাকে কোন স্থান দিবার 
জন্ত তীহার। প্রন্থত নহেন। 


£যে ছোট অথবা নূতন তাহার কর্তবা হুইল 
পুরাতনকে সর্ব/ংশে মানিয়া লওয়া, পুরাতন তে! 
একদিন না একদিন সরিয়। পিয়া নৃতনকে স্থান 
দিতে পারে। ° 


উঃ--প্রত্যেক স্থলেই দেখিবেন ধে, মানুষের লিজভেদ, 


আধিক অবস্থা অথবা অকুপেশন বা কাধ্য প্রভৃতি 
ঘে ধরণের দুর্শ্মোচ্য বিভিগ্নত! আনিয়া দেয় ঠিক 
সেই ভাবে “বস” মানুষের মধ্যে দুর্শ্মোচ্য পার্থক্য 
আনিতে সক্ষম নহে। সেই অন্ত সমাগতাত্বিকরা 
বলেন যে সমাজের যে শ্রেণীভাগ হয় তাহা যদি 
বয়সকে ভিত্তি করিয়া করা যায় তাহ! হইলে দেখ! 
াইবে যে ইহা একটী অসাধারণ ভিতরি। ইহ! 
দেখ! যায় যে যুব! বা নৃতন যখন সমাদীকরণ 
পদ্ধতির চরসাবস্থায় আসির! পহছায় তখন প্রায় 
সমাজ বা সঙ্ঘের জঙ্গম্বরূপ হই! দীড়ায়। তাহার 
সামাজিক কাধ্যাংশ দিন দিন বাড়িয়া চলে, 
আদর্শের ছাচ তাহাকে আরও ভাল করিষ। 
আঁকড়াইয়! ধরে এবং নৃতন নৃতন দিকে নিজেকে 
ছড়াইয়! দের ও “পজিসন্‌” ও ক্ষমত প্রাপ্ত হইতে 
থাকে। তাহার ভবিস্তৎ তাহাকে টানিমু! লই 
চলে এবং সন্ুখে সেই. ভবিষ্যতের কল্পনায় পাগল 






চিন্তাশীল ছিলেন তাহ। বুঝা যায়। চাপকোর 


[ ১৫শ বর্ষ--১,ম সংখ্যা 


করিয়া তোলে। কিন্ত বৃদ্ধের বা পুরাতনের নিকট 
সেই “ভবিষ্তং” হইয়] যায় অতীত, কিন্তু তথাপি 
মোহের বশে তাহার! নৃতনকে স্থান ছাড়িয়া দিতে 
চাহে না। এই ষে স্বার্থের সংঘর্ষ তাহা ক্রমশঃ 
খুবই প্রকট হইয়া পড়ে কাজেই হন্ের স্থষ্টি হয়। 


£-মাচ্ছ! পুরাতন যদি নৃতনকে প্রশ্রম ন! দিত তাহা 


হইলে কি করিয়া নূতন জগতের আবির্ভাব হইত? 


উঃ-_ পুরাতন কখনও নৃতনের সঞ্জে হাত মিলাইয়! চলিতে 


পারে না। কারণ চিরদিন পুবাতন ব! বৃদ্ধের 
দল নৃতনকে দাবাইয়! রাখিবার শক্তি চাহিয়া 
আসিয়াছেন। জীবনের উদ্দেশ্ব যখন পৃথক হইয়া 
পড়ে তখন পিতা নিজেই ঠিক করিতে পারেন 
না ষে কি ভাবে সন্তানের আবনপখ গঠিত 
করিয়া দিবেন। সন্তান, শাদনের বিরুদ্ধে যুক্তি 
দেখাইয়া বলে যে আর একটী গৃহে সেই রকম 
শাসনের কঠোরত! নাই, আর পিতা দেখাইতে 
চাহেন যে তাহার যে শাসন তাহা। অপেক্ষা বহু 
কঠিনতর শালন মন্ত গৃহে বর্তমান। এই শাসন 
ও স্বার্থ উভয়ের মধ্যে হব চলিয়াছে কাজেই নৃতনের 
প্রশ্রয় পুরাতন দিতে পারে ন!। নৃতনের আদর্শ 
যখন প্রতিষ্ঠল হয় তখনই তাহার আবির্ভাব 
আমরা বুঝিতে পারি, নচেৎ তাহার অস্তিত্ব কেহ 
জানিতে পারে ন1। 


প্রঃ মাচ্ছ! যদি শান না থাকে অখব। উপধূক্ত না হয় 


তাহ! হইলে ছেলের! একেবারে খারাপ হইয়া 


যাইবে না? ৯ 


উঃ--আমাঘের সমাজে এপন এমন একট! অবস্থা! অদিয়! 


পঁহছিয়াছে থে চিরদিন দাসত্ব বা শাসন এবং সম্পূর্ণ 
মুক্তি এই ছুই “চরম অবস্থার” মধো টানাটানি 
চপিদ্বাছে। মানুষের বাল্যাবস্থাদ শাসন দরকার একথা 
অন্বীকার করি না, কিন্তু যৌবনের শেষাবস্থা হইতেই 
মুক্তি পাওয়! দরকার এবং পুরাতনের সরিয়! যাও! 
বাঞ্ছনীঘ। বানপ্রস্থের জীবন এখন মার দেখ! 
ঘা না, কারণ মাহুধে॥ যৌনজীবন চরিতার্থভার 


মাঘ 


--১৩৪৭) 


জন্য আশ। বৃদ্ধি পাইয়াছে কাছেই নৃতনের 
যুক্ত পথ সন্ধবর আসে না। যৌন-বাঞ্থ। এবং 
মুক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ আছে সে কথা একটু 
চিন্ত। করিলেই দেখিতে পাইবেন। বিদিব্যবস্থ।, 
আধিক অবস্থা, ধর্মের অবস্থা, মানুষের মদ্যে যে 
আলোড়ন আনি! দেয় তাহার সহিত পুরাতন 
খাপ ধাইয়া চলিতে পারে না। হয়তো পুত্রের 
স্বাদীন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পিতাকে অনেকট। 
দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার সুযোগ 
দেওয়া হয় কিন্তু তিণি ক্ষমতা ছাড়িতে স্বীকৃত না 
হওয়ায় ও সামাজিক কোন বিধি নিষেধ না থাকায় 
তাহারা চান সম্পূর্ণ আধিপত্য রক্ষ। করিবার জন্ত। 
কিন্ত পুত্র কন্তা চায় তাহাদের নিজের ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশের উপযুক্ত অবকাশ । কাজেই শাসন দরকার 
হইলেও তাহার কতট! বিস্তৃতি এবং কতকাল 
থাকিবে তাহার সীমা ন! থাকায় গোপঘোগের 
সৃষ্টি হইতে বাধ্য । 


£_ভবিষ্যং সম্বন্ধে যে বলিলেন পুত্রের আশা থাকে 


উঃ-_ 


কিন্তু পিত1 তাহাতে অংশ গ্রহণ করে না অথবা 
বাধা দেন সেকথা কেমন করিয়] সত্য বলিব? 
আপনি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া 
দিন। 

পুত্রের সন্মুখে নান! বিষয়ের নান! দিকের সুবিধা 
ও উন্নতির প্রলো$নের চিত্র আসে কিন্তু সকল 
পথই প্রতিগ্্টিতার কণ্টকে পরিপূর্ণ। লে অনেক 
ব্যাপার সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। পিতা হয়তো 
অজ হইতে পারেন কিন্তু পুত্রের মত অতট| নহেন। 
উভয়েই ভবিস্তংকে উচ্ছল করিবার জগ্ঠ ব্যস্ত, কিন্ত 
উভয়ের দিক্‌ নির্ণয়ের ভঙ্গির পার্থক্য হেতু 
সিন্ধান্তেরও বিভিন্নত! উপস্থিত হয়। ভবিস্ততের 
সম্ভাবন। বিষয়ে উভয়ের মতামত বিভিন্ন হওয়ায় 
এবং সিদ্ধান্তের পার্থক্য হেতু পরস্পরের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধত| আসিয়া পহছায়। 


মোলাকাত 


.* অনেক সময়ে প্রত্যাখান করিম! থাকে। 


"৩১৭ 


প্র--যৌন-জীবন সম্বন্ধে যে কণা আপনি বলিলেন তাহার 


সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিরূপ যুক্তি আপনি দেন? 


£-খামাদের সমাজের নিয়ম বা বিধি হইল বিবাহের 


পূর্বে পুত্র কন্া যৌনজীবন সাবিক ভাবে রক্ষা 
করিয়! যাইবে এবং বিবাহ সাধারণতঃ পিতামাতা 
না ঠিক করিয়। দিলে তাহ! হওয়া] সম্ভব নহে। 
এই সময়ে যুবক বা যুবতীর খে যৌন জ্ুবনের 
উৎ্কধত! তাহা স্থগিত থাকে, এবং তাহাদিগকে 
সমাজের বিধি নিষেধ মানিয়া চপিবার জন্য বিশেষ 
কষ্ট করিম্বা চেষ্টান্বিত হইতে হয় । 

দ্বিতীয়তঃ আধিক অবস্থার সক্কীর্ণত| নিবন্ধন 
পিতামাতা বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেও ঘুবকের!. 
কাজেই 
যৌন-জীবনে সময়োপযোগী মিলন ন! হওয়ায় যে 
খে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাতে মতদ্বৈধের স্থান 
আরও পরিষ্কার হইয়া! যায়। পিতামাত। তাহাদের 
সম্তানদদের “নীতি” হিলাবে আদর্শ বটে, কিন্ত 
সম্তানদের জীবনে নীতি পালন করা দেহের 
ক্ষুধা মিটান উভয়ই থাকে । কাজেই মন্ত্রানের 
চাহিদা, সমাজের বিধি ও পিতামাতার নীতি সবই 
পরস্পরেষ বিরোধী হইয়া একট! প্রকাণ্ড হম্বের 
রাজত্ব সৃষ্টি করে। 

আমাদের দেশে নীতি বা নৈতিক চক্রিত্র 
বলিতে যৌনজীবন ছাড়া যে আর কিছু আছে-তাহা 
কেহই মানে না। অথচ পিতামাতা বৃদ্ধ বসল, 
পর্যন্ত যৌনক্রীবনরত অথচ পুত্রকন্ত। হয়তো 
যৌনজীবনের তাড়নায় পীড়িত। পিতামাতা ও 
সন্তানদের মধো যৌনশম্বদ্ধে আলোচনা একটা! 
লজ্জ/কর বিষয় । কাজেই এই বিষয়ের শাসন প্রান্থই 
পরোক্ষে করিতে হ্ঘ্। পিতামাতার জীবনের 
সঙ্গে পুভ্র-কন্তার জীবনের অনেকাংশে পার্থক্য 
থাকায় এবং যৌনজীবনে পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থায় 
একটা নৃতন দ্বন্বের কটি আসিতে বাধ্য। 


«দি কারেন্ট থট” 


দি লাইমিন্তাল টাউসস্‌ অব বেঙ্গল 

২। ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্তি-বিরুদ্ধ অনুযগ্র 

৩। কলকারধানার মঙ্গুরদের বাগগৃহ সম্বন্ধ হ-এক 
কথা 

৪। প্রত্যেক মানুষের জন্তু সত্য! গজ 

€। সেকেপ্ডারি এডুকেশন বিল সম্বন্ধে দু-এক কথা। 

৬। সামাজিক ও আথিক বিধি-ব্যবন্থা ৷ 

“দি লাইমিন্ভাল টাউনস্‌ অব বেঙ্গল” শর্ঘক প্রবন্ধটী 
্রযুক্ত রাপাকমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পিখিত। লেখক 
প্রথমেই বলিয়। দিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধে তিনি নগর ও 
গ্রামের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ তাহারই ,একট। চিত্র আ্াকিবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন। ভূমিকাতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, 
গ্রাম ও নগরের মধ্য পরস্পরের কাধ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে 
এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্য দিয়া একট! বিরাট আত্মীয়তার 
জাল বিস্তৃত হইঘ্নাছে। সেই জন্তু ছোট ছোট পল্লী, 
গ্রাম ও নগরের একত্রীকৃত প্রভাব আধিক অবস্থা ও 
ভুঙির উপরে পড়ির। থাকে। কিন্তু ইহার পর 
লেখক একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা করিয়াছেন যে, শিল্প 
কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্বে এবং কারখান। নগরের 
আবির্ভাবের সহিত উপরিউক্ত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নগর 
ও গ্রামের মধ্যে ছিল তাহ! ছির হইয়। যাইবার 
উপক্রম হইয়াছে। তিনি, মনে করেন যে, শিল্প- 
কারখানার যে নগর তাহ! সাধারণ দেশীয় নগর হইতে 





একরকমের নৃতন চিজ যার সংস্পর্শে আলিয়া তথাকথিত 
সভ্যতা-উদ্ভৃত গ্রাম-নগরের মধুময় মিলন একেবারে লুপ 
হইল। গ্রাম্য, সভ্যতার বুকের মাঝে এখানে ওখানে 
যন্ম। রোগের মত এই শিল্পকারখানা আলিয়া বসিয়াছে। 
কলকারখানার নগরের রূপ, কাধা, শ্রেণীভাগ, গুভূতি 
দেশীয় নগরের থেকে বহুল পরিমাণে পৃথক । সবচেয়ে 
অদ্ভুত হইল লেখকের সৃষ্ট দেশীয় নগরের নৃতন 
নামকরুপ_-“আরবান সেন্টার” । তাহার কল্পনায় 
গ্রামের সমাজ এই আরবান সেপ্টারের মধ্য দিয়া আম্ম 
প্রকাশ করিত পরস্পরের স্বার্থ ও কাধ্যের দ্বারা এবং 
তাহারই পরিণামে জাতির জীবন গড়িয়া উঠিত। একটা 
দল বা শ্রেণী যখন বুদ্ধি পাইয়া খুব প্রকাণ্ড হইয়া পড়িল 
তাহারই উপনিবেশ হিলাবে এই আরবান সেন্টার তৈয়ারি 
হইত। আরবান সেন্টারের কারবারের পাড়া, দোকান” 
পাড়া, বিষ্ভাল অথবা বিশ্রাম করিবার স্থানগুলির 
বিভিন্নতা এখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। চাষবাস 
অথব! ভূমির সহিত কোন না কোন প্রকার সংস্পর্শ 
এখনও আমাদের দেশের লোকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার 
করিদ্রা থাকে । পাড়ার প্রতি টান, বন্ধুত্ব এবং কমিউনিটি 
স্পিরিট বা দলগত মনোভাব এখনও খুবই প্রবল । যদিও 
এই লকল বিশেষত্ব "'পপিউলেশন গুপ” সৃষ্টি বরে। 
কারণ ইহাদের প্রত্যেকের জীবনধারণের গতি সমান 
নহে, কৃষ্টিও বিডির | যতই মাহুযের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া! 
চলিতেছে ততই ছোট ছোট দেশীয় নগর ব1 “আরবান 
সেন্টার” সমূহ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। প্রথমে দেখ! 
ষাইবে যে, খুচরা বিক্রয়ের দোকানের চারিপাশে লোক 


মাথ--১৩৪৭ ] 





পড়ে। 


গ্রাম হইতে ঘধন কারখ|নার নগরগুপির স্্ট হইতে 
স্থপ্ণ করিল তখন দেখা গেল যে, ইহাদের হই অতি 
দ্রুত এবং তাহা সমাজের অত্যান্ত ক্ষতিকর, অন্ততঃ 
আসাদের এই প্রাচ্য দেশে। এই সব অঞ্চলে দেপ। 
যাগ যে, নগরগুণি এত শর বৃদ্ধি পাইতেছে যে, 
কাধ)াকলাপের ধার, অথব1 প্রতিষ্ঠানের যোগাষোগে 
গ্রাম ও নগবের মধ্যে একট! জাল বুনিবার আগেই 
নগর গড়ি উঠিযাছে। এই সব স্থলে আরও দেখ! 
যাম যে, একযোগে এবং একচেটিয়ার ফলেই উন্নতি করিয়া 
চশিতেছে। যেমন পরুণ গ্রামের বাস্তাদি একসঙ্গে বছটাকা 
দিয়া একটী কোম্পানী ব! আড়তদার ধরিয়। রাখিল। 
লেখক আবার আর একটী নামকরণ করিয়াছেন তাহ! 
হইল “লাইমিন্তাল টাউন” । এই শ্রেণীর নগর গড়িয়া 
উঠে নদীর তীরে অথব। রেলের ধারে এবং তাহাতে 
বসবাস করে বছ ধরণের সমাঞ্জের নরনারী এবং তাহারাই 
কলকারখানার কারধ্যাদি চালায়। অতীতের বাবসা বা 
তীর্থপ্রস্থত এই কলকারথানার নগ্রগুলি নহে। এই 


রকম লাইমিস্তাল নগরে মহল্লার স্থঙি হইতে পারে না," 


কারণ নান! জায়গা হইতে লোক আলিম! এত তাড়াতাড়ি 
ইহার বৃদ্ধি করিয়। তোলে যে, রক্ষণশীল দেশীয় নগরের 
মত করিম ইহার রূপ দেও হয় না। বিশেষতঃ যে 
সকল শ্রমিকদের বাহির হইতে লইয়। আসা হয় তাহাদের 
পক্ষে অপর জাতির মহল্লাতে আশ্রয় পাইতে একটু বেগ 
পাইতে হয় । 

এখনও পর্যন্ত কোন সংখ। সঠিকভাবে পাওয়া যায় 
নল! যে কত পরিমাণে এই ধরণের শ্রমিক চলাচল এক 
প্রদেশ হইতে অন্ত গ্রদেণে হইতেছে । কিন্তু বাহির 
হইতে অতিরিক্ত লোক সমাগম, স্ত্রীলোকের সংখ্য। লঘু 
এবং পুরুষের সংখ্য। গুরু হওয়া অনেক স্থলে খারাপ 
ফল দেখা যায়। ১৯১১ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে 
মিল টাউন কিরূপ হইয়াছে তাই! দেখিলে বিস্মিত হইতে 


হয়। ভদ্রেখরে প্রার পাপেট লোক-বৃদ্ছি 
ঃ ৪ 


১৩৩ 


পত্রিকাজগ* 


হইয়াছে; টিটাগরে ২** পারসেন্ট। 


৩১৯ 


১৯২১ সন হইতে 
সনের মধ্যে খড়গপুরে ১৩% লোক বৃদ্ধি 
পাইস্থাছে। বাশবেড়িয়াঙ্ডে ১২৩%, হালিসহরে ১২৯%, 
কাচড়পাড়াই :৪৫%, - কামারহাটিতে ৩২%, ভাই- 
পাড়ান্থ ২৯% লোক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এইসকল লোক- 
বৃদ্ধির কারণ হইল কলকারখানার নগর হঠাৎ সুই হই! 
পড়া। এই রকমের লোকবুদ্ধি হওঘাতে ভীষণ 
ঘিত্রি হইয়! পড়িগ্াছে। প্রতি স্কোছার মাইল হিসাবে 
লোক সংখ্যার কি রকম বৃদ্ধি তাহা নিঘ্নের তাপিক1 দেখিলে 
বুঝা! যাইবে। 

স্কোযার মাইল প্রতি বাসগৃহের সংখ্যা নিষ্বন্ধণ-__ 

বাঙ্গনার গ্রাম রঃ 

বড় নগর এবং ছোট ছোট নগর 

ছোট নগরের সম? 


১৯৩১ 


টিটাগর 

জীবামপুর 

হাওড়া 

নৈহাটী ৫,৬৩৯ 
ভাটপাড়। ৪,৯২০ 
রিসড়া-কোন্লগর ৩,৯৯৪ 
চাপদানী ৩,৪৬৮ 
গারুলিম! ৩,১৭৩ 
ভদ্রেম্বর ৩৯১৬৬ 
ৰ্রানগর ৩,১১০ 
খড়গপুর বেল ওয়ে সেটল্ম্ণ্ট ২,২১৪ 
কামারহাটী ২১৯২০ 
কাচড়াপাড়। ১১২৭১ 


এধানে “হাউস” ব1 বাটী বলিতে মাহা দেনসাসে 
সংখ্য! দেওয়া! হদ্ব তাহ! হইতে বুঝ যায় যে, একটা 
বাটীতে একটী গৃহস্থ বাল করে, কিন্তু শ্রমিকদের বেল। 
একটী ঘর কিন্ব। কুটার দ্বারা যেখানে একজন শ্রমিক 
বসবাস করে তাহা বুঝায়। 

একাকী যেপব পুরুষ মাহুধ জীবন ধারণ করে অর্থাৎ 
অবিবাহিতগাবে, তাহাদের সংখ্য। দিন দিন কত বৃদ্ধি 


৩২০ 


আধিক উন্নতি 


[১৫শ বধ--১০ম নংখ্য। 





পুরুষে কতগুলি স্রীলোক আছে তাহ: তালিক! হইতে 
বুঝা যায় ২০ 


১৮৭২ ১৮৮১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ 


ছোট ছোট 

নগরে ৯৭৭ ১০১৩৩ ৯৬৫ ৮৬৮ ৮১৬ ৭৮৭ 
কারখানার 

নগরে ৬৭১ ৬৭১ ৫২০ ৫২৯ ৫৩০ ৫২৬ 


৫৩৬ ৫8২৭ ৪৭8 ৪৭৩ ৪৬৯ 


কলিকাতা! নগণীতে ৪৯৩ 
গ্রামের অংশে ১১০০৭ ১১৯০৬ 

বাঙ্গলার কারখান। এবং অকারখানার জায়গার পার্থক্য 
বেশ বুঝা যায়। কারণ পূর্বোক্ত স্থানের লোক 
একদেশ হইতে অন্ত দেশে চলাচল করিয়! থাকে খুব বেশী 
রকম, কিন্ত শেষোক্ত ধরণের স্থান হইতে লোক চলাচল 
অল্প হইয়া থাকে। এইরকম ভাবে যদি লোক হঠাৎ 
এক জাগ্গা হইতে চলিয়া! যায় এবং সংখ্যায় তাহা খুব 
বেশী হয় তাহা হইলে বহুদিন যবিং এসকল স্থান 
পুরুষবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়। যেখানে 
বিহারী ব! উড়িয়া শ্রমিক অধিক সেখানে এইসকল অবস্থা 
বেশ তাল করিয়া বুঝ! যায়। 


৯৮২ ৯৭১ av) ৯৫৫ 


লে আনন বম বক 


“দি জাণ্যাল অব. পোলিটিক্যাঁল ইকনমি” 
( ফেব্রুছ্ারী ১৯৪৭ ) 


অর্থনীতিতে মৃত্য কি? 
দক্ষিণের অর্থনীতি । 
জমির খাজনার বিরুদ্ধে যুক্তি । 
৪। ফ্ৰান্সিস্‌কো ফেয়ারের অর্থনীতির ইতিহাসে 
ফতটা স্থান ? 
৫। সব বন্ধ হইয়া যাইবার পর কি? 
৬। ডাবলিউ আই কিংএর উপরে মস্তব্য। 
৭। অর্থনৈতিক পক্কতার জন্তু কি আমর! 


পাইতেছি? 


| 


৩। 


“দি রিভিউ অব. ইকনমিক ফ্ট্যাটিস্টিক্স্” 
(মে ১৯৪) 
১। ১৯৪* সনের মার্চ মাসে চাষবাসের অবস্থা । 
২। আধিক উন্নতির রেখাচিত্র । 


৩। ব্ৰিটিশ শেয়ারের দাম .১৮১১-১৮৫০ । 
৪1 যাস্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগের অবস্থ। | 





“দি হিউম্যান এন্টারপ্রাইজ, আযান এটেম্পট্‌ টু রিলে 
ফিরসফি টু ডেলি লাইফ” ম্যাক্স মটে। কর্তৃক লিখিত; 
এফ, এম্‌ এফটু কর্তৃক গ্রকাশিত। নিউইমর্ক ; ১৯৪৯; 
পৃঃ ৩৮৫। 

পুন্তকখ!নিতে যতগুলি প্রবন্ধ আছে তাহাতে দেপান 
হইয়াছে ষে, যদি কোন লোকের সনাজ ও দন্বের সন্ধে 
বেশ বিশ্বাস থাকে তাহ! হইলে তাহার নিন্তত্বের স্কপ 
পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কতদূর । তাহার পরিবর্তন 
“লিবারেল” বল। চলে। তাহার মধো একট! শান্ত সন্ের 
ভাব প্রকট থাকে এবং সেখানে আশার আলো চিরদিনই 
উচ্ছল থাকে। তাহার নৈতিক চরিত্র অটুট থাকিতে 
পরে । ডিউইর মত হিদাবে তাহার বুদ্ধিমতার বিকাশও 
বেশ হয়। ভিউইর দ্বার। লেখক অনেক পরিমাণে ধর্শ্মের 
বিষয়ে প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
বহু স্থলেই ডিউইর লেখার ভাব গ্রবিত আছে। 
বইখানি পড়িনে পর যাহ! চাওয়ার আশা করিয়। 
পাঠক প্রথমে প্রবেশ করিতে থাকেন শেষে কিন্ত 
তাহার কোন উত্তর না পাইছ। ফিরিয়। মাসিক! বলেন যে 
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“এক্সপেরিমেটস্‌ ইন সিডিলিজেশন” | দি এফেন্টস্‌ 
অব ইউরোপিয়ান কালচার অন্‌ এ নেটিভং কমিউনিটি 
অব দি সলোমন আইল্যাণ্ড। এইচ, ইয়ান হগবেন 
কর্তৃক লিপিত; অর্জদ রাইলেজ এণ্ড সন্দ কর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৩৯ পৃঃ ২৬৮; মূল্য ১৫ শিলিং। 

ম্যাপাইটার একটী দৃশ্য এখানে হুন্দরভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে। এখানে অভিনেত! হইল তিনজন ইউরোপীয় 
একজন এড মিনিষ্টরেটর, একজন বাবসাদার এবং একজন 


মিশনারি । 
অতি সাধারণ ঘটনা। 
এবং অর্ধবিলুপু ( যদিও ' সম্পূর্ণ বিলুপু নহে) দেশীয় 


গল্পের প্রটচী মযালিনেসিঙ্লা জীবনের একটী 
শ্বেতাঙ্গদের 'আাধিপতোর বিশ্রার 


কৃষ্টি । কিভাবে এই অবস্থার আবির্ভাব হইল 
তাহারই কথা এখানে হম্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে । 
ওঁতিহাসিক দিক্‌ হইতে যূল দেশীয় কটি সম্বন্ধে বেশ 
ভালভাবে লেগ! হইয়াছে । র্লাকবার্ড করার নিহন যখন 
ছিল তখন হইতে আজ পৰাস্ত যখন চুকি প্রাপান্ট লাভ 
করিয়াছে তাহার সবিশেষ বিবুতি বটগানিতে দেখ! 
যায়। আধুনিক ন্যালিনেসিদ্বাদের জীবনে যে যে সমস্যার 
উৎপত্তি হইয়াছে সে সমস্তই লেখকের কলমে হন্দর ফুটিগা 
উঠিয়াছে। 

সব চেয়ে সুখের বিষয় হইল যে, এখনকার গভর্ণমেন্ট 
দেশীয় কটি ও সমান্ধের রীতিনীতির সহিত হাত মিলাইয়। 
চলিবার চেষ্টা করিতেছে। কাছেই গোলযোগ বাধে 
যেখানে সহাঙ্গভূতির অভাব দেখা যান তখাহ। ছু একটা 
উদ্দাছরণ দিলে এ কথ! বুঝা যায়। যেমন ট্যাক্স দেওয়ার 
সম্বন্ধে দেশী লোকেরা খুব বেশী তৎপর নহে। কিন্তু 
গভর্শমেন্টের তাগিদ সেখানে ভয্নানক কঠোর। আবার আর 
একস্থলে ম্যালিনেসিয়াতে নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা 
তাহ! ইউরোপের আদর্শের অনুরূপ নহে। 

সিশনারির! কিন্কু গভর্ণমেপ্টের মত উদারপন্থী হইবার 
কোন লক্ষণ দেখান না। তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে 
একট! আপোষ হইয়! গিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে একট! 
বুঝাপড়ার ভাব যেন প্রকট হই! উঠিয়াছে বলিয়। 
মনে হয্। দীপের অধিকাংশ স্থলেই দেশীয় কির অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ বঙ্গায় মাছে। 


৩২২ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ ব্যম--১*ম সংখ্যা 





বইখানি পড়িলে বুঝা যায় কিভাবে কৃষ্টির সংগ্রাম 
ও অং্ত্ব রক্ষা করা যায়। 

“ক্লাস এণ্ড আমেরিকান সোস্লিলজি” ; চালগ্‌ হার্থ 
পেজ কর্তৃক লিখিত; দি ডায়াল প্রেস কর্তৃক. প্রকাশিত; 
নিউইয়র্ক ; ১৯৪০; Ll 

সামাজিক শ্রেণী সম্বন্ধে যে যে লেখক পূর্বে লিখিয্াছেন, 
যেমন লেষ্টার ওয়ার্ড, উইলিয়ম গ্রেহাম সামার, এলবিয়ান 
স্মল, ফ্রাঙ্কলিন লিডিংস্‌, চাল'স্‌ হর্টন কুলি, এড ওয়ার্ড এ 
রস এবং থর্সটন ভেবলেন প্রভৃতির কথা বলা চলে। 
তাহাদের মতবাদ বিশ্লেষণ করিগ্ন। লেখক পুস্তকখানি রচনা 
করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে লেখক দেখাইয়াছেন যে, 
উপরিউক্ত লেখকবর্গ কিভাবে প্রভাবিত হইয়া লিখিয়া- 
ছিলেন এবং সেই সময়ে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল। 
কারণ সেই বিশেষ সামাজিক অবস্থাই তততৎ সমাজ 
বৈজ্ঞানিকের মতবাদ গঠনে বহু পরিমাণে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। তাহার পর অধ্যায়ে সামাজিক শ্রেণী সম্বন্ধে 
নীতি ও তদসংলগ্ধ সমন্তাগুলির বিষদদ বিশদ আলোচনা 
করিয়া! লেখক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক 
সমাব্ষভাত্বিক “পিতা”র বিশেষত্ব সম্বন্ধে সামান্ত উল্লেখ 
করিয়া লেখক আধুনিক অবস্থার কথা সংযোগ করিয়াছেন। 
প্রত্যেকের সামাজিক নীতির সম্বদ্ধে সাধারণ বিশ্লেষণও 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার পর লেখকের 
নিজের তৈয়ারি সমাজ শ্রেণীর সম্বন্ধে গবেষণা. ও তথ্য 
লিখিয়া বহু উপকার সাধন করিয়াছেন! এ নদ্বন্ধে 
বাস্তবিকই সমাজতত্বের দিকে লেখকের দান অমূল্য । 

প্রথম অধ্যায় হইতে মনে হয় যে, লেখক যেন এই 
ধরণের লেখার প্রথম অংশ বাহির করিয়াছেন এবং 
ইহার পরে আরও অনেক অংশে আধুনিক সমান্দতত্থের 
আলোচনা সম্বন্ধে তাহার সুরুচি-সম্পন্ন ও গভীর চিন্তার 
পরিচ্ন আমাদিগকে দিবেন। 


“হাই স্থল ও সেক্স এডুকেশন”; বেঞ্জামিন দি 
প্য়েনবার এবং জে এল্‌ কাউকোলেন কর্তৃক লিখিত; 
ওয়াশিংটন $ ১৯৩৯; পৃঃ ১১৯ |] 

বইখানিতে সেক্স এডুকেশন সম্বন্ধে ভিন্ন কো’ কিছু 
নির্ধারণ করা উচিত কি না এই বিষয়ক মত হইল 
বিপরীত দিকে। যে কোর্স এখনই রহিয়াছে তাহাই 
চালাইফ। যাওয়া দরকার। জীবতব, সাধারণ বিজ্ঞান, 
দেহত্র, এবং স্বাস্থাতত্ব সম্বন্ধে জান একাস্ত আবশ্যক । 
ইহার সহিত দৈহিক গঠন শিক্ষা, সাংসারিক অর্থকণা, 
সামাজিক সংবাদ এবং কিছু ইংরাজি জ্ঞান যোগ কর! 
যাইতে পারে। এইসকল বিষয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে 
তাহা! সংবাদ্জঞাপক এবং মনোধৃত্তির উদ্দীপনায় -সাহাঘা- 
কারী হওয়! বাঞ্ছনীয় । এই কথা গঠৈক্স এডুকেশন সন্বদ্ধ 
বিশেষ করিয়া বল! চলে । 

প্রণালী হিসাবে লেখকদের মত হইল যে সেক্স হিসাবে 
মামুষকে পৃথক করা ঠিক নহে । তবে লেখকরা কিন্ত 
ভিন্রমতবাদীদের সহিত আপোষ করিয়া লইতেও 
প্রস্তুত অবশ্ত আদর্শ কি হওয়া উচিত সে 
কথা এখানে আলোচনা বা সমালোচনা করিতে গেলে 
ভুল হুইবে; কিন্তু ইহা পরম সত্য যে মানুষের পক্ষে 
যৌনজীবন এড বড় থে তাহাকে বাস্তবতার মধা দিয়! 
না দেপিলেও মনম্তত্বের গঠন একপেশে হইয়া যাইতে 
বাধ্য । দেহের গঠন, দেহতত্ব এবং স্থাস্থ্যতব সম্বন্ধে 
জনন-প্রক্রিয়ার দিক্‌ হইতে শিক্ষা হওয়াই দরকার এবং 
তাহাকে বাস্তব শিক্ষা বলা ্ুলে। লেখকদের মত হুইল 
ব্যক্তিগত সমন্তা ধরিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করাই সর্বাপেক্ষা 
ভাল। যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা খুবই 
প্রয়োজনীয় । পক্ষী, মক্ষিকা, পুশ্পের সমন্ধে জান 
অঙ্জনের মত ইহাকে করিলে তুল হইবে। লাইব্রেরী, 


প্যাক্ষ লেট ও দৃষ্টির সাহাষা সেক্স এডুকেশনের অঙ্গপ্বরূপ। 





১। “টও়ার্ড এন্‌-আন্ডার্্যাপ্ডিং অব. দি ইউ এম্‌ 
এম্‌ আর। এ ষ্টাডি ইন্‌ গভর্মেন্ট, পোলিটিক্দ্‌ এণ্ড 
ইকনমিক প্রানিং”; মাইকেল টি ফ্লোরিন্স্কি কর্তৃক 
লিখিত ম্যাক্ম্ল্যান এও কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ- 
ইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ২৪৬; মূল্য ২-৫* ডলার । 

২। “দি নিগ্ৰো ফ্যামিলি ইন' দি ইউনাইটেড, 
ষ্টেটস্‌; ই ফ্র্যাঙ্কলিন্‌ ফ্রেজিয়ার কর্তৃক লিখিত; (দি 
ইউনিভাসিটি অব সিকাগে!; সোলিয়াল সিরিজ ) 
ইউনিভাসিটি অব সিকাগো প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; 
সিকাগে|; ১৯৩৯; পৃঃ ৬৮৬; মূল্য ৪ ডলার । 

৩। “ইন্ডাপ্রঃাল এণ্ড লেবার রিলেশন্স্‌ ইন্‌ গ্রেট 
ব্রিটেন” ॥ ফ্রাঙ্ক ই গ্যানেট এবং বি এফ. ক্যাপার উদ, 
কর্তৃক সন্কলিত ও প্রকাশিত ; পি এম্‌ কিং? লণ্ডন; ১৯৩৯; 
পৃঃ ৩১৪; মূল্য ১২ শি * পেন্স। 

৪। “কো-মপারেটিভ কৌত্রে কার্তেল এ ভ্রামৃত্স্‌” ; 
জর্চ্দেম লান্সেরে কর্তৃক লিখিত; ক্রম্‌ল্স্_লে প্রোপা- 
গেটিওর দে লা কো-অপারেচ্ড্রি 4 ১৯৩৯; পৃঃ ১২৯; মূল্য 
১২ ফ্র। ( বেলজিয়ান )। 

€। “অৰ্গ্যানাইম্‌ড্‌, লেবার ইন্‌ ফোর কানটি” ; 
এইচ, এ ম্যার্কোয়াণ্ড এগ আদার্স কর্বৃক লিখিত; লঙ্গমান 
গ্রীন্‌ কর্তৃক্ক প্রকাশিত; নিউইঘর্ক। ১৯৩৯$ পৃঃ ৫১৮। 
মূলা ৪ ডলার । 

৬। “নিউ এলাস্‌কা”) ভিড মিলার ন্যক্মিলিয়স 
করুক লিখিত; এডওয়ার্ডম্‌ কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ২১৬; 
মূল্য ২:৭৫ ভলার। 

৭। “গাইড, টু বিজনেস্‌ ম্যানেজমেন্ট বুক্স, 


১৯৩৯”; জি ই নিলএয়ার্ড কর্তৃক লিখিত; ম্যানেন্মেণ্ট 
লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত; লগুন ; ১৯৩৯; পৃঃ ১২৪। 

৮। “মানেরিকান সোদি্রাল প্রব্লেমস্‌; এন্‌ ইন্ট্রে- 
ডাবশন টু দি ষ্টাডি অব, দি পিপল্‌ এণ্ড দেখার, 
ডাইলেমা্”; ওডাস্‌ হাওয়ার্ড কর্তৃক লিপিত; হেনরি 
হোণ্ট; নিউ ইয়র্ক কতৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; পৃঃ ৫৪৯; 
মূল্য ৪ ডলার । 

৯। “হাউসিং ফব দি নেশিন এ"; ক্লিম্বারোস এ 
পেরি কর্তৃক লিখিত; রাসেল সেছ্‌ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক 
প্রকাশিত; নিউইয়র্ক) ১৯৩৯) পৃঃ ২১১; মুল) ২-৫০ 
ডলার । 

১*। “দি ইকনমিকৃ্‌ অব এ ভিক্লাইনিং পপিউলে- 
শন” । ভাঝলিউ বি রেড্ডাওষে কর্তৃক লিখিত? এলেন এণ্ড 
আন উইন কর্তৃক প্রকাশিত) লণ্ডন; ১৯৩৯) পৃঃ ২৭০; 
মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্দ। 

১১। “ল্যাণ্ড, লেবার এণ্ড ডায়েট ইন নদর্ণ 
রোডেলিদ্বা ; ম্যান ইকনমিক্‌ ষ্টাডি”; অড়ে রিচার্ড কর্তৃক 
লিখিত; মৰ্মদ্োর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস বর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৩৯ পৃঃ ৪২৩; মূল্য ৩৯ শিলিং মাত্র! 

+১২ । “আমেরিকান মেডিসিন মোবিলাইসেদ” ১ 
জেম্স্‌ রবার্ট কর্তৃক লিখিত; ডাবলিউ ডাবলিউ নর্টন কর্তৃক 
প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৫৮; মূল্য ৩ 
ভলার। 

১৩। “পষ্ট্যাটেজিক্‌ মিনারল্‌ সাপ্লাই”; দি এ রাউস্‌ 
কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্গ্রহিল বুক কোং কর্তৃক্ক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৩৯) পৃঃ ৪৮৫; মূল্য ৫ ডলার। 


* সমাজ-শাসন ও অপরাধ 


প্রঙ্গুমার মুখোপাধ্যায়, এম্‌ এ, বি এল্‌ 


ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সলাত 


প্রত্যেক সমাছেই বাকিগত স্বার্থ এবং সামাদ্ধিক 
স্বার্থে ঘাভ-গ্রতিঘাত হইধ্া খাকে। সমগ্র সম্মের মঙ্গল 
যাহা তাহার সহিত বাক্রিগত স্বার্থের সংঘর্ধ উপস্থিত হইলে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ কর! সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে 
সমগ্র সঙ্মের কোন ক্ষতি হইতে পারে । অনেকেরই 
জীবনে হয়তো অভিন্রতা থাকিতে পারে যে কোন একজন 
বিশেষ লোকের স্বার্থ বন্ধায় রাখিবার জন্য আর একজনের 
স্বার্থ বলি দিন| কত অশান্তি ও বিচারের স্বষ্টি কর! 
হ়। এইক্ষণ অশাস্থি এবং অবিচার যে লোক নীরবে 
সহ করে সে অপরাধ সৃজন করে না, কিন্তু যাহার! তাহা 
সঙ্ছ করিতে পারে না তাহারাই নৈতিক নিয়ম ভঙ্বের 
অপরাধ অপর! রাষ্িক নিয়মের অপলাপ করিতে বাধ্য 
হয়। এইকণ সামাজিক অবিচার যত অধিক হইয়া পড়ে 
ততই ব্যকিগত স্বার্থ ও বাক্ধিগত স্বত্ব উ$রের যুদ্ধ বৃদ্ধি 
পাইয়! মাসািক শাস্তি বিনষ্ট করে। 

এখন দেখা যাউক একছনের স্বার্থের অন্ত আর 
একজনকে সরাইয়া দেওয়া হইল--ফলে অস্ঠায় যাহার প্রতি 
কর| হইল তাহার স্বাভাবিক ক্রোধ হইতে পারে এবং সেই 
ক্রোদবশতঃ সে কিছু অন্ায় বা অপরাপ করিয়া! ফেলিতে 
পারে। পেখানে যে নিজের শিক্ষা ও সংযমের দ্বারা 
নি্থেকে শাসনে রাগে সে সৰাজের সঙ্ধীর্ণ বাকির 
অত্যাচার সঙ্ব করি! যায় । যৌন-দ্ীবনেও এই ধরণের 
অক্তায় কাধ্যের উৎপত্তি হইতে দেখ! ঘায়। তবে ইহাও 
লঙ্গয কর! ঘাম, যে যৌন জীবন সম্বন্ধে দাছষের মনে একট 
দূর্বলতা বা কোগলতার সবই করি! প্রায় দয়ার উদ্রেক 
করে এবং অপরাধ হইতে নানুধকে বাচাইঘ্বা ঘায়। 

মানুষের মনের যে সব অশ্বভোবিক অবস্থ। দেখা যাহ 


তাহ! লোভ, ক্রোধ, হিংস! প্রভৃতির তীক্ষতম কার্যকরী 
অবস্থা এবং এই অবস্থাতেই অপরাধের সৃজন হয়। যখন 
ভালবাসা, স্নেহ বা মমতার বন্ধনে মানুষ পাকে তখন 
সে অপরাপের কার্ধ্য হইতে প্রত্তিনিযীত হওয়া কষ্টকর মনে 
করে না। পিতা-মাতার যে পুত্র-বাংসল্য তাহ! সন্তানের 
সহস্র দোষ ক্রটী কম! করায় এবং নৃতন কোন অপরাধের 
স্বষ্ট হইতে দেয় না। দেই মমতার জন্যই তাহাদের মধ্যে 
মাস্মত্যাগের ভাব আসে এবং সেই িনিধর্তটা' পরস্পরের 
রক্ষার্থে খুব বেশী প্রয়োজনীয় । কিন্ধু ইহার বিণরীত 
দিকৃটা যদি. দেখ! যায় তাহা! হইলে বুঝ! যাইবে যে, 
পুত্র বাংসল্যের ন্বন্তও আবার কোন কোন স্থানে অপরাধ 
স্থজিত হইয়া পড়ে। যেমন পুত্রের প্রতি অন্ধ শ্রেহের অন্ত 
পুত্রের অন্তায় না দেখিয়া যদি কেহ অপরের অক্তায়ের 
উপর অধিক জোর দেয় এবং তাহার প্রতিশোধ লইতে 
যায়, তাহা হইলেই অপরাধ করিতে পারে। এই সকল 
অমুহ্ৃতি হইল -সামারজিক। কাজেই দেখ! যাইবে বে, 
“সামাজিক আচরণ নির্ভর করে ব্যক্তিগত আচরণের 
উপর, আবার বাক্তিগত আচরণ নির্ভর করে তাহার সঙ্ধীর্ণ 
বা ক্কায্য স্বার্থের উপর । কোন কোন ব্যক্তিগত আচরণ 
এমন হইয়া পড়ে যে তাহাতে অসামাজিক আচরণের নটি 
আপনা মাপনি হইয়া পড়ে । সেই জন্ত ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, প্রত্যেক মানুষের নাচরণই হইল সানাজিক ব| 
অসামাজিক আচরণের উংপত্তির মুল কারণ এবং তাহাই 
পরোক্ষ মপরাধের ভিত্ি। 

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন বাচিছা খাকিবার জগ 
মনিবার সংগ্রাম চলিয়াছে ঠিক সামাজিক জীবনেও তদ্রপ 
তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখার জনক অনবরত চেষ্ট! 
চলিতেছে । অনেক বলেই ইহা পরিলক্ষিত হইবে যে, 
সামাজিক জীবনের অস্তিত্বের উপরই ব্যক্তিগত জীবনের 


সাখ--১৩৪৭ ] 





সমাজ-শাসন ও অপরাধ 


৩২৫ 


সস 


স্থখ দুঃখ মন্পূ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়| থাকে। অ-্এব 
ব্যক্তিগত আচরণের উপরই সমষ্টিগত জীবনের থাকা না 
থাক। বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেই জন্ত সামাজিক 
চেতনা, সহাছতূতিমুলক আচরণ, জ্ঞানের চচ্চা প্রভৃতি 
কাধ্যাদি সমাজের কল্যাণের জন্ট যদি নিয়োজিত হয় 
তাহ। হইলে সমীর মঙ্গল অনিবাধ্য। যে সকল ব্যক্তি 
নিজের স্বার্থে অন্ধ হইয়া অপরের উপর অত্যাচার করিতে 
কুণ্ঠাবোধ করে না, তাহারাই অসামাজিক আচরণের 
মূল কারণ এবং অসাঙ্মাজিকতার অপরাধে অপরাদী। ঘে 
ব্যক্তিকে “বণি” দেওয়া হইল তাহার প্রতি নিশ্বমতার 
কথা বাদ দিয়! ধরিলেও তাহার কুৎসা ও তাহাকে হীনতায় 
নামাইয়! আনার অন্ত ঘেপকল ব্যক্তি সাহায্য করে 
্রত্ক্ষে বা! পূরোক্ষে তাহার! সমাজের শক্র। কারণ 
তাহাদের দ্বারাই,নী5 লোকেরা প্রশ্রদ্ পাইয়। “অসামাজিক 
আচরণের” সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। অপরাধ হুজনে 
সমাজের ও ব্যক্তির প্রভাব যথেষ্ট ইহা এখন বল! চলে। 


সমাজ শাসনের রূপ 


ব্যক্তিগতভাবে প্রায়ই অপ।মাদ্রিক আচরণের বিরুদ্ধে 
আলোচনা আরম হয়। যানুষের কতগুলি কাধ! 
অপরের অসামাজিক প্রবণতাকে দ্বমন করে। যেমন 
সহান্তৃতির হারাই অঙ্কের প্রতি ক্ষতি করার প্রবৃত্তিকে 
দমন কর! যায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে হয়তে! সেই 
নহস্থতৃতি অর্থাৎ মানলিক ঘন কাধ্যকরী হওয়ার বহি- 
জগতের শাসন আবগ্তক হইয়া! পড়ে। দেই.জস্ত মানব- 
সমাজে বহুপ্রকায়ের সামাজিক পাসনের উৎপত্তি হইয়াছে। 

সমাজের মধ্যে অভ্যাসের দ্বারা ঘে শামন কর! হয় 
তাহার মূল্য সর্বাশ্রেঠ। মানুষের ব্যক্তিগত যে অভ্যাস 
তাহ। হইল মানসিক শাসন, বাহিরের নহে। কিন্ত সামাজিক 
প্রভাবেই স্বভাব গঠিত হইব! থাকে তাহ! বলা বাহুল্য । 
স্থগঠিত সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক 


রকমের “অন্যাস” প্রচলিত থাকিতে দেখ। যায়। 
“সনছানুবত্তিতা”, পক্কাব-লাইফ ৮৯, “সঙ্হ-বহ্ধা বন্থম্ কর্ম 
( টিম-ওয়াৰ্ক ) প্রভৃতির জপন্ত যে অভ্যাস আবশ্যক এখনও 
তাহা! আমাদের সমাজে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না ।* 
রীতি হইল সামাজিক শাদনের আর একটী রূপ । 


'এই রীতি হইল কতগুলি ব্যক্তির অভ্যাসের পরিণতি 


মাত্র। যেমন ইংরাজ সমাজে ছুরি কাট। লইয়| টেবিলে 
খাওয়ার রীতি এবং ঠিক সময়ে খাওয়ার রীতি সামাঙ্জিক 
জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাসিত করে। ঠিক সেই রকম 
আমাদের সদাছে পাওদার রীতি ভূমিতে বসিয়া, সময়ের 
কোনই ঠিকানা না থাকাই হইল ব্যক্তিগত ও সমাজগত 
জীবনের অভ্যাস । আবার ইহাও দেখ! যায় যে, কয়েকটী 
রীতি ঠিক ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিণতিতে সামাঞ্জিক 
রীতি হিসাবে দাড়ান নাই, যেমন “বিবাহ” । ইহাকে ঠিক 
অভ্যালগত বল৷ চলে না। কারণ বিলাতে দেখা যাস ৰহু 
লোকেই অবিবাহিতভাবে জীবন কাটাইয়া দিতেছে । কিন্ত 
আমাদের দেশে অবিবাহিত থাকা ধর্মবিরুদ্ধ ও সামাজিক 
রীতিবিরুন্ধ। অবশ্য আঙ্গকাল বিলাতী আবহাওয়ায় 
সমাজের রীতি অনেকটা পরিবঠ্ঠিত হইতেছে। রীতি- 
নীতির মধ্যে একা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, বিশেষতঃ একটা 
বিশিষ্ট সমাজের মধ্যে 

সাধারণের মতও সমাজের শাসন হিসাবে অনেক স্থলে 
ব্যবহৃত হইতে দেখা ধায় । “আচরণের” বিষয় লইয়া 
যদি কোন সাধারণ মতের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে 
সেই মতের প্রভাব যথেষ্ট; অন্ততঃ পক্ষে সেই আচরণকে 
খানিকট! যে উহা শাসিত করিতে পারে সে বিষয় 
সন্দেহ নাই । অনেক ক্ষেত্রে দেখ) যায় যে, ঘদি কোন 
ব্যক্তি একট। দলের অন্তর্গত থাকে এবং তংপরে তাহা 
হইতে নিশ্কাস্ত হইয়! যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে বহু 
প্রকারের শারীরিক কষ্ট সক করিতে হয়। যদিও অনেক 
সময়ে হয়তো শারীরিক ক্ষতি হইতে বাচিয়া গেল, কিন্ত 


* লেখকের প্রবন্ধ “সমাজ ও ব্যক্তি”--উদ্বোধন ( আষাঢ়) ১৩৪৬) পৃঃ ২৯২ এই প্রসঙ্গে উ্তব্য। 
1 ভাবলিউ জি নামার কর্তৃক লিখিত ফোকওয়েল এ ষ্টাডি অব ঘি সোলিযলজিক্যাল ইস্পরট্যান্স অব 
ইউদেজেস, ম্যানান' কাষ্টাম্‌ম্‌ আও মর্যাল্স্‌ ( বসটন্‌ ) ১৯০৭ ষ্টব্য। 


৩২৬ আিক উন্নতি 






মানিক অশান্তি « এমন ন অভিনবভাবে হই হইয়। থাকে 
যে ব্যক্তিগতভাবে সেই লোককে বহু উৎ্পীড়ন সহ 
করিতে হয়। এই ধরণের সাধারণ মত ঠিক পোলিটিকৃস্‌ 
বা রাজনীতি বিভ্ঞানমূলক না হইলেও অনেক সমাদেই 
সন্কীর্ণ দলের মধ্যে এই রকম প্রভাব দেখ। যায়। অনেক 
সময়ে দেখা যাইবে যে, সাধারণ মতচী হইল কোন একটা! 
রীতি-প্রস্থত। আবার কোথাও সাধারণ মত হইতেই একট! 
রীতি উৎপন্ন হইতে পারে। ঠিক কোন্টী আগে 
কোনচী পরে তাহা নিরাকরণ করা কঠিন ব্যাপার । তবে 
অধিকাংশ স্থলেই দেখ! যায় যে, প্রথমে একটী সাধারণের 
অভ্যাসের ফলে রীতির স্ব হয় এবং ভাহারই 
অন্থসরণ করিম! একটা লোকমত দরাড়াইয়া যায়। সেই 
লোকমতের বিরুদ্ধ আচরণ কর! খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। 
এই রকম লোকমত যখন একট! বিশেষ আচরণ সম্বন্ধে 


গঠিত হইয়। পড়ে তখন তাহার উপর সাধারণে একট! 


নৈতিক ভিত্তি দিয়া আরও উচ্চে স্থান দেয়। এই সকল 
আচরণে কোন রকমে ব্যাঘাত ঘটিলেই অপরাধের সৃতি 
হুইঘা থাকে এবং ভঙ্জন্ক বহ প্রকার সাজাও দেওয়া হয়। 

আগেকার দিনে ধর্ম ও মাজিক বা ভৌতিক ক্রিয়াদি 
মানুষের আচরণকে বন্ধ প্রকারে শাসিত করিত। যাহার! 
ধর্মযাজক তাহার! চতুদ্দিকে প্রচার করিয়া থাকেন ঘে, যদি 
কোন একট! ধর্ম কাৰ্য্য অথবা সামাজিক কার্ধ্য বিশেষভাবে 
না করা হয় তাহা হইলে ঈশ্বর রাগান্বিত হইয়া তাহার 
সর্বনাশ সাধন করিয়! থাকে | ঈশ্বরই ষদি এত প্রতিহিংসা! 
পরায়ণ হইয়। থাকেন তাহা হইলে সামান্ত লোকের! সেরূপ 
হইবে তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 

উপরে কথিত সামাজিক শালন সাধারণতঃ সমাজের 
হ্রমবিকাশের প্রারস্তেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। "কিন্ত 
শাদনগুপিকে কার্যকর করিয়া সকলের মধ্যে সমানভাবে 
পরিচালিত করিবার কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় অধিক 
দিন তাহারা স্থায়ী হইতে পারে নাই। মস্ত সমাজের 
ইতিহাসের প্রথমযুূগে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করিবার জন্তু এ সকল রীতি ও মতের প্রচলন 
প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ দেখা দেয়। ভংপরে তাহা আরও 


[ ১৫শ বর্--১*ম সংখ্যা 





ছু'একজনের ম মধ্যে দ্য প্রচলিত হই! ও ক্রমে | একটা র রূপ রান 


করিতে সক্ষম হইত। বতগুপি সমাজ শাসন সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! গেল তৎসমূদয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করে 
সমাজের বাস্তবিক ব্যবহার উপযোগী শেষ অবধি থাকে 
কি না এই প্রশ্রের উপর। কারণ একট। রীতি সমাজের 
এক অবস্থার হয়তো আবশ্যক হইয়। পড়িঘাছিল কিন্ত, 
সমাজের আর এক অবস্থায় তাহ! একান্ত অন্তায় হইতে 
পারে। হিন্দু সমাজের এক অবস্থায় হয়তো “'স্বয়ম্বর” 
দরকার ছিল কিন্ত তাহার পর আর এক অবস্থান উহা 
উঠিয়া পিয়াছে। আবার ঠিক সেইভাবে দেখিলে বোঝা 
যাইবে যে, সতীদাহ প্রথা এক সময়ে উপকারী হিসাবে 
গণ থাকিলেও আর এক অবস্থা তাহ! অপরাধের 
জেীভৃক্ত হইতে বাধ্য। ধাহার। এখনও বভীদাই প্রথার 
সপক্ষে যুক্তি দেখাইতে চাহে হারের, অস্তিত্ব ক্রম- 
বিকাশের ধারার বাহিরে বল! ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
আবার ইহাও পরিলক্ষিত হইবে যে, এক রকমের সমাজ 
শাসন হয়তে! বিশেষ একটী সমাজের জন্ত উপযোগী । কিন্তু 
তাহ আর. একটী সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিষ্টকর। 
এখানে “কেন” এই প্রশ্নের উত্তর হইল-মানবের বিকাশ 
ও শিক্ষার পরিণতি হিসাবে সমস্তই পৃথক হইতে বাধ্য। থে 
কোন রীতি বা প্রথ! যদি ব্যক্তিগত স্বাধীন বিকাশের 
অন্তরা হয় তাহ! মানব সমাজের একান্ত অনিষ্টকর এবং 
বর্জনীয়। ব্যক্তিগত স্বার্থে ও সামাজিক স্বার্থে চিরদিনই 
কিছু ন। কিছু বিরুদ্ধতা থাকিবে? কিন্ত তাহ! বলিয়। 
কোনটাই একেবারে বিনষ্ট করিবার নহে এবং উভয়ের 
মধ্যে সামৱস্ক আনার চেষ্টাই সমাজ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দান। 

ধর্ধের নাম দিয়া বহুদিন ধরিয়! ধর্মযাজক ও অন্তান্ 
লোকে সমাজকে শাসন করিয়া আসিয়াছে । সাধারণের 
মত একদিকে যেমন বিশেষ কোন আচরণকে নিন্দনীয় 
বলিয়া গণ্য করিত তাহার উপর আবার ধর্খের দোহাই 
ছিল আর এক ভীতির বথা। কিন্তু এই ধর্খের নাম 
দিয়াই বহু স্বার্থপর লোকে নিজের স্বার্থ বজায় রাধিবার 
চেষ্ট। করিত এবং যাহা একেবারেই অক্তাযন নয় তাছাকেও 
“অপরাধের” মধ্যে গণ্য করিত। গোৌড়ামির যুগে অনেক 


মাঘ--১৩৪৭ 


বোম্বাইয়ে বিদয় সরকার 
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লাধারণ আমোদ-প্রমোদ একেবারে বজ্ছিত ছিল, কিন্তু 
তাহ! সমাজে বেশ চল্তি হইয়াছে এবং তাহাতে কোন 
অপরাধের হি হয় না বলিছ। লোকমত দ।ড়াইর| গিষ।ছে । 
আমাদের দেশে স্ত্রীলোকে জুত৷ ব্যবহার করিলে ভাহ। 
কিছুদিন পূর্বেও নিন্দার বিষয় ছিল এবং সমাজ-গঠিত 
বলিয়া বিবেচিত ভিল। কিন্তু এখন জুত৷ পরা স্ত্রীলোকের 
অলঙ্কার পরবার মতই হইয়া গিয়াছে । লেখাপড়া শিক্ষ! 
কর[ঞবং কলেজে পাঠ কর! একমাত্র খৃষ্টান মেয়েদের 


শোভা পাইত অর্থাৎ তাহাদের সনাদ্দে প্রচলিত ছিল 
কিন্তু আমাদের সমান্ছে হাহা! “পাপ” এবং মহ অন্তায় 
বলিয়া ধারণ! ছিলী। কারণ পবদ| ছিল আগাদের দর্শ্ব। 
এখন পর্দ। উত্িয়। গিয়াছে এবং মেয়েদের মৃক্তভাবে শিক্ষ। 
করা বা. নেলামেশা় নিন্দার কিছু নাই বা অধন্মও হয় 
না। কাছেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিকাশ হইতেছে এবং তাহার সহিত 
সমাদ্-শাসনের ব্ুপও বিভিন্ন ই [ইবেছে। 


বোস্বাইয়ে বিনয় সরকার 


সম্প্রতি বোদ্বাই বিশ্ববিগ্ভালব ও বোদ্বাইয়ের সন্তান্ত 
জনঙিতকর ও সার্নিক প্রতিচানে অধ্যাপক ' বিনয়কুমার 
সরকার ৮1১০টী বক্তৃতা প্রদান করিগ্রাছেন। এইসমস্ত 
বক্তৃতা শুনিয়া "বোদ্বাইয়ের” শিক্ষিত সম্প্রদায়, সাংবাদিক, 
গ্রন্থকার, প্রকাশক প্রতৃত্তির বিনয় সরকারীয়--সাধারণ₹ঃ 
প্রচলিত নয় এমন বহ বহু নৃতন ভাব ধারা ও বুলির সাং 
পরিচয়-লাতের সুযোগ ঘটিয়াছে। 
অধ্যাপক জে, এম, কুমারাপ্লার আমস্ত্ণক্রমে অধ্যাপক 
সরকার “দি টাট। গ্র্যাজুষেট স্থল ক্মব সোশ্যাল ওয়ার্ক” 
পরিদর্শন করেন এবং সেখানে “সমাদ্র-বিজান. ও 
সমাজ-সেবা” সন্দদ্ধে বকৃভা প্রদান করেন। বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অতি-আধুনিক গবেষণা-কৌশল 
অনুসারে কৎ ও স্পেন্সারকে সমাদ-শাস্ত্রী বল! যায় না, 
ইহাদিগকে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও লৌকিক মাচার ও 
প্রচারের এতিহাসিক বলিলেই ভাল হয়। 
অধ্যাপক ডাঃ সরকার বোদ্বাই বিশ্ববিভ্ালয়ে “দুনিয়ার 
ধনদৌলতের সমীকরণ বা সান্য-সম্পর্ক” সম্বন্ধে বক্তৃতা 
প্রদান করেন এবং আপিক ভারতের উপর এগুল! কিন্তপ 
বাস্তব প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সে-সগ্বদ্ধে মালে(চন। 
করেন! প্রান পঞ্চাশ বংসর ধরিয়া ভারতের ধন-বিজ্ঞান 
সেবকগণ রানাডে-প্রদশিত পম্থারই অগ্ুসরণ করিয়। 
আসিতেছেন। বক্কৃতা-সভাম্ম চেগ্ারম্যান অধ্যাপক 
ভাকিল ধনবিজ্ঞানে “রমনাডেপন্থা ও অধ্যাপক সরকারের 
গবেষণা-কৌশলের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য মাছে তংপ্রতি 
" সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোনে! প্রকার কাগঞ্গপত্র 
ব! পাওুলিপির সাহায্য ন| লইয়া অধ্যাপক সরকার দে 
ঘণ্টারও অধিক সময় বক্তৃতা করেন। অর্থনীতি" সম্বন্ধে 
তিনি হামেসাই অনেক “হৃষ্টি-ছাড়।” কথা বলির থাকেন। 
৫ 


£ই' বকৃতাতেও এই পবণের অনেকগুলা “অর্থনৈতিক 
মদর্ণের বুলি” প্রোতৃবুন্দের বিশেষ মনোযোগ স্নাকর্খণ 
করে। 

পাশী সম্প্রদাদ্বের ' নবপত্র ‘'জাম-এও-দানশে৷’” নামক 
গুজ্রাটী পাত্রকায় ডাঃ সরকারের সহিত মোলাকাতের এক 
চারকলন-বাপী বিববণী প্রকাশিত হইয়াডে। পাশীরা 

ংসোনুধ ভাত বলিয়| অনেকের মনে যে মিপ)৷ দ্বারণ। ও 
জনরবের স্বষ্ট হইয়াছে তিনি তাহান তীব্র প্রতিবাদ 
করেন। 

রাভাট্ম্ক হলে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে উদ্োগে, 
হাইকোটের ভৃত্তপূর্ব জাস শ্ডার সীতারাম পাটকারের, 
সভাপতিত্বে আহত এক সভায় তিনি “গরীবের দিগ বিজয়” 
সম্বন্ধে এক বক্তৃত! গদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণের জন্য 
সমাজতস্তিগণসহ বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্তর ভ্রনসমাবেশ হইয়া- 
ছিল। বক্তৃতায় তিনি অনেকগুল! নতুন নতুন বানী 
প্রদান করেন। “দারিছ্য ছীড়া সমাজ নাই” এই উক্কিটী 
সেই সমস্ত বাণীর মন্ততম। বৈদিক সমাজে গোধনের 
মালিক ও দরিদ্রদের মে তিনি যে শ্রেণীবৈষনোর উল্লেখ 
করেন তাহ! অনেকেরই মনে বিশ্বের সৃষ্ট করিদ্বাচিল। 
বক্তৃতার আারস্ত থেকে শেষ পধান্ত শ্রোতাদের মধো বিশেষ 
ওংসুকোর ভাব দেখ! যায় এবং বক্তৃতা শেষ হইলে, উহা! 
কেন. এত শঁত্র শেষ হইল, সকলেরই মনে এইক্কপ নৈবাশ্ত্ের 
ভাব দেখা বায়। 

এছেনের মিঃ নপির্বানজ্জি দিন্শা ডাঃ সরকারকে এক 
চামের নছ্ছলিলে নিমন্ত্রণ কবেন। ক্রিকেট ক্লাব অব 
ইণ্ডিয়ার ভবনে এই মজলিস বসে এবং এখানে ইরাণ 
লীগের সভাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হদ। প্রাচ্যের 
ধনবিভ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে ডাঃ সরকারের সহিত 


ঙ 
৩২৮ 


জাধিক উন্নতি 


[১২শ বধ--১০ম সংগা! 





পাশা শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ্‌ ও কৃ্ট-নেতাদের আলোচনা 
হয়। ভারতীয় শি-ই-এন ক্লাবের বাবস্থা্ন ডাঃ সরকার 
“সাহিত্য ও কলাশিল্পে নববিধান সম্পর্কে” টাউন হলে 
বক্তৃভ! প্রদান করেন। রছ্যাল এশি্টাটিক সোসাইটীর 
হলটীই টাউন হলন্ধপে পরিচিত । সায় বিভিন্ন দেশ ও 
বিভিন্ন জাতিয় জন-সমাগন হুইয়াছিল। উহা সত্য সতাই 
আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে। তৃতপূর্বব মন্ত্রী ও “সোসাল 
ওযেলফেছার” পত্রিকার . সম্পাদক শ্রীকানাইয়ালাল এম, 
মুন্সী সভাপতির মান গ্রহণ করেন | অধ্যাপ্ুক সরকার 
বলেন যে, কবি বা কলা-শিল্পীর কোন ধর্ম নাই; 
রাজনীতির লহিতও তারা সম্পূ্ণক্প সংশ্রবহীন। তাহার 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-_-কল/-শিল্লের স্বরাদ। 
ডাঃ কুমারাপপ। ইণ্ডো'মানেরিকান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট 
হিসাবে ভাঃ সরকারকে এক ভোজ সভাদ্ধ আমন্তরণ করেস। 
এখানে মাকিণ জাতির স্বপ্রচলিত কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন “তিথি 
উপলক্ষে তিনি “বর্তমান সভাতায় আমেরিকার দান" 
সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। সেক্রেটারী মিঃ বীরেন 
দেনের আমস্ত্রণক্রমে অধ্যাপক সরকার পারেলে আযংলো- 
ৰেঙ্লী স্থূলে বান ও সেখানকার ছেলেমেয়ের হাতের কাছ 
পরিদর্শন করেন। প্রথিতযশা 
অবিনাশচন্্র দত্ত তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়। নগ্যাহ ভোজনে 
মাপ্যায়িত করেন। অতঃপর তিনি বেঙ্গল ক্লাবে রামকঞ্চ 
মিশনের স্বামী সদ্ুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে “শ্রষ্টা বাঙালী” 
বা "বাংলার * সঞ্গন-প্রতিভ)” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদ্ধান 
করেন । সভায় বিস্তর শ্রোতা উপদ্বিত হইয়াছিল, এবং 
বহু মহিলাও যোগদান কারয়াছিলেন। অধ্যাপক 
সরকারের বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে বাংলাভাষার বহুল 
ঘালেচন। হয়। সভায় কয়েকদ্জন অবাঙালীও যোগদান 
করিয়াছিলেন। বন্ধু-বাদ্ধবদের নিকট ইংরাজী ভাষায় 
ব্যাথা। শ্রবণ করিয়। ইহার। যথেষ্ট গ্রীতিলাভ করেন। 
বন্তৃতা বাঙালীদের চক্ষু উন্নীপন করে, এবং অনেকে এ 
সম্বন্ধে চিন্ত করিতেও প্রবৃত হন। অভ্যাগহদের মখ্ে 
কলিকাতার ইউনাইটেড, প্রেসের শ্রধুক বিধুত্যণ 
লেনগুপ্তও ছিলেন। চা 
মিঃ বি, পি, ওয়াদিয়া অধ্যাপক সরকারকে মহাস্ত। 

গান্ধী রোডের পিওসফিষ্টদের ইউনাইটেড, লজ পরিদর্শনের 
জঞ্গ আমন্ত্রণ করেন। এখানে তিনি কির দিক্‌ দিয় 
পিম্বোনফিদের কার্যকলাপ পরিদর্শনের সুযোগ পান । 
শ্রীযুক্ত ইউসুফ মেছের আলী ও অঞোক মেহতার ছামস্ত্র 
১ ক্রমে তিনি সমাজতন্্ী রাষ্্রিক দলের কার্ধালর়ও পরিদর্শন 
করেন। 


হোমিওপ্যাথিক ডাঃ 


কয়েকজন পাশী দ্বার! আমস্তিত হইয়। তিনি রোষান 
ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান, সোফির়। মহিল৷. কলেজ পরিদর্শন 
করেন। সাধারণ শিক্ষার সাথে এখানে ধূনবিজ্ঞান ও 
সমাছ-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ও ব্যবস্থা আাছে। তিনি হিন্দু, 
মুসলিম, ধৃষ্ঠান ও পাশা ছাত্রদিগকে এক সঙ্গে অধ্যয়ন 
কবিতে দেখেন। 

বোঙ্বাইয়ের সংলগ্ন খার-পল্লীর রেনিভেন্টস্‌ এসোসিয়ে- 
শন এক সার্বঞ্জনিক সভায় বন্ধৃত! দানের জন্ত অধ্যাপক 
সরকারকে মামস্ুণ করে। “ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্্মার" 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অশীতিবর্ধবহষ্ব মিঃ' কে, 
নটরাঙ্গন সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। ডাঃ সরকার “বিশ্ব 
সভাতায় ভারতের যুগসমৃহ” সম্বন্ধে বক্তৃত! করেন। তিনি 
বিংশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণ সাত্রাজ্যাকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
বৌদ্ধ সাহাজ্যের উত্তরা পিকারিকুপ্রে বর্ণন| করেন। 

"অধ্যাপক সরকারের ঝোগাই ছইতে বিদায় গ্রহণের 
প্রান্তালে “এরিয়ানপা্, পত্রিকার সম্পাদিক! প্রীদতী 
সোফিয়। ওয়[দিয়। তাহাকে আধ্াসজ্বের ভবনে এক গ্রীতি- 
সম্থিলনীতে আপ্যারিত করেন। ইহাতে গুদরাটী, নারাঠী, 
বাঙালী, ইউরোপিয়ান ও আনেরিকানগণ যোগদান 
করেন। ভাইল-চ্যান্দেলার মালানী, জাইিন ওয়াদিধা, 
জাহিস ক্ষিতীশ সেন, একাউন্টযাণ্ট জেনারেল মিঃ বোপাত- 


লাল শ! প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার জন্য অঙুরুদ্ধ 


হইয়া অধ্যাপক সরকার প্রগতিসনস্ত। সম্বন্ধে বন্ৃতা করেন । 
ভারতবর্দ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এ পরাস্ত অর্থনীতি, 
স্কৃতি বা রাঞ্জনীতিক্ষেত্রে ভারত যতদূর অগ্রসর হইতে 

পারিয়াছে তাহা চরন ব। নিখুত বলির! স্বীকার কর! ঘায় 
না। উপসংহারে তিনি তাহার স্বষ্টিমূলক অস্থিরতা সম্স্ধী় 
মতবাদের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মানব জাতিকে 
সংগ্রামের জঙ্গ এবং আরও বেশী ও অফুরন্ত সংগ্রামের জক 

দর্বাধ। প্রস্থত করিতে হইবে। yd 

“বোগ্ছে ক্রনিকল” পত্রিকার অধাপক সরকারের 
বক্তৃতাসযূহের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ।. তাহা 
ছাড়। এ পতিকাতেউ কিছুদিন বিন সরকারী দর্শনের 
স্থবিস্ৃত আলোচন! বাহির হইযাছে। “ক্রি প্রেস জার্ণাল” 
ও অগ্তান্ত দৈনিক পতিকার বোঙাইয়ে বিন সরকারের 
কাধ্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আত্‌" 
বদ্দের নিকট, বিশেষতঃ ধাহার! একাধিক অনুষ্ঠানে : যোগ- 
দান করিতে পারিয়াছেন তাহাদের নিকট, স্পষ্টই উপলন্ধি 
হষফাছে যে, বৈজ্ঞানিকমহুলে অধ্যাপক সরকার অনেক: 

ক্ষেত্রেই পল-হীন একবের স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। 
( ইণ্ডিয়া ট্-ময়ো!। কলিকাতা ) 
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ফাল্গুন _১৩৪৭ 











৯৫ বব--১৯শ সংখা 





অহমন্থি সহমান উত্তরে! নাম হুম্যাম্‌। 
অভীধাডশ্মি বিশ্বাধাড়াশামাশাং বিদাসতি ॥ 


অধর্কুবেদ ১২।১।৫৪ 


পরাক্রমের মৃষ্টি আামি,_‘শ্রেষ্ঠতম’ নামে আমায় ভানে সবে ধরাতে; 
জেত! আমি বিশবদ্রয়ী,_্রম্স আনার দিকে দিকে বিজর-কেতন উড়াতে। 





হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস 


গত ১২ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জের 
২৪৩/১, কসব। রোডে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে 
আচার্ধা প্রফুলচন্দ রায হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কসের উদ্বোধন 
সভায় সভাপতিত্ব করেন। 

আরস্তে মিঃ পি সি বহু উক্ত ব্যবপায়-পুতিষ্টানের 


বিবরণী পঠ করেন। এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই দেশের ও 
বিদেশের বাজ্জারে রবারোংপপ্ন পণাত্রব্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
অভ্যাগতদিগকে জলযোগে আপ্যামিত কর! হয়। 
প্রতিষ্ঠানের তরফে মিঃ জে মি মুগাচ্দি ও অন্তান্ত ভদ্র 
মহোদয়গণ সদ!চরণে অভ্যাগতবর্গের তুষ্টিবিধান করেন। 
রায় বাহাদুর খগেন্্রনা মিত্র, দূত হথরেশ5ন্্ 


মন্গুষদার, মহিষাদলের কুমার, ডাঃ ডি এন মৈত্র ও অন্তা 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 


চিকিৎসালয়ের উন্নতি 


সরকার বাহাদুর বর্দ্ধনান, মরমনলিংহ, চট্টগ্রাম ও 
জলপাইগুড়ি জেলার মদ্যে মোট যে চারিটী মেডিক্যাল 
স্থুল আছে তাহাতে গত ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে 
করেকটী বিষ পড়াইবার জন্য নৃতন করিঘা কয়েকজন 
শিক্ষক নিযুক্ধ করিয়াছেন এবং ১৯৩৮-৩৯ সনে ময়মন- 
সিংহের এস্‌ কে হাসপাতালে মাতৃমন্দির ও প্রন্থতি- 
আগারের আধুনিকতন যন্ত্রপাতির বাবস্থা করিবার জনত 
সরকার বাহাদুর ১* হাঙ্জার টাক! সাহাঘা করায় 
ওঁ দকল কাধ্য হুচারুক্ূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছে এবং উক্ত 
হাসপাতালে আকস্মিক বিপদে বিপন্ন লোক যাহাতে 


গজ ৩৩ 


আর্ধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বধ--১১শ সংব্যা 





চিকিৎসার স্ববিধা পাইতে পারে তাহার জন্ত ছয়টী বিছানা- 
সংযুক্ত একটী ব্লক এবং একটা পৃথক অস্ত্রোপচার-গৃহ ও 
ডাক্তার এবং ছাত্রগণের থাকিবার জন্ত গৃহাদি নির্শ্মাণার্থ 
সরকার যে ৭৭৩* টাক! সাহাযাঁ করিয়াছিলেন তঙ্বার। 
এসকল কাধ্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইন্লাছে। 


শিল্প-শিক্ষা 


সরকারী শিল্পবিভাগ কালি প্রভৃতি নানাপ্রকার 
ভব প্রস্বত কর! সম্বন্ধে অবৈভনিকভাবে শিক্ষাদান করি- 
বার জন্ত পুনরায় বঙ্গীয় যুবকগণকে আহ্বান করিয়াছেন। 
শিক্ষা সম্পন্ন করিতে ৪ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত লাগিবে। 
আই, এস-সি, এবং বি, এস-সি পাশ ছাত্রসণকে লওয়া 
হইবে। কলিকাতা পাগলাডাঙ্গার ইণ্টালি এবং ক্যানাল- 
সাউথ রোডএ অবস্থিত ইনডাসটিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেট- 
রীতে এই শিক্ষাদান হইবে। 


বঙ্গীয় . 


বেকার-বান্কব সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ও কলিকাত। 
কর্পোরেশনের সাহাযাপ্রাধ্ধ অবৈতনিক বঙ্গীয় শিল্পবিষ্া- 
লয়ে বই বাধাই, দরজীর কাজ, সাবান, কালি, কেশতৈল, 
ফিনাইল প্রভৃতির নিশ্দাণ-প্রণালী শিক্ষা দে ওয়া হইতেছে । 
সমিতির বন্দিপুরস্থ ( টিটাগড়ের সব্রিকট, ২৪ পরগণ। ) 
শাখাকেন্দ্রে কৃষি, বয়ন ও রপ্রন শিল্প, ডেয়ারী কাঁধ্য প্রভৃতি 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত দুইটি শিগ্গাকেন্দ্রে সমপ্রতি ৭ 
জন দরিদ্র বেকার শিক্ষার্থী লওয়া হইবে। ইহাদের মধ্যে ৪ 
জনকে বিনা ধরচায় ও ৩ জনকে অফ্ধেক খরচায় বিগ্ভালছ়ের 
ছাত্রাবাসে থাকা খাওয়ার সুবিধা দেওয়। হইবে। ৩১শে 
জানুগারীর মধো বিগ্ালছের মুদ্রিত ফরনে এক আনার 
ডাক, টিকিট সহ দরখান্ত করিতে হইবে। ঠিকানা: 
ধহিজেন্্রকুমার প্রামাণিক, সম্পাদক বেকার-বান্ধব সমিতি, 
১৭, হর্চন্্র মল্লিক দ্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা । 


বঙ্গদেশে মেডিক্যাল স্কুল 


বঙ্গদেশের মধ্যে যে নয়টা মেডিক্যাল দুল আছে, 


তাহাদের ১৯৩৮-৩৯ সনের বাংসরিক বিবরণীতে জানা যায় 
যে, এই নঃটীর মধ্যে ছয়টা সরকারের দ্বার! পরিচালিত, 
বাকী তিনটী বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত হইয়া আসি- 
তেছে। আলপাইগুড়িতে যে জ্যাকলন্‌ মেডিক্যাল স্থল 
আছে সেখানে কম্পাউগ্ডারদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বাকী 
গুলিতে এল, এম, এফ পরীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া 
হয়। গত ১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে এই পরীক্ষা দিবার 
জন্থ ছাত্রের সংখ্য। ছিল মোট ২৪৮০; তাঁহার পূর্ন 
বংসরে ছিল ২৮৯১। আলোচ্য বংসরে নূতন ভঠির 
ংখ্যা মোট ৭৩৪; তাহার মধ্যে ৮১ জন মুসলমান 
ছাত্র ছিল। তাহার পূর্ব বংসরে এ সংখ্যা ছিল ৬৫৮ এবং 
তাহার মধ্যে মুপলমানের সংখ্যা ছিল ৮৩। আলোচ্য 
বৎসরে শেষ এল, এস, এফ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে মোট 
৩৬৪ জন ; তৎপূর্বর বৎসরে হইয়াছিল মোট ৩৫৮ জন। 


চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল 


চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে ডিসেম্বর মাসে ছা 
গণের মধ্যে নিয়মাহুবন্িত! ও শৃঙ্ঘল! ভঙ্গ করিয়। তথায় 
এক অপ্রীতিকর হরতালের সৃষ্টি হইয়াছিল। সরকার 
বাহাদুর তথায় ৪9১৩২ টাক! খরচ করিয়া বৈদ্যুতিক 
আলে! ও পাখার ব্যবন্থ। কথায় অতি অল্প দিনের মধ্যে 
এ হরতালের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। 


হুগলী জেলায় পল্লী-উন্নয়নের কাধ্যাবলী 


গত আগষ্ট পধ্যন্ত হুগলী জেলার মধ্যে নানাস্থানে 
ইউনিয়ন বোর্ড, পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও কম্মিগণের আন্তরিক 
যত্বে ও চেষ্টায় নৃতন রাস্ত! নিশ্মাণ, গ্রাম্য পয়নালার উন্নতি- 
সাধন, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বিশুদ্ধ পানীর জল সরবরাহ, 
জঙ্গল ও কচুরীপানার অপসারণ প্রভৃতি কাধ্যানুষ্ঠানের 
বিবরণ »রকার জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। 


পাটের বাজার 


রপ্তানির বাজারে শুনা যায় যে, গত মাসে চাহিদা 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই অন্ত নিল ও জাহাজি 
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তত 





কারবারীর। একটু ব্যস্ত আছে। নিয্নগ্িখিত তালিক। 
হইতে বুঝ! যাইবে যে, কিভাবে চাহিদ। বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


নিল লিপার 
ফাস ই ৩৪ টা | দর ডাণ্ডি ডাইসি ২৮২ হইতে 
৩৬. দর 
ডাণ্ডি টোল! ৩৪২ », ডাণ্ডি টোসা ৩২৬ হিঃ 


নিলিগিত তাপিক! হইতে বুঝ৷ যাইবে পাটের দর 
হ্রাস পাইতেছে কিন|। ১৯৩* সনের অক্টোবর মানে 
পাটের দাম সর্মাপেক্ষা কন হ্। এক বংসর পূর্ন যে 
দর ছিল তাহার মপেক্ষ। প্রায় ৩৪% কঙিছা দায় । 
কলিকাতার পাট 
(জুলাই ১৯১৪-১০০ ) 
কাচ। নাল পাটের 
তৈছারি 
দ্রব্যাদি 
0) (২) (২) হইতে (২) 
মোটের 
উপর ১৯১৪-১৮ 
১৯১৪-২৩ 
১৯২৪-২৮ 
১৯২৪-৩৩ 
১৯৩৪-৩৮ 
১৯৩৯ 


জামুষারী ১৯৪৯ 
ফেব্রুয়ারী 





পাটের তৈয়ারি মালের যে দাম তাহা কাচা মালের 
দামের অপেক্ষ। শধিক হইরাছে এবং তাহ! বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষন্র বলিন! গণ্য হইতে পারে। 


নৃতন বালির ব্যাগের অর্ডার 


গভর্েন্ট কর্তৃক ছ্দ্ব কোটী বালির ব্যাগের দন্ত নৃতন 
অর্ডার দেওদা হইদাছে বলিয়া জ্ঞান! গিয়াছে । এ সংখ্যার 
ব্যাগ প্রতি মাসে কিছু কিছু করি সরবরাহ করিতে 
হইবে। ১৯৩১ সনের জানুদ্জারী নাল হইতে ডিসেম্বর 
মাস পরাস্ত ১২ মাসের মধ্যে সমানভাবে সরবরাহ করিতে 
হইবে। ১** ব্যাগের মূল্য হইল ১০৪* (দশ টাকা 
আট আন] হিঃ) স্ববশ্য গভর্ষেন্টের নিয়ন অমুদারে 
যে-কোন অর্ডার তিন মাসের নোটিস দিদ্ব। বাতিল 
কর! যাইতে পারে ॥ উক্ক ছর কোটা ব্যাগ প্রস্থ ত করিবার 
জন ৬৩,*** বেল পাট মাৰশ্ুক । 


সরকানী ব্যয় 


গত ১২।৪* তারিখের প্রেস 'নোট হইতে জান! 
গিয়াছে যে, প্রত্যেক থানার ডিদপেনসারীর জন্ত ৫৯*২ 
টাকা হিসাবে ও প্রত্যেক গ্রাম্য ডিসপেনসারীর জন্ত ২৫০২ 
টাকা হিসাবে সরকার বাহাদুর নিয়লিখিত জ্বলা গুলিকে 
অর্থসাহাধা করিয়াছেন । ২৪-পরগণার মধ্যে ৫টী থান। 
ডিসপেনসারীতে ও ২৪টা গ্রাম্য চিকিংসালয়ে মোট ৯৭৫০২ 
টাকা দিয়াছেন । নদীয়া জেলার মধ্যে ৫টী থানা ও ৩৪টী 
গ্রাম চিকিৎসালয়ের জন্ত মোট ১১৯০২ টাক! সাহাধ্য 
করিয়াছেন। মুশিদাবাদ জেলার মধ্যে ৬টী থানা ও ২২টী 
গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্ত মোট ৮৫**২ টাক! দিয়াছেন। 
যশোহর জেলায় »টী খান! ও ২০্টা গ্রাম্য চিকিংসালমের 
জন্য ৯৫০৯১ টাক! সাহাধ্য করিয়াছেন এবং খুলনা জেলায় 
একটী খান। ও ১১টী গ্রাম্য চিকিংলালয়ের জন্ত মোট 
৩২৫০, টাকা সাহায্য করিঘ্মাছেন। 





ভারতীয় তামাক 


পৃথিবীর তামাকের বাজারে ভারতীয় “ভাচ্ছবিনিয়া” 
তামাকের চাহিদ। কিন্তুপ বাড়িতেছে, তাহ! বুঝ! যায় 
যুক্তরাজ্য ভারত হইতে যে তামাক আমদানি করে তাহার 
পরিমাণ হইতে । ১৯৩৪-৩৫ সনে বুটেন ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড 
তামাক আমদানি করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সনে তাহার 
আমদানি তামাকের পরিমাণ ছয় কোটী পঞ্চাশ লক্ষ 
পাউণ্ডেরও উপরে এবং এই তামাকের মৃলা প্রা ছুই কোটী 
পাউও। বিলাতে ব্যবস্ধত তামাকের একটা বড় অংশই 
বৃটিশ সাত্রাজ্য হইতে আসে এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরই 
ভারত বুটেনকে বেশী তামাক সরৰরাহ করিয়! থাকে। 
বিদেশ হইতে ভারতে যে তামাক ও সিগারেট আমদানি 
কর! হয় তাহার অমুপাত অতি নগণ্য। প্রতি হাছ্গারটির 
মধ্যে মাত্র ১৫টি সিগারেট বিদেশ হইতে আসে। ভারতে 
যে সিগারেট বিক্রয় হয় তাহার শতকরা ৯৮ ভাগই ভারতে 
প্রস্তুত । 

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই তামাকের চাষ 
মর্ধযাপেক্ষা অধিক। ভারতে যূক্তরাষ্ট্র অপেক্ষ। তিন লক্ষ 
একরেরও অধিক জমিতে তামাকের চাষ হইয়। থাকে। 
ভারতে “তাঙ্জিনিঘ্া” তামাকের চাষও কন বৃদ্ধি পায় 
নাই। প্ুণ্টরেই ভারতে ব্যবহৃত সিগারেটের শতকর। 
৯৮৫ ভাগ প্রস্থত হইয়া! থাকে। 

তামাক-শিষ্পীকে পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক 
শিল্প বল! হয়। কেননা সকল শ্রেণী ও স্তরের লোকই 
কোন ন! কোন প্রণালীতে তামাক ব্যবহার করিয়া! থাকে। 


রটগ্রফ শ্যাগুব্যাগ 
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডা্রী একটী নৃতন জিনিষ 
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৫ ০১৮ পু 
তৈয়ারী করিয়া যদ্বার। ব্যাগগ্ুলিকে আরও টেকসই 
করিয়া তোল! যাঘ়। রটপ্রুফ করার নিগম হইল (সোডিয়াম 
কাবোনেট এবং কপার সারলফেটের একটী কম্পোজ্িলন 
তৈয়ারী করিয়া তাহাতে ব্যাগটী ডুবাইয়। লইতে হইবে। 
ইহার খরচা ১ পেনির 3৮ অংশ মাত্র। শুনা যায় যে, 
সাধারণতঃ ব্যাগ যেরকম টে'কে এগুলি তাহা অপে 
আটগুণ বেশী টেকে । 


ভারতীয় তুল! রপ্তানি 


১৯৪ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ২৬শে অক্টোবর 
পর্যন্ত তুলার রপ্তানি কিরকম হইয়াছে তাহার একটা 
তুলনামূলক তালিক। নিয়ে দেওয়া গেল: 


( হান্ধার বেল হিঃ) 
সমূজরপথে রপ্তানি_- 
১৯৪ 
কলিকাতা হইতে ১ 
বোদ্বে ১৫৬ 
করাচী ৯৩ 
মাত্রা ত্র 5 ১৫ 
টিউটিকোরিণ হইতে ৪ 
জুলাই মাস নবি তিন মাসের রপ্তানি নিয়ন্কপ :-- 
মে জুন জুলাই সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
১৯৩2-৪০ ২০৮ ২,১৭৩ 
১৯৩৮-৩৯ ২৮০ ৩১০৫২ 
১৯৩৭-৩৮ ১৯৫ ১,৮৯৫ 
তুলার পিসগুডস্‌ 
রেলযোগে রপ্তানি-_ 


২৩শে নবেম্বর (১৯৪*) যে সধ্যাহ শেষ হইয়াছে 
তাহার হিসাব নিস্নের তালিকায় দেওয়! গেল £-- 


ফান্তন--১৩৪৭] 


আধিক ভারত 





৩৩৩ 
(টন হিঃ) 
বিদেশে ভারতবর্ষে মোট মহীশূরে বিমানের কারখানা 
কলিকাত। ২৬৯ ৬৯৬ ৯১৬ মহীশৃূর রাজ্যে ব্রিযানপোক্ঠ নিশ্থাণের অন্ত যে নৃতন 
বোনে ২৮৭ ২,১৪৮ ২,৪৩৫ কোম্পানী খোল! হইবে, ভারত সরকার সে কোম্পানীর 
করাচী ২৫০ ৩০৯ ৫৫৯ নিকট ৫*খানি বিমানপোত সরবরাহের অর্ডার দিবেন। 
মাডাজ ৯৪ ১৫৬ ২৪১৬ 


১৯৪* সনের ১ল। ন্বামুমারী হইতে ২৩শে নবেম্বর 
পধ্যস্ত £- 

কলিকাত। 

বোধে 

করাচী 

মাদ্রাজ 


সমুদ্রপথে আমদানি 


১৯৪০ সনের ২৬শে মক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহের আমদানির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া 
গেল ৫ 

(হাঙ্জার গজ হিঃ) 


ব্রিটিশ ভারতে গ্রে সাদ। অন্থান্ত ধরণের 
১৪৯৪৬ ১৯৩৯ ১৯৪৩০ ১৪৯৩৯ ১৯৪০ ১৯৩৯ 

কলিকাত। ১,৯৪৭ ৩,৭৬৩ ১,২২৫ ১১১৫ ২,১৮৯ ৩১৬৯৭ 

বোছে ৫১১ ৯৪ ১১৯৩৫ ২৯৮ ৪,২৪৭ ১,৩৫৪ 

করাচী ১,৮০৯ ২,০৭৪ ২,৪৪১ ৩,৯৪৭ ১১৯৮১ ১,২০০ 

যাত্রা ২৯৭ ১৪ ২৮৯ ১৭১ ৫*২ 

বর্মাতে 

ভারত হইতে ৬৯ 

অন্তান্ত দেশ 

হইতে ২৩৭ 


প্রকাশ, মহীশৃর-রাজপরকার হইতে মূলধনের 'অর্দ্েক্ক 
টাকা দেওয়া হইবে এবং রাজনরকার তাহাদের নিজেদের 
ডিরেক্টর মনোনয়ন করিবেন । মুলপনের মপরাদ্ধ দিবেন 
মিঃ বালচাদ হীরাচাদ ও তাহার ছুইজন অংশীদার। শীস্রই 
মহীশূরে এই কোম্পানী খোল! হুইবে। প্রাথমিক যে 
যূলদনের প্রয়োজন হইবে, তাহার পরিমাণ বাট কিছ 
সত্তর লক্ষ টাকার অধিক হইবে। প্রথম অর্ডারের 
মূল্য বাবদ ভারত সরকার অগ্রিম প্রায় আড়াই কোটি 
টাকা দিবেন। আমেরিকান ফার্শ্বের প্রতিনিধিগণ ও 
তাহাদের সলিলিটর এখানে আসিয়াছেন এবং ভারত 
সরকারের সহিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। দাহাছ 
নিৰ্শ্বাণের কারখানার জন্তু আরও ৭৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন 
হইবে এবং এই অর্থও সংগৃহীত হুইম্জাছে। যোটরগাড়ী 
নির্মাণ সম্পর্কে একট! অহ্থবিধা দেখ! দিয়াছে। মোটর 
গাড়ী নির্মাণের কারখানার জন্ত প্রায় আড়াই কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে । যোটরগাড়ী নির্শ্বাণের আন্ত মিঃ 
বালচাদ হীরা্টাদ যে পরিকল্পন! প্রস্থত করিয়াছিলেন, 
ভারত সরকার তাহা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু তাই 
বলিয়! পাণ্টা কোন পরিকল্পনা পেশ করিলে ভারত সরকার 
কৰক তাহা যে বিবেচিত ও গৃহীত হইবে না, ইহা কেই 
যেন মনে না করেন। বিনানপোত নিশ্বাণের জন্ত প্রথম 
বৎসর বিদেশ হইতে কলকজ। আনদানি কর। হইবে, বিন্ধ 
পরে এগুলি এই কারখানাতেই প্রস্তুত করা হইবে। ক্রমে 
বিমানপোতের ইঞিন পরাস্ত প্রস্তুত কর! হইবে। 
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অষ্ট্রেলিয়ার পেট্রোল 


সম্প্রতি অষ্টেলিমাতে ব্যাপকভাবে পেট্রোল পবিষ্কার 
করু। হইতেছে | প্রথম হকার যে পেট্রোল সব্ববাহ কব! 
হইয়াছিল, উহ! সরবরাহ-বিভাগের মন্থী স্তার ফ্রেড রিক 
ইউগ্বার্টের মোটরে ভৰি করা হয়। মিউনেস্‌ সেল হইতে 
নেন ডেভিস নানক স্থানে পেট্রোল পরিষ্কার করা হয়। 
আশ! কর! যার যে, উক্ত স্থানে প্রথম বসব ১০,৮০০,০০০ 
গ্যালন পেট্রোল পরিষ্কার করা হইবে। 

কয়েকদিনের মধ্যে "১০টি বকযস্থবিশিষ্ট ব্যাটারী 
প্রানথ ৫** শত টন নেটে তৈল ব্যবহার করিম! প্রায় 
৫৮,*** গ্যালন অপরিস্কত তৈল উৎপন্থ করিতেছিল। এই 
তৈল হইতে প্রান ৩৫,০** গ্যালন পেট্রোল প্রস্তুত হইবে। 

সম্ভবতঃ, বড় বড় ছেল কোম্পানীর মারক২ এই 
পেট্রোল বাজারে চালু কর! হইবে। গ্লেন ডেভিস নামক 
স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্দযাপেক্ষা অধিক পরিমাণ মেটে 
তৈল মছূত মাছে, এইকপ বল! হইয়া থাকে। এখানে 
টন-পিছু একশত গ্যালন তৈল পাওয়া যায়; পক্ষাস্থরে 
স্কটল্যাণ্ডে পাওয়া যায় প্রতি উনে নাত্র ২৫ গ্যালন। 

গ্লেন ডেভিস রসায়নাগারে প্রস্থ ত অল্প পরিমাণ পেট্রোল 
লইয়া মোটর-চালক প্রতিষ্ঠানের লোকেরা রাস্তায় মোটর 
চালাইয়া পরীক্ষা! করিয়] দেবিয়াছেন যে, উহা যে-ক্কোন 
পেট্রোলের সমতৃল। 


আমেরিকার বাণিজ্য-হ্রাস 


মাকিণ রাজ্যের কৃষি দ্রব্যের বাজার যুদ্ধের প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে। ইউরোপের 





যেদকল দেশে মাকিণের জ্ব্যসস্তার বিক্রী ইত তথাঘ 
এখন একেবারে বিরুদ্দ বন্ধ হইয়াছে ঝলিলে অত্াক্তি 
হয় না। উক্ত জ্বর বিক্রদ্ধের পরিমাণ ছিল মোট কৃষি 
জব্যের এক-তৃতীয়াংশ । বাকী দ্রব্য যুকরাজয ও অক্তান্ত 
দেশে পাঠান হইত। 

মে ও ছুন মাসের রপ্রানি-সংগ্য। দেখিলে বুঝা যাইবে, 
যুদ্ধের প্রশার ও বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-শাসন দ্বার 
কিভাবে. মাকিণ বাণিজা প্রভাবিত হইছাছে। স্ব্যাণ্ডি- 
নেভিম্বা এবং নিয্ন ইউরোপে যেপকল বাণিলা-দ্রব্যাদি 
পাঠান হইত তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 

ভ্রব্যাদির কিরকম দাম পাওয়া! যায় আর কিরকম 
দান দিতে হয় তাহ! নিয়ে দেওয়া গেল_- 

[১৯১০-১৪ = ১০০ ] 


দান দাম 
প্রাপ্ত দেওয়! হয় 


ফার্দ্দের দ্রব্য 
ক্রয় করিবার 
ক্ষমতা! 


ফাস্তন--১৩৪৭ ] 








আমেরিকায় মেম্বার ব্যাঙ্কের যাগ্রাসিক আয়ের তালিকা 


( মিলিয়ন ডলার হিঃ) 


১৯৩৫ 


দফা প্রথন দ্বিতীয় 
ছয় মাস ছয়মাস 

সুদ ও ডিসকাউণ্ট ২৪৮ ২৫০ 
সুদ ও ডিভিডেণ্ড (সিকিউরিটি) ২৩৮ ২৩৯ 
ভিপজিট একাউণ্টের উপর 

স্বারভিন চার্জ্জ 
অন্থান্ত আদ্র 

মোট আদ্র 
মাহিনা মজুরি 
টাইম ও সেভিংস ডিপজিটের 

উপর স্থদ 
অন্তান্ত খরচ! 

মোট খরচা 
নেট কারেন্ট আয 
রিকভারি, প্রফিট ইত্যাদি 

( সিকিউরিটির উপর ) ১৮৯ 
লসেদ এণ্ড ডেপ্রিসিয়েসন ২৪৩ 
নেট প্রফিট ১৩২ 
ক্যাস ডিভিডেও ৯৬ 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৬,৩৮৭ 


১৯৪০ সনে নেট কারেণ্ট আম্ব এবং টোট্যাল কারেণ্ট 
আম ১৯৩৯ সন অপেক্ষা প্রথম ছয় মাসে বুদ্ধি 
পাইগ্াছে বলিয়। জন! যায়। পিকিউরিটির ডিভিডেগু 
এবং সুদের পরিমাণ বদিও কমি! গিয়াছে, তথাপি উহার 
মোট আয় ১৯৪* সনে অন্তান্ত বংসরের তুলনায় 
কমিয়াছে বলিম়। মনে হয় ন!। 


মাকিণ ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (মেম্বার) 
হিসাবে নিম্নলিখিত ষ্টেট ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইয়াছে 
ইণ্ডিয়ান। 


ব্রাজিল--দি ত্রাঞ্জিল ট্রাই কোম্পানী অব ব্রাজিল, 
ইণ্ডিয়ান । 


১৯৩৭ ১৯৩৯ 
প্রথম ক্ষিতীয় প্রথম দ্বিতীয় 
ছয় মাস ছয় নান ছয্ নাস ছদ্ব নাস 
২১৮ ২৭৫ ২৭২ ২৮৮ 
২৪৪ ২৩৭ ২২৩ ২২১ 
২৭ 
১১১ 
৬৩৩ 
১৯ 
১৫৮ 
১৬৬ 
১৯৫ 
yee 
৬,৩৫৭ 


লোগান্স্পোট-_দি ফারমান' এগ মার্ডেটস্‌ ষ্টেট ব্যাক 
মষ্টিপেলিঘের--দি ব্যাঙ্ক অব. মন্টিপেণিয়ের 
পোর্টার-ফাষ্ট ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব. পোট্টার 
আই ওয়! 
ক্রিঘারলেক-_ক্রিদ্বারলেক ব্যাঙ্ক এণ্ড ট্রাই কোম্পানী । 
মিচিগান 
ডেঝ্সটার-_দি ডেক্সটার সেণিংস্‌ ব্যাঙ্ধ। 
গেলার্ড- দি গেলার্ড ষ্টেট মেভিংস্‌ ব্যান্ধ। 
রিভার রুজ--রিভার রুজ সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক 
নেভাডা 
পিগুচে--ব্যাঙ্ক অবপিগুচে, ইন্করপোরেটেড। 








৩৩৬ আধিক উন্নতি { ১৫শ বর্--১১শ সংখা! 
নিউইয়র্ক রেলিন্‌ ৩,৪১৯,৬১৮ চা 
বল্ডুইন্‌--পিপ ল্স্‌ ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব বল্ডুইন্‌। আঙ্গুর রস-_ক্যান্ড, ১,১৩৪,৫১৪ ১১ 
ওহিও উপরে যে তভালিক। দেওয়া গেল তাহাও মাফিণ 


এলাউয়েন্স-দি মাউণ্ট ইউনিয়ন ব্যা 
সাউথ ডাকোট। 
কাষ্টার--কাষ্টার কাউন্টি ব্যাক, কাষ্টার সিটি, সো, 
1ক। 


মালিন--ফাষ্ট &েট ব্যা 


মাকিণ বিদ্যালয়ের “স্কুল লাঞ্চে”র খাণ্ুদ্রব্যের তালিকা 


দ্রব্যাদির পাউণ্ড কত মাস ধরিয়া 
নাম হিঃ দেওয়া হইয়াছে 

মাখন 8,৭88,২3১ 
ডিম ১,৩৩২,৪৬৪ 
সাদ! ময়দ! ৭১৪: ৯১8৪৯ 
লাল আটা ২,৯৯৬১৯৮৬ 
গমের মোট খরচা ৫১২,৩৮৫ 
কর্ণ মিল্‌ 8,১৫৫,৯৫৬ 
কর্ণ গ্রিট্‌ ১,৬৭৬,১৪২ 
রোচ্ড ওট্‌স্‌ ২,৩৩৪,১৩৮ 
নেভি বিন্‌ 2১২,১৯৫ 
লাইম! বিন্‌ ৮১৬,৮০৩ 
পেয়াজ ১,৭৩৪,৪৮৭ 
আপেল ৩০১৯৮৯১৪১৬৭ 
কমুলা লেবু ১৫,২৫৩,২৭৩ 
পিয়ার্ন ১,৩৬১,১৪৫ 
পিচ_-টাট্‌কা ১৬৮,৩১ 

» “_ক্যান্ড, ৫,৯৮৭২৩৪ 

» শিষ্ক ৬২৫,৫২১ 
শুকনা চিংড়ি ১,৬৮১,৩৬১ 


মাপকাঠি অমুসারে অতি সাধারপ। ফেডারাল 
গতর্ণমেন্টের একটী ডিপার্টমেন্ট আছে, তাহাকে বলে 
“সারপ্রাদ মার্কেটিং এড মিনিষ্্রেশন” ডিপার্টমেন্ট । ইহার 
কাধ্য হইল ষে যখনই বাজারে মালের আধিক্য হয় তখনই 
এই ডিপার্টমেন্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং 
তদ্বারা বাজারের দর সমান রাধিবার চেষ্টা করে। 
তংপরে উক্ত দ্রব্যাদি বিভিন্ন ষ্টেটের সমাজ-যঙ্গল সমিতি 
প্রভৃতিতে পাঠান হইয়া থাকে। "স্থল লাঞ্চ” প্রোজেক্ট 
এবং গৃহস্থ সাহায্য ফাণ্ডে উক্ত দ্রব্যাদি প্রতি ষ্টেটের 
সমাজ-মঙ্গল-সমিতি পাঠাইয়া দেয়। যে স্কুলে গরীব 
ছাত্র-সংখ্যা অথব1 দুর্বল ছাত্রসংখ্যা যেরূপ সেই 
অস্থপাতে তাহাদের খান্। বাটোয়ারা করিতে হয়। ইহার 
পূর্বে একটী করিয়া সার্টিফিকেট দিতে হয় যে, বাস্তবিক 
কোন বিষ্ঠালয়ে কত সংখ্যক ছাত্রের খান্ত আবশ্যক । 
পাবলিক্‌ হেল্থ, ডিপার্টমেন্ট, ওম্রেলফেয়ার এজেন্সি অথবা 
স্কুলের কর্তৃপক্ষেই এইরূপ সার্টিফিকেট দিলে তাহা গ্রাহ 
কর! হয়। 

আমাদের দেশে এই ধরণের প্রোজেক্টের কথা দূরে 
থাক্‌ টিফিনে ছাত্রের কি খায় এই লইয়া দিন কতক 
যে চাঞ্চল্য হইয়াছিল তাহাও শেষ অবধি নীরবতায় 
সমাপ্ত হইয়াছে । আমাদের দেশে মাহুষ-সেবা! বলিতে 
“পোলিটিক্স” ছাড়া আর কিছুই আছে বলিয়! মনে 
করি না। মাফিণ দেশের উপরি উক্ত সংখ্যা এবং 
গভর্ণষেপ্টের সাহায্য ও সাধারণের সমাঞ্জ-সেবার রীতি 
হইতে কি কিছুই জানিবার বা গ্রহণ করিবার নাই? 

এখন প্রায় ৭৫% স্থল লাঞ্চ এ রকমের প্রোজেক্ট 
অন্থলারে চলিতেছে । সারপ্রাস বা অতিরিক্ত দ্রব্য বিনা 
মূল্যে যে প্রাপ্ত হওয়া ঘাম তাহ! ট্যাক্সের পরিবর্তে গ্রহণ 
করিলে সহজেই আমাদের দেশেও এ ধরণের পরিকল্পনা 
চালু করিতে পার! যায়। 





N°) 
শি 





[২২২২১ ২৬. ১. 


শাস্তিনিকেতনের পৌঘোতুসবে 
কবীন্দ্র রবীন্দ্রের বাণী 


«আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের 
উৎসবে আসন গ্রহণ করিতে পারিনি এরকম ঘটনা আঙ্জ 
এই প্রথম ঘটল। বাদ্ধক্য এবং আমার রোগের দূর্বলতা 
আমাকে সমস্ত বহিবিষদ্ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। 
আজ আমার এই দূরত্ব থেকে তোমাদের যদি কিছু বলি 
তো সংক্ষেপে বলব। কেন না বাহিরের কোনো! কাজে 
অধিকক্ষণ মনোযোগ দিতে আমার নিষেধ আছে, কেবল 
যে ডাক্তারের তা নদ, আমার রোগন্জীর্শতারও | 

“যৌবনের তেজ যখন প্রথর ছিল ভাবতুম বাদ্ধক্যটা 
একট অঠাবহক দশা, অর্থাৎ ক্রমে সমস্ত শক্তি হাস 
হয়ে সেই দশ! মৃত্যুর স্ুচন! করে। কিন্ত আজ আমি 
এর ভাবাত্বক দিক্‌ ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারছি। সতার 
যে বহিরগ্গ, যাকে আমর! অহং নাম দিতে পারি, তার 
থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আস্ছে। ঠিক মনে 
হচ্ছে যেমন পরিণত ফল তার বাহিরের খোনাতে আর 
আসক্ত হয়ে থাকে না, সেই ধোসাট। ক্রমশঃ তার পক্ষে 
নিরর্থক হয়ে ওঠে। তখন তার প্রধান সম্পদ্‌ হয 
ভিতরের শল্য। কাচ! অবস্থায় সেই শশ্তের পরিণত 
কূপ সে অনুভব করতে পারে না, এইজন্তে তাকে বিশ্বাস 
করে না। তখন সে আপনার বাহিরের পরিচয়েই 
বাহিরে পরিচিত হোতে চেষ্টা করে, সেখানে কোনে! 
আঘাত পেলে সে পরম ক্ষোভের বিষয় ব'লে মনে করে। 
বুদ্ধ বয়সে ভার বিপরীত দশা ঘটে । লে অস্তরের পূর্ণতার 
মধ্যে আপনাকে যত উপলব্ধি করতে পারে ততই একটা 


পরম আশ্বাস লাভ করে এবং ততই বাহিরের ক্ষতি 
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অথবা অসম্মান তাকে আর ক্ষুন্ত করতে পারে না। এ 
কথা কেউ যেন না মনে করে, এট! একমাত্র বৃদ্ধবয়সেরই 
অধিকারগত। অল্পবয়সে আমর। সংশারের 
বহিরঙ্গকেই সম্পূর্ণ মূল্য দিই ব’লেই সংসারে এত অশান্তি 
ঘটে এবং মিথ্যার স্গ্ি হোতে থাকে । কেন না এই 
বাহিরের দিকেই আমর! পরম্পরের লহিত বিচ্ছিন্ন এবং 
একমাত্র স্থাপনার মধোই আবদ্ধ। 

আজ আমি রোগের দশ! অতিক্রম করছি বলেই 
আরোগ্য কা'কে বলে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করি, 
কিন্তু যথার্থ আরোগ্য জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ্‌। 
সেই আরোগ্যে আমর] সমস্ত বিশ্বহুবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে 
ঘোগস্থাপন করতে পারি। জগতে আমাদের অস্তিত্ব 
আনন্দময় হয়ে ওঠে॥ তখন আমাদের দেহের অনুকূল 
অবস্থা। এই যে আরোগ্যতব এট! দেহের অস্থর- 
বিভাগের সম্পদ্‌, অলক্ষ্যে সকল দেহে ব্যাপ্ত হয়ে কাজ 
করে। অন্স্থ হোলেই সেই অস্তঃগৃঢ় সামন্ত ডেঙ্গেছুরে 
গিয়ে অঙ্গপ্রতাঙ্গকে পীড়িত করতে খাকে। তখন তার 
বিরোধের অবস্থা। সেইরকম আমাদের সত্তার ঘে 
অস্তরবিভাগে আধ্যাত্মিক সত্য পরিব্যাপ্ত হ'য়ে খাকে, তার 
প্রভাব যখন অক্ষুম হয়, তখন সর্বত্র ' তার শান্তি এবং 
সকলের সঙ্গে তার সামবশ্ত। এই আন্তরিক সম্পূর্ণভাকে 
উপলব্ধি করবার সাধনায় কোনে! বয়সের ডেদ নেই। 
তরুণ অবস্থার নানাপ্রকার আসক্তির আবিলতায়, এই 
উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু যার! তাকে অতিক্রম ক'রে 
আপনার মামাকে উপলন্ধি করতে পারেন, তাবু সর্ববত্ত 
শান্তিলাভ করেন। কারণ, তারা মানবতার সত্যকে 
অহুতব করতে পারেন এবং তাদের হয় থাকে না, তার! 
মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। 


বস্তুতঃ, 


৩৩৮ 


আধিক উন্নতি 


{ ১৫শ বধ-_-১১শ সংখ্যা 





মানব-ইতিহাসে কোনে! কোনো জাতির মধ্যে এই 
সত্যের উপলব্ধির ইতরবিশেষ দেখ! যায়। যুরোপীয় 
সভ্যতা! প্রথম থেকেই বাহিরে আপনার সার্থকতা অন্বেষণ 
করেছে এবং লোকে কর্ণধার ক'রে দেশে দেশে, 
বিশেষভাবে এলিয়ায ও আফ্রিকায় দহ্থাবুতি হারা! ধনসঞ্চয় 
করেছে। যে বিজ্ঞান যথার্থ আত্মপাধনার সহায় তাকে 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ থেকে ভ্রষ্ট ক'রে জগতে মহামারী 
বিস্তার করেছে। এই দুর্গতির অন্ত কোথায় জানিনে। 
অপরপক্ষে কোনে! কোনো জাতি অপেক্ষাকৃত সহজে 
তাদের শ্বতাবকে অন্থমরণ ক'রে বাহিরের চিন্তবিক্ষেপ 
থেকে শান্তিলাভ ক'রে এসেছে । তার! বিবাদ ক'রে 
লড়াই মানুষের গৌরব সপ্রমাণ করতে চায়নি । বরঞ্চ 
লড়াই করাকে তারা বর্বরতা ব'লে জান করেছে। চীন 
তার প্রধান দৃষ্টান্ত । বহু শতাব্দী ধারে আপনার সাহিত্য, 
অতুলনীদ্ব শিল্প ও অতিগতাঁর তন্বজ্রানের মধ্যে মনকে 
সম্পদশালী ক'রে রাখতে পেরেছে । মানুষের চরম সত্য 
যে তার অস্তরে সঞ্চিত এই ,কথাট! যতই তার জীবনের 
ব্যবহারে সপ্রমাণ করেছে ততই তার! মহতী প্রতিষ্ঠা 
পেয়ে এসেছে । আজ লোভের সঙ্গে বিজানবাহন 
রিপুর সঙ্গে তার শোচনীয় বিরোধ ঘটল। 

আমাদের বিশ্বাস একদিন যখন এই বিরোধের 
অবসান হবে তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন 
শান্তিকে পুনরান্ন পৃধিবীতে স্থাপন করতে পারবে। 
কিন্ত যার! লোভকে কেন্দ্র করেছে তার! জয়লাভ করলেও 
আব্মপরাতবের বিপত্তি থেকে কোনোদিন রক্ষা পাবে 
কিনা সন্দেহ করি+ এই লোভের শেষ পরিণাম মহতী 
বিনঙি। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের অঞ্জিত 
সম্পদের প্রতি লু হস্তক্ষেপ, এই অভ্যাস অনাধ্য অভ্যাস 
এবং এই অভ্যাস মাদকতার মতে! শরীরমনকে অভিভূত 
ক'রে রাখে। তার থেকে নিজেকে উদ্ধার কর! পরম 
আঘাতেও অসাধ্য। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর শিক্ষা 
দেশকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককেই মনের 
ভিভর ধ্যান করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য সংক্রামকত! 
আমাদের জাতির মধ্যে প্রবেশ ক'রে ভারতবর্ষের পুরাতন 


আধ্যান্থিক বীর্ধাকে প্রতিদিন পরাণ্ত করেছে। খধিবাক্যে 
যে পরম মস্ত একদিন আমরা পেয়েছিলেম সে হচ্ছে “শাস্তং 
শিবং অদ্বৈতং”--এক সত্যের মধ্যে সত্যের এই তিন কপ 
বিধৃত। শান্তি এবং কল্যাণ এবং সর্বমানবের-মধ্যে একা, 
--এই বাণীর তাৎপর্য মানুষকে তার লত্য পরিচয়ে উত্তীর্ণ 
করতে পারে; কারণ, মানবের ধর্ম্ম পরম্পর প্রীতির মিলন, 
ব্যবহারে কল্যাণ ও শাস্তিকে অস্কুপ্রভাবে স্বীকার করা। 
আমি এই কামনা করি আমাদের পিভামহের মন্দস্থতন থেকে 
উচ্চারিত এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ]ানমন্ত্র হয়ে 
জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাক্‌। 

যেসমাজ আত্মার পরিবর্তে বহির্রিষহকে একান্ত 
প্রাধান্ত দেয়, সে আপন লোভের সঞ্ম দিয়ে অন্তকে 
আঘাত করে এবং সেই লোভের সঞ্চঘ্ই তার ফিরে 
আঘাতের বিষয় হয়। এই আঘাত-প্রত্যাথাতের 
কোনোদিন কোথাও অন্ত দেখ! যায় ন৷। শক্রর বিরুদ্ধে 
জয়ী হয়ে সে এই লোভের দুর্গকে দৃ়তর করতে থাকে, 
পরাপ্ত হোলে দৃঢতর প্রয়াসে তার অনুসরণ করতে থাকে। 
তখন পৃথিবীর ষে-সকল জাতি বাহুবলে তার সমান নয় 
তাদের স্বাধীন কতার্থতার পথ অবরুদ্ধ করে ফেলে। 
এই লো$রিপুপ্রধান সভ্যত! পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে 
হেয় ক'রে রাখবার পেষণযস্ত্র হয়ে থাকে; কারণ, লোক 
প্রতি্বন্বিত৷ সহ করতে পারে না। এরকম সভ্যতাকে 
সভ্যতা নাম দেওয়া যায় না, কেনন! সভ্যতা সর্বমানবের 
সম্পদ্‌। মহাযুদ্ধের অধিনায়কদের অন্ততঃ এক পক্ষ ব'লে 
থাকেন তার! সমস্ত মানবের জগ্ত লড়াই করেছেন। বিন্ধ 
নিজেদের গণ্ডীর বাহিরের মানুষকে মানুষ ব’লেই গণ্য 
করেন না। উদ্ধত লোভরিপুর এই লক্ষণ । কেননা আস্মা 
যাদের মূল লক্ষ্য নয় আত্মীয়তার বোধসীনা তাদের কাছে 
সঙ্ধীর্ণ। মানুষের সম্বন্ধে অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অথও 
মৈত্রী তাদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না। মনে রাখতে হবে 
একদিন এই মৈত্রী প্রচার করবার অন্ত সেদিনকার 
বুদ্ছভক্ত ভারত প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশে বিদেশে 
অভিযান করেছিল পরসম্পদকে আত্মনাৎ করবার জগ 
নয়। 


ফাল্গন--১৩৪৭ ] 





পাশ্চাত্য অলঙ্কার মতে যুদ্ধ হিংসামূলক। মহা- 
ভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুন্ধবর্ণনার খার। 
অধিক্ৃত--কিন্ত যুদ্েই তার পরিণাম নয়। নষ্ট এশ্বধ্যকে 
রক্তসমূদ্র খেকে উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস 
চরমরূপে এতে বণিত হথ্নি। এতে দেখ। যা দিত 
সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভন্ছের কাছে পরিত্যাগ ক'রে 
বিদ্ধয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগোর পথে শাস্তিলোকের 
অভিমুখে প্রাণ করলেন--এ বাক্যের এই চরন নির্দেশ। 
এই নির্দেশ সকল কালে সকল মানবের প্রতি। যে 
ভোগ একান্ত স্বার্থগত, ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন 
করতে হবে। যেভোগে সর্বমানবের ভোজের আহ্বান 
আছে সত্যতার স্বর্ণ আছে তার মধ্যে । কিন্তু রিপু অতি 
প্রবল, সা | অতি দুরূহ । সেই কারণেই এই সাধনায় 
যতদূর সিদ্ধিলাভ কর! যায়, নমুন্তত্বের গৌরব ততদূর 
প্রসারিত হোতে থাকে, ব্যাপ্ত হোতে থাকে তার সভ্যত।। 
যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা! বলিষ্ঠতার মধ্যাদ। গ্রহণ ক'রে 
আপন পতাক। আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপন্কিল 
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক 
আগেপকে ঘেন আমর। শক্তির পরিচয় ঝলে তুল ন। 
করি। লোভ যেসম্পদ আহরণ ক'রে আনে তাকে 
মান্য অনেকদিন পর্য্যন্ত এশ্বর্্য বলে জান করে এসেছে 
এবং অহঙ্কত হয়েছে সঞ্চয়ের মরীচিকায়। লোভের 
ভাণারকে রক্ষা করবার অন্তে জগৎ জুড়ে’ অস্ত্রসঙ্গ! 
যুদ্ধের মায়োজন চলল। নেই এই্বধ্য আঙ্ ভেঙেচুরে 
ভার ভগ্রাবশেষের তলায় মনুয্যত্বকে নিশ্পিষ্ট করে দিচ্ছে। 
আমার অধিক কিছু বলবার নেই, শক্তিও নেই। 
মানবসত্যের শেষ বানী আমাদের দেশে উচ্চারিত হয়েছে, 
আমি আছ কেবল তারই প্রত্যুচ্চারণ করে বিদায় গ্রহণ 
করি। 
সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে 
সংবাদে ছিল না মুখরিত 
নিস্তৰ্ধ খাতির যুগে 
আগ্জিকার এই মতে৷ প্রাণধাত্রাকল্লো(লত প্রাতে 
ধার! যাত্রা করেছেন, 


ব্যক্তি ও সঙ্গ 


৩৩৯ 


মরণপক্ধিল পথে 


আত্মার অমৃত-অব্ন করিবারে দান 
দূববাসী অনান্তীয় জনে, 

দলে দলে যার। 
নকবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে, 

সমূদ্ৰ ধাদের চিহ্ন দিয়েছে মুছা 


অনারন্ত কম্থণথে 
'অকৃতার্থ হন নাই তাবা। 


নিশি আছেন সেই দেহাতীত মহা প্রাণ-সাঝে 
শাক জোগাইথাছে হাহ! অগোচৰে চিরমানবেত । 
তাহাদের করুণার স্পর্শ লিতো 
এই প্রভাত-আলোকে, 
তাহাদের করি ননস্থার ॥'' 


নিখিলবঙ্গ কেরাণী সম্মেলন 


বরিশালস্থ দেওদানী আদালত প্রাঙ্গণে সুলক্জিত 
প্যাণ্ডালে বঙ্গীয় এসেমরি কেছাশিশান দলের চাঁফ হুইপ 
মাননীয় থাঙ্জ। সাহাবুদ্দিন সি, বি, ই, এম, এল, এ, 
মহোদছটের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ কেরাণী সম্মেলনের 
দ্বাবিংশ অধিবেশন গত ২৭শে ডিসেম্বর সমারোহের 
সহিত সম্পন্ন হইদ্াছে। প্রদেশের সমন্ত জেলা হইতেই 
ভেলিগেটগণ সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা উদ্বোধন সঙ্গীতান্তে সম্মেলনের 
কর্ধস্ছচী আরম্ভ হয়। কিন্ত যাননীয় সহাপতি বানা 
সাহাবুদ্দিন সাহেব ষথানির্দিষ্ট সময়ে বরিখালে পৌছিতে 
পারেন নাই । জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর 
হাসেমালী খ। লি, এল, এম, এল, এ মহোদয়, 
সম্মেলনের উদ্বোধনকালে এই জেলার কতক এতিহালিক 
বিবরণ প্রদান করিয়া তাহার হ্থচিন্তিত অভিমত প্রকাশ 
করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীম 
জজ কোর্টের নবাগত সেরেন্তাদার শরযুক্ত বিপিনবিহারী 
ধর বি, এ মহাশয় সম্মেলনে আগত দদশ্ববৃন্দধ এবং 
উপস্থিত নিমস্ত্রিত ব্যক্তিগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন 
করতঃ এক অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর অভার্থন! 


৩৪৪০ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্য--১১শ সংখ্যা 





সমিতির সম্পাদক মৌ: আশ্রাফ আলী খান একটি 
‘আবাহন’ কবিত! অবৃত্তি করার পর দেওয়ানী আদালতের 
আমলা অযুত বিরামোহন দাশ 'ুপ্ত মহাশয় ক্যারিকেচার 
অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন। 

এ দিবস ঢাক! মেইল ছ্ীদার যোগে মাননীয় সভাপতি 
মহাশয় বরিশালে পৌছিয়া সন্ধা! ৬ ঘটিকার সময় 
সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং তাহার সুচিন্তিত অভিভাষণ 
পাঠ করেন এবং সম্মেলনের উদ্দেস্কের প্রতি তাহার 
আস্তরিক সহান্ভৃতি জ্ঞাপন করেন। তৎপর 6 সু 
নির্বাচনী সভার অধিবেশন হয় । 

পরদিবম ২৮শে ডিসেম্বর সম্মেলনের অন্তান্ত কার্ধ্যাদি 
সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর মাননীয় সভাপতিকে ধন্তবাদ 
প্রদান অস্ত্রে সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। 


কলিকাতায় আদমন্তমারী 

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কলিকাতার স্পেশাল 
সেন্দাস অফিসার নিম্নোক্ত ঝিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :-_- 

“কলিকাতার আদনস্থ্মারী বা লোকসংখ]া-গণনার 
কার্য ১৯শে ফেব্রুয়ায়ী ১৯৪১ তারিখে আরম্ভ হইয়া ৪ঠা 
নাৰ্চ শেষ হইবে । সহরের ৩২টি ওয়ার্ডের অন্তর্গত 
গৃহসমূছের তালিকা প্রণয়ন ও সংখ্যা-গণনা করিয়! চিহ্নিত 
করিবার জন্ত যথোপযুক্ত উদ্চোগ করা হইয়াছে। ৩২ জন 
বিশিষ্ট জনমান্ত ব্যক্তির তদারকে সমস্ত ওয়ার্ডের 
লোকসংখ্যা গণনার কাধ্য পরিচালিত হইবে। এই 
৩২জন সুপারিটটেণ্ডেণ্টের একজন ব্যতীত আর সকলেই 
কলিকাত। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর । ইহাদিগকে সাহাধ্য 
করিবার জন্ত ৪** জন প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিস্থানীয় 
বে-দরকারী ব্যক্তিকে স্থপারভাইজররূপে নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে। ইহারা! গৃহসংখ্যা গণনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের 
কাজের উপর নহ্ধর রাখিবেন। যদি কোথাও কোন 
গৃহ গণনায় বাদ পড়ে, তবে তাহা উক্ত চার্জ সুপারিপ্টে- 
গ্ডেটদিগের দৃষ্টিপথে আনিবার অন্ত জনসাধারণকে অন্ন- 
রোধ করা হইয়াছে । প্রত্যেকটি অভিযোগ মনোযোগের 
সহিত বিবেচনা কর! হইয়াছে। , 


অনেকের ধারণা এই যে, যেহেতু তাহাদের গৃহে 
আলকাতর!1 দিয়া সংখ্য। চিহ্নিত কর! হয় নাই, সেহেতু 
তাহা গণনায় বাদ পড়িয়। গিয়াছে । গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেকটি 
গৃহেই রঙ দ্বার! সংখ্যা চিহ্নিত করিয়া! দেওয়া হয় এবং 
এই কারণে হয়তো কলিকাত! সহরে উক্তরধপ ধারণা কেহ 
কেহ করিয়া থাকেন। স্থতরাং ইহা জানাইয়! দেওয়া 
প্রয়োজন যে, কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল পত্তনীর ভিত্তিতে 
গৃহসংখ্যা গণনা! করারই রীতি। যে গৃহে মাতত একটি 
পরিবারের বাস তাহার মিউনিসিপ্যাল পত্তনীর নম্বরটি 
শুধু তালিকায় লিখিয়! লয়! হয় এবং গৃহটি সংগ্যা হারা 
চিহ্নিত কর! হয় না। দেখ! গিয়াছে প্রায় সমস্ত অভি- 
যোগই এই নম্বর লেখার ব্যাপার লইয়া হইয়াছে। 
সকল অভিযোগের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেওয়। সম্ভব 
নহে। কিন্ত অভিযোগ প্রেরকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন 
যে, তাহাদের অভিযোগ বিবেচনা করা হইয়াছে। 
ভবিষ্যতেও কোন অভিযোগ প্রেরণ করিতে হইলে তাহ! 
বরাবর চাঞ্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে 
হইবে। যদি ১৯৪১ সনের ১লা মার্চের মধ্যে গণনায় 
নিযুক্ত কর্মচারী কোন অঞ্চলে উপস্থিত না হয়, তবে তাহ! 
তৎক্ষণাৎ চাঙ্ছ সুপারিণ্টেণ্ডেটকে এবং প্রয়োজন হইলে 
স্পেশাল সেন্সাস অফিসারকে জানাইয়া দিতে হইবে। 
কোন অঞ্চলে গণনা-কাধ্য হওয়! সত্বেও যদি কেহ বাদ 
পড়িয়া যান, তবে তিনি চার্দ অফিস হইতে গণন! কর্খ- 
চারীর ঠিকানা লইয়! তাহার কাছে গিয়! নাম বিবরণাদি 
লিখাইয় দিবেন। 

গণনায় নিযুক্ত কর্খ্চারিগণ তথ্য মিলাইবার অন্ত 
হয়তো ফিরিয়া গণনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্ত 
তাহাদের পক্ষে সাবধানত! সবেও মাঝে মাঝে ভুল হওহ! 


স্বাভাবিক } কাহাকে হয়তো একেবারেই গণনা কর! 
হইবে নাঃ কাহাকে বা দুইবার গণুনা করা হইবে। 
কিন্তু জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া গণনা-কার্ধ্যের 
সময় কাধ্যস্থত্রে ধাহার! স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়! আস! 
করিবেন, তাহার গণনাকার্ধো নিযুক্ত ব্/ক্িদিগের নিকট 
শুধু একবার নাম লিখাইয়। দিলেই তুলভ্রান্তি হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া যাইবে ।” 





সমাজ-বিবর্তুন 


( শ্রঘুক পক্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কধোপকথন ) 


£সমাঙ্-বিবর্তন কি অবশ্ঠন্তাবী? যদি উহ! 
অবশ্থস্তাবী হয় তাহা হইলে আপনি কি বলিতে 
চান যে পূর্বের যাহ! কিছু ভাল সবই এখন মন্দ 
হইমা যাইবে? 


১মমাঙ্গ-বিবর্তন যলিলে আতঙ্কিত হুইবার কোন 


কারণ নাই। নৃতন সমাজ পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে 
ত্যাগ করিয়! চলে না এবং চলিতেও পাবে ন!। 
বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষের জীবন-ধার। পরি- 
বন্তিত হয় মাত্র। সমাজজ-বিবর্তন বলিলে সমাজের 
সবপান্থর মাত্র বুঝাদ্ব। তাহাতে বিনাশ ব। অনিই 
কিছু বুঝায় না। 

সমান্র-বিবর্তন অবশ্থস্তাবী। কারণ সমাজ 
একটা কোন পদার্থ বা ধাতু বাবস্ নহে, ইহার 
অন্তর্গত গুষ্টির মধ্যে পরম্পরের যে বহু ধরণের 
সম্বন্ধ আছে তাহারই সংমিশ্রণ মাত্র। চিন্তা, 
আদর্শ, মত, বিশেষত্ব, ব্ক্ি-বিশেষের মনোভাব 
ও ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বার) নানারকমের সম্বন্ধ টি 
হইয়া থাকে । এই রকমের নান! বিপরীত 
উপাদান হইতেই বিরুদ্ধতার সংগ্রাম চলিয। 
একটা শ্বন্নস্থির অথব। স্থির এক্যের বিকাশ হঘ। 
তাহাই আবার সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
আত্মপরিচয় দেন্ছ। একবার এইধরণের প্রতিষ্ঠান 
ব। অনুষ্ঠান হইলে তাহ! শৃঙ্খপাবন্ধ হইবার জন্ত 
আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু কালের প্রবাহে 
অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেদে অথবা! বাহির 


বাসনা ও ভাবধারার পরিবর্তনের জন্য এইসকল 
প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ অধিক দিন স্থাদ্ী পাকিতে 
পাবে না। কাছেই একধরণের প্রতিষ্ঠান 
বহুদিন যাবং চলে না। ইহাই সমান্র-বিবর্জন 
রূপে আসিতে বাধ্য। 

আইনের দিক্‌ হইতে লক্ষ্য করুন দেখিবেন 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের সমদে এহন পাৰিপাৰ্শ্বিক 
অবস্থা আসিয়াছিল * যাহার জন্ত বাঙ্রলায় 
পার্মানেপ্ট সেট্ল্স্টে ব্যবস্থা করিতে হইয়া- 
চিল। কিন্তু আজ আবার সেই পারিপাস্থিক 
অবস্থার পরিবর্তনের জন্ত সেই নিম কত রকম 
উপায়ে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । 
পাৰ্শ্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের দন্ত তদানীন্তন গতর্ণমেণ্ট 
যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন এ কথ। ইতিহাসে দেখ! 
যায়। কিন্তু আর্থিক শ্ববস্থার পরিবর্তন ঘটায় ঠিক 
বিপরীত জিনিষ পরিলক্ষিত হইতেছে যে 
“সারপ্রাস” ব। আভিরিক্ের অংশ গভর্ণমেন্ট ন! 
পায় কেন? 


£_-পাম্ধানেন্ট সেট্ল্মেন্টের সঙ্গে সমাক্গবিবর্তনের 


কি সম্বন্ধ ? 


£ঁযে-কোন আইন গঠিত হয় তাহ হয় আর্থিক 


ব্যাপার লইয়া, না হয় রাজনৈতিক, না হয় 
সামাঞ্জিক ব্যাপার লইয়াই গঠিত হইয়া! থাকে । 
ইহার প্রত্যেকটাই মানুষের দৈনিক জীবনের 
উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। উহ! 





আধিক উন্নতি 


পরোক্ষভাবে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন 


সাধন করে। পাশ্মানেন্ট সেটেল্মেটে আইন 
সমাজের মধ্যে নৃতন এক, শ্রেণীর ধনী স্ষটি 
করিয়া দিল এবং তাহাদের ক্ষমতা আইনে 
খুবই বেশী দেওয়। হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল 
টেনেন্সি এযাক্ট অঙ্ুারে আধুনিক যেসব নৃতন 
বিপি-ব্যবন্থ। হইয়াছে তাহাতে প্রজাদের স্বার্থ- 
রক্ষার ভাব অধিক দেখ। যাইতেছে । অপরপক্ষ 
বা জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ পূর্বের মত বঙ্জায় রাগ! 
হয় নাই। প্রথমে পান্দানেন্ট সেট্ল্মেন্টের জন 
যেরকম দেশে একটা উন্নতির ভাব দেখ! 
গিম্বাছিল-_যেদন পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ রোপণ, জমির 
উর্ববরতার অন্ত ব্যবস্থা! ইত্যাদি তাহ! কিন্তু ক্রমশঃ 
লোপ পাইতে আরম্ভ করিল-_ধরুন গত পঞ্চাশ 
বংলর যাবৎ । এক্ষণে দেখুন মানুষের চিন্তাধারা 
ব। পারিপান্বিক অবস্থার জন্ত এ মাইনটী আর 
গভর্ণমেন্টের নিকটেও অঙুমোদন লাভ করে না, 
তাহার পরিচয় ভূমিবিষমক অমুদস্ধানের কমিশনের 
রিপোর্ট হইতেই পাওয়া যায়। এখন দেখুন 
সাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইগ্থাছে, ভ্রব্যের 
মূল্য চড়িাতে, নামুষের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
আইনের রুপান্তর ঘটিয়াছে ইত্যাদি। অবস্থার 
পরিবর্তনের জন্ত চিন্ত। ও আদর্শ প্রভাবিত হইতে 
বাধ)। 


£-আদিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্ত সমাজের অঙ্গে 


দাগ পড়িবার কারণ কি তাহা দাঁপনার কথায় ঠিক 
বুঝা গেল না। 


উ£__সমা্জ-বিবর্তনের যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে 


আধিক কারণ সর্বাপেক্ষা বলবান। উপরে যে 
পাশ্ধানেপ্ট সেট্ল্মেন্ট আাইনের কথা বলিলাম 
তাহাতে যদি উদাহরণ অসম্পূর্ণ হয় অক্তাস্ত মাইনের 
দিক্‌ হইতেও দেখাইব যে, আবধিক কারণ মাহুযের 
জীবনে কিরূপে বিবর্তন আনিয়া! থাকে । জমিদারী 


তালুকধারীতে যখন টাকার প্রাচুর্য হইল তখন 


[ ১৫শ বধ--১১শ সংখ্যা 
মহাজনী কারবার আরম্ভ হয়। অবশ্ত এ কথা বল্ছি 
না যে, পূর্বে মহাজন ছিল না। আমার বলবার 
উদ্দেশ্ক হইল কোন কোন জমিদার তালুকদার শ্রেীর 
লোক যহাজনী কারবার করিয়া! বহু টাকা অর্জন 
করিতেন। এই কারবারে একচেটিয়। হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে নানা রকম মত্যাচার বা ক্ষমতার অপব্যবহার 
কোথাও কোথাও স্থম্পষ্ট হইয়া উঠিল। কাজেই 
সাধারণকে বাচাইবার আন্ত খণ সম্থগ্রে আইন 
গঠিত হইল এবং থ্রণ-সালিষী বোর্ড যাহ! বিচার 
করিয়! দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে অর্থাৎ পূর্ব 
অর্টগেদ্ আইনের বিধি-বাবস্থার শকি লোপ 
পাইল। কাজেই উত্তমর্ণের প্রতাপ এখন কমিয়! 
গেল এবং তাহাদের ব্যবসাও অনেক পরিমাণে 
ক্ষতিগ্রন্ত হইল। আর একদিকে নিরক্ষর অধমর্ণের 
জীবন হয় তো কিছু উন্নত হইল অথবা তাহার 
স্বাথ-রক্ষার ব্যবস্থা! হইল। নহাজ্ন-শ্রেণীর ক্ষত! 
ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে, মহাজ্জনী বাবসা কমিয়! 
যাইতেছে বলিয়া তাহার স্থান লাভ করিতেছে 
কো-অপারেটিভ. ব্যাঙ্ক । এই ধরণের ব্যাঙ্ককে 
গভর্ণসে্ট টাকা ধার দিবার জন্তু নান! রকম সুবিধা! 
করিয়। দিতেছেন। তাহার পর “মানি লেগ্তাস 
ও্যাক্ট", “ইউহ্থারিঘ্াম লোন্স্‌ একট” প্রভৃতি 
আইনগুলি মামার কথার তাৎপর্ধ্য প্রম।ণ করিয়া 
দিবে যে, পূর্বের ধার! এক শ্রেনীর লোকের স্বার্থ 
রক্ষা করিত এখন আর এক শ্রেণীর লোকের দ্ার্থ 
রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। কাছেই ক্ষমতার 
হস্তান্তর বা লোপ, বাণিজের নৃতন পথ আদিক 
স্বার্থের বিপধ্যয় প্রভৃতি ঘটনা সমাজের উপর 
প্রভাব বিস্তার ন! করিয়। যায় না। এখন বোধ 
হয় বুঝিলেন যে কিভাবে ভাবধার! ও পারিপাস্থিক 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং তাহার সহিত 
আইনও পরিবঠিত হইতে বাধ্য হইতেছে। 


প্র-সমান্র-বিবর্ততন বলিলে সম্পূর্ণ ওলট-পালট বুঝার 


না কেন? 


ফান্তন--১৩৪৭ ] 


পোষণ করিতেন তাহ! হইল ক্রমবিকাশ । তিনি 
এঁতিহালিক তথ্যের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন 
বেশীর ভাগ । কিন্তু কোন কোন সমাঞ্জ-ততবিদ্‌ 
মনে করেন যে, সমাব্ধ-বিবর্তন মানেই হইল 
সমাজ-বিপ্রব। বাস্তবিক পক্ষে হেগেলের মত 
বা বিপ্লবের মত কোনটাই ঠিক বলিয়া ধরিয়! 
লওয়! সঙ্গত নহে। কারণ জগতের প্রত্যেক 
জিনিষই “প্রয়োজনের” উপর নির্ভর করিয়া ভাঙ্গা 
গড়া হয়। যখন আবশ্তক হইয়াছিল তখনই 
পার্মানেন্ট মেট্ল্মেন্ট এযাক্ট পাশ হইয়াছিল আবার 
যধন দরকার হইতেছে তখন বেঙ্গল টেনেন্সি 
্যাক্টের নৃতন বিধিগুলি পাশ হইইতেছে। সমাজে 
যখন মহুস্তত্বের জন্ত বক্তৃতা দিতে হইত ন! তখন 
হয় তো “ওঘ়ার্কম্যান্স কম্পেনসেশন” ছিল না। 
যখন একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত সকলেই সমান- 
ভাবে মানুষ হইবার সুযোগ পাইত তখন হয তো 
বীমা ঝ প্রভিডেন্ট সিলটেম আবন্ঠক হইত না; 
কিন্ত এখন ইন্সিওরেন্স প্রত্যেক জীবনের জন্য একাস্ত 
আবশ্যক বলিয়া গণ্য হইতেছে । কাজেই এ কথ! 
এখন বল! চলে যে, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবঠিত হইয়া 
থাকে বধনই তাহার প্রয়োজন হয় একান্ত। 


£--মনুষ্তত্বের জন্ত বক্তৃত! দেওয়া এখন দরকার মনে 


করেন কেন? 
আছে। 


সকলের মধ্যেই তে! মশুস্তত্ব 


উঃ-_সাধারণতঃ, অবশ্য সব ক্ষেত্রে নহে, মানুষ স্বার্থপর 


হইয়া পড়িয়াছে অতিরিক্ত । শ্বার্থ-ত্যাগের আদর্শ 
বিলাতের আগেকার “নাইট” পদবীর বীর লোকের 
জীবনে কত বেশী দেখ! যাইত, আমাদের দেশে 
সামান্ত রাজপুত ধাত্রী “পান্না”র কথা কে ব! 
না জানে? কিন্তু এ ধরণেব স্বার্থত্যাগ এখন অতি 
বিরল। পরকে কষ্ট দিয়! বা লরাইয়। খানিকটা 
স্থখ-সুবিধার সুযোগ অগ্বেষণ করার ঘে প্রবৃত্তি 
তাহা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মূল 


মোলাকাত 


উঃস-হেগেল প্রথমে সমাদ-বিবর্তন সম্বন্ধে যে ধারণ! 
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কারণ এই যে, জাতীন্নতাবাদের খারাপ দিকৃটাই 
এখন সাধারণ যাহুষকে গ্রাস করিয়াছে। 


প্রঃ দি মানুষের মধ্যে যুক্তি থাকে তাহা হইলে সে 


করিয়া অমানুষের মত কাছ করিতে পারে? 


£- প্রথমে বলা ভাল যে, “যুক্তি” অনুসারে কাজ করিতে 


পারার শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যে মাছে। 
যেখানে আছে বা যাহার আছে, সেখানে কোন 
গণ্ডগোল হইতে পারে না। “যৃক্তি"র নাম 
করিয়াই সাধারণতঃ লোকে নিজের কাধ 
উদ্ধার করিতে চাহে। যদি ছুইটী বিরুদ্ধ পক্ষ 
নিজ নিজ পক্ষে যুক্তি দিতে থাকে তাহা! হইলে কি 
করিয়া ধরিবেন যে কে “যুক্তি-বিরুদ্ধ” কাজ 
করিল? সেই জন্ত ফ্রয়েডের মতে মানুষ 
সাধারণতঃ অধুকির প্রশ্রয় দিয়) থাকে । এই সুক্তি- 
বিরুদ্ধ কাধোর প্রকাশ দৈনিক জীবনের আচরণে 
বেশ স্পষ্টই দেখা যাহ। কাজেই যুক্তির অভাব 
যেখানে অধিক সেখানে মমুন্তত্বের দিক্‌ হইতে যে 
আচরণ আশ! কর] যাম্ব তাহ পাওয়া! যা না। 


প্রআচ্ছ! মনুম্তত্বের দিক্‌ হইতে যে আচরণ সমাঞ্গগত 


বলিয়! ধর! যায় তাহ! কি সর্বত্রই সমান? 


উঃ-_জগতের সর্বত্রই সমাজগত আচরণ একরূপ হইতে 


পারে না। প্রত্যেক সমাজের বিশেষ ধরণের 
পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত ভ্রান্তি ও 
চেষ্টার মধ্য দিয়াই সমাগত আচরণের সৃষ্টি হয়। 
কাজেই সকল আ্ায়গামধ এক রকমের অভিজ্ঞতা বা 
আচরণ থাক! সম্ভব নহে। 


প্রঃ সমাজগত আচরণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যুক্তির কি 


সমন্ধ? 


উ$-_ প্রত্োকটী সৃহিই সনষ্টির আকারে সমাজ গঠন করে। 


কাজেই যদি ব্যক্তিগত জীবনে অযৌক্তিকতার 
প্রকাশ অধিক হুইন্ব! পড়ে সমাজগত আচরণের 
আদর্শ কখনও ভাল থাকিতে পারে না । ধরুন একটা 
সমাজে বা সমিতিতে কয়েকজন সভ্য আছেন। 
প্রত্যেক সত্যই ঘি অপরের প্রতি ঈর্ধ্যা করে এবং 
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চায় তাহা হইলে সে সমিতির একতা কতদিন পরাস্ত 
থাকিতে পারে, তাহার আদৃশ ই বা কতদিন বছায় 
থাকে? প্রতে)কের নিজের যতটুকু ক্ষমতা তাহ! 
লইয়| যদি পরের উন্নতির ঞগ্ সাহায্য করে এবং 
পরস্পরের মধ্যে হ্ৃপ্ভতা থাকে সেই সমিতির ব! 
সমাজের উন্নতি অবস্তন্ভাবী। অনেকে মনে করেন 
যে, বাঙ্গালীর ব্যবসা্ধ-বুদ্ধি কম অথবা তারা পরিশ্রম 
করে কম, সেই জন্ত তার! বাণিজ্যে পিছাইয়! 
পড়িতেছে। অবশ্য এ ধারণার মধ্যে কিছু সত্য 
আছে; কিন্তু বাঙ্গাপীর অধঃপতনের প্রধান কারণ 


হইল আমাদের শ্বার্থত্যাগ কম এবং পরের সাহাযা 
করার অভ্যাস অর্থাৎ “সর্কারিস্মের” যে শ্রেষ্ট তথা 
“মানুষ” করার পথে সাহায্য করা- তাহ! খুবই 
কম। সমাভ-বিবর্তনের কারণই হইল অসামহ্রপ্ত 
এবং মমুস্তত্বের অভাব। সেইজন্টই আইনের দারা 
গতর্ণমেন্ট সামঞ্ুশ্ঠ আনিবার চেষ্টা করিম! থাকে। 
মনুন্যত্বের পরিচয় আমাদের দেশে আছে; কিস্ 
ইহার ব্যাপক ভাব কম বশিয়াই ন্মিঙ্য নৃতন 
ধরণের আইন দূর্বলের স্বার্থ রক্ষার অন্ত 
আসিতেছে । কাজেই সমাজের বিবর্তন আপনা- 
আপনি আসিতেছে। 





“মাইসোর ইকনমিক জানাল” 
(ডিসেম্বর ১৯৪ ) 


“ইন্ডাগ্রিয়েিজেশন অব. ইও্ডয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে 
“ইষ্টাৰ্ণ গৃপ্‌ কনফারেন্স”, যাহ! নহ। দিল্লীতে বসিয়া ছিল, 
তাহার প্রয়োজনীয্নত। সম্বন্ধে প্রথমে আলোচন! কর! 
হইয়াছে । উক্ত কনফারেন্সের মতে একটা “রিপ্রে- 
জেপ্টেটিভ, বডি” ত্ৈয়ারি কর! দরকার সরবরাহ উৎপন্ন" 
নিয়স্রণ প্রভৃতি বিষে সাহায্য করিবার উদ্দেন্টে। 
গভর্ণমেন্ট অব. ইণ্ডিয়া নাকি এই দহণের একট! ব্যবস্থা! 
করা! উচিত বলিয়। মনে করেন এবং কনফারেন্সের 
কার্যের জন্তু ও মতের পরিপোষণ করিবার জন্ত ঠিক 
করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এইসকল ব্যাপার যে 
উৎসাহজনক তাহা অস্বীকার করেন ন!। তবে তিনি বলেন 
এবিষঘে ও একটু সাবধানতা আবশ্যক । যুদ্ধের জন্তু যে যে 
কার্য; একাস্ত আবশ্যক তাহ! অপ্রতিবন্ধকর্ূপে হউক 
ক্ষতি নাই, কিন্ত তাহার জন্য দেশীয় শিল্পের প্রসার যাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। 
তিনি আরও বলেন ধে, ইষ্টার্ণ গৃপের কাধ্য এমন হওয়া 
উচিত নহে যাহাতে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি বন্ধ হইয়। 
যায়। যদিও “পূৰ্বৰ ও পশ্চিম” পরস্পরকে সাহাধা করিয়া 
চলে ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়|। “ইষ্ট” 
বলিতে ভারতবর্ধ ষতট! স্থান ও মান অধিকার করে 
সেই অঙ্কপাতে তাহাকে স্থযোগ স্থবিধা ব্যবহার করিবার 


শক্তি দেওয়া আবশ্যক এবং ভারতের নিজের প্রদ্বোজনীঘর 
৩ 


ভ্রব্য-সম্ভার যাহাতে ভারত নিজেই উৎপাদন করিতে 
পারে সে বিষয়ে নজর রাখ! দরকার । 

“দি ইকনমিকৃস্‌ অব, সান এণ্ড ওয়াটার” প্রবস্ধটী, 
সেক্রেটারী, লিগ, অব. রেডক্রস সোসাইটি (জেনেভা) 
হইতে লিখিয়াছেন। গ্রথমেই তিনি বলিছাছেন শ্রান্তি 
দূরীকরণার্থ পরিশ্রান্ত ব্যক্তিরা সমত্রতীরের লীলাগ্ধিত 
তরঙ্গ ও সুর্ধাকিরণের তপ্ত আভাদ আহ্মনিমজ্জন করিতে 
যায়। অবশ্য ইহার মধ্যে খানিকটা “ফ্যাশনের” স্পর্শ 
খাকিলেও, ইহার একট। প্রভাব যে কৃত্িমতায় ঘের! 
মানবের মনের উপর পড়ে সে কথা স্বীকার ন 
করিছা পারা যায় না। স্থধ্যের কিরণ মানুষের জীবনে 
খুবই প্রয়োজনীঘ়। ইহাতে হজমশক্তি বাড়ে, ক্ষুধা 
বৃদ্ধি হয়, রক্ত ভাল হয় এবং স্বামবিক শক্তি বুদ্ধি 
পায়। অব্য অতিরিক্ত সুধ্যের তাপ শরীরের পক্ষে 
ক্ষতিকর। অতিরিক্ত সুধ্যের তাপ লাগিলে যে কেবল 
চর্খের ক্ষতি হয় তাহা নহে, ইহ] হইতে “সান ফিভার” 
নামক জরও হইতে পারে । নদীতে ব! সমুদ্রে স্বান করা 
দেহের পক্ষে উপকারী এবং তাহা" দশ মিনিটের অধিক 
হওয়া বাুণীয় নহে । যতদিন দেহ ঠাণ্ডা জলে মানে 
অভ্যস্ত না হয় ততদিন বেশীক্ষণ জলে ডুবিয়! থাকিলে নান! 
ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারে। 

“আপিছেই ইণ্ডিয়ান লিভিলিঞ্জেশন” ( সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন ভারতী কৃষ্ট); ভারতবর্ষের আকিয়লন্তিক্যাল সার্ডে 
হইতে জান! যায় ষে, প্রায় ৫,*** ব! ৬,*** বংস্র পূর্বে 
( হারাপ্প। হইতে প্রাপ্ত ) ভারতবর্ধের কিন্ধপ কৃ বা সভ্যত। 
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ছিল। লিক্ধুর তীরে ছুইটী স্থান জান! যায় যাহা বহু 
পূৰ্ব্ব হইতেই ভারতের সভ্যতার কেন্্রস্বরূণ ছিল বল! চলে। 
তাহাদের মধ্য একচীর নাম হইল হারাপ্না ও আর একটীর 
নাম হইল মাহাপ্রোদারো। ভূমিখননের ফলে বহু 
পুরাতন জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু অটালিক। সমুদয় 
ঠিক সমানভাবে পাওয়া যায় নাই। “শিল্প” ( ছোট 
ছোট) বহু পুরাতন দেখ! যায়। সাটীর মত জিনিষ 
পোড়াইয়| এই ধরণের শিল তৈগ্গারি হইত মনে হয়। 
সে যুগে যে মাহুষকে সমাধি দেওয়া হইত তাহারও পরি5য় 
পাওয়! যায়। হারাপ্লাতে “লিমিট” ব! সমাধি ভূমি এখনও 
পাওয়া গিঘাছে। মৃৎশিল্প অতি চমৎকার ধরণের দেখিতে 
পাওয়া! গিয়াছে । মাটীর তৈরী গরু, হরিণ, অশ্ব প্রভৃতি 
জীবজন্তর ছবি দেখা যাছ। লিমিটি হইতে বুঝ যাস 
লে সময়ে লোকে মৃত্যুকে কিভাবে দেখিত এবং মরণের 
পর কি হয় সে সম্বন্ধে কি ধারণ! পোষণ করিত। 

নগরের দিকে দেখা যায় মস্ত শল্ত-রক্ষণ-স্থান। 
উহাকে “গ্রেট গ্র্যাণারি”” বলা হয়। গ্র্যাপারির ছুইটী 
ভাগ, প্রত্যেক ভাগে ছয়টী করিয়া বড় কামরা আছে। 
কামরাগুলি এত বড় যে দালান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
উচ্ছার ভূমিতে কাষ্ঠাবরণ দেওয়া আছে। ইংলণ্ডে কোন 
কোন রোম্যান দুর্গে এই ধরণের কারুকাধ্য দেপ! যায়। 

শ্রমিকদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত ছিল। চৌদ্দটী 
ছোট বাড়ী দুইটী ব্লকে ভাগ করা, প্রত্যেকটীতে সাতটী 
করিয়া বাড়ী ছিল। দুইটী ভাগ লম্বা সরু গলির দ্বারা 
বিভক। এ রকমের গলি চলিয়া গিয়াছে সরু গুলির 
ছুই মূ দিয়! ॥ প্রত্যেকটী বাড়ীতে একটা ( রেক্ট্যাঙ্থুলার ) 
উঠান, দুইটী ঘর, একটী ছোট রায়ার ঘর এবং সামান্ত 
প্রবেশপথ থাকিত। একটী বেশ বড় ঘর উঠনের 
পিছনে থাকে । প্রবেশ-পথটী এমন হ্বন্বরতাবে তৈয়ারি 
বে বাহির হইতে কেহ উঠান দেখিতে পানর না। 
এখনকার "টেল্‌ এল্‌ আমার্ণা”তে ( আফ্রিকা) যে ধরণের 
শ্রদিক"কুটীর দেখ! যায় ঠিক সেই ধরণের জিনিষ হারাপ্রাতে 
পাওয়া যায়। হারাপ্নাতে প্রস্থরের তৈয়ারি দুইটী নগ্ন 
পুরুষকায দেখিতে পাও! যায়। ইছা হইতে বুঝ! যায় 


থে, পুরুষের যে সৌন্দর্য আছে তাহ! পূর্বের লোকে 
বুঝিত, কেবলই নারীর প্রতি গড়ি! কলার উৎকধ 
দেধাইত না। 

এবানে বহু হবর্ণের গহনা ও বিভিন্ন প্রস্তরাদিও প্রাপ্ত 
ছওয়া যাদ্ব। আর্জলেট, বালা, কপালের টায়রা, গলার 
হার প্রভৃতি ৫*** বংসর পূর্বেও আমাদের দেশে হইত 
তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। 

“লেবার আগার ডিন্যাণ্ড এও সাপ্লাই”; লেখক 
অধ্যাপক এস্‌, এন, শুরু ( মহারাজার কলেজ, জয়পুর )। 

উক্ত প্রবন্ধে লেখক মজুরী সম্বন্ধে সরবরাহ ও চাহিদ! 
নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সরবরাহ 
ও চাহিদা কোন কালেই সমান হইতে পারে না-ইহাতে 
“সদয় বা কাল” একট! যে ধর্তব্যের বিষয় সে কথা 
শ্বরণ রাখিতে হইবে। যদি ভাল সময়ে হঠাৎ শ্রমিকের 
প্রয়োজন বুদ্ধি পায় ঠিক সেই সময়ে সেই মত মুর 
সংখা! প্রাপ্ত হওয়া যায় ন! ৷ যখন শ্রমিকদের ছেলেপিলে 
হইবে, তাহার পর বড় হইবে--ততদিন হয়তো চাহিদা 
চলিয়াও যাইতে পারে। ধর্দি দুঃসময়ের ফলে চাহিদা 
কমিয়! যায় তাহা হইলে শ্রমিক-সংখ্যায় স্বল্পতা আনয়নের 
কোন উপায় নাই। তাহাতে মদুর ন! খাইয়াই সক 
বা বাচুক। কিংবা এক স্থান হইতে সেই মুহূর্তে অথবা 
নিকট ভবিষ্ততে বাহিরে কোথাও সবগুলি বেকারকে 
চালান করা! সম্ভব নছে। 

এ নীতিতে হয়তো মজুরদ্ধের খানিকটা! আশা দিতে 
পারে, যে হুদুর তবিষ্কতে তাহাদেয় মজুরি তাহাদের 
জীবন-ধারণের যাপকাঠির মিষ্ছে যাইবে ন1। কিন্তু সুদূর 
ভবিষ্তং যে কবে বা কতদিন পরে তাহার কিছুই ঠিক 
নাই। তাহার পর এওঁ নীতি মজুরি ও মূল্যের সহিত 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিত| ফেলিয়াছে। কিন্তু মজুরি মূল্যের 
পরিপতিশ্বর্ধপ নহে বরং মজুরি মূল্যের কারণ বলিতে গার! 
যায। 

গাইল্যাণ্ড এণ্ড ইণ্ডিয়া” ঈর্ঘক প্রবন্ধে লেখক সি, 
টি, কার্ড দেধাইয়াছেন যে, খাইল্যাণ্ড বহুকালের পুরাতন 
দেশ এবং বহুদিন যাবৎ গ্রেটবিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের 


ফান্তুন--১৩৪৭ ) 





য়া আলিয়াছে। এখানকার 
“শায়াম'। শব্দের অর্থ হইল 


ধর্ম হইল বৌদ্ধপর্্দ। 
“যুক্তির দেশ” । ইতিহাসের বারন্ত হইতেই দেখ। যায় 
যে, বৌদ্ধ ধর্মই থাইল্যাণ্ডের ধৰ্ম্ম । ব্রিটিশ ভারতের 
সহিত থাইল্যাণ্ডের কিরূপ বাণিজ্য চলিত তাহারি একট! 
সাধারণ ধারণা নি তালিকা হইতে বুঝিতে পারা ঘাইবে। 


থাইল্যাণ্ড হইতে ভারত হইতে ব্যালেন্স 
ভারতে থাইল্যাণ্ডে 
আনদানি রপ্তানি 


(১০০০৯ হিঃ ) 
৯১১০১ 
৬১,৩২ 
৪৬,৮৭ 
৬৯,৬৪ 


১,*৩,৬৯ 


“নীভ ফর এন্‌, ইণ্ডিস্বান মার্ডেন্ট নেভি” (ভারতীয় 
ৰাণিদ্য জাহাজের গ্রয়োদ্নীয়তা ) শক প্রবন্ধ ওস্বালচাদ 
হীরাচাদ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । ভারতবর্দে প্রান ৪,৫০০ 
মাইল কোষ্ট লাইন নর্থাং সমূদ্র-তীর আছে। বাংনরিক 


পত্রিকাজগৎ 


৩৪৭ 





৭০ লক্ষ টন চাল, কাঠ প্রভৃতি হুবোর কারবার এই 
সমৃদ্র-পথে হইয়! পাকে । বাৎসরিক সামুদ্রিক আমদানি 
রপ্ত/নির মূল্য ৪** কোটী টাক।। কিন্তু ভারতের ভ্বাহাক্গ 
কোথায় ? El 
১৯৪* সনের মোট ভারতীদ জাহাজের টনের নিয়ে 
দেওয়। গেল । 
কোম্পানীর নাম 
দি দিদ্ধিন! হিন ভাডিগেশন কোং লিঃ 
দি বোদ্দে ষ্টিম প্তাভিগেশন কোং লিঃ 
দি বেঙ্গল-বাশ্া স্তাতিগেশন কোং লিঃ 
দি ইণ্ডিঘান কো-সপারেটিভ স্তাভি- 
গেশন এও ট্রেডিং কোং লিঃ 
দি রত্বগড় ষ্টিন স্তা ভিপেশন কোং লিঃ 
দি ইষ্টার্ণ হিম স্তাভিগেশন কোং শিং 
দি মালাবার গ্রিন স্তাভিগেদন কোং ৩ 
দি মার্চেট ইন স্তাভিগেশন কোং 


গ্রন টন গ্রীনার 
৯৮,৮১২ ২৩ 
১৩,২৯৯ ১৫ 


৫১২৯৯ ৩ 


৪১৫৭৪ ৪ 
কোয়াসঞ্জি দিন্প ব্রাদার্ন” ৩,৬৭২ ৫ 
দি হিন্দুন্থান ষ্টিম ন্তাডিগেশন কোং লিঃ ৩১০ ১ 


— 


১১১,৭৪৮ ৬৩ 








“কনস্ইাকৃশান নাউ”; এম্‌ পি জাক্‌স্‌ কর্তৃক লিখিত; 
লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ১১২7 মূলা ১ শিলিং। 

মিঃ জ্যাকৃস্‌ বইখানিতে দেগাইহাছেন যে, পৃথিবীর 
প্রায় সর্কত্রই--ইংলণ্ডে, জার্দাণিতে অথবা যুদ্ধে যে দেশ 
যোগদান করে নাই-লোকে যুদ্ধের বন্দী শ্বক্ূপ হইয়া 
রহিয়াছে । তাহার! সকলেই মনে ভাবিতেছে যে, যুদ্ধট। 
এখনও কেন চলিতেছে বা কিসের জন্তই বা লোকক্ষ্? 
পৃধিবীময় শান্তি স্থাপনা সত্যই একান্ব বাঞ্ছনীয়? কিন্ত 
যে মূলা দিতে হইতেছে তাহার পরিবর্তে কি 
সেই শান্তির শ্বপ্র সত্যে পরিণত হইবে? আমাদের 
সকল সময়ে মনে রাখা কর্তব্য যে, মন্দের স্থানে যেন 
ভাল আনিতে পারা যায় এবং যুদ্ধ এমনভাবে জয় 
হইবে যাহাতে জদ্বের উপযুকতা প্রমাণ হয ॥ গত যুদ্ধে 
বহু লোক পৃথিবীতে একটা নৃতন গঠন দিবার জন্ত 
ভাবিয়াছিলেন, অবশ্ত যুদ্ধ মিটিবার পর কিন্তু সে 
চিন্তা শুক্তেই মিলাইয়া গেল। কারণ মানব মনের বিক্ষোভ 
ও শ্রান্তি এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে চিন্তার 
কোন স্থানই রহিল না। বইখানির মোটামুটি উদ্দেশ 
হইল এই যে, আমর! যেন এখন হইতেই পৃথিবীটাকে নৃতন 
করিয়! ছাচ দিবার আন্ত তৈয়ারী হইয়া উঠি অর্থাৎ 
গোলযোগ মিটিলেই, আকাশ পরিষ্কার হইলেই মঙ্গলের 
বীত্ব বপন করিতে যেন বিলম্ব না করি বা! তুলিয়া না 
যাই। এই কার্যের প্রথম ধাপ হইল আধিক ব্যাপার, 
রাজনৈতিক নহে। কারণ লেখক মনে করেন যে, 
রাজনৈতিক ব্যাপার একটা! স্বপ্ন মাত্র, যদি তাহার সহিত 
আধিক ব্যাপারের মিটমাট ও পুনর্গঠন ন! হয়। সেই 
জন্ত ট্যারিফ তুলিয়া দেওয়া, দরকার, বাকী-বকেয়ার 


পাঠ তুলিয়া দেওয়! আবশ্যক এবং বিনিময় * বাজারের 
ওলট-পালট বদ্ধ করিঘা দেওয়া দরকার। ফরাসী দেশের 
সহিত ইংলণ্ডের যে আগিক বন্ধন ছিল তাহা! দ্বার! এই 
ধরণের কাধ্যের প্রথম বীজ রোপিত হইয়াছিল বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। আন্তর্জাতিক পুলিশ সোর্স” গঠন না 
করিয়া আন্তর্জাতিক টাকার ভাণ্ডার একটা খুলিলে 
অনেক উপকার সা্দিত হইতে পাবে। কারণ পুলিশের 
কার্ধো অবশ্য প্রত্যেক নেশনকে সাহায্য ন! করিলে 
চলিতে পারে না। কিন্তু যাহার! টাকার ভাগার তৈয়ারি 
করিতে সাহায্য করিবে তাহার! সেই ভাণ্ডার হইতে 
আবশ্যক হইলে কাচা মাল ক্রয় করিতে সক্ষম হইতে 
পারে, তাহাতে কোন বাধা আসিতে না পারে। এই 
জন্ত একটা ইন্টারন্াশন্তাল ট্রাষ্ট তৈয়ারি কর! কর্তবা, 
যাহাতে চিন্তাশীল এবং সহৃদয় নরনারী আজীবন তার 
কার্যকরী সভার সহ্য হইতে পারে। যুদ্ধের অবস্তন্তাবী 
পরিণতি ছুইটী হইতে পারে লেখক বলিম্মাছেন-_ প্রথম 
হয়তো যে বিপদ দেখা যাইতেছে তাহ! অপেক্ষা আরও 
ঘোরতর বিপদ আসি! মাছধকে বিপর্জয়ের মধ্যে 
ফেলিতে পারে; অথবা দ্বিতীয় আবার একট। নৃতন ও স্থন্দর 
পৃথিবী এই কালিমাময় কাৰ্য্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। 

“দি শ্থগ ইন্ডাত্রিজ অব. জাপান”; টি উদায়েদা 
কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভাগিটি প্রেস কতৃক 
প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৩১০; মূল্য ১৫ শিলিং। 

১৯৩৭ সনে বইখানির লেখ! শেষ হয় এবং আছ 
পর্ধাস্ত এই ধরণের বই জাপানের সম্বন্ধে আর বাহির 
হয় নাই। ইহার গবেষণার বিশ্লেষণ অতি স্বন্দর ও 
নিখৃতি। জাপানে যে কতকগুলি ছোট ছোট কলকারখান! 


ফাক়ন--১৩৪৭] 





সমালোচনা 


৩৪৯ 





আছে সে সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লেগক দেখাইমাছেন 
যে, ১৪৩৪ সনে ৫€*%এর উপর শ্রমিক € জন করি 
খাটে এমন কারপানায় কাধ্য করিত। এই ধরণের 
কারখানা তুলা, রো, টেক্সটাইল, পশম, রবারের 
জিনিষ, বাইসাইকেল লোহার উপরে এনামেল করা, 
এবং ইলেকটিক ল্যাম্প তৈয়ারির জন্ত নিয়োজিত হয় । 
এাপেতিকে অবশ্য কষ্ট, অব. লিডিং ও খাটি মজুরি সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! হইয়াছে ১৯১৪-৩৬ পর্ধযন্ত। বহু ষ্ট্যাটিলটি- 
ক্যাল টেবিল, চার্ট প্রভৃতি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

“ফ্রি চায়না” ইন্টারন্তাশন্তাল কন্সিলিয়েশান কর্তৃক 
প্রকাশিত; হ্ারন্ড এস্‌ কুইগলি কর্তৃক লিখি; ১৯৪৯7 
পৃঃ ১৮০, মূল্য ৫ সেট মাত্র । 

অধ্যাপক এস্‌ কুইগলি বইখানিকে সুন্দরভাবে লিবিয়!- 
ছেন যাহাতে ইহা রাজনীতির যে-কোন ছাত্র বা 
অধ্যাপকের বিশেষ উপকারে আলিতে পারে। বই- 
খানিতে যে ষে বিষয়ে লিখিগ্জাছেন তাহার একট। 
তালিকা দেওয়া গেল £-_ 

১। পাটি ও গভর্ণমে্ট; ২। পিপল্স্‌ পোলিটিক্যাল 
কাউন্সিল ৩। চিয়াং কাইসেক ; ৪ আদার ন্তাশন্তালিষ্ট 
লিভাস্‌; ৫। দি প্রোগ্রাম অব. রেগিসট্যান্স ॥ ৬। পাবলিক্‌ 
ফিনান্দ এণ্ড কারেন্দিঃ ৭। ন্তাচারাল রিসোসেস; 
৮। ইন্ডাস্ত্রি এণ্ড ট্রান্সপোর্ট; ৯। হাজার এডুকেশন; 
১*। দি আমি এণ্ড দি পিপল্‌; ১১। ফরেন রিলেশন্স্‌ 
১২। পাপেট্‌দ্‌ ; ১৩। ওয়াং চিং ওয়েছ পিস্‌ মৃ মেণ্ট; 
১৪ অনুশীলনী । এপেন্ডিক্ে জাপানের প্রধান মন্ত্রী 
কোনোয়ের কথা আছে। ছ্েনারাল চিয়াং কাইসেকের 
ষ্টেটমেন্ট আছে ও ষষ্ঠ কোমিনটাং কংগ্রেসের ম্যানিফেন্টে। 
আছে। 

ক্রি চায়নাতে মোট আটটী প্রদেশ আছে, যথা 
ইউনান, সেচোয়ান, সেন্পি, কান্স্থ, সিকাং, চিং হাই, 
নিংসিয়। এবং কোয়েচাউ । 

প্রদেশগুলির মোট মাপ হইল ১,*১৮,২১৮ স্বোম্থার 


মাইল । ১৯২৭ সন হইতে চীনদেশে একটীমাত্র পার্টির 
গভর্ণমেপ্ট চলিতেছে । কোমিনটাং বা! ন্তাশন্তাল পার্টি। 
কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ইহ! প্রভাব বিস্তার করিয়| থাকে। 
ইহার একটী সেপ্টাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ও একটা সেপ্টাল 
স্থপাবভাইলরি কমিটি মাছে। ন্তাশন্তাল লেজিসলেচার 
যদি ন! থাকে তাহ! হইলে পার্টি কংগ্রেসই তাহার স্থলবন্তী 
হইয়া থাকে। 

সান্‌ ইয়াট সেন কোন দিনই ডিক্টেটর ছিলেন না, 
কারণ ১৯১২ সন হইতে অর্থাৎ তাহার প্রেলিডেন্টবিপ 
ছাড়িবার পর হইতে তিনি কোন পার্টিকে ষ্েটের 
মধ্যে কাধ্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারেন নাই । ডিক্টেটর- 
শিপের বাধাস্বরূপ উত্থান করিল পিপল্স্‌ পোলিটিক্যাল 
কাউনদিল। অবশ্য চীনে কমিউনিষ্ট দলের মত অনুযায়ী 
ইহার গঠন ও কাধ্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে । পিপল্স্‌ 
পোলিটিক্যাল কাউন্সিল ১৯৩৮ সনের ৬ই জুলাই প্রথমে 
মাহ্বান করা হর। 


চিয়াং কাইসেক্‌ কেবল*্যে তাহার দলের লোকের 
সুখ্যাতি পাই! থাকেন তাহ! নহে তাহার শক্রর1ও তাহাকে 
সম্মান দিয়! থাকে । ইহার কারণ এই ঘে, তিনি কেবল 
চীনের স্বাধীনত! এখনও বন্ধান্ন রাখিতে পারিয়াছেন তাহা 
নহে, তিনি সমস্ত চীন! জাতির মধ্যে একট! জাতীগভার 


ভাব আনিয়া দিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে চিয়াং 
কাইসেকের বন্দ ৫€* বংসর। তাহার পিতার ছিল 
মদের ব্যবসায় । তাহার যুদ্ধ শিক্ষ। সাঙ্গ হইয়াছিল 


জাপানে । তিনি সেখানেই সান ইয়াট সেনের সহিত 
সাক্ষাৎ পান এবং বিদ্রোহী দলের সহিত যুক্ত হই! 
পরে তাহাকে কোমিনটাংএ পরিণত করেন। চিয়াং 
কাইসেক ছাড়! আরও অনেক যুবক জাতীয়তার উদ্দীপনার 
মাতিয়। কাজ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে টি, তি, 
স্ব ওয়াং চুং হুই ব্যারিষ্টার এবং মি, লিং স্থং প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । চীন সমন্ধে জানিতে হইলে অল্পের 
মধ্যে পুস্তকখানি অতি প্রয়োজনীয় । 


ip; 
il ঘা 
5111 


17115. 
পি 


4 
i রণ 





১। “হাউ ইতিযা ইঞ্ছ গাভার্ণড৮। এ. এস 
পর্দীদানি কর্তৃক লিখিত; নিউবুক কোম্পানী কর্তৃক 
প্রকাশিত; বোদ্বে ; ১৯৪ । 

২। “দি ষ্টেট ইন্‌ রিলেশন টু লেবার ইন ইণ্ডিচ।” 5 
ভি এম্‌ রাম কর্ৰৃক লিখিত; ইউনিভাপিটি প্রেস কর্কৃক 
প্রকাশিত; দিল্লী; ১৯৩৯০ পৃঃ ১৭৫ 7 মূল্য ১৪১ মাত্র । 

৩। “হিসটি অব মনিটারি এণ্ড ক্রেছিট থিওরি”; 
দি রিষ্টু কক লিখিত; এলেন এণ্ড আ্বানউইন কর্তৃক 
প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪৯7 পৃঃ ৪:২; মূল্য ২৫ শিঃ। 


৪। “এসেমু অন্‌ মনিটারি খিওরি”। ডি এইচ, 


রবার্টসন কর্তৃক লিখিত; পি এস্‌ কিং কর্তৃক প্রকাশিত? 
লণ্ডন; ১৯৪০7 পৃঃ ২৩৪7 মূলা ১১ শিং ৬ পে। 

৫ | “'রবার্টনন্স্‌ লেটারস্‌) ১৮১৭-১৮২২ ; হাডসন 
বে বেকর্ড সোপাইটী বর্তৃক প্রকাশিত ও দঙ্কলিত; পৃঃ 
৩৭২। 

৬। “ক্ানাডাজ ছিউভ' 5) এল্‌ রোসেনবার! কর্তৃক 
লিপি; বিউরো! অব সোসি্ান এণ্ড ইকননিক রিসার্চ 
ক্যানাডিথান জু্িস কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯3 
নটটিল; পৃঃ ৪১৮; মূলা ২ ডলার ৫* সেন্ট । 

৭1 “ইকনৰিক রিকন্স্ট্রংক্শান মব ইণ্ডিয়া”; কে 
এন্‌ সেন কর্তুক লিখিত; ইউনিভাসিটি প্রেস কর্তৃক 
প্রকাশিত; কলিকাতা) ১৯৩৯7 পৃঃ ৫০০; মুল্য ১২ শি 
৬ গেন্স। 

৮। “দি সাবস্ট্যান্স অব দি ইকনমিকৃদ্‌* ; এইচ এ 
নিল্ভারম্যান কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন; ১৯৪০ পিঁট্ম্যান 
করৃক প্ৰকাশিত; পৃঃ ৩৭১) মূল্য ৬ শি৬ পেন্দ। 


৯। ম্যান এণ্ড সোসাইটী ইন্‌ আযান এজ অব, 
রিকন্স্রাকশান” ; কে ম্যাবছিস্‌ কর্তৃক লিখিত; কেগান 
পল কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০) পৃঃ ৪৬৯7 মূল্য 
১৬ শিলিং ৬ পেন্স। 

১*। “আন হম্প্রথমেন্ট এণ্ড দি রেসনিং কষ্প্রেক্” ; এ 
ছি ম্যাক্গ্রিপর কর্তৃক লিপিড ; পিটন্যান কর্তৃক প্রকাশিত; 
পৃঃ ৩২; মূল্য ৬ পেন্দ মাত্র । 

১১। “ট্রেড, এণ্ড শিস উইথ ওল্ড স্পেন--১৬১৭- 
১:৫০"; জিন্‌ ও ম্যাক ল্যাকৃল্যান কর্তৃক লিখিত; 
কেম্বিজ ইউনিভাদিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
১৯৪০; পৃঃ ২৪৯; মূল্য ১৫ শিলিং। 

১২। “দি ইকনমিক বেসিস অব. এ ডিউরেবল্‌ 
পিস”; ছে ই নিড. কর্তৃক পিশিত। এলেন ম্যাগু আনউইন 
কর্তৃক প্রকাশিত; ১2৪*; লণ্ডন; পৃঃ ১৯১; ৬ শিলিং। 

১৩। “ইউরোপ এণ্ড ওদেষ্ট মাফ্রিক!” ; সি কে মিক্‌ 
ডাবপিউ এম্‌ ন্যাকমিল)ান এণ্ড ই আর জে হালি কর্তৃক 
লিখিত । লণ্ডন; ১৯৪*; অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস 
কতক প্রকাশিত; পৃঃ ১৪৩; মূলা ১* শিলিং ৬ পেন্স। 

১৪। শিভিলিজেশন এও লিবার্টি"; আর মুর বর্তৃক 
লিখিত; দোনাৰান কেপ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
১৯৪৭7 পৃঃ ২৮৮; মূল্য ২ শিলিং ৬ পেন্দ। 

১৫। “নিউ হাক অব, সোনিয়াল ই্া।টিকৃস্‌ 
রিলেটিং টু মার্দিদাইভ"; ইউনিভাসিটি প্রেন কর্তৃক 
প্রকাশিত; লিভারপুল; ১৯৪*$ পৃঃ ৪*; মূল্য ১ শিলিং 
মাত। 


রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পত্তিশাস্ত্রৎ 


ডক্টর শ্রী-নীন্রমোহন মৌলিক, ডি এসপি পল্‌ ( রোম ) গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, সম্পাদক, 
বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিধৎ, সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান মাইনিং আসো শিক্েশন 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যে বাগেন্দ্লাল 
মিত্রের (১৮২৯-১৮৯*) নাম হথপরিচিত এবং স্থপ্রতিষ্ঠিত। 
তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর ( ১৮১০-১৮2১ ) 
মহাশয়ের সমদাময়িক ছিলেন বলা যাইতে পারে। 
তাহার ভাষা বিশেষভাবে সংস্কৃতভাবাপহ্ন ছিল। 
তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কয়েকথানি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বাংলা গন্ভ সাহিত্যের 
ইতিহাসে রাজেন্ছলাল বিস্তাদাগরের সমকক্ষ ন! হইলেও 
তাহার দান যে অতিশয় মূল্যবান ইহ! পণ্ডিতের! স্বীকার 
করেন। এতহ্যতীত “বিবিদার্থ সংগ্রহ" নামক যে 
পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিগেন ( ১৮৫১) এবং 
কয়েক বংসর যাবং ক্রমাগত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে 
দেশী বিদেশী নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচন। 
থাকিত। “বিবিধার্থ সংগ্রহের” প্রবন্ধ ও রচনাবলী 
পরধ্যালোচন! করিলে দেখ। যায় যে, সাহিত্য, সমাজবিদ্ঞান, 
নৃতত্ব, ইতিহাস, পদ্বার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয়ের স্থখপাঠ্য বিবরণ ইহাতে স্থান পাইত। বিদেশী 
গ্রন্থ হইতে কখনও কখনও স্বচিস্তিত তর্ঞজমাৎ বিবিধার্থ 
সংগ্রহে দেখিতে পাওয়! যায়। রাজেজ্্গাল দ্বমং 
থে বিদ্যোংনাহী পুরুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, 
এবং বিদেশী গ্রন্থ হইতে বঙ্গানুবাদের মূল্য তিনি 
বুঝিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদের 
সহায়ত! করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বাংল! দেশের 
শিক্ষিত সমাঞ্জ পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানের আলোচনা 
ইংরেজী ভাষার মারফতেই করিতেন। বাংলা ভাষার 
ইজৎ তখন দলই ছিল। ম্ৃতরাং বঙ্কিমচন্দ্র 
(১৮৯-১৮2৪ ) পূর্ববর্তী যুগে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


মা বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেষণ করিয়। রাণডেন্রলাল, 
স্বদেশ-সেবাই করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
তখনকার দিনে সরকার এবং ইংরেজদের সাহায্যে 
প্রতিষ্ঠিত “বঙ্গ ভাষাহুবাদক সমিতি" সুপ্রসিদ্ধ ছিল। 
রাজেভ্দ্রলাল, বিস্তাসাগর ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই সনিতির 
সভ্য ছিলেন। 

বিবিধাথ সংগ্রহের সপ্তন, অষ্টম এবং দশম সংখ্যায় 
“সম্পত্তি শাস্ত্র” নামে কমেকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
বাহির হইয়াছিল (প্রথম বর্ষ শকাব্দ ১৭৭৪, খৃষ্টাব্ 
১৮৫১) । ইহা রাজেন্্রলারের নিজেরই রচন! কিন। তাহ! 
নিশ্চিত করিয়! বলা যা ন1। কারণ প্রবন্ধগুলি স্বাক্ষরিত 
নয়। কিন্তু অনুমান করি রচচ্ন্দলালের নিছের রচনা 
না হইলেও তাহারই নির্দেশমত কোন সহকর্মীর দ্বারাই 
এই প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছিল। নিয়ে এই প্রবন্ধগুলি 
পুনম দ্রিত' হইল। ইহা পড়িলেই বুঝ। যাইবে ঘষে, 
আজকাল আনর! যাহাকে ধন-বিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতি 
বা অর্থশান্থ বলিয়া থাকি বাজেজ্জল!ল সেই অর্থেই 
“সম্পত্তি শান্তর” ব্যবহার করিয়াছিলেন। বলা বাহ্য 
তখনকার দিনে আনাদের দেশে ধন-বিজ্ঞান সম্ধদ্ধে কোন 
মৌলিক গবেষণার প্রচলন কিংবা সথবিধা ছিল ন৷। 
সুতরাং ইহ! সহজেই অন্থমের বে “সম্পত্তি শান্তর” কোন 
একটি কিংবা বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থের তক্রিনা অথব] 
সার-সঙ্কলন। বস্তুতঃ, এই প্রবন্ধগুলি বিশেষ মনোযোগ 
মহকারে পাঠ করিলেই দেখ! যাইবে যে, স্থানে স্থানে 
ব্রিকার্ডো এবং আডাম্‌ শ্মিখএর মতবাদ সুম্প্টভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এ সময়ে রিকার্ডোর নাম 
এঘং গ্রন্থাবলী বাংলাদেশে অপরিচিত থাফিবার কথা 





* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে আলোচিত (১২ আগষ্ট, ১৯৪০, রবিবার )। লভাপতি ভক্টর নরেজনাথ লাহ।। 


৩৫২ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ষ ১১শ সংখ]! 





নহে; কাজেই উপরের অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। 
অবশ্ত ইংরেজ অর্থশান্ত্রী জনষটঘার্ট মিল প্রণীত 
প্রিন্সিপলস্‌ অব পোলিটিক্যাল ইকনমি” ( ধনবিজ্ঞানের 
সুলস্ত্র ) ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত হইয়াঁছিল। 

“সম্পত্তি শাস্ত্রের ভাষার একটি বৈশিষ্টা আছে। 
ইহা সংস্কৃতাত্রিত হইলেও আধুনিক বাংলা গন্য হইতে, 
অস্ততঃ ধনবিজ্ঞানের পরিভাষার দিক্‌ দিয়া, অতি- 
মাত্রায় বিভিন্ন নহে। বরঞ্চ আজকাল ধনবিজ্ঞানের 
পরিভাষায় যে-সব শব্দ বাবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের 
আধিক্য এই রচনাটিভে দেখিতে পাই, যথা, ধন, বিনিময়, 
মূদ্রা, মূল্য, শ্রম ইত্যাদি । এইগুলি সবই সংস্কৃত শব্দ। 
বাংলায় ধনবিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে রাঙেজ্গালের 
“সম্পত্তি-শাস্ত্ের মূল্য আছে। আসল কথা এই রচনা 
বাঙালী জাতির ধন-বিজ্ঞোন-গবেষণার বোধহয় আদি-গ্রস্থ- 
সপে সম্থগ্ঠনা-যোগ্য । ইহার পূর্বে অন্ত কোন রচনা হয়ত 
প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । তাহার খোজ এঘাবং পাওয়া 
যায় নাই। পূর্ব! কোনো রচনার সন্ধান না পাওয়া 
প্যান বিনয় বাবু রাজেন্দ্রলালকেই বঙ্গাহিত্যে ধনবিজ্ঞান 
বিস্তার প্রবর্তক বিবেচন। করিতে অভান্ত। এই জন্তু 
তাহারই বিশেষ থাগ্রহে “সম্পবিশান্ত্র” সম্বন্ধে আলোচনার 
ব্যবস্থ। হইয়্াছে। 


সম্পত্তিশান্্চ 
তাহার লক্ষণ 
থে শাস্ছে সর্বাসাধারণে ধনোপাঞ্জন করিবার নিয়ম 
সকল প্রাপ্ত হয় তাহার নাম সম্পত্তিশাস্ত্র । 
ধন 


ঘাহ! আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনস্ক!মনা পূর্ণ করে, 
এবং যাহার বিনিময়ে আমর! প্রয়োজনীয় ব! সন্তোষ- 
জনক অন্ত পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারি তাহার নাম 
“ধন” । কতিপয় পদার্থে আমাদের মনের সন্তোষ 


আপাততঃ করিতে পারে, কিন্তু তৎপরিবর্তনে তোষজ্জনক 
ব। প্রয়োজনীয় অন্ত পদার্থ পাইতে পারা যায় ন1; যখ। 
বায়ু, স্ধ্যকিরণ এবং জল। অপর কতক পদার্থ ষে 
মনের তোবই সাক্ষাৎ উৎপন্ন করে এমত নহে, কিন্ত 
যেযে বস্তুতে আনন্দ জন্মে তাহাও উৎপন্ন হইয়। থাকে, 
যথা, ধান্ত, জালান কাষ্ঠ, বস্তু, লবণ, লোহা, মুদ্রা প্রভৃতি । 
এই শেষোক্ত কতিপয় দ্রব্য ধন নামে প্রধিদ্ধ। অবস্থা- 
ভেদে কদাপি পূর্ক্বো্ত প্রকার পদার্থও বিনিমেয় হয়, 
সুতরাং তখন ধন পদবাচযও হইতে পারে। 

এ প্রদেশে অনেকে কেবল হ্বর্ণ ও রঞ্জতকে ধন 
বোধ করেন, তাহাদিগের পক্ষে ধনের পূর্বোক্ত লক্ষণ 
আশু বিদ্দয়জনক হইতে পারে; কিন্তু কিকিং বিবেচন! 
করিলেই ইহার যাথার্থ্য ব্যক হইবেক। যাহার নিকট 
এক তোলক মাত্র বর্ণ কি রজত নাই আর সে যষ্ডাপি 
যথেষ্ট ধান্ত বা কার্পান বা অন্ত কোন বিনিষেয় বস্তুর 
শ্বানী হয়, তবে তাহার নিকট অত্যল্প হ্বর্ণ ঝা রজত ন! 
থাকিলেও তাহাকে সম্যগ ধনশালী কহিবার বাধা থাকে 
না। ফলত: বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কাল্পনিক 
মাত্র; এবং পৃখিবীতে তাহ! না থাকিলে কোন প্রকারে 
ধনের অভাব হইভ ন1। পূর্বে এতদ্দেশে কপর্দক 
ধনর্ূপে ব্যবহৃত ছিল; অধূন! ব্যাঙ্ধনোট নামে প্রসিদ্ধ 
কাগক্গ-ধণ্ড ধনের প্রতিনিধি রূপে গণা হইয়াছে; কোন 
দেশে মুদ্রিত চর্শ্ব-ধণ্ড বা লৌহখণ্ডও এ পদাভিষিক্ত 
হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূল্য কাল্পনিক অর্থাৎ 
তজদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কলিত, এ বস্তুর স্বাভাবিক 
বিনিমেয় ধর্শ্মের অঙ্গুদারে নিকপিত হয় নাই। প্রস্তুত 
করণের পরিশ্রম অহুদারে থে সামগ্রীর যে মূলা নিরূপণ 
হয়, অর্থাং অন্ত বস্তুর সহিত যে পরিমাণে বদল কর! 
যাইতে পারে তাহাই যধার্থ বিনিমের মূল্য; ইহার 
অক্তথান্ব যে কোন মূল্য নিরূপণ হয় তাহ! কাল্পনিক মাত্র । 


অসাধারণ ধর্ম 
যে গুণে বিধদ্রসকল আমাদের মনোবাঞ। পূর্ণ করিতে 


* “ৰিবিধাৰ্থ সংগ্রহ” শকাব্দ ১৭৭৪, বৈশাৰ ১ম খণ্ড ৭ৰ দংখা। ৮ম সংখ্যা, ১ম সংখা | 


ফান্উন--১৩৪৭ ] 





সমর্থ হয় সেই অসাধারণ গুণকেই বিষয়ের “অসাধারণ 


ধর্ম” কহ! যায়। যেলন বাছুর অসাধারণ ধর্ণ্ম প্রাণ 
রক্ষাকরণ, জলের পিপাসাবারণ ইত্যাদি । এতত্বাতখত 
ইহার! শিল্প কর্টেও বিশেষ উপযোগী হয়। জালান 


কাঠের অসাধারণ ধশ্ম এই যে, তাহাতে আনাদের খাস্তত্রব্য 
অশ্বব্যঞ্রনাদির পাক কাধা নিশ্পন্ন হয়। 

এই গুণকে যখন মানব ব্যবহার সম্পাদন বিষয়ে 
স্থলক্ূপে বিবেচনা করা যায় তখন ইহাকে বিষয়ের 
“আন্তরিক অসাধারণ দর্ম্ম' কহা যায়। 

আমাদের আবশ্তক পদার্থ সংগ্রহ করিতে, হইলে হখন 
কোন বিষয় তজ্জন্ত বিনিময় কর! যায় তখন তাহার 
সেই গুণ সম্পন্তিশাপ্জ ব্যক্তির! "বিনিমেন্ অসাধারণ 
ধর্ম” বলিয়া থাকেন। সাধারণে এ ধর্মকে মুলা শবে 
কহেন। যে সকল বস্তু সর্বত্র সমভাবে প্রচুর হইয়া 
অবস্থিতি করে, এবং যাহার! মনের বাসনা পূরণে মানব 
হইতে কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগকেই 
আন্তরিক-__অদাধারণ ধর্বশালী বস্তু কহ! যায়, যথ৷ বায়ু, 
এবং দিনকর-কিরণ। 

প্রকারাস্থরের যে কতিপয্ন বস্তু মানবীদ্ চেষ্টা! সহকারে 
তদীয় কাধ্য সম্পাদনে বিশিষ্ট শক্তিযুক্ত এবং কোন কোন 
বিশেষ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদেরই সর্বদা! বিনিমেয় 
অসাধারণ ধর্ম থাকে; যেমন থান্তস্বব্য, পরিধেয় বস্ত্র, 
ধাতু, এবং মপিমূক্ত। হীরকাদি আকরোৎপন্ন বস্তু ব! তজ্জাত 
পদাৰ্থ । 

শেষোক্ত দ্রব্যজাত পদার্থ যে বিনিমেয্ন অসাধারণ 
ধৰ্ষ্শালী তাহা সপ্রনাণ কর' যাইতেছে। দেখ যে বস্তুতে 
পূর্বে কোন বিশেষ গুণ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু পরিশ্রম 
দ্বারা যদি আমি তাহাতে সেই গুণরূপ অলাধারণ ধর্শ্ 
সংস্থাপন করিতে পারি, তাহ! হইলে অবস্ত স্বীকার করিতে 
হইবেক যে এ অসাধারণ ধর্শ্মযুক্ত বন্ধসমূহে অনন্তসাধারণ 
স্বত্ব জন্মে। এবং এই বস্তুমযূহ্রে সংগ্রহে আমর! যত 
পরিশ্রম করিয়া থাকি তত্তুল্য আর কোন বস্তু ন! পাইলে 
তাহার বদাচ স্বত্ব ত্যাগ করি ন!। যদি কাহারও এই 


বস্তু লইতে আবস্তক হয় তাহ! হইলে ইহার তুল্য পরিশ্রমে 
|) 


রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পত্তিশাস্ত 


৩৫৩ 


সংগৃহীত বন্বস্তর বিলিলঙ্গ স্বন্পে আমারে দিয়। তাহা 
অবশ্তুই পাইতে পারেন। কিম্বা ইহার তুলা বা অতিরিক্ত 
পরিশ্রন না করিলে যে বস্ত পাইডে পারি ন! এসত কোন 
বস্থ দিয়া তাহ! লয়| আবশ্যক । দেখ যদি পরিশ্রম 
করিয়া! মংশ্য ধরি, তাহ! হইলে কোন বস্বর উপকার 
নিরপেক্ষে তাহ! আনি কদাচ কোন প্রতিবাসিকে দিই না। 
বাধু ও স্থপ্যকিরণ আমরা কোন বস্তু বিনিময় না করিয়া 
অনায়াসেই পাইতে পারি; স্থতরাৎ তংপরিবর্তেও তাহা 
আমি দিতে পারি না। এক মূহুর্ত পরিশ্রমের নানে যাহা 
আমর! সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই তাহাও আমর] নিরর্থক 
অন্তকে দিতে কদাচ স্বীকৃত হই না। একদগ পরিশ্রনে 
সংগৃহীত বস্তু লইতে যদি গ্রহীতা এক মুহূর্ত পরিশ্রমে 
অচ্জিত ত্রব্য বিনিময় করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি 
তাহা কদাচ পাইতে পারেন না; কিন্ত সেই জবা যদি 
আনার ন! থাকে তাহ। প্রকারাস্ত্ররে পাইবার চেষ্টা করি। 

কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট দ্রেখিতেছি, কৃষকের! তাহাদের 
পরস্পরের পরিশ্রনলাহায্যে ক্ষেত্রে যেসকল শশ্য উৎপন্ন 
করে, সেই শশ্য তুল্যাংশ করিয়া লইবার বাসনায় তাহারা 
সমভাবে এ ক্ষেত্রে শ্রব বিনিময় করিয়। থাকে । এইক্প 
রূপ দিয়া সোণা পরিবৰ করিতে বালনা করিলে লোকে 
স্বর্ণ হইতে অধিকাংশ রৌপ্য দিয়! থাকে; কারণ রজত 
সংগ্রহ করিবার পরিশ্রম অপেক্ষা স্বর্ণ অঞ্জনের শ্রম 
অনেক অধিক এবং এ ক্ূপা লোহা! দিয়! বিনিময় করিতে 
গেলে তাহারা তদপেক্ষা লোহ! অধিকাংশ অবশ্যই দিবেক। 
কারণ রূপা সংগ্রহ করণের শ্রম লৌহ সংগ্রহের পরিশ্রম 
অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ (?)। 

অধিকন্তু দেখা যাইতেছে যে ২ বস্তুর সামান্তাকারে 
বিনিমে্ অসাধারণ ধর্ম থাকে, আর তাহা! লোকেরা 
বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তছৃপাঞ্জনে 
যেক্ধপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল সেই প্রকার অবিকল 
পরিশ্রম করিতে হয়, কেন না দ্রব্য উপর করণের পরি- 
শ্রমই এ ত্রব্যের যুক্তিযুক্ত প্রকৃত মৃল্য। 

সে যাহা হউক, এ নিয়ম কোন ২ ক্ষণিক আকস্মিক 
অচিরস্থািবিধয়ে মসঙ্গত হুইয়! থাকে। উংপাস্থমান 





উপন্বত্ব বিষয়ে মনে ২ বত পরিমাণ স্থির করা যায়, 
কখন ২ তাহা হইতে অধিকাংশও উৎপর হইয়া উঠে। 
এস্থলে সেই উৎপন্ন বস্তুর স্বামী, বস্তুর নিদ্দিষ্ট প্রকৃত 
মূল্য হইতে ন্যুন মূল্যে তাহা দিতে পারেন বলিয়া 
তাহ! ক্রেতৃবর্গকে ক্রয় করিতে প্ররোচনা দিয়া থাকে; 
কারণ এককালে সমুদয় নষ্ট না করিয়। বরং কিঞ্চিৎ নূন 
মূল্যে তাহ! বিক্রয় করা উচিত বোধ করেন। এতাদৃশ 
স্থলে উপশ্বস্ব অতিরিক্ত হওয়াতে তাহার বিনিমেছ় 
অদাধারণ ধর অর্থাৎ মৃল্য না থাকিয়া নন হইয়া 
পড়ে। এতদ্বৈপরীত্যে ষগন উপন্বত্ব অত্যল্ উৎপন্ন হইয়া 
উৎপাদকের শ্রম সফল ন। করে তখন বিক্রেতারা পরস্পর 
সেই বন্তর স্বাভাবিক মূল্য হইতে মূল্য বৃদ্ধি করিতে 
থাকে, এবং ক্রেতারা সেই বস্বর প্রকৃত মূল্য হইতেও 
অধিক মূল্য দেয়। ফলতঃ বস্তু অশ্যল্ প্রস্থত হইলেই 
গ্রাহক অতিরিক্ত হয়, তখন তাহার বিনিমেয় মূলা বৃদ্ধি 
হইতে থাকে; এবং যখন বস্তু অধিক হয়, ও গ্রাহক শ্রেণীর 
স্বাস হয়, স্বতরাং তখন ছাহার মূল্য নন হয়। এই 
প্রকার ক্ষণিক নিয়মের অধীন হওয়াতে কোন বন্ধুর 
মূলা চিরকাল স্থায়ী হয় ন! । সচরাচর উৎপন্ন কোন 
বস্তুর বিনিমেয় মূল্যের সর্বাকালিক প্রথা তাহার মুল) 
উৎপাদক শ্রমের উপর নির্ভর করে, অর্থাং শ্রম পরিমাণে 
বস্তুর মূল্য নিরূপণ হয়। যে বস্তু প্রস্তুত করণে অধিক 
পরিশ্রম তাহার মূল্য অধিক হয়, ও যাহার উৎপাদনে 
অল্প শ্রম তাহার মৃল্যও অল্প। 


উৎপত্তি প্রস্তুত করণ 


যে কর্নার আমরা কোন বস্তুতে বিশেষ মৃল্য 
সংস্থাপন করিতে বা মানবীয় প্রয়োজন সাধনে কোন 
বিশিষ্টশক্তি বিন্তাস করিতে পারি, তাহার নাম “উৎপত্তি 
প্রস্তুত করণ” । আমর! লোহা জয়াইতে পারি না; 
কিন্ত ইহার আকরোৎপন্ন অব্যক ধাতু-পিণ্ড হইতে নির্শল 
ধাতু বাহির করিতে পারি) পরে তাহা হইতে ইস্পাত, 
এবং সে ইম্পাত হইতে ছুরিকাদি তীক্ষু অস্ত্র সকল প্রস্তুত 
করিতে সমর্থ হই। এই সকল কর্দের নাম “উৎপত্তি; 


আর্থিক উন্নতি 


{ ১৫শ বধ--১১শ সখা 


এবং এই শ্রমসাধা উৎপত্তি দ্বার! জব্য ভেদে লৌহের 
বিশেষ ২ মূল্য ব্যবস্থাপিত হয় । যে বস্তুতে এইক্ষণে মূল্য 
সংস্থাপন কর! যায় তাহার নাব “উৎপন্ন” ব! প্রস্তুত 
বস্তু । 
মূলধন 

পরিশ্রম দ্বার! বস্তু প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদে 
ধে সকল দ্রব্যের প্রছ়োজন হয় তাহার নান “নুলধন”। 
এই লক্ষণাহুসারে বস্ত্র প্রস্তুত করণ সমবস্ধে কার্পাস মূলধন 
নামে বিখ্যাত হইবে । যে ২ যন্তরারা এই বস্তু প্রস্তুত 
করা যায় তাহা এবং যাহার অবলম্বনে শ্রমী বস্তু উৎপন্ন 
করণ সময়ে প্রতিপালিভ হয় তাহাও মূলধন পদবাচ্য। 
পরিশ্রম সহকারে উৎপন্ন বস্তু যাহ! হইতে পুনঃ লামগ্রী 
প্রস্তুত হইতে পারে, যথ। শ্রমসাধ্য সুত্র যাহ! হইতে বর 
প্রস্তুত হয়, তাহাতেও মুলধন নাম প্রয়োগ করা যায়। 


বিনিময় 


প্রত্যেক মনুস্ত কেবল এক ২ প্রকার বস্তু পরিশ্রম 
পূর্বক উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত 
তাহা পরিবর্ত করে। কেহ কার্পাদ চাষ করে; কেত 
স্বত্ত কাটে; কেহ বস্ত্র বয়ন করে; কেহ ইক নিম্মাণ 
কেহ বা গৃহ নিশ্থাণ করে। এইক্কপে অনেকেই কোন 
না কোন বস্ত উৎপন্ন করিতে নিযুক্ত আছে। কিন্ত 
আপন ২ পরিশ্রমোৎপর দুই এক বস্তু ব্যতীত পৃথিবীর 
অন্ত অনেক বস্তুতে তাহাদের প্রয়োজন হইয়া! থাকে। 
দেখ যেব্যক্তি পাছুকা প্রস্তুত করে, তাহার সেই পরি- 
শ্রমোৎপ্জ পাছুকাদ্ধারা ভোজন, পান, পরিধানাদি কাঁধ্য 
সকল কদাপি নির্বাহ হইতে পারে না। স্ৃতরাং তাহার 
যে২ বস্তুতে আবশ্তক হয় তাহায় জন্ত সে অবস্থই স্বকীয় 
প্রস্ততীক্বৃত পাদুক! দিয়া| থাকে । অগ্তান্ত অনেক ঝ/ক্তি 
এইক্পে নানাবিধ বস্ত প্রস্তুত করিয়! থাকে । এবং দেখিতে 
পাই যে ভাহারা প্রতিদিন সভা সমাজ হইতে ভূরি ২ 
বস্তু ভৎপরিবর্তে লইয়া আইসে। এইরূপে এক বস্তুর 
পরিবর্তে অস্ত বস্তুর গ্রহণকে “বিনিময়” শবে কহা 


রাজেন্দ্রলাল মিত্রের -সম্পত্তিশাস্ত্ 
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হইয়াছে। 
অংশ করণ 


এক বিশেষ বাণিজ্য উপলক্ষেই যে এক এক মনুম্য 
কেবল পরিশ্রমাদি করে এমন নহে। বিশেষ ২ বস্থ 
উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেকেই একত্র পরিশ্রন করি! 
থাকে; এবং তাহা না হইলেও সে কর্ম্ম নিষ্পর হয় না। 
পরস্পর দাহাধ্য না করিলে একখানি কাষ্ঠ পীঠক নিশ্মিত 
করিতে হইলে প্রথমতঃ খনিস্থ লোহ! উৎপাদন করিয়া 
তম্বারা অন্থাদি নিশ্মাণ করতঃ তাহাদ্বারা বুক্ষচ্ছেদ, এবং 
তজ্ছাত কাষ্টে পীঠক প্রস্তুত হয়; ফলতঃ এক পীঠকের 
নিমিত্তে এক ব্যক্তির সমুদায় পরদাধূক্ষেপ করিতে হয়। 
পরম্পর সাহাযো এ পীঠক নির্শাণে একদও কালও লাগে 
না। এতদ্রপে এক ২ থানা ছুরিকা কিন্ব। এক একট! 
আলপিন নান! কর্দণ্য ব্যক্তির হস্তে গিহ! তাহাদের প্রত্যেক 
হইতে ইহা নিজ অবয়বের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে 
উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় দ্বারা উপস্থত্ব উৎপন্ন হইলে পর শ্ব ২ 
শ্রমানুলারে শ্রমির1| সকলেই তাহ! অংশ করিম। লইবার 
যোগ্য হয়। আর যেভাবে এই লন্ক বস্তু মংশ করিয়! 
লওয়! যায় সবি পরিমিত ব্যয়িরা' তাহাকে “অংশ 
করণ শব্তে” কহিয়! থাকেন। 


ব্যয় করণ 


বন্ধু সকল উতপন্ন হইলে ম্হষ্যের ব্যবহারে আইসে, 
কখন বা এ উৎপর বস্তুতে অন্ত কিছু উৎপন্ন করিতে 
আবশ্যক হয়। গম প্রস্থত হইলে পর তাহাতে মদ্দ। প্রস্তুত 
কর! যায়; অথবা তদবলম্বনে মানব জাতির প্রয়োজন 
সম্পাদন করা যায়; কারণ ইহাতে রুটি প্রস্তুত হয়; এবং 
তাহাতে ক্ষুধার শান্তি হয়। এইক্পে বস্তুর ব্যবহারকে 
সম্পতি শান্রজের! “ব্যয়” শব্বে ব্যক্ত করেন। এবং 
বিধায়ে সম্পত্তি ব1 মিতব্যয়শাস্্র উপন্থত্ব, বিনিময়, অংশ 
করুণ, এবং ব্যয় করণ, এই চারি ভাগে বিভক্ত কর! যায়। 


মূল পরিবর্ধন 


সচরাচর মনুয্যের৷ এক মূল্যের বস্তু ন্ত মূল্যের বস্তুর 
সহিত পরিবর্তন করিতে যত পরিশ্রম করিতে থাকে মূল 
বন্ধ ততই উত্তরোৱর অপরিনিত কূপে পরিবন্ঠিত হয়। 
কিন্তু যতুদ্দেশে বস্তু বস্বস্বরের সহিত পরিবর্ত করণে পরিশ্রম 
করা যায় তাহার মূল্য পোষাইলে ইহার মূলের যত ই 1 
তত পরিবর্ হউক না কেন তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। 


মূল বৃদ্ধি 


প্রকৃত বস্তু ঘন আকারাস্থরে পরিবর্ করিতে দেওয়া 
যায় তাহা হইলে তাহার মূল্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হই] 
থাকে। এ বস্তুর পূর্বব মূল্য ও বর্তমান মূল্যে যাদৃশ 
বিভিশ্রত! তাহার তুগ্যই প্রকৃতের বৃদ্ধি পরিগণিত হয়। 
বিভিন্রতার তুল্য বৃদ্ধি বলিবার হেতু এই যে বস্তুতে 
একটা নৃতন মৃল্য নিদ্ধারিত হইলেই তাহার পূর্ব মূল্যের 
ধ্বংস অবশ্ঠই দ্বীকার করিতে হইবেক; এবং প্রকৃত বস্তু 
দিয়া বন্ধন্তর প্রস্তুত করিয়! মামরা যে অধিক মূল্য পাই 
তাহাতেই আমানের লাভ বোধ হয়। এউক্ধপে কৃষকেরা 
শন্যোৎপাদন বিষয়ে শঙ্ষের বীজ বপন, সার মাটি প্রদান, 
দৈহিক পরিশ্রম, জলনেচনাদি করিয়া থাকে । স্থৃতরাং 
তাহাদের এক বস্তু দিদা অন্ত বস্তু লাভ করা হইল। 
জার শঙ্কু উংপর্ন করিতে তাহার যত আবশ্যক হইয়া- 
ছিল তাহার অধিকাংশ লাভত করিয়া তাহারা ধন সম্পন্ন 
হইয়া উঠে। মূলধন দুই প্রকার “উৎপাদক” এবং 
“অনুৎপাদক”। যে মূলের পরিবর্তনে বুদ্ধি হয়, কিম্বা 
যাহাতে বাৰিক মায় বৃদ্ধি করে, তাহার নাম “উৎপাদক 
মূল” । যে বুল হইতে কিছুই উৎপন্ন ব! বুদ্ধি হর না, 
কেবল অকর্ণণারপে থাকে তাহার নাম “অনুংপাদক 
মল” |] 

বাণিছ্যে বা খণে ন্তম্ত টাকা, যাহা ব্যাজ বা মুনাফা 
দ্বার! প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহ। উৎপাদক ধনের মধ্যে 
গণ্য হয়। শ্বরণাভরণাদি বহুহূল্য বস্তু যাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
হয় না তাহ! হৃতরাং অনুংপাদক-শব্দ-বাচ্য হয়। 
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আঁখিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্ঘ--১১শ সংখা 





ধনপরিমাণাপেক্ষাশ্ব মুদ্রার ভাগ অভি অল্প, কিন্ত 
সভাজাতিদিগের মূলধনের মধ্যে ইহ! অতি প্রয়োজনীয় 
অংশরুপে পরিগণিত। অপিতু টাকার বিরহে আমর! 
পরম্পর অনায়াসে প্রয়োজনীয় ' জব্য ক্রয় বিক্দ্ 
বিনিময়াদির দ্বার| সাধন করিতে পারি। ফলত; ইহা 
সপ্রমাণ বোধ হইতেছে যে টাকা দেশীয় মূলধনের কিয়দংশ 
মাত্র। এইরূপ নগরীয় কোন ব্যক্তির নিকটে যে কিছু 
টাক! থাকে সে. তাহার অন্তান্ত মূলধনের অপেক্ষায় অত্যন্ 
ংশ হয়। এতাদৃশ সাংদৃষ্টক স্থাঘে প্রত্যেক ২ ব্যক্তির 
নিকটস্থ টাকা অল্লাংশ হওয়াতে স্থতরাং অন্ত ধনাপেক্ষায় 
টাকার সমষ্টি অল্লাংশ অবস্যই হইবেক । 


স্থায়ী এবং ব্যাপক মুলধন 


অবস্থান্তরে মূলধন অপর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। 
প্রথমতঃ, যে ধনের অবলম্বনে মৃলধন-স্বামী তাহার 
আকার পরিবর্তন করিয়া বিশিষ্ট প্রকার লাভ করিয়া 
থাকে, তাহার নাম “ব্যাপক মূলধন” । আর (দ্বিতীয়) 
এতাদৃশ পরিবর্ত করিবার জন্ে ধনম্বামী যাবৎ পর্যন্ত 
যে সকল যক্ত্রাদি ব্যবহার করিয়| থাকে এবং তাহারই 
দ্বার! লাভ জন্মায় তাবৎ পর্যন্ত তাহার নাম “স্থায়ি মূল” 
কহা যায়। এই নিয়মান্থলারে গম, এবং সার প্রভৃতি 
কৃষকদিগের শক্ত সামগ্রী, ও পশম, এবং শিল্পকরদিগের 
অসম্যক প্রন্থত তৃলকাদিকে ব্যাপক মূলধন কহিতে পারি। 
লাঙ্গল, চাসের মই, গোলাঘর এবং একের ভূমি অপরের 
গৃহ ও যন্্রাদিই তাহাদের স্থায়ি-যূল রূপে গণ্য হয়। 

ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্যাবস্থা হইলেই তাহার! সততই 
উক্তস্কপ স্থায়িমূলধন ব্যাপক মূলধনের সহিত পরিবর্ত 
করিয়। থাকে । কুষকগণ ক্ষেত্রোংপন্ন শস্ত বিক্রয় করিয়া 
যাহা কিছু প্রার্ধ হয় তদ্বার! অতিরিক্ত ভূমি ও অস্ত্রাদি 
ক্রয় করে, কিন্বা তথ্যয়ে উত্তম বেড়া দেয়, ও শঙ্ট 
রাধিবার গোলাঘর বাধে; শিল্পিরা এক বৎসরের লভ্যে 
পর বৎসর তাহার শিল্পগ্থানের উন্নতি করিবার চেষ্ট। 
করে। এইক্পে বর্ষে শিল্পী ও ব্যবসায়িদিগের যে উপস্বত্ব 


হয় তাহা অধ্বিকাংশ রা, খাল কর্মশালা এবং অন্তান্ত 
উন্নতির উপায় সকল করিতে ব্যয় হইয়া খাকে। 

এভাদৃশ ব্যাপারের সততাম্থশীলনের লাভজনক ফল 
অনায়াসেই আমাদের নদ্বনগোচর হইতেছে । কিন্ত 
স্বায়িমূলের ক্রমশ: ক্ষয় হইয়া থাকে, একারণ এক পুরুষের 
ধন পুরুষান্তরে সংক্রান্ত হয়; এবং বর্ষে ২ জীবনোপ- 
যোগী জব্যজাতে যত হুশোভিত হইতে থাকে ততই 
তাহার উত্তরোত্তর ্রতদ্ধি হদ। বহুকাল মতীত হইল 
এদেশয়ের। স্বদেশে যে স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়াছিল 
তদপেক্ষায় আমরা এক্ষণে যে অধিক সখ সম্ভোগ 
করিতেছি সে কেবল সম্পূর্ণক্ধপে ভূমির উর্বারাত্ব নিবন্ধন । 
যেমন মনুয্যের পরিশ্রমের ফল তাহাদিগের বংশ পরম্পরায় 
সংক্রান্ত হইয়া থাকে, তেমনি এক কালের মন্থস্বের 
কৌশল ও পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও রীতির অবলম্বনে 
তৎপর সময়ের ননুস্তের। উপস্বত্ব-সকল আত্মলাং করিতে 
সমর্থ হয়। 


পরিশ্রম 


মস্ত জাতির পরিশ্রমের স্বরূপ ও ভেদ নিরূপণ । 

মানবগণ অ্রব্োর মূল্য বিধান অন্ত যে কোন প্রকার 
আয়াস করিদা থাকেন তাহার লাম “পরিশ্রম ।” 

মনুস্তের ক্ষনতা সহকারে যে মূল্য হু হয় তাহার 
প্রভেদ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগের 
নয়নগোচর অবশ্যই হইবেক যে মানবীয় শ্রম ত্রিবিধ 
প্রকারে বিনিযুক্ত হয়। প্রথমতঃ, জ্রব্য সকল প্রকৃতি 
সিদ্ধ ভৌতিক আকারে পরিণত হইয়! রপাস্তথর হয়। 
ইহার নিদর্শন কৃষক আঘে ক্ষেত্রে শস্তের বীজ বপন 
করে তাহা প্রস্তুত হইলে কর্তন করে, পরে তাহার 
বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অনেক অবয়বে নানাবস্ত 
নির্টিত হয়। যথা এক ব্যক্তি নৃত্রধর এক বৃহৎ কাষ্ঠ 
খণ্ড হইতে কোন প্রকার দ্রব্য বা পাত্রের অবয়ব নিশ্দাণ 
করে। তৃতীয়ত: কতক ভ্রব্য কেবল স্থান মাত্রে 
পরিবর্িত হয়। যেমন নাবিকেরা আপন আপন নৌকা! 
বোঝাই করিয়া ভ্রব্য সকল একদেশ হইতে দেশাস্তরে 


ফাস্তন---১৩৪৭ ] 


রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পত্তিশান্তর 


৩৫৭ 


৯১৩৩১ 


লইয়া যায়। উৎপত্তি বিষয়ে মানবীয় পরিশ্রমের মুখ্য 
তাংপর্য্য এই যে তাহা হইতে কোন না কোন প্রকার 
ফল অবস্থাই উৎপর হইবেক । আর এই শ্রমের ভিন্রত! 
সম্পাদনার্থেই শ্রমির! কৃষি, বন্তুৎপাদন, ও বাণিজ্য 
প্রভৃতি কর্ধের ভিন্ন ২ নামে উল্লেখ করিয়! থাকে। 

এত সমুদায়ে এট প্রতিপন্ন কর! গেল, যে মন্থষ্বের 
সখ ও স্বচ্ছন্দ বুদ্ধি করিবার জন্তু সর্বপ্রকার মানবীয় 
শ্রম বিনিয়োগ কর! নিতান্ত আবশুক ; এবং এই 
রীতান্সারেই একব্যকি অগ্তের আশ্রপ্ধ বাতীত কোন 
কার্ধা সাধন কবিতে পারে না। যদি কৃষি বিষয়ে লোক 
শ্রম না করিত তাহা হইলে সকলেই অনাহারে মরিত। 
যদি কোন দ্রব্য প্রন্বত করিতে পরিশ্রম করিবার প্র! 
না থাকিত তবে মনমুয্যের! শীতাদিতে বাচিত ন! । যদি 
নানাবিধ বস্তজাত একদেশ হইতে দেশাস্বরে লইয়া 
যাইবার পদ্ধতি না হইত, তাহ হইলে প্রত্যেক বাক্তিই 
স্ব ২ শ্রমের ফল ব্যতীত অন্য কিছুমাত্রের স্থবভোগ 
করিতে পারিত না। ইহার তাংপর্য এই যে এই 
ভূমগ্ুলে কতক লোক কেবল মাপন ২ শ্রম ও 
দুঃখ সহকারে দিনপ।ত করিম আসিতেছে । তাহাদের 
লঙখা। অধিক নহে, আর তাহারা কোনকালেই স্থখথী 
হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ রুষক, শিল্পী ও 
বণিকৃগণ যদি আপন! আপনি ঈর্ষযাদি করে ভাহ! হইলে 
তাহাদিগের অনভিজ্ঞত। আমর! অনাদ্ধাসেই দেখিতে 
পারি। ইহারা তুলারূপেই পরস্পর উপকারী, এবং 
এক এক শ্রেণি অপর শ্রেণিতয়ের সহায় হইয়া থাকে। 

কিন্ত কতিপয় ব্যক্তি এমন আছেন ষে তাহারা না 
শিল্পী না কৃষক, না বণিকৃ; কেবল ছাত্র ব| দার্শনিক, 
কিন্বা ব্যবস্থাপক অথবা চিকিৎসক, ব! ধশ্ধোপাসক রূপে 
কালাহরণ করিয়। আমিতেছেন। এতাদৃশ বাক্তিরাই 
মভাসমাঙ্ছগে অন্তান্ত বাবসায়িশ্রেণি হইতে বিশিষ্ট প্রকার 
উপধোগী ও ভুরি পারিতোষিকের যোগ্য হন। 

ভ্রব্য গুণ বিশেষ-বলে মানবীয় শ্রমের--ফলোপধায়কত! 
বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয় ॥ 

মমুস্বোর! স্বীয় শ্রম সহকারে নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 


সকল ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় সেই সমৃদা্ 
ফলই নানবীধ শ্রমের ফলোপধায়কত! দ্বার! উৎপন্ন ইহ! 
অন্থমান করিতে সমর্থ হই। এইরূপে কৃষক এঁকাহিক 
পরিশ্রমের দ্বার! যদি এক মন পরিমিত শশ্ক উঠাইতে 
সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার শ্রমের ফলোপধাধকতাই 
সেই নণ পরিমাণের তুলা হয়। যদি সেই শ্রমে ছুই 
মণ উঠায় তাহা হইলে সেই শ্রম ছুই মণের সদৃশ হইয়া 
উঠে। একজন হত্রকার একদিনে একসেব তুল! কাটিয়া 
স্তর প্রস্বত করিতে পারিলে সেই প্রস্থত সৃত্রই তাহার 
শ্রমের ফলোপধার়কত স্বরূপে গণা করিতে হইবেক । ঘদি 
সেই শ্রমে দশ সের তুল। কাটিতে পারে তাহা তাবন্মত্রই 
তাহার শ্রমের ফল হইবেক । 


ইহাতে এই প্রতিপন্ন করু। হইল যে শ্রদের কলোপ- 
ধায়কতাধিক্যই সেই শ্রমির ও তংপ্রতিবাসিবর্গের 
উৎকৃষ্ট ফল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই অবগত আছেন যে কৃষকের পক্ষে হাঙ্গ শুক! 
ভূমি অধিকারে রাখা অপেক্ষা উর্বর! ভূমি অধিকার 
কর! অতি শ্রেমম্কর, কারণ এক বংসর পরিশ্রম করিয়া 
পূর্বোক্ত ভূমিতে যত শল্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহা 
হইতে এ পরিশ্রমে অধিক শল্ক উর্বর! ভূমিতে জন্মাইতে 
পারে সন্দেহ নাই । 


আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য 


এই আলোচনার ন্বদ্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় 
(১২ আগষ্ট ১৯৪৭) যে মস্থব্য বাহির হইয়াছিল নিন্নে 
তাহ। উদ্ধৃত কর! হইয়াছে £- 

“যতদূর জান! গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রই বঙ্গভাষায় প্রথম অর্থনীতি সম্বন্ধীয় 
রুচন! প্রকাশ করেন।” ১৮৫০ বৃষ্টান্ছের রাজেজ্জুলাল 
মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সম্প্রতি বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষদে ভাঃ মণীন্রমোহন মৌলিক সম্পত্তিশাস্তর 
নামীঘ্ন ০টি রচনা পাঠ করিয়| উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 
বক্তা তৎকালিক ভারত .ও ইতালীয় আর্থিক চিন্তার 





বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকাধানি মাত্র কয়েক বংসর 
লিকাছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বঙ্গভাষায় 
ইহ! প্রচুর সম্পদ্‌ সৃষ্ট করিয়া গিয়াছে । সম্পত্তিশান্ত 
নামক রচনার একটি বিশেষ লক্ষধীয় বিষয় হইতেছে যে 
বাজেজুলালের রচনায় বিনিময়, মুদ্রা, মূলধন, মুনাফা! 
প্রভৃতি পরিভাষার কয়েকটি কথা লক্ষ্য কর। যায়। এত- 
স্বাতীত তাহার রচনায় ধনৰিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি এমন 
স্বন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে ধে, প্রায় এক শতাৰ্দী পরে 
ভাষার পরিবর্তনের জন্ত ও ইহ! বুঝিতে বিশেষ অন্থবিধা 
হম্বনা। অতঃপর নৃতত্বশাস্ত্রী ডাঃ ভূপেক্জনাথ দত এন এ, 
পি-এইচ, ডি, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাধাক্ষ 
অধ্যাপক ডাঃ বিনয়কুমার সরকার, শ্রুষূত সরসীলাল সরকার, 
প্ীযুত নগেজ্জনাথ চৌধুরী এম এ ( সিকাগে। ), শ্রীযুক্ত 


তুলনা প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য তথা বিবৃত করেন। প্রকুল্পরতন বিশ্বাস এম ৩, ডাঃ নরেন্্নাথ লাহ! প্রস্ততি 


[১৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 





আলোচনায় যোগদান করেন। ডাঃ দৱ বলেন, রাজেন্দ্র 
লালের “সম্পৰিশান্ত্র” পড়িয়। বুঝ। যার ষে, তিনি আডাম 
শ্বিখ হইতে রডবাটাস“এর মধ্যবর্তী কোন লেখকের 
রচনা হইতে অন্থবাদ করিয়াছিগেন। অধ্যাপক সরকার 
১৮৫১ খৃষ্টান্বের একটি সভার কাধ্যবিবরণী পড়িয়। প্রমাণ 
করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্কাসাগর, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি 
মনীষীর! কয়েকজন ইংরাঞ্জ ভদ্রলোকের সহযোগিতা 
একটি অনুবাদ সঙ্ঘ স্থাপন করিঘ্াছিলেন। এইরূপে 
তাহার! বঙ্কভাষার স্ব ও পুিসাধন করিতে চাহিয়।- 
ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর নধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাল! 
সাহিত্যে বহুবাদের যুগ । 

সভাপতি ডাঃ নরেশ্রনাথ লাহার বক্তৃতার পর সভার 
কাৰ্য্য শেষ হয়। 


ফরাসী দেশের চাষ আবাদ 


্রপ্রফল্পরতন বিশ্বাস, এম, এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনৰিজঞান পরিষং 


ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ, বাংলা দেশে আহ্ ভূম্যশ্বিকার 
সংস্কার সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। অল্পদিন 
পূর্বে বাংলার জনিজনা সংস্কার সম্বন্ধে ক্লাউড কমিশনের 
ষে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহা মাথিক উন্নতিতে 
পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে আমর! 
অষ্্াদশ ও উনবিংশ শতান্বীতে করাসী দেশের জমিজম! 
সম্বন্ধে আলোচন! করিব। পাশ্চাত্যের শিল্পোয়তি সম্বন্ধে 
আমরা অনেক সংবাদ রাধিয়! থাকি, কিন্ত তৃমি-বাবস্থ1 
সম্বন্ধেও যে পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট হইতে আমাদের 
অনেক-কিছু শিক্ষা করিবার আছে, সে খবর আমাদের 
মধ্যে অনেকেই জানেন ন1। বস্তুতঃ, ভারত ও পাশ্চাত্যের 
ককষি-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। 

পাচ ছয় পুরুষ পূর্বে ফরাসী ও ইউরোপ মহাদেশের 
অস্তান্ত দেশগুলি যে আইন, চুক্তি ও পূর্ববাপর অহুস্থত 


প্রথাদির হবার। পরিচালিত হইয়া কৃষি বিষয়ে কত পশ্চাদপদ্‌ 
ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। গিল্ড অথবা 
বাবসায়ী সম্প্রদায়-বিশেষের একাধিপত্য, পুরোহিত ও রাষ্ট্র 
প্রযুক্ত বিখি-নিষেধের দ্বারা কৃষিব্যবস্থা কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রি হইত। কৃষকদিগের আদিক অবস্থা ও দৃষ্টি ভুগি ও 
এই প্রকারে বাহিরের প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বার! নিয়মিত 
হইত। তাহাদের নিজেদের ভাগ্যের উপর তাহাদের 
কর্তৃত্ব ছিল না। অতি অল্পদিন পূর্বে ইউরোপের 
জনসাধারণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে। ১৭৮৯ অন্বের ফরাসী বিপ্লবের মমম্থ 
আমেরিকায় এই প্রকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়। ক্রমে 
সম্প্রসারিত হইডেছিল। কিন্ত ফরাসী দেশে তখন 
সবেমাত্র কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক শ্বাদীনতা গ্রব্তিত হইতে 
আর করিয়াছে । সংক্ষেপে ফরানী দেশের কৃষি সন্ধে 
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বলিতে গেলে বলা চলে যে, ১৭৮৯-৯৪ অব্দের বিপ্লবের 
সময়ে পুরোহিত, রাষ্ট্র ও পুরাতন রীতি-নীতির বন্ধন যুক্ত 
হইবার জস্থ করাসী জাতির চেষ্ট সর্বপ্রথম সাফল্য-ম্ডিত 
হয়। নেপোলিয়নের আমলে এ অধিকার পরিপূর্ণকপে 
স্বীকৃত না হইলেও অনেকট। স্বীকৃত হদ্ব। নেপোলিয়নের 
পতনের পর ১৮১৫ হইতে ১৮৪৫ অন্ধ পর্যন্ত শিল্পে ও 
বিশেষ করিয়! কৃষিতে ফরাসী জাতির দ্রুত উন্নতির যুগ । 
যে বময়ের কথ! বল! হইতেছে সে সময় কৃষি, শিল্প ও 
বাণিজ্য সমস্ত দিকেই পুরাতন প্রথা ধ্বংস হইয়া নৃতন 
উদার ব্যবস্থার পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই- 
সকল পরিবর্তনের মধ্যে নিয়ো গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগাঃ (১) ভূদাল-প্রথায় লোপ। (২) ভূমিসন্বস্তীয 
আইনের সংস্কার ও বড় বড় সম্পত্তির বিনাশ ও ছোট ছোট 
ভূন্বামীদের উত্থান । (৩) কুষিকার্ধো নৃতন যন্ত্রপাতির 
প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের প্রবর্তন । (9) পিন্ড 
ব! শ্রেণী বিধিগুলির বিলোপ । (৫) যন্ত্রশিল্পে বাম্পের 
প্রবর্তনের ফলে ফ্যাক্টরী রীতির উত্তব। (৬) রাজপথ 
নিৰ্ম্মাণ, খাল খনন ও রেলপথ নির্শ্মাণ। (৭) ব্যবসাঘ- 
বাণিজ্যে সরকারী ধিধি-নিষেধের বিলোপ ও সংস্কার সাধন। 
ইউরোপ মহাদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী দেশেই কৃষি- 
বিষয়ক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তান্ত স্থানের স্বায় 
ফরাসী দেশেও কৃষি-্বাধীনতার তিনটী বিশেষত্ব লক্ষিত 
হয়। প্রথমতঃ গ্রাম অঞ্চলের চাষীদের দৈহিক স্বাধীনত। 
সশ্ূর্ণপে স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, চাব-আবাদের রীতি- 
নীছিতেও অনেক পরিবর্তন আসে। চিরাচরিত প্রথা 
ছাড়িয়া লোকে এখন নৃতন নৃহন উৎকৃষ্ট নিয়মে চাষ 
আবাদ আরম্ভ কম্সিল। ভৃতীয়তঃ, ভূষ)ধিকার ব্যবস্থারও 
বিপুল পরিবর্তন আরম্ত হয়। পূর্বের জমির মালিকান। 
কেবল কতকগুলি জমিদারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এখন 
হইতে দেশের জমি-জমার অধিকার জনসাধারণের মধ্যে 
ছড়াইয়! পড়িতে আরম্ত করিল। ১৭৮৯ অন্দের ফরাসী 
বিপ্লবের ফলেই এইসনস্ত ব্যবস্থা কাধাকরী হইতে আরম্ত 
করে। বিপ্লবের সময় অনেক ভৃদাসকে মুক্তি দেওয়া হয়। 
এইরূপে ফরাসী দেশে সর্বপ্রথম নাধারণভাবে কুষকদিগকে 


দৈহিক ও কৃষি-সস্কীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। কিন্তু 
এইসকল স্বাধীনতা, পূর্ববাচরিত তিন ফললের নিম্নয। 
(এই নিয়ম অনুলারে কৃষকের সমস্ত জমিকে তিনভাগে 
ভাগ করিয়। প্রতি বৎসর উহার এক অংশ চাষ করিয়! 
বাকী দুই অংশ ফেলিয়া রাখা হইত)) বৈজ্ঞানিক চাষের 
নিছম ও নৃতন নৃতন বস্তরপাতির ব্যবহার । কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর মধাভাগের পূর্বে ফরাসী দেশে কাধাকরী কূপে 
প্রযুক্ত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী 
দেশে বড় বড় জমিদারী ভাভিয়া বহু ছোট ছোট 
ভূষাধিকারীর সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশ বর্তমানে এই 
অবস্থায় আলিরা পৌছিয়াছে। 

পূর্বে লোকে মনে করিত যে, এই ক্ষ স্বত্ব ভূত্বামি- 
গণের উত্থানের একমাত্র কারণ বুঝি ফরাপী বিদ্রোহ। 
কিন্তু গবেষণার ফলে জান! গিয়াছে যে, পূর্ব হইতেই এই 
ভাঙনের ক্রিয়া আরম্ত হইয়াছিল। বিজ্রোহের ফলে এই 
বাবস্থার প্রসার হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ছোট ছোট 
ভূষ্বামীদের উত্থানের একমাগ্জ কারণ ফরাসী-বিশ্রোহ 
বলিলে তুল হুইবে। বিদ্রোহের পূর্বের ফরাসী দেশের 
কতট। ভূমি চাষীদের অধিকারে এবং ঠিক কি পরিমাণ 
জমি জমিদারের হাতে ছিল ইহার কোন নির্ভরযোগ্য 
হিসাব না থাকিলেও আর্থার ইয়ং নামক একজন ইংরাজ 
ভ্রমণকারীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, তংকালের ফরাসী 
দেশের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি চাষী-নালিকদের খারা কষিত 
হইত। ইহাদের সংখ্যা ছিল নাকি ৩,১*৯১৯৯*। ইহার 
তিন-পঞ্চমাংশ ছিল ছোট ছোট ভূগ্বামী। বিপ্লবের 
ফলে ম্যানরদিগের নানা প্রকার অস্থবিধাগমুহ দূর হওয়া 
অধিকসংখ্যক লোকের পক্ষে দৃদ্বাযী হইবার স্পৃহা 
বলবতী হয়। বড় বড় সম্পত্তি ছোট ছোট ভাগে 
বিভক্ত হওয়ার দার একটি প্রদান কারণ ফরাসী দেশের 
উত্তরাধিকার আইন। ফরারী দেশেও বিপ্লবের ফলে এবং 
নেপোলিম্বনেক্স চেষ্টায় যে আইন প্রবহ্িত হয় তাহাতে 
মৃতের অধিকাংশ সম্পত্তিই তাহার পুত্র-কন্ঠার ভিতর 
বিভক্ত হওঘ়ায় অনেক সময় বড় বড় সম্পত্তি টুকর! টুকরা 
হইয়া পড়ে। 
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নেপোলিয়নের সময় প্রবিত এই উত্তরাধিকার 
আইন অনেকটা আমাদের দায়ভাগ বিধির অনুরূপ । 
এইস্থলে মার একটি কথ! বলা, প্রয়োজ্ন। ফরাসী 
দেশে যখন এই সকল বিশি-বাবস্থার ফলে মি খণ্ড খণ্ড 
হইয়া পড়িতেছিল তপন ইংলণ্ডে জমি-ঘেরোছা নীতির 
ফলে ছোট ছোট মাপিকান। উৎখাত হইয়। বড় বড় 
জমিদারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘের! ক্ষেত্র সি হইতেছিল। 
ভূমিতে অধিক মূলধন নিদোগ করিবার স্ুবিদার জনত 
রাণী এপিম্বাবেখের রাজত্বকাল হইতেই ইংলণ্ডে বড় বড় 
লোকেরা তাহাদের জমিগলি বিস্তৃতথণ্ডে ঘিরিয! ফেলিতে 
১৭৬, হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্বকালের মধো 
এই থেরোয়া নীতি চরমে পৌছায় । খৃষ্টাব্দে 
ইংলণ্ডে অতি সামাগ্ত জমিই আলগ। ছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র 
হজ্জ জমির মালিকদের যে অত্যন্ত অহৃবিধা হইয্াডিল 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে তাহাদের প্রতি জমিদারের! 
অবিচার করিয়াছিল একথা কুষিশান্ত্রত্ত আর্থার ইয়ং পর্যন্ত 
স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক জমি-ঘেরোয়া নীতির 
ফলে ইংলণ্ডে যখন বড় বড় কৃষিক্ষেত্রের উদ্ভব হইতেছিল 
ঠিক সেই সময়ই ইংলিশ প্রণালীর ওপারে আইনের বলে 
বড় বড় জমিদারী ভাঙি! ক্কৃহ ক্ষুছ কৃষি মালিকের উদ্ভব 
হইতেছিল। ১৭৮৯ বৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে গির্জা ও 
পুরোহিতদিগের নিকট হইতে প্রচুর ভূমি কাড়িয়। লওয়া 
হয় এবং বিপ্লবের সময়ে দেশত্যানী জমিদারদের জনি 
কাড়িঘা লইয় রাষ্ট্র কতৃক বিক্রী হয়। কিছুদিন আবার 
ছোট ছোট মালিকানা স্বষ্টি করিবার জগ রাষ্ট্র বড় বড় 
সম্পত্তিগুলি টুকর। টুকর1 করিয়া কৃষকদের নিকট বিক্রয় 
কফরিত। এইসমন্ত ব্যবস্থার ফলে ফরাসী দেশে ছোট 
ছোট কৃষকদের কোলে বহু জমি আসিয়া পড়িয়াছিল এবং 
হড় রড় জমিদারী প্রা লোপ পাইয়াছিল। 


আরম্ভ করে। 
১৮৫ 


আর্থিক উন্নতি 








[ ১৫শ বধ--১১শ সংখ্যা 


ফরাসী দেশে যখন জমিদারী প্রথায় এইরূপ ভাঙন 
ধরিরাছিল সেই সময় ১৭৯৩ খৃষ্টান্তে লর্ড কর্ণওয়াপিশের 
প্রচেষ্টার আমাদের দেশে বড় বড় জমিদারী প্রথার পুনঃ 
পত্তন হয়। কর্ণ ওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে 
আজ যে সমশ্ত। দেখ। দিয়াছে 'ইহা জমিদারী প্রথার 
অপরিহাধা সমস্তা। এ বিষয়ে বিলাতী অভিজ্ঞত! 
অনেকটা এদেনীয় অভিজ্ঞতার সমান। 

১৮৬২ অবে প্রস্তুত ই্যটিট্িকস্‌ হইতে লক্ষ্য কুর! যাগ 
যে, ফরাসী দেশের সমস্ত চাষের জমির ৫৬২৯ অংশ 
মোটামুটি ১২॥ একর অথব! ৩৭ বিঘা অথব1 তাহার কিছু 
কম মাপের খণ্ডে বিভষ্ক ছিল। ৩০৪৭ অংশ করিত জমি 
মোটামুটি ১২৪ একর হইতে ৫* একর পর্যান্ত খণ্ডে বিভক্ত 
ছিল। শতকরা ৮৪৭ অংশ জমি €* হইতে ১** একর 
পরিমাপের খণ্ডে বিভক্ত ইইয়াছিল। কেবল শতকর! ৪:৭৭ 
ভাগ জমি ১** একর ব৷ তদৃষ্ধ পরিমাণ খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছিল। 


১৮৮২ অব্দের হিসাব 
প্রতি মালিকের কোলের এ প্রকার সমস্ত জমির 
(অধীনের) জমির জমির মোট মোট পরিমাণ 
পরিমাণ পরিমাণ ফলের শতকর! 
( হেক্টার ) গড় 
(১ হেক্টর = ২৫ একর 
= বিঘ1) 
২ ১০-৫৩ 
২-৬ ১৫২৬ 
৬-৫০ ৩৮৯৪ 
৫e—-২০০ ১৯৪ 
২৯০_-অধিক ১৬২৩ 
(ক্রমশঃ) 





সং পঞ্চানন (ঘোষ লেনস্ব কলিকাত। ওরিয়েণ্টাল প্রেম লিঃ হইতে এঁযোগেশচনজ্জ সরখেল কর্তৃক মুত্বিত ও প্রকাশিত । 


ইচত্র--১৩৪৭ 





অহমন্দি সহমান উত্তরে! নাম ভূম্যাম্‌। 
অভীবাড়ম্রি বিশ্বাধাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥ 


অধর্মাবেদ ১২।১1৫৪ 


পরাক্রমের মুঠি আমি,__'শ্রেষ্ঠতম’ নামে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,_-জন্ম আমার দিকে দিকে বিজদ্বকেতন উডাতে। 





যুন্ক-প্রচেষ্টায় বাঙলা! দেশ 


যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহাযা হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জিলা 
হইতে কি পরিমাণ চাদ! সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার ঠিক 
বিবরণী প্রদান কর! প্রকৃতই অসম্ভব । কারণ অনেক জেল! 
হইতে বিভিন্ন সুত্রে চাদ! পাওয়া গিদ্বাছে; কোন স্থলে 
স্থানীয় ফণ্ডের মধ্যস্থতায় চাদ! আদার হইয়াছে, আবার 
বহু স্থলে অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও কেন্ত্রীয় তহবিলসমূহে 
চাদ! প্রেরণ করিয়াছেন। রেলওয়ে কোম্পানীসমূহের পক্ষ 
হইতে যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
মধ্যেও মফ'স্বল অঞ্চলের দান অনেক রহিয়াছে । একপ- 
ভাবেই রেল কোম্পানীসমূহের সহিত সংঙ্ষিষ্ট অনেক ব্যক্তি 
মরালরিও কেন্ত্রীর তহবিললমূহে চাদ! প্রেরণ করিয়াছেন। 
যাহা হউক, গভর্ণর বাহাদুরের যুন্ধ-সাহাধ্য ভাণ্ডার ও 
ইষ্ট-ইণ্ডিঘ়া তহবিলে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) পর্যন্ত 


ষে পরিমাণ চাদ! বিভিন্ন সুত্রে পাওয়! গিয়াছে তাহা 
হইতেই কতকটা অনুমান করা যাইবে যে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় 
বাঙলা দেশ কিজ্জপভাবে আধিক সাহায্য প্রদান করিদ্বাছে। 
আমর! উপরিউক উভয় সাহাধ্য-ভাগারের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখ পর্যযস্থ সংক্ষিপ্ত হিসাব নিয়ে প্রদান করিলান :- 





জেঙ্গাসমূহ গভর্পরের ইই্ইপ্ডিযা মোট 
যৃদ্ধ-ভাণ্ডারা তহবিল 
টাক! টাকা টা 
২৪-পরগণা ৫৫,৭৭৮ ৫১২২৬ ১৯৯৭১৯০৪ 
ফশোহর ৩২,৯৭১ ২৫ ৩২,৯০৬ 
খুলনা ৩৩,২০৭ ৯২৬ ৩৪,১৩৩ 
মৃশিঘাবাদ ১৮,৭৪১ 2৮২ ১৯,৯২৩ 
নদীয়। ২৩,৬২৩ ১,১৭১ ২৪,৭৯৪ 
মোট 


১,৬৪,৩২৩ 








জেলাসমূহ 


বাকুড়া 
বীরভূম 
বঞ্জমান 
হুগলী 
হাওড়া 
মেদিনীপুর 


চট্টগ্রাম 


পার্বাতা চট্টগ্রাম 


নোয়াখালী 
তিপুর! 


মোট 


বাখরগঞ্ 
ঢাকা 
ফরিদপুর 
ময়মনপিংহ 


মোট 


বগুড়া 
দাজ্দিলিং 
দিনাঞ্পুর 
জলপাই গুড়ি 
মালুদহ 
পাবনা 
রাজসাহী 
রংপুর 


মোট 


টাকা 
২৭,৩৮০ 
২০,১৪০ 
১,১৮,৮৯৬ 
৬৩,০২৪ 
২,226 


৬১,১৮৫ 
৩,২৭,৬১৯ 


৮৯০৩৫ ৬ 
৩,৫৮৭ 
৫৩,১৯০ 
১,৫৫,৫৬১ 





২,৯%৬৮৮ 


১৩,১৯৬ 
৫৫,০৮৭ 
১৫,৪৪৪6 
১৩,৩2৪ 





৯৭,২২১ 


৭১৪৭৯ 
২৯,৮১৪ 
6৬,৪০০ 
২২,৩৭০ 
১৪,৮১২ 

৫,৪১৬ 
২৩,৫২১ 


৩৩,০৭০ 





১,৮২,৮৭৮ 


গভর্ণরের 
যুদ্ধ ভাণ্ডার 





ইষ্ট-ইণ্ডিয়া 
তহবিল 
টাকা 
৩৫ 
১৩৩ 
১২,৫৭৫ 
৪7৮৯৭ 
৫০,৯৩৭ 


১৮০৯ 


৭০৪,৩৭৬ 


২৯,৯১৩ 
৫৪৭ 

১ 
১১১৮৬ 


৩১,৬৪৭ 


83,৬৮৮ 
৪১১৫৬ 
১০১৫৯ 
১১১৩৯ 


৯৬,৪৯২ 


2,1৭৮ 


আধিক উন্নতি [ ১৫শ বর্ধ-_১২৭ সংখা 


টাক! 
২৭৪১৫ 


২৪,২৭৩ 
১,৯৫,9৭১ 
৩৭,৯২১ 
৫৩,৯৩১ 


৬২,৯2৪ 





6,2৮,০০৫ 


১,১৪,২৬৩ 
8,১৩৪ 
৫9,১৯১ 
১,৫৬,৭৪৭ 


৩,২৪,৩৩৫ 


৬২,৮৮৪ 
21,৫৯2৩ 
১৬,৬৪৩ 


১৭,৫৩৩ 





১,৯৩,৬১৩ 


৭,৭২৯ 
৬5৪৭৩ 
৪৬,৪৩৩ 
৭২,৩৪৮ 
১৬,৩৩৪ 

৫,৯৪৫ 
২৭,৭৯৯ 


৩৩,৫৯২ 


২,৭৩,৬৫৬ 








বঙ্গীয় মহিলা 
যুদ্ধতহবিল 
ইণ্ডিয়ান টি 
এসোসিয়েশন 
ত্রিপুরা রাজ্য 
আদাম-বেঙ্গল 
রেলওয়ে ৭,৪৩৮ ৭,৪৩৮ 
বি, এন, বেলওয়ে ৪8১,৮৭৯ ৪১,৮৭৯ 
ই, বি, রেলওয়ে ১২,৫২২ ১২,৫২২ 
ই, আই, রেলওয়ে 18,১১১ ৭৪,১১১ 
মোট ৩,৪২,৪৮৬ ১,৩৫,2৫০ 3,৭৮,৪৩৬ 
বাঙলার জেলাসমূহ 
হইতে মোট ১০,৬১৪,৬২৯ 
কলিকাতা হইতে 
মোট 
বাঙলার বাহির 
হইতে মোট ১,৯৮১ ১,২২,২৯৭ ১,২৪,২৭৮ 
মোট ৩,৪২,৪৮৬ ১,৩৫,৯৫০ 8,৭৮,৪৩৬ 





সর্ব মোট ১৫,৫2৯,৪৮৯ ৩৮,৩৬৮,০৫৮ ৫৩,৯৭১৫৪৭ 


গত ১৯৪* সনের ৩১শে ডিনেম্বর পর্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ 
সংক্রান্ত তহবিলে ৫৫,৮৭,৫৬৫২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে বৃটিশ ওয়ার সাঠিসের ইষ্ট ইগ্ডা তহবিলের 
৩৮,৪২,২**২ টাকাও অন্তভূক্ত আছে। 

দিনাজপুর: দিনাজপুরের জেল ম্যাজিষ্রেট রায় 
বাহাদুর জে, পি, রাগ, এন, এর নেতৃত্বে স্থানীয় যুদ্ধ 
কমিটি ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ৫১,৭৭৮ টাক! 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। দিনাজপুর জেলার 
অবস্থ! ধুব সচ্ছল নয; এইরূপ অবস্থায় তথায় অর্দ লক্ষের 
উপর মুদ্রা সংগৃহীত হওয়! বান্তবিকই প্রশংসনীয় ব্যাপার । 

কাপাসিয়া (ঢাকা): সম্প্রতি ঢাক! সদরের (উত্তর) 
সার্কের অফিনারের সভাপতিত্বে কাপাসিঘ। থান! যুদ্ধ 


চৈত্র--১৩৪৭] 





£ কমিটির একটি সঙ হইয়া গিঘাছে। 
২০০ টাক! সংগৃহীত হইস্থাছে। 

বঙ্গীয় পুলিশবাহিনীর দান £ বিগত ১৯৩৯ সনের 
অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় পুলিশবাছিনীর ইন্ম্পেক্টর- 
জেনারেল উক্ত বিভাগের সর্বস্তরের কর্ণ্মচারিপণের 
নিকট যুদ্ধ ভাণ্ডারে শ্বেচ্ছাকৃত অর্থলাহাযোর প্রস্তাব 
করি৷! পাঠান। ইহার ফলে ২৬,১১৩২ টাকা সংগৃহীত 
হয়। গত*১৯৪* সনের ৪ঠ। মে তারিখে উক্ত ‘ অর্থ 
যুদ্ধ তহবিলের জন্ত মহামান্ত গভর্ণর বাহাদুরের নিকট 
প্রেরণ কর! হয়। প্রেরিত অর্থ ৪খানি সুসজ্জিত 
এযাস্থুল্যান্স ক্রয় ও অবশিষ্ট অর্থ শক্রপশক্ষের কাধ্যের দরুণ 
নিহত ভারতী নাবিকদের পরিজনবর্গের সাহাযকল্লে 
পঠিচ কোন একটি তহবিলে দান করার অনুরোধ জাপন 
করা হমু। 

মে সময় হইতে বিভিন্ন জেলার কণ্মচারিবৃন্দ বাক্তি- 
গতভাবে ইষ্ট ইণ্ডিদ্| যুদ্ধ তহবিল এবং বঙ্গীর যুদ্ধ 
তহবিলে অর্থ সাহায্য করিয়া আমিতেছেন। এ পর্যন্ত 
২২,২৪৮ টাক! পাঠাইয়। দেওয়া হইচাছে। যুদ্ধ 
ঘোষণার পর হইতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮,৩৬১ টাক। 
সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থের সঙ্গে আই, পি, 
অফিসারগণ কর্তৃক বিভিন্ন যুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত টাকা 
ধরা হয় নাই। 

খুলনা $ গত নবেম্বরের শেষ ভাগ পধ্যস্ত খুলনা 
জেল! যুদ্ধ-তহবিলে এবং যুদ্ধসংগ্লি্ট বিভিন্ন দাতব্য 
কার্ধযের জন্ত মোট ৩৯,৬৭৬/* 'আনা সংগৃহীত হইয়াছে। 
উক্ত অর্থের মধ্যে মহামান্ত গতর্ণরের যুদ্ধ-তহবিলে 
৩৩,১৯২৮৩৯ পাই, লেডি হারবার্টের যুদ্ধ-তহবিলে 
২,১৭৩/৩ পাই, মহামান্ত বড়লাট বাহাদুরের ঘুদ্ধ-তহবিলে 
১,৪২৭%* আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ ভাণ্ডারে ১,১৪৪৮ আনা 
এবং অবশিষ্ট ১,৭৩৮ টাক! বিভিন্ন দাতব্য কার্যের অন্ত 
সংগৃহীত হইয়াছে। 

বিগত ২৯শে নবেম্বর মহামান্ত গভর্ণর বাহাদুর 
স্থানীয় করোনেশন হলে খুলনা জেল! যুদ্ধ কমিটির 
সভায় যোগদান করিযাছিলেন। জনসাধারণের পক্ষ 


গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে ২৪,*** টাকার একটি তোড়। 
প্রদান করেন। টী 

যুদ্ধ সম্পকিত খাটি সংবাদ সরবরাহ, যুদ্ধ তহবিলে 
অর্থ সংগ্রহ, মিথ্যা গুদ্বব নিবারণ এবং সৈম্ত ও নাগরিক 
বক্ষ) বাহিনী লোক-সংগ্রহের জন্ত ২৯টি স-! আহ্বান 
কর! হইয়াছিল। জেলার বি€িন্র অংশে জনদতার 
অগ্ষ্ঠানের জন্ত একটি ব্যাপক কর্্মতালিক। রচিত হই দ্বাছে। 
নাগরিক রক্ষী বাহিনীতে সদরে ১৩৬, বাগেরহাটে ৮৬ 
এবং সাতক্ষীরায় ২২ জন যুবক নাম লিখাইম্বাছে। 

ভারতীয় ডিফেন্স লোনে সংগৃহীত অর্থ: গত ৭ই 
ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সনম পদ্য 
শতকর! তিন টাক! সুদের ডিফেন্স বণ্ডে ১,০০,১৫,৫০০২ 
টাক্ক! পাওয়। গিদ্বাছে। 

গত ৭ই ডিসেম্বর পর্ধাস্ত সুদহীন ডিফেন্স বণ্ডে মোট 
২,২৩,৫৩,৯*০ টাকা সংগৃহীত হইযাছে। শতক 
তিন টাক! স্থদের ডিফেন্স বণ্ডে মোট ৩১,৮৭১৩১,৯০০৭ 
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে (তন্মধ্যে ১৮,৪২১৮৫,৯৯৯৯ 
টাকা নগদ এবং ১৩,৪৪,৬৬,১**২ টাকা অন্ত তাবে 
পাওয়। গিয়াছে )। এতত্যতীত পোষ্ট অফিসের দশ 
বৎসরের ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বাবদ ১,৫2,০০,০০০২ 
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। 

গত ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত “ইণ্ডিয়ান ডিকেন্দ 
লোনে” সংগৃহীত ঠাদার মোট পরিমাণ হইতেছে 
৩৫১৬১৮৪১৯০৯, টাক। । 


মেদিনীপুর কটন মিল 


বাংলার বিভিন্ন জেলায় দিন দিন কাপড় তৈম়ারীর 
কলের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়া! দেশের বেকার-সমপ্ত। সমাধ]ন 
ও শরী-গম্পদ্‌ বুদ্ধির প্রভূত সহায়ত| করিতেছে, কিন্ত 
আমাদের মেদিনীপুরের স্তাম্ব বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম 
জেলায় মিল স্থাপনের সর্ববিধ হথবিধা ও স্থযোগ থাক। 
সত্বেও আজ পর্য্যন্ত একটাও মিল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
নাই, ইহ! জেলাবাসিগণের, পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা। 








আজ কেক বংসর ধরিয়। মেদিনীপুর জেলায় এই মিল 
প্রতিষ্ঠার চেই। চলিয়াছিল। যাহ। হউক, মেদিনীপুৰ 
জেলায় তমলুক নহক্কুমার নরুঘাটের নিকটবর্তী হরিখালি 
বাজারে গত ১৭ই জানুয়ারী মেদিনীপুর জেলার প্রজা- 
হিতৈষী কালেক্টর প্রযুক্ত সত্যোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
আই-লিএস, মহোদয় কর্তৃক মেদিনীপুর কটন মিলের 
ভিত্তি স্থাপিত হুইঘ্বাছে, ইহ অত্যন্তই স্থখের বিষয় । 
এতছুপলক্ষে নাড়াজোলের কুমার প্রযুক্ত দেবেন্্রলাল 
খান, মহ্ষাদলের কুমার শ্ীধৃক দেবপ্রলাদ গর্গ, লাল- 
গড়ের জমিদার প্রযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও পাবলিক 
প্রসিকিউটার শ্ীযৃক্ত অবিনাশচন্্র বন্দোপাধ্যায় প্রমূখ 
বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তিগণ সমবেত হুইদ্বাছিলেন। 


গোঁমহিষাদ্বির বাজার-দর 


গত ১৪ই ভিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই 
সপ্তাহের গৃহপালিত পশ্থার্দির বাজার-দর সম্পর্কে বাওলা 
সরকারের চীফ মার্কেটিং অফিদার নিছ্োক্ত বিষয়ণ প্রধান 
করিয়াছেন :-্* 

উক্ত সপ্তাহে মোট ৩৩৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় 
আ'নদানি করা হয়, তন্মধ্যে ২১৪টি পাঞাব হইতে এবং বাদ 
বাকী অন্তান্ত প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উক্ত 
সময়ের মধ্যে ১২২টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং ৩৫৫টি 
মহিষ অন্তান্ত প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে । 

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৯৮২ হইতে 
১২৫৭ এবং ১৪২৭ সইতে ১৮৫২ পর্ধ্যন্ত উঠিয়াছিল। 
প্রত্যহ গাভী ও মহিষের ছুগ্ধ যথাক্রমে ৬ হইতে ১* 
সের এবং ১* হইতে ১২ সের পর্ধাস্ত পাওয়। গিদাছিল। 


আিক উন্নতি 





[(১৫শবাঁ--১২শ সংখা! 





বরিশাল সেবা-সমিতি 


বাংলার অন্তান্ত জেলার লোকের ভ্তায় ধাহার! বরিশাল 
ছেলার গ্রামে গ্রামে থাকিলে গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়! 
তুলিতে পারিতেন তাহারা কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হুইয়া- 
ছেন। বড় পেন্দনভোগী রাজকর্খ্চারিগণ স্ব স্ব গ্রামে থাকিলে 
দে গ্রামের আপামর সাধারণ নানাভাবে তাহাদের অর্থের 
অংশতানী হইয়। সবে জীবন কাটাইতে পারিত। তাহা 
হয় নাই। রাজধানীর অশেষ স্থবিধ! ভোগ করিবার 
লালসায় তাহার! তথাকার অধিবাসী হইয়াছেন। কিন্ত 
সেখানেও সব দাছ্ধিত্ব মিটিয়। যায় নাই । ধাহার| সঞ্চিত 
অর্থ এবং কম্যুটেশনের মোট! টাকা পাইয়া বাড়ীঘর 
করিয়াছেন তাহারা স্থখেই আছেন। কিন্ত আর একদল 
স্বজেলাবানী আছেন যাহার! সহরোপকঠের জঘন্য পল্লীতে 
আলো-বাতাসহীন খোলার ঘরে বাস করিয়! যন্মাদেবীর 
আরাধনা করে। অথচ বড় বড় লোকদের বাড়ীর 
আপদে বিপদে তাহার! দৈহিক সেবাদ্বারাও অনেক উপকার 
করেস্-লে লিষ্ধাম সেবা পরসাস্জ মিলে না। আর 
কলিকাতার যতন 'নাহিক ভালবাসা নাহিক মায়া'র দেশে 
এই আপামর সাধারণের এব্যস্থল একটী আবশ্তক। সেই 
আবশ্তকতাবোধে এঅনম্তকুম!র সেন, উষাহরণ গুপ্ত, ললিত 
মোহন দাশ মহাশয় বরিশাল সেবা সমিতি সৃষ্টি করিল! 
ছিলেন। সেই সমিতি বিগত বর্ষে কলিকাতাকে ৯ ভাগে 
ভাগ করিয়! নয়টি শাখা করিয়| লইয়াছে। তাহাতে 
মিলিবার মিশিবার, অভাব অভিযোগ জানিবার, জানাইবার 
স্থবিধা হইয়াছে । ১৯৩৯-৪* সনে ১১৬ জন রোগীর সেবায়, 
ছাত্রদের সাহাব্য পাথেয় দানে যথাক্রমে ৪৩৮৮১৫৪ ৩৮৭৯ 
ও ২৫২ টাকা সহ মোট ব্যয় হইয়াছে ১,৯১৬ ও আয় 
ছিল ১৪১৫৪/। বর্তমান চল্তি তহবিল আছে ৮*৬/%৫। 





ভারতীয় পাট রপ্তানি 
(২১০০০ টন হিঃ) 
কাচ। পাট 
মাস ১৯৪. 
জুন 
দলাই 
আগষ্ট 
জুলাই-আাগই 
পাটে তৈয়ারি জব্যাদি 
জুন ৯৫৫ 
জুলাই ৭০-৪ 
আগষ্ট ৮*-৮ 
জুলাই-আগষ্ট ১৫১২ 
চ। পাট ও পাটে তৈয়ারি দ্রব্যাদি 
ভূন ১১৪৯ 
জুলাই ৯৬৮ 
আগষ্ট ১৪২'১ 
জুলাই-মাগষ্ ২৩৮'৯ 
যুদ্ধের সময়ে দ্রব্যের কাট্তি 


এই সময়ে আমেরিকার বাজ্জারই ভারতীয় জিনিষের 
কাটতির একমাত্র বাঞ্জার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 
পাটের জিনিষ, কাচ। পশম, চামড়া, অভ্র, ককি, চা, 
লাক্ষ! প্রভৃতি দ্রব্যাদির চাহিদ। আমেরিকায় যথেষ্টই 


দেখিতে পাবয়। 


যায়। ইহ! ছাড় হরীতকী, 
এলাচ, মরিচ ও আদার চাহিদ| এক্ষণে বিশেষভাবে 
অনুচৰ করা যাইতেছে। আমেরিকার যে কেবলমান্ত 
ভারতীয় কাচানালেরই চাহিদা আছে তাহ! নহে, 
তৈয়ারি মালের অন্তও দেখা] যায় যে, আমেরিকার 
“ৰাছিং অর্গ্যানিজেশন” বিশেষ যত্ববান হইতেছে । 
তুলা, “ওয়ে কটন” সম্বন্ধে বল। যাদ্র যে, ভারতবর্শ 
নৃতন বাঙ্জার এখনও পাইতে পারে এবং ামেবিক! 
তাহাতে অংশ গ্রহণ কবিবে বলিয়! আশ! কবা ঘাত । 


টন দাৰা নর ডিলান 


সম্প্রতি যুদ্ধোন্দেষ্যে ভারতে একটি মোটর তৈরীর 
কারখান। স্থাপনের বিষন্ব বিশেষভাবে বিবেচিত হইতেছে। 

একটি বেসরকারী হিসাব দৃষ্টে জান। বায়, আনেরিকার 
যুক্তপ্রদেশে মোটরের সংখ্য। ৩ কোটি অর্থাৎ প্রতি ৪ 
জনের অবনত ১ খান। মোটর, বিলাতে ২৫ লক্ষ, প্রতি ৪২ 
জনের আন্ত ১ খান! ইতালীর ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার, প্রতি 
৯৩ জনের ১ খানা, জাপানে ১ লক্ষ ৮* হাজার, প্রতি ৩০৯ 
জনের ১ খানা, ভারতে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার অর্থাৎ ১৯০৮ 
জনের জন্ত ১ খান]। 

মোটর নিম্বাণের হিসাবে দেখ। বাম আমেরিক! 
হইতে জাপান পর্য্যন্ত যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ হইতে ৩* হাছার 
নিশ্দিত হয় কিন্তু ভারতবর্দে ১ খানা মোটরও তৈরী 
হয় না। 

বর্তমানে সরকারী সাহায্যে একটি ভারতীয় মোটর 
নির্মাণের কারধান। স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন 
আছে। 


আধিক 





পাট ও তাহার অনুকল্ল 


"লাইনোলিয়াম” নামক একটী "পদার্থ এক্ষণে পাটের 
স্থান অধিকারের জন্ত চেষ্টা করিতেছে। ফ্রেডরিক 
ওয়ালটন প্রথমে এই প্লাইনোলিাস” নানক পদার্থটী 
আবিদ্কার করেন। ঘরের মেজ প্রভৃতির উপর ঢাকা 
দিবার জন্য লাইনোলিয়ানে যে সব দ্রব্য প্রস্তত হইতেছে 
তাহ! অতি মনোরম। কিন্তু লাইনোলিয়াম তৈছারি 
করিবার জন্তু বহু টাকার প্রয়োজন । কারণ ইহ! শেষ 
করিতে অনেক সময লাগে। পাট ও লিন্পিড, তৈলের 
সাহাযো এই লাইনোলিয়াম প্রস্তুত হইয়া থাকে । কাছ্ছেই 
কাচা মালের মৃল্য বৃদ্ধি বা কম্তির দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া অনেক জিনিফপত্র মজুত রাধিবার ব্যবস্থা ন! 
থাকিলে অস্বব্দায় পড়িতে হয়। তাহার উপর আসল 
মাল তৈয়ারি কর! বহু সমঘসাপেক্ষ । কাজেই তৈদ্ভারি 
মালের আড়ং কর! ব্যবসার০ প্রধান অঙ্গ । এক্ষণে প্রায় 
৮ণ্টী কোম্পানী লাইনোলিয়ামের বাণিজ্যে অবতরণ 
করিয়াছে। 


অন্ধ ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই লিঃ 


গত পাচ বৎসরে কত পরিমাণ বিদ্যাং উক্ত কোম্পানী 
তৈয়ারি করিয়াছে এবং তাহা হইতে কত পরিমাণ আদ 
“হইয়াছে সেই সম্বন্ধে নিয়ে একটী তুলনামূলক তালিকা 
দেওয়া গেল :=- 


বংসর বিদ্যুৎ বিক্রীত হইয়াছে আয় 
ইউনিটস্‌ টাক! 

১৯৩৫-৩৬ ১৬০,০০০,০০০ ৪৯,৩৬,১৫* 
১৯৩৬-৩৭ ১৬১,৬৬৬,৬৬৬ ৪৯,৯১,৯১১ 
১৯৩৭-৩? ১৮০১৯৪৩১০৭০ ৪৯,৯৩,১৪৩ 
১৪৩৮-৩৯ ১৮৪,৯২৮,*৭৯ ৪৮,৬০৮,৩৮৭ 
১2৩৪-৪০ ১৮০,১২৮,৪৪৭ ৪৫,৭৩১৫৩৫ 
১৯৩৪-৪০ সনের নিট আয অবঙ্ 
৬,০০,০০০ ডিপ্রিসিয়েশলে 


বাদ. দিয়া 


উন্নতি { ১৫শ বর্দ_১২শ সংখা! 

গত বংসর হইতে যে টাক। 'ব্রট্‌ ফরওয়ার্ড 

করা হইয়াছে ৩,৮৪,৮১৯ 
মোট ২৬,২২,৯৪৪ 


উহার মধ্য হইতে এড, ইন্টারিম ডিভিড্তেণ্ড 
প্রেফারেন্স শেয়ারে দেওয়া হইয়াছে ৭% হিঃ 
এবং অডিনারি শেয়ারে ৭% ফ্রি ইন্কাষ্‌ 
ট্যান্স ডিভিডেগু বাৎসরিক 

দেওয়া! হইয়াছে 

ষ্টাফকে বোনাস দেওয়! হইয়াছে 

বিশেষ মেরামতী কাজের জন্তু খরচা ২৫,৫২৩ 
ইনকাম্‌ ট্যাক্স ও সুপার ট্যাঝ 
বাবদ 

জেনারাল রিজর্ড ফণ্ড 


৩,৫০,০০০ 
৩,+০,০৪০ ১৩,৫১৬,৯৫৩ 


০ সপ + এ এ, I ন 























ডি্রিবিউশনের ন্বন্ট মোট বাকী টাক। ১২,৬৫,৯৯১ 
ভারতীয় রেলপথ 
( রুট মাইলেজ ) 
ষ্টেট অধিকারে 
১৯২৪ ১৯৩২ বুদ্ধি 
ব্রড ১৬,১৪৪ ১৯২৩১ ৩,০৮৭ 
মিটার 2,৫৩১ ১০,৮৪০ ১১৩০৯ 
সারে ১৪৪৯৩ ১,৬৩৭ ২৩৪ 
মোট ২৭,৭৮ ৪8১,৭০৮ 8,৬৩০ 
কোম্পানী অধিকারে 
১৯২৪ ১৯৩২ বুদ্ধি 
ত্র ২,৪৯৬ ১৮৭৬ ৬২০৬ 
মিটার ৬,১২৮ ৬,৬৮৪ ৫৬১ 
স্তরে! ২,৩৩৬ ২,৫৪০ ২৪৪ 
মোট ১৩,৯৬০ ১১,১০৫ ১৪৫ 





ঠত্র--১৩৪৭ ] আধিক ভারত ওৰ 
ভারতীয় রেলে পুঁজির হিসাব ১৯২৪-২৫ ২'৩৯ ১১০৮ ১৩৪৭ 
( মার্চ ৩১, ১৯২৪-১৯৩২ ) ১৯২৫-২৬ ৪-*১ ১৫২৪ ১৯২৫ 
(লক্ষ টাকা হিঃ) ১৯২৬-২৭ ৬১২৭ ২*-৮৭ ২৭১৪ 
ষ্টেট অধিকারে সমন্ত রকমের রেল ১৯২৭-২৮ ৯৮৬ ২২৫৮ ৩২৪৪ 
৬১৪৫,৭৬ মত্ত ১৯২৮-২৯ ৮৯৬ ১৬৪৫ ২৫৪১ 
৬,৫৫,২১ ৭,৩৩,৩৭ ১৯২৪-৩০ ৬৫১ ২৩৬৭ ৩০১৮ 
৪৪৪85 5 ১৯৩৪-৩১ 8°১১ 2১০ ১৩২১ 
৭,৯১১০৭ ৭,৮৮১৬৭ ১৯৩১-৩২ ২৭৯ ৩৯১ ৬৬৯ 
kt টন কতট। নুতন রেল লাইন সাধারণের বাবহ।রের 
৩ 
eS হাটি জন্য খোল হইয়াছে 
০ ৮৬৯,৮১ ত্র় মিটার ন্তারো মোট 
1,৮৯,৭2৯ ৮,৭৬,৩৪ ২৫৩ ৩৪ ১৫৫১১ ২১৬৭ ৪৩০১২ 
্ ৮১৯১ ১৪৯৯০ ১৬৭ ২৩৩৪৮ 
চি লাইনে ও কন্ট্রাক্শনে পু'জির পরিমাণ ১৪৪৩৮ ১৪৫০৯ ৫১২৯ ৪৪০-৭১ 
১৯২৪-২৫ হইতে ১৯৩১-৩২ ( ক্রোর টাক! হিঃ ) ২৮০-৯২ ১২৮২৫ ১১৬০ ৪২৯৭৯ 
নৃতন লাইন ওপেন্লাইন মোট ২২৪৫৫ ৩৩৩২৯ ১৪১৩৯ ৬৯৯১৪ 
১৮৬ ১৬৬১ ১৮৪৭ ৪৭৩২২ ৫৯৭৯৩ ২০৮০৪ ১,২৮২-১৫ 
২১১ ২১২২ ২৩৩৩ ৩২৬৫০ ৪১২০৮ ৭৩৪৯ ৮১২০৭ 
২৭৪ ১৬২৯ ১৯**৩ ৩৮৬১৪ ২৬৬৯৬ x ৫৭৩৬০৯ 
২৫১ ১৭২৯ ১৯৭১ ₹»৮০৬ ১২১৫০ ১৪৯৫৪ ৪৭৭১০ 
রেল ও মোটর রাস্তা এবং মেট্যালড, রাস্তার মাপ 
(মাইল হিঃ) 
স্থান মেট্যাল্ড রাস্তা মোটর চলার মোট মোটরের 
পথ রা। 
মাত্রান্র ৩,৭০০ ২৭,১১৫ 
বোষ্বে ৪১০৪৪ ১৩,৪০০ 
সিদ্ধ ১৮৩ x ১৮৩ 
বাঙ্গল! ৩,৫০০ x ৩,৫০০ 
যুক্তপ্রদেশ ৭,৭৭৬ x ৭,৭৭৬ 
পাঞ্জাব ৩,৯০৯ ৬১৪৪০ ৯,৯৪৯ 
বিহার ও উড়িস্যা ৩১৯৬১ x ৩,৯৬১ 


৩৬৮ আধিক উন্নতি [ ১৫শ বর্ষ--১২শ সংখ) 















স্থান সৰ রকম মেট্যাল্গ রাস্তা মোটর চলার মোট মোটরের ফেটঠাল্ড, রোড 
গেজের রেল পথ রাস্তা ও রেল রোস্ু 
মধ্য প্রদেশ ২,৫০১ €,১৩৫ ২,৪০০ ৭,৫৩t ১,৭২৪ 
আলাম 3,১৯২ ০০ xX ৬০০ ৫৬ 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ৩৭৩ ১,১১৩ x ১,১১৩ ৩৫০ 
২৭,১৮৬ ৫৮,৯৮৩ ১৬,১৪০ ৭৫,১২৩ ১৩,২২৭ 


প্রদেশ হিসাবে রাস্তা তৈয়ার ও মেরামতের খরচ 
( লক্ষ টাকা হিঃ) 


১৯২৫-২৬ ১৯২৬-২৭ ১৯২৪-৩০ 

তৈয়ার মেরামত মোট তৈয়ার মেরামত মোট তৈয়ার মেরামত মোট 

মাদ্রাজ ২৮০ ৮৭৭ ১১৫৭ ২২৯ ৮৩৮ ১০৬৭ ৫৩৭ ১১১৩ ১৬৫০ 
বোছে ২৯৫ ৬১৭ ৮১২ ২৩৪ ৫৭২ ৮০৬ ১৪৮ ৫৫৮ ৭১-৩ 
বাঙ্গল। ২১৯ ৫৬৬ ৭১৯ ১৮৪ ৪৭৮ ৬৬২ ৯৫ ৪৯৩ ৫৮৮ 
যুক্তপ্রদেশ ৫৬৮ ৬৭৮ ১৪১ ৫৯৩ ৭৩১ ১১৯ ৫৩+৯ ৬৫'৮ 
পাৱাব ৫৬'৭ ৮৬০৭ ৩৫৯ ৬৯২ ৯৬১ ৩৯৯ ৬৯৭ ১৭৯৬ 
বিহার ও উড়িস্কা ৩১১ 8৬১ ১৬২ ৩৮৯ ৫৩১ ১৮৯ ৩২৮ ৫১5 
মধ্য প্রদেশ ৩২০ ৪৮০ ২১৯ ৩৭৩ ৫৯২ ১৫৬ ৩৪৭ ৫৬৩ 
আসাম ২২০ ২৬৭ ৬৮ ২৩৩ ৩৯১ ৯৫ ২৭২ ৩৬৭ 








৩৯৮৮৬ ৫৪৮১ ১৫৮৯ ৫৬৩৪ ১৭৪৮ ৪৩৭৭ ৬৯৯৫ 






বিভিন্ন দেশের রাস্তা 


রি 1 


রি (তু 
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ক 6) 
নর চি রি? NLA 


NRG 


কাচা ফ্লাক্ণ বাবহারের 
পরিমাণ (টন হিঃ) 


১৯৬০ সনে খরচা (পাউণ্ড) 
(মাইল হিঃ) অন্থান্ত দ্রব্য (পাউণ্ড) 
মোট ৬১০০০ স্কোয়ার অন্তান্ত খরচ ॥, 
মাইলে ফাইবার ড্রেস্‌ট 
ইউ এম এ ১১০৭১ (টন হিঃ) 
ক্যানাডা টাউ উৎপন্ন 
ইউনাইটেড, কিংডম্‌ মোট উৎপাদনের মৃগঃ 
আইরিশ ফ্রি ষ্টেট (পাউণ্ড) 
ফ্রান্স 
জার্নি বিদেশী বাজারে বিক্রয় উপযোগী 
ইউ এস্‌ এস্‌ আর আইসের দাম 
ইতালী (পাউণ্ড হিঃ) 
তুর্বা ১৩২৩ 
সিংহল ১৪-৭৪ 
জাপান ১৮৭৪ 
চীন ২৪৫১ 
ভারত ১৮২৫ 
নিউজিল্যাণ্ডে পাটের জিনিষ প্রস্তুতকারী মিল তুল! খরচ 
১৯৩৫-৩৬ এবার শুনা যাইতেছে পূর্ব্বের অপেক্ষা তূলার উৎপাদন 
মিলের সংখ্য। ২৯ পৃথিবীর সর্বত্রই অধিক হইয়াছে । উহার সংখ্য। প্রায় 
যত লোক খাটে ৫৯৬ ছুই মিলিয়ন বেল। 
ধত বেতন দেওয়া হয় হাজার বেল হিঃ নিম্নলিখিত দেশের তুলার উৎপাদন 
(পাউণ্ড ) দেখান হইল 


২ 








৩৭০ আধিক উন্নতি [ ১৭শ বর-১২শ সপ) 
ইউ এস্‌ এ ১২,৫৬৫ নাই যে, ভারতীয় ব্যবসাদারুরা অল্প সুদে ধণ গ্রহণ করি! 
ব্রাজিল ২,৩2১ দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ করিবে? 
চীন 
মিশর রাশিয়ার পণ্য রপ্তানির ক্ষমতা 
ভারত 
রুশ সাধারণ সময়ে জার্শ্মাণির বাংসরিক মোট ৬,১০০,১০০ 


ইউ. এম্‌. এ'র ডিপার্টমেন্ট অব. এগ্রিকালচারের মতে 
এইবার তুলার খাদন যোটমাট ধরা যাইতে পারে 
৮,২৫৯১০০* হইতে ৮,৭৫*১*০* বেল পরাস্ত হওয়। সম্ভব । 
আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
যে সকল ফাশ্ম টাকা ধার 


কেডারাল কলকারখানা দেয় তাহাদিগকে অগ্রিম 
গ্রিজার্ড বান্ধ বা দাদন 
বাণিজ্যের যে অংশের শুন্য বাকী অংশ 
জন্ত খণ উক্ত ফার্শ্বদায়ী 
(শতকরা বাষিক 
হিঃ) * 
বোন ৩৪১০৬ 
নিউ ইয়র্ক ৪.৬ 
ফিলাডেলফিয়া ৩.৬ 
ক্রিভল্যাণ্ ৩৪:১৫ 
রিজ্নণ্ড ৪ ...৬ 
আটলাণ্টা ৪ ...৬ 
সিকাগে ৩.৬ 
সেটে লুই 8 --৫8 ৩ ৪ 
নিনিয়াপোলিস ৩:০৬ ৩০০৬ ৩৬ 
কানদাস সিটি ৪ ...৬ 8 ৪ 


আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কত ঢাক! দেশী কার- 
বারের জন্ত ব! শিল্পকারখানার জন্ত কন দিয়া থাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে উত্তর কি হইবে? এখনও কি সেসময় মাসে 
* নিয়তম ৩% হিসাবে চার্জ করা হয়। 


টন তৈল প্রয়োজন হইত ইহার মধো আমদানি করা 
তৈলের পরিমাণ ছিল 3,৫**,*** টন। যুদ্ধের জন 
তৈলের চাহিদ| বৃদ্ধি পাইয়! বর্তমানে উই! ১ কোটি ৫* 
লক্ষ বা২ কোটি টন দাড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 


কিন্তু রাশিয়া যদি তাহার সমস্ত পেট্রোলও জার্শ্মাণিতে 
পাঠাইতে আরম্ভ করে তবু ১৫ লক্ষ টনের বেশী সরবরাহ 
করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া রাশিয়া ইতিপূর্বেই 
অন্তান্ত দেশ, বিশেষত; চীন ও বন্ধান রাজাগুলির সহিত 
পেট্রোল সরবরাহ করিবে বলিয়া চুক্তি করিয়া বপিয়াছে। 
রাশিয়ার বর্তমান চতুর্ববাধিক পরিকষ্জান। অনুসারে যে 
উৎপাদন বুদ্ধি পাওয়ার কথা তাহা আগামী বৎসরের 


পূর্বে সম্ভব হইবে ন1। 


১৯৩৮ সনের প্রথম ভাগে রাশিয়ায় যে পরিমাণ তুলা 
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাহার নিঞ্জের প্রয়োজ্জনও 
মিটে নাই । পরের বংসর অবশ্ত রাশিয়া ১৮,*** টন 
তুগা বিদেশে রপ্তানি করে, কিন্তু সাধারণ সময়েই জার্শ্মাণির 
তুলা আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৫৩,*** টন। 

সুতরাং সত্যই জার্শ্বাণির চাহিদা মিটাইবার শক্তি 
রাশিয়ার মাছে কিন! তাহা ভাবিয়া দেখার দত বিষয়। 


ব্রিটেনে অতিরিক্ত মুনাফাকরের ফল 


সম্প্রতি ব্রিটেনের ২,২৬০টি কোম্পানীর ১৯৪* মনের 
আয়বাযয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে । ইহ! ছাড়া এ 


1 ফিনান্লিং ইন্টিটিউটগুলি যে হারে কঙ্জী করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষ। ১৪, বা! ১% কম। কিন্তু নিয়ত 


হইল 8% । 
$+ ১% পারসেণ্টের নর্দ্ধেক হইল নিয়তম চাঙ্জ। 


চৈত্র ১৩৪৭ ] 


ছুনিয়ার ধনদৌলত 


তত ল88:8 28 হি তির তি 


বংসরের শেষ তিন নালে আরও ৫৫৮ কোম্পানীরও 
হিসান পাওয়া গ্রিঘ্ািল। এইলকল হিসাৰ 
দেগ! যায় যে, পূর্ব বংসরের তুলনায় এই বংসর শতুকর। 
৯২ ভাগ বেশী লাভ হইয়াছে । পূর্ত বংসরের মোট 
লাভেন পরিমাণ ছিল ৩,৭৭০,৭৮০ পাউণ্ড । 

ইহ! নিটু লাভ নহে, এবং মংশীদারেন| এই টাকার 
উপরে লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী নহেন। বল] বালা 
তাহার পরিমাণ মারও অনেক কম। ইহ। ব্যবসায়গুলির 
মোট মায় মাত্র । 

গত যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের বাবসায়গুলির লাভের 
অঙ্কের সহিত ইহার তৃলন। প্রাসঙ্গিক হইবে না। গত 
যুদ্ধের প্রথম বংদর ব্যবসাদ্গুলির মোট মায় শতকর। 
২* ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং সাধারণ মূলধনের লভ্যাংশ 
শতকর| ১৩% পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইঘা ১৭২ পাউণ্ড 
হয়। ১৯৪* সনের লাভের পরিমাণ দেখিয়া মনে হয়, 
বুটেনের ব্যবসাবাণিজেযর উপর যে অতিরিক্ত ম্‌নাফ। 
কর ধাধ্য কর! হইয়াছে, গত যুদ্ধের তুলনায় বর্তমানে তাহ। 
অধিক কারধাকরী হইয়াছে। 


হইতে 


বুটেনে বেকার-সংখ্যার হ্রাস 


ফেব্রুয়ারি মাসে বৃটেনের রেজেষ্টারিতৃক বেকারের 
মংখ্য। মোট ৫৮০,৮৪৯ ছিল; পূর্বে ইহার সংখ্য! ছিল 
৬৯৫,৬৯৬ । এই বেকার-সংখাার মধো ২০৯,১৬০ জন 
পুরা বেকার, ৬৭,৭১১ জন সানগ্িকভাবে বেকার ও 
১৬,৫১৫ জন আছে যাহার! মাঝে মাঝে কাজ করিয়া 
থাকে । 

বেকার তালিকায় রেজেষ্টারিতৃক্ত নারী শ্রমিকের 
মোট সংধ্য। ছিল ২৪০,৯১৬ । ইহার মধ্যে ১৯৭,২৯৩ জন 
পূরা বেকার ছিল। শ্রম এবং দেশসেব! বিভাগীয় মন্ত্রী 
দপ্তর হইতে ঘোষণা! করা হইয়াছে যে, দেশের কাজের 
জন্তু মোট কি পরিমাণ নারী শ্রমিক পাওয়! যাইতে পারে 
ভাহার হিসাব রাখিবার জন্তু সকল নারী শ্রমিকের পক্ষেই 
রেজেষ্টারিতৃক্ত হওয়। বাধ্যতামূলক কর! হইবে। যেসকল 
নারী সাধারণতঃ বাহিরের কাজ করে ন! তাহাদেরও 


ইহার বস্বহুক্কি কর! হইবে। যুদ্ধের সঙ্গে অপিকাংশ 


পুরুষ যুদ্ধ-সম্পকিত বিভিগ্র কাযো বাপৃত পাকায় শ্র- 
শিল্পগুলির জন্ত অধিকলংগ্যক নারী শ্রদিকের গ্রন্থোজন। 


মহাযুদ্ধে নারীর অংশ গ্রহণ 


যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার সময় ব্রিটেনের অরনিকুসংব্য। 
২ কোটি ৩ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষের মধো চিল 
বলিয়া হিসাব কর! হইগ্রাছিল। সম্প্রতি ইহাদেৰ সংখ্যা 
অত্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহুসংখ্যক নারী শ্রমিকের 
যোগদানই এই সংখ্যা- দ্ধির কারণ। পূর্বে হেদকল 
্বীলোকের! গৃহকর্শ্ব ছাড়া আর কিছুই করিত না, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বর্তমানে কারপধানাম্ব এবং মাফিসে কাছ 
করিতেছে। এই প্রকারে ব্রিটেনে শ্রমিকের মোট সংপ;। 
২ করোটি ১০ লক্ষে আাসিঘ| গাড়াইয়াছে। 

এই সংখ্য| যদি ম্বারও বৃদ্ধি কর! প্রস্নোজন হন, 
অপেক্ষাকৃত কন গুরুতপূর্ণ শরযুশিল্গুলি হইতে যুদ্ধের দল 
প্রয়োজনীঘ্ শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিযুক্ত করিবার এক 
বিস্তৃত পরিকল্পনাও গবর্ণমেষ্ট স্থির করিয়াছেন। থে 
সকল লোক কোনও কাক্জকন্ম করে ন! এ সঙ্গে তাহাদের 
কাজে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইবে। বয়স সমুদারে 
শ্রমিকদিগকে আটভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের 
রেজিষ্েশনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । লৈন্তদল ও ছ্াতীম 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ত ১ কোটি ১* লক্ষ হইতে 
১ কোটি ২* লক্ষ লোকের প্রয়োজন। বয়স হিসাবে 
এইরূপ রেজিষ্রেশন হইলে লোক-নির্ববাচনে বিশেষ হবি 
হইবে। 


বৃটেনের ব্যবসাবাণিজ্য 


বৃটেনের ১৯৪* সনের বাণিঙ্জোর যে সর্বশেষ হিসাব 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখ! যায়, ব্রিটেনের মোট 
আমদানির পরিমাণ বুদ্ধি পাই! ১০৯ কোটি ৯* লক্ষ 
পাউণ্ড দীড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সনে মোট আমদানির 
পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড। স্থৃতরাং ১৯৪০ 
সনে আমদানি মোট ২১ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড বা শতকর। 


৩৭২ 


স্বাথিক উন্নতি 


[ ১৫শ বর্ব-_-১২শ সংখ্য। 





রপ্তানির পরিমাণ 
১৯৩৯ 


প্রায় ২৫ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
হ্রাস পাইমা ৪১ কোটি ৩* লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে । 
সনের রপ্তানি ৪৩ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। স্থতরাং 
১৯৪* সনের ১ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাং শতকরা 
প্রায় ৬ ভাগ রপ্তানি কম হইয়াছে। ১৯৩৯ সনের 
২৪ কোটি ৬ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৯৩৮ সনের ২৩ কোটি 
৬* লক্ষ পাউগ্ডের স্থানে এই বংসর ব্রিটেনে ৩৩ কোটি 
৬৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলোর কাচ! মাল আমদানি হইয়াছিল। 
খাণ্ডদ্রবা ও কারধান1জাত পণোর রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 
অপরিবন্ঠিতই রহিঘাছে । কিন্ত এই বংসর কাচ! বালের 
রপ্তানি ১ কোটি ৮* লক্ষ পাট বা! পূর্ব বংসরের তুলনায় 
শতকর। ৩৪ ভাগ হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক কলাই 
এ বংসর ১ কোটি ৩* লক্ষ পাউণ্ডের কম রপ্তানি 


হইয়াছে। 
“ৰণ ও ইজারা” আইনের অর্থ নৈতিক তাৎপর্ধ্য 


পণ ও ইজারা” আইনের নৈতিক এবং রাজনৈতিক 
তাৎপধ্য অপেক্ষাও অর্থনৈতিক তাংপর্য্য অখিক। এই 


আইন অস্থসারে যুকুরাষ্ট্র সৈন্ত বিভাগের জন্তু নিদিষ্ট যুদ্ধ 
সম্ভার হইতে মোট ১৩ কোটি পাউণ্ড মূলোর এরোপ্লেন, 
জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্তান্ত যুদ্ধ সামগ্রী ব্রিটেনে পাঠাইবে। 
ইহা ছাড়া প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট কংগ্রেসের নিকট আরও 
পণ গ্রহণের দাবী করিতে পারিবেন । ওয়াশিংটনের 
ংবাদে প্রকাশ ব্রিটেনের সাহায্যার্থে প্রেসিডেন্ট রুদ্ভেণ্ট 
সত্ৰই ৭** কোটি ডলার খণ গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন। 
কি পরিমাণ খণ গ্রহণ কর! যাইবে এবং কি পরিমাণ পণ্যা দি 
ব্রিটেনে চালান দেওর! চলিবে তাহার কোনও পরিমাণ 
নিৰ্দ্দিষ্ট হয় নাই। ম্বতরাং ব্রিটেন জামেরিকা হইতে 
অপরিমিত যুদ্ধ সামগ্রী পাওয়ার আশ! করিতে পারে। 
তবে শুধু যুদ্ধ সামগ্রীই নহে, সর্বপ্রকার কাচা ও অর্ধ 
সমাপ্ত মাল এবং কৃষিপণা প্রেরণ করিয়াও আমেরিকা 
ব্রিটেনকে সাহাষ্য করিবে। 
এই সকল মাল আমেরিকা নিঞ্জেই পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিবে। সুতরাং জাহাজের ব্যবস্থ। সব্বন্ধেও আমেরিক। 
শিত্রই কোনও নৃতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে 
ব্রিটেনের জাহাঞ্জের উপর চাপ কমিবে। 
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ভারতীয় বিমান-বাহিনী 


বিমান বাহিনীর রিজার্ভ ট্রেণিং পরিকল্পন। অনুযায়ী 
যে ৫৮ খানা টাইগার মথ ও সব মেজর বিমানের অর্ডার 
দেওয়।. হইয়াছিল তাহার অদ্ডেক পরিমাণ ভারতে 
পৌছিয়াছে এবং বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবের মধ্যে বন্টিত হইহাতে 
বলিয়। জানা গিয়াছে । 

দান৷ গিয়াছে যে, গীনওয়াল। কমিটি বিমান চালন। 
শিক্ষাদানের জন্তু প্রথম দলে যে ১৩* জন প্রার্থীকে 
মনোনীত করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া এক বিসানবাহিনা 
রিজার্ভ ট্রেণিং পরিকল্পনা প্রবর্ঠিত হইঘ্াছে। এই সকল 
প্রার্থীকে বিমানচালন! শিক্ষালাভের জন্ট বিভিন্ন ফ্লাইং 
ক্লাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, আরও 
প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে শীস্রই একটি ঘোষণা প্রচারিত 
হইবে। 


বঙ্গীয় অন্ধহ-নিবারণী সমিতি 


বাঙলা সরকার বঙ্গীয় অদ্ধত্ব-নিবারণী সমিতির জন্ত 
১৯২৬৭ টাক। সাহাধ্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৪*-৪১ 
সনের মধ্যে সমিতি কর্তৃক বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
৫টি ভ্রাম্যমান চক্ষ্-চিকিৎসালয়- পরিচালিত হইবে। 
এই সর্তে সরকার সমিতির সাহাষ্যকল্লে উল্লিখিত পরিমাণ 
টাকা মঞ্জুর করেন। 


নাসদের শিক্ষাদান ব্যবস্থ| 


নার; হেলথ ভিজিটার, জনম্থান্থ্য কর্মা ও অন্তান্ত 
সমাজ দেব কশ্সিগণের বর্তমান শিক্ষ! ব্যবস্থার আলোচন! 
এবং শিক্ষাগ্রণালীর উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা 


নির্ধারণের জন্ত বাল! সরকার একটি কনিটী 
করিয্াছেন। 


নিয়োগ 


গভর্ণমেন্টের অভিমত এই যে, নামের 
শিক্ষাদান প্রণালী পরীশ। করিছা! তাহাদের 
সম্প্রসারণ ও উন্নতির ব্যবস্থ। করা প্রষ্বোজন। 

নিহ্লিখিত সদশ্ত সমবামে এই কমিটী গঠিত 
হইয়াছে ১ 

ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রাম্ব ( সভাপতি ) বাঙল। সরকারের 
সার্জন জেনারেল, অল ইণ্ডিয়া হাইজিন ও পাবপিক 
হেলখ ইনষ্টটিউটের ডিরেক্টার, বাঙলার ভন-্থাস্থয 
বিভাগের ডিরেক্টার, ডাকরিণ্ত হালপাভালের মেট্রন মিস 
হাচিংস, বেঙ্গল নাসিং কাউন্সিলের রেজিষ্টার মিল এল সি 
ক্লার্ক, ডাঃ হুন্দরী মোহন দাস, অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকার এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের মেন 
নিস ফলকিনার। 

বাঙলার জনন্থাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর এই কমিটীর 
সেক্রেটারী ও সভার আাহ্বায়কন্কপে কার্ধ্য করিবেন। 
যপাসস্ডব শত্র রিপোর্ট দাখিল করার জন্ত কমিটীকে 
অনুরোধ করা হইয়াছে। 


বর্ধমান 
শিক্ষার 


ভারতের নৃতন প্রধান সেনাপতি 


জেনারেল স্টার রবার্ট এ ক্যাসেলের স্থলে ভারতীয় 
বাহিনীর লেফটেনাপ্ট জেনারেল, সি, দ্রে, ই, আচিন 
লেকের ১৯৪১ সনের প্রথম ভাগ হইতে ভারতের 
প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ মহানান্ত ভারত সম্বাট 
অনুমোদন করিয়াছেন । 

ভারতের এই নবনিযুক্ত জঙ্গীলাট বৃটেনের দক্ষিণী 
দেশরক্ষী বাহিনীর অধিনাদকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, 
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তিনি ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 


অন্ত সর্ব প্রকার বাবস্থা! সম্পূর্ণ করার কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন, 
বর্তমানে তাহার বয়স ৫৬ বংসর। স্থচতুর কৌশলী 
ও জবরদস্ত বলিয়া তাহার হলাম আছে। সৈশ্তদল 
গঠন ও কর্মচারীদের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞত! 
আছে। তিনি চ্যাটফিল্ড কমিটির অন্কৃতম সদশ্ত ছিলেন 
এবং সেই সমর তিনি ভারজের ক্রমবন্ধমান সদর-প্রচেষ্টার 
সবদিক্‌ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার স্থযোগ পান। 


বিমান আক্রমণ আশঙ্কায় সতর্কতা 


বিমান আক্রমণের সনয়ে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন 
কর! প্রয়োজন গে সম্পর্কে ভারতসরকারের স্বরাষ্ট বিভাগ 
ইতিপূর্বোই বিভিন্ন নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি বিমান 
আক্রমণে ভারতবর্ষের কলকারখানা! ও ব্যবসায় অঞ্চল- 
গুলির পক্ষে উপযোগী কতকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
সম্বলিত একটি পুস্তিকাও গবর্ণসেপ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । 
কারখানায় আদত কলকজাগুলি যাহাতে বিকল না হয়, 
সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্তু বিশেষ নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । গোলাগুলির টুকর৷ ছিটকাইয়। আসিয়া 
যাহাতে মেশিনগুপি জধম ন! করিতে পারে তাহার অন্ত 
বিশেষ সতর্কত। মবলম্বন কর! প্রয়োজন । বয়লার, জল ও 
গ্যাসের পাইপ, ইলেকটিকের তার ও স্ুইচবোর্ড 
প্রভৃতির যাহাতে ক্ষতি ন! হয়, সে বিষয়েও বিশেষ 
সতর্ক হইতে হইবে। পেট্রোল ও বেন্জিনের মত 


আঁধিক উন্নতি 


[১৫শ বধ--১২শ সংখ্যা 


দাহ পদার্থের আধারগুপি সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা ৪ 
৪] 


অবলম্বন কর| প্রয়োজন। টেলিফোনের লাইন প্রতৃতিও 
বিশেষভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ এগুলি বিফল 
হইলে সংবাদ আদান-প্রদানের অসথবিধ! ঘটিবে। 

সাধারণতঃ বানুকাপূর্ণ খলিয়ান্বার| বোমাবর্ধণের 
ক্ষতি হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। . কাঠের 
বাক্সে মাটি ভরিয়া রাখিলেও কাজ চলে। যে স্থানে 
বেশীরকম কাচের জানালা ও কাচের দেওয়ান 'আতে, 
সেখানে তারের জাল দেওয়। বাঞ্ছনীয় । কারণ বোমার 
আঘাতে কাচ টুকরা টুকর! হইয়। চতুদ্দিকে ছিট্কাইয়। 
পড়িলে তাহ! বিপজ্জনক হইয়া উঠে। 

জল, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ কারখানার ক্ষতির 
দরুণ ইহাদের সরবরাহ বন্ধ হইলে কি করিতে হইবে, 
তাহাও তাহাদের পূর্বাহ্ন স্থির কর! গ্রয়োজন। 
আগুন লাগিবার আশঙ্কা আছে বলিয়। তাহার জন্ত 
পূর্েই দলের ব্যবস্থা করিয়া! রাখা উচিত। বাহির 
হইতে যাহাতে কারখানার ভিতরকার আলো! দৃষ্টিগোচর 
ন! হয়, কারখানার মালিকদের সে ব্যবস্থাও করিতে 
হইবে। আলোকিত বিজ্ঞাপন ও বাহিরের সর্বপ্রকার 
আলে! বন্ধ রাখ! প্রভৃতি আরও বহু বিধি-নির্দ্দেশ এই 
পুস্তিকাটিতে সগ্রিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, 
প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দলগঠন, জ্যান্থলেন্দ, আগুন 
নির্বাণের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি মেরামতি ও সতর্কতা 
সন্কেত সম্বন্ধে উপদেশও ইহাতে আাছে। 





পলী ও নগর-জীবনের সমাজ-তত্ব 


( শ্রীপক্কভকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন ) 


আপনি পল্লীর সহিত নগরের জীবনের পার্থকোর কিন্ত তাহাদের সাধারণ খাওঘ|-দা ও এবং চাপ- 
ভিতর দিয়! সমাজ-তত্বের কি আভাষ পান তাহা চলনের মধ্যে অনেকটা একতা থাকিয়। যায় 
বলুন। এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সামাঙ্গিক 

£পল্পী ও নগরের জীবনধার। দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীবনের ধার! গঠিত হয়। 
পথের বলিলে মতু)ক্তি হইবে না। এই আলো- £_ আপনি বস্নিষ্ঠডাবে আপনার কণা বুঝাই! 
চন! করিতে গেলে বহু ধরণের প্রশ্ন মনে জাগিতে দিন যে থাকা, খাওয়া ব! সাধারণ গ্রীন ধারণের 
পারে। কিন্তু সমাদ-বিজ্ঞানের তরফ হইতে এই রকমফের বলিলে কি বুঝায়? 
আলোচনাকে গণ্তীবদ্ধ করিয়। চলিলে বিজ্ঞান- ০২৭বেকারী খাছ” অর্থাৎ পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, 
সম্মত হইতে পারে। বিজ্ঞানলম্মত সামাজিক লঙ্জেন্দ, চকলেট প্রভৃতির ব্যবহার কতটাই ধা 
আলোচনা করার উদ্দেস্টে আনি নিছলিখিত পল্লীগ্রামে হইয়। থাকে এবং কত পরিমাণে তাহা 
বিষয়গুলির মধ্যে কথাবার্তাকে বাধিয়া রাবিতে নগরে ব্যবহৃত হইতে দেখ! যায়। পল্লীতে ষে 
চাই। ১ম--সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোন কারণেই হউক “বেকারী খাস” বিশেষ 
মধ্যে কিরূপ সন্বন্ধ, ২য়-সামাজিক ও শিক্ষা" প্রচলিত হয় নাই বলিলে তুল হইবে না। ছু'একটী 
বিষয়ক ব্যাপারে কিন্ধপ কন্মতৎপরতা এবং গৃহে ইহার হয়তে। প্রচলন হইয়াছে নগরের সংস্পর্শে 
৩য় প্রকৃত আথিক অবস্থার বিশ্লেষণ, যদ্বার। আসিয়া; কিন্তু নগরের জীবনে ইঃ! প্রায় দৈনন্দিন 
মামুষের “সখ” বা “মঙ্গলের” পরিমাপ সঙ্বন্ধে বলিলেও ভুল হইবে ন। 
একট! আন্দাঞ্জ কর! চলে এবং ৪র্থধশ্থ ও বিরাম “ক্যান্ড ফুড” বা টিনের খাস্ত আমর! নগরে 
সম্বন্ধে কোথায় কিরকম ব্যবস্থা । বেশী দেখিঘ্া থাকি গ্রামে তাহা! এখনও 

£__সমাঙ্জ ও অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে বলিতে ধুবই কম, প্রায় দেখ! যায় না বলিতে পার! যা। 
কি বুঝেন তাহা পরিষ্কার করিয়! বলিয়। দিন। নগরে আনরা টিনের দুধ, টিনের মাছ বা মাখন 

০: মানুষের থাক! খাওয়। এবং সাধারণ জীবনধারণের ধুবই ব্যবহার করি। কিন্তু প্দী অঞ্চলে “মূড়ি” 
রকমফেরের জন্ত বিশিষ্ট একট! ভাবধারা অথব। ও তাহার সহিত সরিষার তৈল অথব। গব্যদ্বত 
বিশিষ্ট সমাজ ব! সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে। ব্যবহার করাই সাধারণ প্রথ।। কোথাও মুড়ি 
যদিও এ কথা পরম সত্য যে প্রত্যেক ট্বাকেরেই ও গুড় প্রভৃতির প্রচলনও দেখ! ঘাছ। 


“টেষ্ট” ব! রুচি একপ্রকার হইতে পারে না, £আপনার টিনের খাস্ত বা বেকারীর খাগ্ত অপেক্ষ। 
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উঃ--আপনি অবান্তর কথা 


»ঃমাবার আপনি তুল পথে চল্ছেন। 


পল্লীর খাটি মুড়ি ও সরিষার তৈল বা গব্াম্বতই 
তো ভাল । 


আনিয়া ফেলিতেছেন_- 
আমার বক্তব্যে ভাল ঝা মন্দের কথ! নাই, আপনার 
প্রশ্ন ও আমার বলার ভঙ্গী একেবারে নিছক 
বিজ্ঞান ও বস্থনিষ্ঠতার মধ্যে থাকিবে আশা! করি। 
“ভাল” কি তাহা উপস্থিত আলোচনার বাহিরে । 


১ আচ্ছা রুটীর কথ ধরুন, পাড়াগীয়ে কি কেউ রুটা 


সেঁকে খাছ না? 


আমার 
কথায় “বেকারী খাস্ত” খায় ন| বলিতে কেহ 
লাল বা সাদ! ময়দার কুটী খায় কি ন! খায় তাহা 
আসে লা। বেকারীতে যে ষে জিনিষ প্রস্তুত 
হয় তাহার তালিক। সামান্তভাবে উপরেই দিয়াছি 
এবং সেই প্রদঙ্গেই বলিদ্াছি যে উক্ত দ্রব্যাদির 
প্রচলন পল্নী গ্রামে নাই । 


তাহার পর আর কি বলিবেন যাহ পল্পী গ্রামের 


লোকে ব্যবহার করে না? 


--“কাফেগ বাণ রেস্কুরাতে খাওয়া নগরে যত বেশী 


আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম ব! নগর- 
প্রান্তে দেখা! যার না। তাহার বিশিষ্ট কারণ 
হইল নগরে বহুলোক বাহির হইতে আগি! 
কর্মজীবনের জন্তু বসবাস করে এবং তাহাদের 
প্রাতরাশের ব! সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা এইসব 
খরেম্কর” বা কাফেতেই সারিয়। লয়। কিন্ত 
পল্লীতে উহার আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয় 
কারণ, নগরে জীবন যাপনের জন্ত সময় এত বেশ 
মৃলাবান যে হয়তো আধঘণ্ট। ছুটীর মধ্যে 
একজনকে চা বা কিছু পাবার খাইয়! ফিরিয়া 
আলিয়া! পুনরার কার্যে যোগদান করিতে হয়। 
সে ক্ষেত্রে বাড়ীতে গিয়া চায়ের আসবাব পাড়িয়। 
খাইতে গেলে মার কার্ধ্য কর! চলে না, কাছেই 
রেস্তর1 বা কাফেই একমাত্র গতি । 


আতিক উন্নতি 


£--যেধানে লোকসমাবেশ 


[ ১৫শ বন--১২শ সব! 


কিছুই নগরের জীবনের সঙ্গে মেলে না? 


পল্লী থেকে যেসব লোক নগরে এসে বান করে, 


হয়তো তাদের মধ্যে দু'চার জনের কিছু কিছু 
পূ্বস্বতি থাকিতে পারে। নচেৎ নগর জীবন 
পল্লী জীবন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইতে বাধ্য। 
বাটীতে কাপড় কাচার প্রথ। এখনও দেখ যায় 
পল্লীতে যত বেশী আছে নগরে তা? নই । শুধু 
তাহাই নহে রজকের কাধ্যও এখন “ডাইং 
ক্লিনিং”এর দোকানে গ্রহণ করা হইতেছে । তাহার 
ফলে নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকে . ধোলাই 
ঝর! কাপড় জাম] পরিধান করিতে পারে। 


প্রঃ-নগরে তো জলের অভাব যথেষ্ট এবং রোজই 


মড়কের ভয়ে কর্পোরেশন থেকে ইঞ্জেকশনের 
ব্যবস্থা! করা হয়। তাহার জবাব কি? 

অত্যধিক সেখানে 
সংক্রামক রোগের প্রকাশ খুব বেশী হয়, সেই 
জন্তই কর্পোরেশন হইতে “গ্রতিষেক” ব্যবহার 
কর! অনুমোদন করেন । জলের কথা বলিতে গেলে 
দেখা যায় যে পল্লীতে জলকষ্ট খুবই বেশী। সেখানে 
পুদ্ধরিণীর বা নদীর আপ শুদ্ধ হইলে কি অবস্থা 
হয় তাহা ভাবিলেও আতঙ্কিত হইতে হয় একণে 
ষে “টিউব ওয়েল” ব্যবহার কর! হইতেছে তাহাও 
সর্বত্র সমানভাবে না হওয়ায় পল্মীগ্রামে জগকষ্ট 
বিদূরিত হয় নাই। সে অনুপাতে নগরে 
অনেক বেশী জল-সরবরাহ করা হয়। 


প্রঃ পন্ীগ্রামের লোক নগরের লোকের চেয়ে অনেক 


মিতবায়ী । 


উঃ-মে কথ! সত্য কিনা বল! কঠিন। কারণ নগরের 


লোকের জীবন গ্রামের লোকের জীবনের থেকে 
অনেক তফাৎ । নগরের লোক অধিকাংশই একট। 
নির্দিষ্ট মাহিনার উপর নির্ভর করে। অবপ্ত ধনী 
ব। ব্যবসাদারদের কথ! এখানে ধরা হইতেছে 
না। সেই জগ্ভ দেখিবেন যে, নগরের লোকে 


প্রঃ-আপনি কি বলিতে চান যে, পল্পীগ্রামের লোকেদের & 


bl 
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অবশ্ঠ সাধারণ চাকুর্যে লোকে প্রায়ই একট! 
মোটাুটী খরচা ও আয়ের বাজেট করিয়া জীবন 
চালান এবং তাহাতে তাহাদের অনেক স্থবিদা 
হয়। কিন্তু পল্লীর লোকে বাজেট” ঘে কি 
তাহা জানে না। তাহার কারণ তাহাদের আয়ের 
ঠিক নাই, আয় হইল লিজন্তাল" অর্থাং 
যখন ফসল বিক্রয়ের সময় হইল অথবা বাগানে 
বাশ, আম, ফলমূলাদি বা পুক্করিণীর মৎস্য 
বিক্রয়ের বা বিলির সময় আদিল তখনই তাহাদের 
টাকার লেনদেন হয়। নির্দিষ্ট আয় ঘদি ন 
থাকে তবে মানুষ নির্দিষ্ট বারও করিতে পারে না। 
সেই জন্ত পল্লীতে "বাজেট", বলিয়। কোন জিনিষ 
জান! নাই । পল্লীতে অনেক দ্রব্--€ষমন বাগানের 
শাক্লজী ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্ত 
নগরে অতি সামান্ত জিনিষও ক্রয় করিতে হয়। 
মেইজগ্ত ব্যয়সাধ্য কাজে সানুষকে ধরাবাধার 
মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। 


£মার কি জিনিষ আপনি পল্লীর সহিত নগরের 


পাৰ্থক] হিলাবে গ্রহণ করেন? 


উঃ-_জামা, টেবিল ক্লথ, মেয়েদের সাজ প্রভৃতি দ্রব্য 


নগরের মেয়ের! ঘরেই করিতে শিক্ষ। করে কিন্ত 
পল্লীতে এখনও ইহার চলন তত বেশী হয় নাই। 
ইহার কারণ নগরের মেয়ের! পুরুষের মতই কাধ্য- 
নিরত হইতে লুক হয় এবং তাহার! অবকাশ ও 
শিক্ষার অবসর উভয়ই পাইয়া থাকে । কিন্তু পল্লীতে 
সে অবসর মিলে না। মেইজন্ত পল্লীর ঘষে সব 
মেয়েরা নগরের সংস্পর্শে একেবারে আসে নাই 
তাহার! সাজের পারিপাটেযে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। 


প্র+সামাজিক ও শিক্ষাবিষ্ধক ব্যাপারে পল্লীর ও 


নগরের কি রকম কন্মতৎপরত। তাহ! বলুন । 


উং-+সামাজিক ব্যবধান সম্বন্ধে দেখ! যাক প্রথমে নগরে 


কত রকমের প্রতিষ্ঠান আছে--প্রথমতঃ ক্লাব, 


লাইব্রেরী, সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান নগরে যত বেশী 
ও 


মোলাকা' 
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আছে পল্লীতে তাহ! নাই। পল্লীর সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোথাও লাইব্রেরী অথবা কোথাও 
হরিসতার আড্ না হয় বড় দ্রোর একট! ছুট বল 
ক্লাব! পলীগীবনে এত বেশী কলহ ও পরহিংসা 
বর্তমান ঘে সেখানে কোন সমাজ ব1 সঙ্ঘ ঠিক ঠিক 
কাছ করিতে পারে ন | নগরেও যে সেই পরহিংসা 
নাই একথা বলি না, তবে অনেক কন এবং 
যতটুকু আসিয়া পহুছিষাছে তাহা পল্ীগ্রামের 
সংস্পর্শ-দোষে । মানুষ যেখানে বাগুবিক কম্ম- 
নিরত, সকাল হইতে রাত্রি পরাস্ত তাহাদের হিংসা 
বা পরচর্চার সনম্ব কমই থাকে। পল্লীতে প্রচুর 
অবদর। কাজেই মেয়ে-পূরুষ পর5%| ও কলহ না 
করিলে সময় যাপন করিতে পারে ন1। দ্বিতীয়ত: 
মেয়েদের শিক্ষার জন্ত প্রতিষ্ঠান_বিশেষ করিয়া 
স্থচিশিল্প প্রভৃতি, চারুকলার আলোচন, সঙ্গীত 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান নগরের প্রান প্রতি পাড়ায় কিছু 
না কিছু দেখ! যায়; কিন্তু পল্লীতে তাহ! খুবই 
বিরুল। ঘনিও মান্রকাল মেয়েদের শিক্ষার তরঙ্গ 
একটু বিশেষভাবে পল্লীগ্রামের অঞ্চলেও দেখা 
ঘায়, কিন্ত তাহা নগরের সমান নহে। 


£-মাধিক অবস্থার বিশ্লেষণ দ্বারা আপনি সখ বনাম 


মঙ্গল নিদ্ধারণ করিতে পারিবেন কি করিয়া? 


উঃ--মাগষের একান্ত আবশ্যক যে যে দ্রব্য তাহার কথা 


বাদ দিদা, যে যে বস্তু মানুষকে আনন্দ দিবার পক্ষে 
অতিরিক্ত সহায় বলিয়া গণ্য কর! ধায়, সেই সেই 
বস্তু কোথায় কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহ! যদি 
লক্ষ্য কর! ঘাম তবে আমার কথাটী ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবেন। যেমন ধরুন টর্চ, গ্রামোফোন, 
সাইক্ল্‌, রেডিও, হারমোনিয়াম, অর্গ্যান, মোটর 
গাড়ী, বৈদাতিক আলে| ও পাখা, বন্ধনে গ্যাস 
পাওয়ারের ব্যবহার প্রভৃতি, দেখা যাইবে নগরে 
অনেক লোকেই করিম্বা থাকেন কিন্ত 
পল্লীতে তাহার ব্যবহার খুব বেশী নাই। অব্য 
গ্রামোফোন, টর্চ ও,সাইক্ল্‌ এখন পল্লীজীবনেরও 


[ ১৫শ বর্--১২শ সংখ্য। 


৩৭৮ আধিক উন্নতি 





পল্লীতে কিছুই নাই। হরিনামের আড্ডা বা ওর § 





অংশ স্বরূপ হইঘ়! আসিয়াছে? কিন্তু অন্তা 


গুলির ব্যবহার এবনও পল্লীতে প্রচলিত হয় নাই । 

কিন্তু পল্লীর একটী শ্রেষ্ঠ জিনিষ এই যে, 
কি ধনী কি দরিজ্র প্রতোকেরই নিজের বাসস্থান 
আছে; কিন্তু নগরে অধিকাংশ লোকই ভাড়ার 
বাড়ীতে থাকে। ইহার কারণ স্বরূপ বল! চলে যে, 
নগরে অধিকাংশ ''ফ্লোটিং পপুলেশন” কিন্তু গ্রামে 
লোকের! স্থাছ্িভাবেই বসবাস করে । 


£- ধর্ম ও বিরাম সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় নগরের 


লোকের জীবনটা পল্লীর অপেক্ষা কিছু পৃথক্‌? 


-;ধর্শ্ম বিষয়ে যদি ধর! যায় তাহ! হইলেও দেখ। যাইবে, 


নগরে যত অধিক প্রতিষ্ঠান আছে বাঙ্গল। বা সারা 
ভারতের গ্রামপিছ্থ হিসাব করিলে তত প্রতিষ্ঠান 
নাই। অবশ্য এক্ষণে রামকৃষ্ণ সোসাইচীর কর্শ্ 
তৎপরতার ফলে ও সাধুদের অক্লান্ত পরিশ্রমের 
পরিণতিত্বক্ূপ গ্রামও সজীব হইয়া উঠিতেছে। 
তথাপি বলিতে পাঁর! যায় যে, নগরের তুলনায় 


ধরণের একটা! সমিতির সহিত নগরের থিওসফি- 
ক্যাল সোনাইটী, বিবেকানন্দ সোসাইটী প্রভৃতির 
তুলনা হর না। 

বিরামের সময় ব্যবহার সম্বন্ধেও নগরে 
সিনেমা, থিয়েটার, সভাসমিতিতে যোগদান, নৃত্য- 
সীতাদির প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অতি সুন্দর; কিন্ত 
পল্লীগ্রামে হয় কথকতা না হয় কাহান্লে। দাবাছু 
বলিয়া তামাক সেবন ও পরচচ্চা আর বড় জোর 
রাত্রিকালে একটু থিয়েটারী সঙ্গীত বা সানবাজনার 
আয়োজন। মাম্ষের বড় হইবার জন্ত কর্ণই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং দেই কর্ণ্ধারার গতি 
যত পরস্পরকে সায় করিম উন্নতির দিকে লইয়! 
যাইবে তাহার মূল্য তত অধিক। পল্লীজীবনের কর্ধ- 
জীবন অতি সঙ্ধীর্ণ এবং বিভাগব্যপ্তরক | কাছেই 
নগরের কণ্মতৎ্পর জীবনের সহিত তাহার তুলনা 
হয় না। 





“কারেন্ট থট্‌” 


(জানুছারী__মার্চ ১৯৪১) 
ভারতের বাণিঞ্জা-সম্বন্ধীদ্র নকদ|। 
পৃথিবীর গতি। 
ইট্স্কিস্ম্‌। 

৪ বাঙ্গলার বিক্রয় কর বিলের উপর একটী মন্তব্য । 

৫। ভারতবর্ষ কি একটী “নেশান”? 

“ভারতের বাণিজ্য-সন্বস্তীঘ় নক্লা” শীর্ধক প্রবদ্ধটী 
ধীরেন্জনাথ গঞঙ্গোপাধ্যাদ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। লেখক 
বিষ্চটাকে নিম্ললিখিতক্কপে ভাগ করিয়াছেন £-. 

১। দেশান্তৰ্গত বাণিজে।র নক্‌দা। 

২। বিদেশী বাণিছ্যোর প্রথম মংশ ও ভ্বিতীয় দংশ। 

৩। ইণ্ডো-মষ্্রেপিমান বাণিজা। 

৪। ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকার দহিত ভারতের 
বাণিজ্য। 

লেখকের অধিকাংশ আলোচন! বিদেশী বাণিঞ্জা 
লইমাই। দ্বেশী বাণিজ) বিষয়ে না বলিলে নয় যলিয়া 
উহ! ছু'এক কথায় সারিঘ। দিয়াছেন। শুধু ব্রিটিশ 
ভারতের মধে] যে ব্যবসা চলে তাহার বহর হইল 
ন্বানকল্পে ছয় হাজার ক্রোর টাকা, এবং বিভিন 
ট্রেটের অন্ত লেখক ধরিয়াছেন ১,*** ক্রোর টাক1। 
লেখক বলেন যে, আমাদের দেশী বাণিজ্য “প্লযানটেশন 
সিস্টেম’ অস্লারে চল্রিদ্বাছে। অবশ্ত * “প্ল্যানটেশন 
লিস্টে, বলিতে কি বুঝ! যায় তা যদিও কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই। লেগক বলেন যে, যদি প্র্যানড, 


ইকনমিক রিকন্স্ট্রাকখান আরম্ভ কর! যাম তাহ! হইলে 
মাধুনিক দেশ ও বিদেশী বাণিজ্যের সংখ্যা-ভেদের যে 
অবস্থ। তাহ। একেবাবে পরিবঠিত হইতে পারে । যদি 
মুলগত আধিক অবস্থা বেশ ভাল থাকে তাহা হইলে 
ৰাবসা-বাণিজ্য আপন। আপনিই চলিতে পাবে, তাহার 
জন্ত আর বিশেষ ব্যবস্থ। চিন্ত। করিবার আবগক করে 
না। 

লেখকের অভিমত হইল নামর! এখন যেভাবে 
ব্যবল! চালাইয়। থাকি * তাহা লু$নকাদী না 
হইলেও লপচমকারী। অন্তা প্রতিদ্বন্বিত, এগ্রেসিত 
সেল্সন্যানসিপ, প্রভৃতির অস্ত বাণিদ্যের প্রলার 
ওয়! সম্ভব নহে। এমন কি বাজার হাতে রাখিবার 
জন পকেট হইতে মাল যাতায়াতের খরচ! পর্যান্ত 
দিয়াও ব্যবস! চালাইতে দেখ! ঘাম। তাহার পর বিদ্ঞাপনের 
খরচা, কমিশন, রিবেট, ক্রস ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি যদি 
ধর! যায় তাহা হইলে মপচগ্বের পরিমাণ যে কত হয় 
তাহ! ঠিক করা যায় ন|। “মিডল্‌ ম্যান” বা নাঝারি 
লোকের সংখ্য। এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহাতে প্রকৃত 
ৰ্যবম৷ অত্যন্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হইতেছে। তাহার পর "ক্রেট” 
বা যাস্ায়াতের খরচা ১:% এর কম নহে। এই 
ফ্রেট চার্জ শুধু যে মাল পাঠান বিক্রয়েই প্রভাব বিস্তার 
ঝরে তাহা নছে ইহান্বারা “লোক্য/লিজেখন” ক্রয় 
“ভিদ্ট্-বিউশন”৪ যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়া থাকে। 
যে নীতির দ্বারা দেখা যায় যে “ঘতট। সহ করিতে 
পারে ততট। বোঝ! চাপান উচিত” সে নীতির কোন 
রকম প্রচলন আমাদের দেশে আছে বলিঘ্া মনে হয় না। 





৩৮০ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫" বর্দ--১২শ সংখ্য। 





লেখক কয়েকটী প্রন্থাব করিয়াছেন। অবশ্য তাহা 
খুবই সঙ্গত বলিঘ। প্রতীয়মান হয়। প্রথম কথা হইল 
ভারতের বাণিজ্য “ইণ্টার-রিজিয্তাল” হওয়। দরকার । 
সারা ভারতটীকে আধিক রিদ্রিছ়ন হিদাবে ভাগ করিতে 
হুইবে। তাহার সহিত শাসন-পদ্ধতির স্থবিধা স্থচক ষ্টেট 
ব! প্রদেশ হিসাবে ভাগের কোন সামনপ্তন্ক নাও থাকিতে 
পারে। প্রত্যেকটী ভাগ যেদব উপান্ধ হইতে উংপর 
হইতে পারে সেইসকল উপাধগুলিকে যথাযণ ব্যবহার 
করিতে হইবে এবং লোক-শক্তির নিয়মিত সংগঠনও 
আধিক হিলাবে কার্ধাকরী করিয়া তুলিতে হইবে । 

যে ভাগের ধে বিষয়ে স্থবিধ। সেই বিশয়ে তাহার 
উৎকর্ষ মাধন করিবার জন্ত সমস্ত শক্তি প্রন্নোগ করিতে 
হইবে। আমাদের রাজনৈতিক একতা সাধনের উদ্ভমের 
মধ্যে যেন আর্থিক বিভাগের কথা তুলিঘা গিয়। বাণিজ্যের 
স্বার্থ না হারাইয়া ফেলি। রুশ দেশেও ইকনমিক 
প্র্যানিং হইবার পূর্বে মস্কো এবং লেনিনগ্রাডে যাহা- 
কিছু কলকারখানার আড্ডা ছিল, কিন্তু অন্তান্ত যে সকল 
স্থলে কলকারখানা চালাইবার যথেষ্ট উপকরণ মজুত 
ছিল সেখানে হয়তো কিছুই কান্ধ চলে নাই। সেই 
সকল স্থানকে মাত্র মালমসল! যোগান দিবার জন্তু ব্যবহার 
কর! হইত। যেখানে কয়লা! পাওরা ঘা তাহার সন্গিকটে 
হয়তো কোন কলকারখানা নাই, অথচ কয়লা চালান 
হইত বহুদূরে যেখানে কাচামাল দুর্ঘট। “ফাইভ 
ইয়ার প্র্যানের মধ্যে উৎপাদক শক্তির পুনরার বণ্টন 
হওয়াতে দেশের খুবই স্বিধ! হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে 
মস্কো ও লেনিনগ্রাড প্রস্ৃতি স্থল ট্রান্সপোর্টেশনের 
জন্ত কল, উৎপাদন করিবার জন্ত ভারি ভারি কল এবং 
ইলেকট্রোটেকৃনিক্যাল এবং কেমিক্যাল কারখানায় ভঠি 
হইয়! গিয়াছে । ছোট ছোট কলকারখানা, যাহার দারা 
প্রকৃত খাদ্য ভ্রব্যের উৎপ!দন হইয়া থাকে তংসমুদয় 
কাচামাল ঘে সকল স্থলে প্রাণ্ড হওয়া যায় তাহারই 
সন্নিকটে অবস্থিত হইয়াছে। 

বিদেশী বাণিজ্য নক্সা! করিতে গিয়। দেখাইদাছেন 
যে, ব্যালেন্স অব. ট্রেড, আমাদের দেশের উন্নতি প্রদর্শন 


করে না অবনতি প্রদর্শন করে। যাহার! অবঙ্ উন্নতির 
দিকৃটাই আশা করেন, তাহার। হইলেন *ইউনিল্যাটার্যাল 
র্যান্সকার অব.ফাণুস্‌” নীতির অনুসরণকারী । 

তৎপরে লেখক “ইউনিল্যাটাব্যাল ই্্যান্সফার" 
ধিওরির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত 
নীতির দ্বার! প্রমাণিত হয্ব যে, ব্যালেন্স অব. ট্রেডে 
“অতিরিক্ত” হওয়া দরকার। কারণ বহুদিনব্যাপী বাণিজ্য 
“ইকুইলিত্রিঘাম,। হইলে টাক! শোধ করার মধো 
অস্থবিধ। আসিতে পারে। কিন্সের যুক্তি “রপ্তানি 
অতিরিক্ত করিতে হইলে রপ্তানি মালের মূল্যহার কমাইঃ! 
দিতে হইবে। কিন্স্‌ সম্বন্ধে বহ সমালোচন। করিম! 
লেপক অবশ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 

লেখক দেখাইছাছেন যে, ভারতের বাণিজ্যের যে গতি 
তাহার পতন হইতেছে ১৪২৬-২৭ সন হুইতে। এবং 
এই পতনের বিষয় বিশেষভাবে সমালোচনা কর! 
আবশ্তক যদি বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে নক্সা করিতে হয়। 
তাহার পর লেখক বলিয়াছেন যে, যদি রপ্তানি কমাইয়া 
দেওয়! হয় তাহা হইলে পরোক্ষভাবে আমাদের চাষ 
আবাদকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হইবে। এক্সচেঞ্জ রেশিও 
এবং আমদানি কমানোর সম্বন্ধে লেখক বিশদভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমাংশে বাণিজ্য নীতি 
লইয়াই লেখক ব্যস্ত ছিলেন। ইহার দ্বিতীয্বাংশে 
দেখাইয়াছেন যে, আধুনিক ইকুইলিব্রিয়াম হইতে নৃতন 
ইকুইলিত্রিয়ামে যাইবার পথে কোন্‌ কোন্‌ অবস্থার মধ্য 
দিয়! যাইতে হইবে। 

“ওয়াল. অর্ডার” পৃথিবীর গতি শীর্ণক প্রবন্ধটী ডাঃ 
মণি মৌলিক লিবিয়াছেন। প্রবন্ধটী প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত অতি স্থচিস্তিত আলোচনায় পরিপূর্ণ এবং লেখক 
বস্তুনিষ্ঠ ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জগতের 
রূপ পরিবর্তনশীল এবং তাহার একটা আলোড়ন 
অবস্ঠস্ভাবী। 

লেখক বলেন যে “ওয়ালভ, অর্ডার” যানে হুইল 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং পরিস্থিতি। তাহার উন্নতি 
হইতে পারে একমাত্র আন্তজ্জাতিক অহুষ্ঠান এবং পরস্পরের 
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সাহচধোর মদ্য দিয়া । ওয়াল. অর্ডার সম্বন্ধে শ্বপ্র আছ 
নৃতন নহে, ইহ। আবহমানকাশ হইতেই চলিঙ্। 
আমিতেছে। রাজনৈতিক ঘন্ব এবং ধশ্মের বৈপরীহা 
এই ওয়াল, অর্ডারের প্রকৃত বিকাশের পক্ষে সাহাধ্য 
করিঘ! থাকে। এক্ট! জাতির চেষ্টা, একটা সমছের 
চেষ্টা হয় তে। তাহার পরের সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে 
এবং আজ পর্ধ্স্ত তাহা বাস্তবিক কোন রূপ প্রাপ্ত হয় 
নাই । . ওয়াস চার্চ, ইউনিভাস্ঠাল সোসাইটা, প্রভৃতির 
কল্পন। কোথা চলিয়া গিয়াছে! 
অব নেশন্সও একট! কূপ লইয়। আদর্শের দিকে উন্মুপ 
হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহ! 
ডিক্টেটর-পরিচালিত সংগঠন ও ডেমক্র্যালিয়া সংগঠনের 
সংঘর্ষ মাত। 

আধুনিক উৎপাদনের উপাঘ়ের বিভিন্নতা এবং 
সামাজিক অবস্থার পরিবর্ধন খুবই প্রকট হইয়। 
পড়িয়াছে। সেইজন একটা মাশ্বর্জাতিক আধিক সাহচর্) 
ব। পরস্পরের মধ্যে বৃঝা-পড়। না আসিলে বিভিন্ন 
সমস্যার সমাধান হওয়া! একেবারেই সম্ভবপর নহে। 
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তাহার পর লেখক দেখাইয়াছেন যে, কাচানাল প্রস্তত- 
কারক দেশসমৃহ অর্থাৎ ইউনাইটেড, ঠেট্স ব! ব্রিটিশ 
কশোনিগুলির অবস্থা বিশেষ খারাপ হইবার কোন কারণ 
দেখা যায় না। প্রত্যেকেরই কয়ল! এবং লৌহ সম্পদ যথেষ্ট 
আছে। এনিগ্রেন এবং বেকারের সমশ্ত। খুবই গুরুত্ব লাভ 
করিতেছে । উৎপাদনের উপায়ের পরিবর্ণন যতই ঘটিতে 
থাকিবে শ্রমিকের অবস্থা ততই সঙ্ধকটজনক হইতে বাধ্য। 

কে ব্যানাজ্জির “‘ট্রট্‌স্‌কিস্‌ন’” লেখাটীও বেশ স্থন্দর 
হইস্বাছে। উ্রট্স্কির “পার্ধানান্ট রেভলিউশনের” থে 
নীতি তাহা মান্টরিঙ্ছমের সহিত বিশেষ পৃথক নহে। 
রুশদেশের গত বিদ্রোহের পূর্বেই ট্রট্‌স্‌কি দেখাইয়া 
ছিলেন যে বিপ্রব মাদিতেছে। ১৯*৫ সনের পূর্কো 
উকি যে পার্ধানে্ট রেভলিউশন সম্বন্ধে স্বপ্ন 
দেখিয়ছিলেন তাহাতে প্রকৃষ্ট ভাবে দেখাইয়াছিলেন 
যে, নামুমের মত মানুষের নেতৃত্বের আবস্ক। তিনি 
হ্বপ্র দেখিয়াছিলেন যে, দরিজ্োর দ্বারাই বিদ্রোহ সালিবে 
মধাবিতের দ্বার। বিশেষ ওকান কাধ্য সমাধ। হওয়া 
সম্ভবপর নহে। 





“সোশিয্যাল লেজিসলেশন” ; হেলেন আই ক্লার্ক 
কক লিখিত; ডি এপগটন্‌ সেঞ্চুরি কর্তৃক প্রকাশিত ; 
নিউইয়র্ক, ১৯৪০; 

মিস্‌ ক্লার্কের “সোশিয়াল লেজিসলেশন" নামক 
পুপ্তকপানি সত্যই একটি সামাজিক আইনসমৃহের 
সন্ধনন ও ইততিবৃতান্ত-ভাপক | মিস্‌ ক্রার্কের লেখার 
ভজন্ত হঠাৎ যতটা আমাদের কৃতজ্ঞতা আসে ততটাই 
কিন্ত দেওয়ার উপযুক্ত মালমসল! ন! থাকিলেও বইখানি 
যেহ্ন্দর দে বিষয়ে নিঃসন্দেহ । বইগানি রুমেনিধার 
সম্বন্ধে লেখা। সেই অস্ত হঠাৎ সমাজতান্ত্রিকর! য। 
মনে ক'রে পুস্তকধানির পাত! উপ্টাইবেন ভাহা হইতে 
কিন্তু বঞ্চিত হইবেন। কারণ ইহার পরিলর অতীব 
সন্ধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ । 

যেখকল পটন্ুমি ও প্রণালী আইনের জন্ত ঝ)বন্ধত 
হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচছ দিবার পর লেপিক! 
সমগ্র বিষস্বটিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম 
স্বামী ও দ্রীর সম্বন্ধ বিষয়ে, দ্বিতীয় পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ 
বিষয়ে, এবং তৃতীঘ্ন পরাধীনতা ও রাষ্ট্র। মিস্‌ ক্লার্ক বলেন 
উক্ত বিষয়গুলি “'সিলেকৃটেড, সাবজেকট” (মনোনীত 
বিষয়বস্তু )। কারণ উল্লিপিত প্রত্যেকটি বিষয়েই 
যেসকল আইন প্রস্তত হইয়াছে তাহার এঁতিহাসিক 
পটভূমি আঁকিবার জন্ত লেখিক। যথেষ্ট প্রন্নাস পাইয়াছেন। 
সেই সেই বিষয়ে ষ্ট্যাটুটারী আইন ও বিচারিত নোকদনা 
হইতে যে তথ্য আইনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তংসমুদয়ই 
লেখিক! যখোচিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
পর দেখাইগ্াছেন যে, এ সকল আইন কিতাবে সামাজিক 
মঙ্ধলামঙ্গল বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেই 


জন্তু ঠিক আইনজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বইখানি বিশেষ প্রয়োজনে 
আসিতে পারে বলিয়। মনে হয় না, তবে ছাত্রদের পক্ষে 
অথব। সমাজতব্বের অসুসন্ধানকারী ঝাক্তিদের পক্ষে ষে 
বইধানি অনেক বিষয়ে আলোক নিক্ষেপ করে সে কথ 
বল৷ যায়। 

মিস্‌ ক্লার্ক খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন লে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। অনেক বিষয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়া 
পাঠকের সন্মুখে ধরিয়াছেন। 

“ফ্যামিলি এণ্ড কমিউনিটি ইন্‌ আগারল্যাণ্ত” ; 
কণার্ড এম্‌ আরেন্সবার এণ্ড সোলন টি কিম্বল্‌ কর্তৃক 
লিপিত; হা্ডার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; 
পৃঃ ৩২২; মূল্য ৩:৫০ ডলার। 

এই পুস্তকে দুইজন কালচার্যাল এযান্থপলজিষ্ট কর্তৃক 
কাউণ্টি ব্রেঘারের ( আদ্ারল্যাণ্ডে) চাষী গৃহের কি 
রকম অবস্থ! সেই সম্বস্কে অহ্সন্ধান করিয়| একটি বিবৃতি 
প্রদ্ত হইঙ্গাছে। লেখক “স্থল ফার্মার” বা ছোট চাষী 
এবং «বিগ, ফার্মার” বা ঝড় চাষী এই ছুইভাঁগে ভাগ 
করিরাছেন। ছোট চাষীর! নির্ভর করে গৃহের শ্রমিকের 
উপর, মার বড় চাষীরা নির্ভর করে ভাড়। কর! শ্রমিকের 
উপর । ছোট চাষীর আথিক কথা সম্বন্ধে বেশ সুন্দর 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার সহিত বড় চাষীদের কি 
রকম সম্বন্ধ সে বিষয়েও লেখক মনোযোগ দিতে তুলেন 
নাই। তৎপরে ছোট কফার্খের শ্রমিক বা মজুরদের 
সদ্বন্ধে আলোচন!। করিয়াছেন। ব্যক্তি ও সঙ্ঘের মধ্যে 
কিরূপ মাত্মীদ্রত। সে বিষয়েও লেখক আলোচন! করিতে 
ক্রটি করেন নাই। তাহার বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ের 
শিরোনামা দেখিলেই সে বিষয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝ। 


চৈত্র--১৩৪৭ || 


সমালোচন। 
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যাইতে পারে। ঘেমন "দি রিলেশন্স অব কিণ্ডেড, দি 
কিন্শিপ সিস্টেম, ডেমগ্রযাফি ও ফ্যানিলিস্ম্‌' ইত্যাদি । 

সমন্ত বিষয়ে আলোচন! করার পর লেখক ল'গিপ্ন 
বিবরণী হিসাবে বলেন যে, আইরিশ পলীজীবনের 
সমান্রতব্ব এবং ছোট চাষীর কথ! বলিতে গেলে দুইটি 
প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেদণ কর! আবশ্তক, গৃহ এবং পল্পীপমাজ। 
এই দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ভাবেই আবদ্ধ এবং 
তাহারা আবার অন্তান্ত পচটি নিম্বতম বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে--যেমন এক সংসারের সহিত অন্ত সংসারের 
সম্পর্ক ও আস্মীঘত|। দ্বিতীয়, বয়ক্ৰম ও পুরুষ হিসাবে 
সম্বন্ধ 'নির্ণ্; তৃতীদ্ধ যৌন সম্বন্ধ ও ত২সংক্রান্ত বিষয়। 
চতুর্থ স্থানীয় মজুর বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ; পঞ্চম আদিক 
বিনিময় এবং তাহার বর্ধন কি ভাবে বাঙ্গারে বা 
মেলায় হয় ও তাহার সম্বন্ধ । 

যাহার! পল্লীসমাজ বিষয়ে গবেষণা করিবেন 
তাহাদের পক্ষে এই বইখানি খুবই উপকারে আসিতে 
পারে তাহ! বল! চলে। অথব! আধুনিক সমাজের 
বিষয়ে যেসকল সমাজ্র-বিজ্ঞানবিদের! জানিতে উৎস্থৃক 
তাহারাও বইখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। 

“ডেনমার্ক এ সোশিয়াল ল্যাবরেটরি” ; পিটার 
ম্যানিকে কর্তৃক লিখিত; কোপেনহেগেন, 
পৃঃ ২১৬; মূল্য ১'৫* ডলার । 

বইখানিতে আধুনিক ডেনমার্কের সামাজিক জীবন 
কিন্রপ তাহার প্রমাণস্বক্ধপ বহু ছবি প্রদত্ত হুইয়াছে। 
সেইজস্ত লেখকের কথার চেয়েও ছবিগুলি পাঠকের 
মনে অধিক পরিমাণে ছাপ দিয়া থাকে । লেখক 
দিনেমারদের জীবন ও সামাজিক অবস্থা বিষয়ে 
আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, চারটা সামাজিক 
আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে তাহাদের আধুনিক 
সমাজ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পর্বপ্রথম হইল স্বাধীন 
চাষীর আন্দোলন । এই ধরণের ছোট ছোট চাষী 
ধাহাদের ধরুন ৩৭ একর তুমির নিম্নে জমি আছে, 
তাহারাই মোট জনসংখ্যার অদ্ধেক। পুস্তকে বিসপ হাইস্কুল 
সম্বন্ধে দ্বিতীয় আলোচন! হইয়াছে। বিসপ গৃগুফিগের 
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অধিনান্বকত্বে এই সকল বিস্তাপগে কি ভাবে হইছে 
তাহা লেখক বিশদ তাবে লিখিয়াভেন | 

কন্সিউমার কে৮অপারেটিত; কমিউনিটী প্ল্যানিং 
পাবলিক ওছার্কস্‌ প্রভৃতি বিষয়ের কণা শেষের ভাগে 
লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও ডেনমার্কে অনেক 
সামাজিক আইন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহ! সবেও এখনও 
এমন অনেক সমস্তা রহিয়াছে যাহার অন্ত আইন প্রণঘন 
করা একাস্ত আবশ্যক । অন্তান্ত দেশের মত ডেনমার্কে 
বেকার-সমশ্। বড়ই সন্কটময়। বেকার বীমা ও 
বেনিফিট প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা দতেও এই সমস্া 
ভয়াবহ বলিয়! মনে হইতেছে । 

“সোশিয়াল সিকিউরিটি বাই কমন্‌ ল) হেনরি ই 
জ্যাকদন কর্তৃক লিখিত; দি সোশিঘ্াল এন্জিনীদারিং 
ইন্্টটিউট্‌ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইছর্ক, ১৯৩৯; পৃষ্ঠা 
১৮৩7 মূল্য ২:** ডলার । 

ইংরাদি ও কলোনিয়াল, “পুয়োর ল” হইতে ইহ। 
মনে হয ঘে দারিগ্রা, বার্ধকা, বেকার, রোগ, দুর্ঘটনা, 
অকর্ণ্যতা এবং সেই ধরণের আরও ধেসব অনিবাধ্য 
দুঃখের বোঝ! মানুষের স্বদ্ধে চাপে তাহাই মামুযকে 
সাহায্য করিবার জরন্ত উপযুক্ত বস্তু করিয়া তোলে। 
ধাহারা সহৃদয় এবং মহৎ অথচ ধনী তাহারাও এই 
ধরণের লোককে বহ স্থলেই সাহায্য করিয়া 
থাকেন। কাজেই প্রশ্ন উঠিতে পারে ঘে, সমাজের 
ধনিক শ্রেণীর দানের উপরই এই রকম ছুঃপী লোকে 
নির্ভর করিবে অথবা! তাহাদের এমন কোন স্বত্ব আছে 
যাহার দ্বারা সমাজের কাছে তাহার স্কায্য দাবী হিসাবে 
তাহাদের ধাচিয়! থাকার দন্ত আবশ্ঠক দ্রব্যাদি বা টাক। 
পয়ম! পাইতে পারে। ফেডার্যাল সোপিয়াল সিকিউরিটি 
এাক্ট মহুসারে কিছুই এমন বিশেষ উপকার সাধিত হয় 
নাই। বীমা অথবা রিলিফ কাধ্যের দ্বার! যাহা যংসামান্ঠ 
উপকার কর! হয় তাহ! এত অন্পলোকের মধ্যে আবদ্ধ 
থে হিনাব করিলে দেখা যায় ঘষে, তাহ! ধর্তব্যের মধ্যেই 
নহে। সোশিয়াল সাভিদ মনোগ্রাফ হইতে দেখ! যায় 
যে, বিভিন্ন ছেঁটে এই. ধরণের সমাজ-রক্ষক মাইন কি 
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ভাবে বিকাশ লাও করিয়াছে। “ইণ্ডিয়ান! পুয়োর ল" 
একটী এই ধরণের আইন। ইণ্ডিছানা ষ্টেট সামাঞ্গিক 
মঙ্গল বিষয়ক কার্যে অন্তান্ত ষ্টেট অপেক্গা অনেক অগ্র- 
গামী। এর মধ্যে একটা “বোর্ড অব ষ্টেট চ্যারিটিস্” 
নামক কমিটি আছে, ইহার কার্ধা সত্যই খুব ব্যাপক 
এবং প্রশংসার্হ । "পুয়োর ল” বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক্ষণে 
‘কয দরিজ শ্রেণী” “বাঞ্ঠকোর বীমা? প্রভৃতির জন্তও 
বিশদ ব্যবস্থা! করিয়। ফেলিয়াছে। লেখক কয়েটী ষ্টেট 
ঠিক করিয়! লইয়াছেন সামাজিক মঙ্গলের কার্ধে তাহারা 
কিভাবে উন্নতি করিয়াছে সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করিবার 
জন্ত। তন্মধ্যে ম্যাসাচুসেটস, নিউ ইয়র্ক, নিউ জাগি 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা। কারণ এই তিনটী ষ্টেট 
লেখিকার মতে এখন খুবই অগ্রসর হইয়াছে, বিশেষ 
করিয়া সামাজিক উঞ্জতির দিক্‌ থেকে। তাহারাই 
অন্থান্ত ষ্রেটের কাছে আদর্শ হিসাবে গণ্য হইবার 
উপযোগী বলিয়া লেখক মনে করেন। মিসেস বার্ণসের 
বইখানিতে ফেডারাল সৌদিঘাল সিকিউরিটি একট 
অমুলারে যে থে নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার একটী 


সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখিত হইচাছে। যাহার! অর্থনীতি 
বা সমাজ বিজ্ঞান সম্বদধে কিছুই ন! বুঝেন তাহারাও 
যদি এই পুস্তকখানি পাঠ করেন তাহ! হইলে সহঞ্জেই 
সমস্ত তপা সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে 
অবশ্ত সমাজ বিজ্রোনের তথা বাদ দিয়! ধরিলেও রাজনীতি, 
শাসন প্রতৃতি বিষয়ে এমন আনেক আলোচন! আছে 
যাহ। সত্যই আমাদের মন আকর্ষণ করে। 

আমেরিকায় বার্ধক্যের জন্য বীমার বাবস্থা "এখনও 
খুবই কম। কারণ বহুলোকই উক্ত বিষয়ের আইনের মধ্যে 
পড়ে না । অথচ সেই ধরণের লোকের সংখা। এবং এজগ প 
এখন বাড়িঘাই চলিগ্মাছে। ভবিষ্যতে এই সব সমস্তার 
সমাধানের জন্ত বিশেষ তদবির ঘে আবশ্তক হইবে এ 
কথা বলা বাহুল্য । 

যেসকল কর্মচারীরা অল্প মাহিনা পাইয়া থাকে 
তাহাদের নিজের বাটী নির্মাণের কোন রকম ব্যবস্থা 
করা সমাঞ্জের এবং রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য হইয়া 
দাড়াইতেছে। ইংলণ্ডে “রিহাউলিং প্রোজেক্ট” সম্বন্ধে 
চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, সত্যই এই বিষয়ে 
ভাবা কত আবশ্যক । 
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১। “দি ইকনমিক হিষ্রি অব. দি হীল-মেকিং” 
ডি এল্‌ বার্ণ কৰক লিখিত; কেম্বি জ ইউনিডাসিটি প্রেস 
কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪*7 পৃষ্ঠা ৫3৮7 মূল্য 
২৭ শিলিং ৬ পেন্স । 

২। এএন্জিনিয়ারিং হকনমিকৃম্”’;, টি এইচ 
বার্ণহাস কর্তৃক লিপিত; পিটম্যান কর্তৃক, প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৪০7 পৃষ্ঠ। ৩৭৫ $ মুলা ১* শিপিং ৬ পেক্স। 

৩। “কালচার এণ্ড সারতাইভ্যাল” ; জি চাপস্যান 
করুক লিপিত; জোনাফান কেপ কতৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৪* ; পৃষ্ঠ। ২৪৩১ যুল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স। 

৪। “দি এভলিউশন অব. ইণ্ডিয়ান উন্ডাসটিস” ; 
আর চৌধুরী কতৃক লিপিত; কলিকাতা ইউনিশ'সিটি 
প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; কলিকাতা পৃষ্ঠ! ৪৫৬, 
মূল্য ৯ শিলিং। 

৫। “দি কনডিশন্স অব. ইকননিক প্রোসেদ” । 
নি ক্লার্ক কর্তৃক লিখিত ও য্যাকমিল্যান কর্তৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৪১; পৃষ্ঠা ৫১৪) মূল্য ২৫ শিলিং। 

৬। “এ ক্রিটিক সব্‌ রাশিঘান ট্র্যাটিসটিকৃদ” ; লি 
ক্লার্ক কর্তৃক লিখিত; ম্যাকমিণ্যান কতৃক প্রকাশিত; 
লণ্ডন; ১৯৩৯ পৃষ্ঠা ৭৬7 মূলা ৬ শিলিং। 

৭1 “ইকনমিক্দ। এণ্ড ওয়ার”; এ রিপ্লাই টু £ঃ 
রবিন্স্‌ কেম্বি জ; ফরেসটার এণ্ড জাগ, কর্তৃক প্রকাশিত; 
১৯৪৯; পৃষ্ঠা ২৪; মুল্য ১ শিলিং। 

৮। “ইজ ফ্রাঙ্গ ঠিল এ ডেসক্র্যাপি”। ফ্যাবিয়ান 
পোসাইটী কৰৃক প্রকাশিত; লগ্ন; ১৯৪* 7 পৃষ্ঠ ৪০7 
মূল্য ১ শিলিং। 

৪ 


EST 


৯। “হিষ্টি অব, দি সাউৰ ওষেল্স মাইনাস” 
ফেডারেশন”; ও এন্‌ এড এছার্ডস্‌ কতৃক লিখিত; লরেন্স 
ভিসষ্রট কর্তৃক প্রকাশিত লণ্ডন; 
পৃষ্ঠা ১১০; মূল্য ৩ শিলিং ৬ পেন্দ। 

“ইংলিশ ইকনমিক হিপ্ি সেন্লি সিন্স 
১৭০০৮ সি, আর ফে কর্তৃক লিপিত, হেফার কর্তৃক 
প্রকাশিত; ১2৪*; পৃষ্টা ২৫2; মূলা ৫ শিলিং। 

“পপিউলেশন পলিলিস্‌ এণ্ড মুভমেণ্টম্‌ ইন 
ইয়োরোপ"” ; ভি গলায় কর্তৃক লিপিত; অক্সফোর্ড 
ইউনিভাগিটী প্রেদ কতৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; 
পৃষ্ঠ! ৪৯*। 

১২। “ত হিষ্টি অব দি গাাম্বিয়া” জে এম্‌ গ্রে 
কর্তৃক লিপিত; কেনম্বিষ্জ ইউনিভামিটী প্রেস বন্তুক 
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১৯৪০) 


প্রকাশিত; শশুন; পৃষ্ঠা ৫৮7 মূল্য ৩০ 
শিলিং। 
১৩। “জানাল হান ওয়ে" ১৭১২-১৭৭১; জে 


এই হাচিন্স্‌ কর্ৃক লিশিত। পোসাইটী ফর প্রোমোটিং 
ক্রিশ্চান নলেঙ্জ বর্ধক প্রকাশিত; ১৯৪০) পৃষ্ঠা ১৯৭7 
মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স। 

১৪। “এ ফেডারেশন ফর ওয়েষ্টার্ণ ইমোবোশ" ; 
ডাবলিউ আই গেনিংস্‌ কৰৃক লিখিত; কেন্বিভ ইউ- 
নিভালিটা প্রেস কক প্রকাশিত 7 লণ্ডন; ১2৪০; 
পৃষ্ঠা ১৯২১ মুলা ৩ শিলিং ৬ পেক্স। 

১৫। “করাচি কটন এনদুদ্যাল 
৬নং করাচি কটন এক্সচে্র বর্তৃক প্রকাশিত, ১৪৪০; 
পৃষ্ঠ! ৬৩+২৭। 


১৪৩৮-৩৯ ) 





ফরাসী দেশের চাষ আবাদ 


্রপ্রচুল্নরতন বিশ্বাস, এম এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষং 


( পূর্বানবৃতি ) 


ফরাসী বিদ্রোহের পর হইতে আজ পর্যন্ত ফরাসী 
দেশ ক্ষুদ্র ক্র কষি-নালিকের দেশ হিসাবে পরিগণিত হইয়া 
আমিতেছে। ফরাসী দেশের উত্তরাধিকারের নিয়মানু- 
যায়ী জদিগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়। 
পড়িতেছে। ইহা লইয়া অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচন। 
করিয়াছেন। ইহাদ্বার! প্রহোজন অনুসারে জনি বিভক্ত 
ন! হইয়া আইনের ফলে খামখের়ালী ভাবে জমি বিভক্ত 
হইয়া থাকে। ইহার ফলে ছোট ছোট খণ্ডে জমি বিভক্ত 
হওয়ায় চাষ-আবাদের অসুবিধা ঘটে । মালিকের সময় 
এবং জমির অপচয় ঘটে! অনেক সময়ে আবার ইহার 
ফলে নানা! প্রকার নিরর্থক মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। 
ইহাতে অহেতুক জনবুদ্ধির উৎসাহ প্রদান করে। 
এই উত্তরাধিকার নিয়দের ফলে এক একজন 
মালিকের অধিকারে ক্রমশঃ ভুমির পরিমাণ কমিন। 
যাইতেছে। 

দেশের চাষোপযোগী জমি যেমন কয়েকজন মাত্র বড় 
বড় জমিদারের হাতে থাকা ভাল নয়, তেমনি দেশের 
জমিগুলি যদি অত্যন্ত ছোট ছোট খণ্ডে সমস্ত জনসাধারণের 
মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাও দেশের আধিক ব্যবস্থার 
পক্ষে মোটেই নঙ্গলজনক নয়। ক্ষৃত্র ক্কৃত্র খণ্ডে জমি 
বিভক্ত হইগে তাহাতে যে কেবল কৃষকের শক্তি, অর্থ 
ও জনির অপচয় ঘটে তাহা নহে, ইহার ফলে নানা প্রকার 
সামাছিক ও রাষ্ট্রিক সমন্তারও সৃষ্টি হইয়া থাকে । দৃষ্টান্ত- 
গ্বক্ূপ বল! যাইতে পারে যে, অনেকে মনে করেন, এই 
প্রকার ভূবিভাগের ফলে জনলংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অগ্ঠান্ত 
শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতিতে লোকের তাদৃশ উৎসাহ 
থাকে না। লোকে ছু'পয়ম। জমাইয়! ব্যবসায়ে নিয়োগ 
কর! অপেক্ষা জমিতে লাগানই ভাল সনে করে। ইহার 


ফলে বড় বড শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ি উঠিতে না 
জাতি ক্রমশঃ দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে। 

বর্তমানে আমাদের দেশের অবস্থ! 
এই সত্য অন্ৰাম্বরূপে উপলব্ধি করা যাইবে। কৃষির 
উন্নতির জন্তু চাই «“ইকনমিক হোল্ডিং |” এই কাটার 
অর্থ হইতেছে এমন জমি-বিভাগ যাহাতে জমির অথবা 
কৃষকের শক্তি অথবা অর্থের কোন অপচয় না ঘটে। 
যতটুকু জমি সুষ্ঠুভাবে চান করিয়া চলনসইভাবে লাভবান 
হওয়া যায় এবং কোন প্রকারে ক্ষতি গ্রন্ত হইতে ন! হয়, 
তাহাকে ইকনমিক হোল্ডিং বলা ষায়। সাধারণতঃ, 
পাচ্গন লোকের একটি আদর্শ পরিবারের পক্ষে যতটুকু 
মি চাষ করিলে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সোটামুটিক্ূপে 
নির্বাহ হয় তাহাকে ইংরাভীতে ইকননিক ইউনিট অথবা 
অধাপক সরকারের ভাষায় “ধিক একক" বল। যায়। 
ইহাকে অন্ত কথায় “জমিদ্জমার আধিক” একক এবং সময় 
সময় "পারিবারিক আবাদ”৪ বল! হইয়। থাকে। 

ফরাসী দেশের কথায়ই ফিরিয়। যাওয়া যাক। 
গৃত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অব্যবহিত পূর্বে ফরাসী দেশে 
প্রায় ৩,১**,*** মালিক ছিল, যাহাদের কোলের দমির 
পরিনাণ ১* হেক্টরের কম । ইহাদের জনির মোট 
পরিমাণ দেশের সমপ্ত চাষোপযোগী জমির শতকর| ২৯ 
ভাগ । অবশিষ্ট অমির মালিকদের সংখ্য। ছিল মোটামুটি 
৭৫০,০০০ | ইহাদের মধ্যে প্রায় হাজার 
লোকের কোলে গড়ে ১৬, হেক্টর জমি ছিল। বাকী 
৬**,*১* লোকের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ১* হইতে 
১৬* হেক্টরের মধ্যে ছিল। সমন্ত জমির শতকর! ৮* 
অংশ সাক্ষাংভাবে মালিকদের ঘ্বারাই কধিত হইত। 
অবশিষ্ট ২* ভাগের ১৩ ভাগ ইঞ্জার! দেওয়। হইত এবং 


লক্ষ) করিলে 


১৫০,০০৬ 
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৩৮৭ 


টিটি 


৭ ভাগ বর্গ দেওদ। হইত। ফখাসী দেশে 
ছোট ছোট মালিকান। বাড়িগাই চলিহাছে। ফরামী 
চাষীদের অমির প্রতি টান খুব বেশী। করাগী দেশের 
জমি বিশেষ ভাগ না হইলেও তাহাতে কঠোর পরিশ্রষ 
করির। চাষীরা মোটামুটি মন্দ ফসল পাদ না। 

ইংরাজ পধযটক ও কৃষিশাদ্রী ইমং সাহেব বলিয়াছিলেন 
“ব্কিগত সম্পত্তির মধ্যে ইন্দরঞ্জাল নিহিত আছে। 
ইহার ফলে বালুক। সোনায় পরিণত হম । একটি লোককে 
যদি এক খণ্ড অনুর্কার পার্বত্য জমির কাম়েসী মৌরসী দ্রত্ব 
দেওয়। বায়, তাহা হইলে সে উহ্‌! সুন্দর উদ্ভানে স্ধপান্ত্ররিত 
করিতে পারিবে ।” যদি এই উক্তির সত্যতা সঙ্থদ্ধে 
কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তাহাকে একবার ফরাসী 
দেশের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি । 

শিল্প-বিপ্রবের কলে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কপ দ্রুত 
পরিবঠ্ঠিত হইয়। গেল। কৃষি-প্রধান ইংলণ্ড দেখিতে 
দেখিতে বিরাট শিল্প-কেন্ত্রে পরিণত হইয়! সমগ্র পৃথিবীর 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। শিল্প-বিপ্রবের ঢেউ জার্শ্মাণিতে 
পৌছিপা সে দেশকেও শিল্পপ্রধান করিয়। তুলিল। 
কিন্ত ফরামী দেশে জ্ঞান্দাণির পূর্বে শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ 
আসিগ্া পৌঁছিলেও ফরাসীর! প্রধানতঃ কৃষি-প্রধানই রহি্বা 
গেল। ফ্রান্সের বিপুল সম্পদের স্বদিকাংশই ভূমি হইতে 
মাহৃত হয । গত মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৯১৮ ) পূর্ব পধ্যস্থ 
ফ্রান্সের প্রায় অর্দ্ধেক লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল 
ছিল। সমসানগিক ইংলণ্ডের জনসাধারণের একদশমাংস 
ও জার্দাণির তৃভীগাংশ কৃষিজীবী। গত শতাব্দীতে 
ইউরোপে বোধ ছয় কেবলমাত্র বেলছিয়াম ও 
ডেনমার্ক ব্যতীত অন্ত সকল দেশ অপেক্ষ! ফ্রাঙ্সেই কৃষির 
উন্নতি হইয়াছে অধিক । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দছে 
ফরাসী দেশে বীট, চিকোরী শাক, শণ প্রভৃতি অনেকগুলি 
নৃতন নূতন উদ্ভিদের চাষ মার হয়। ১৮১৫-১৮৪৭ 
অন্ধ পর্াস্থ ফরাসী গ্রামাঞ্চলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। 
দেশে এই সমঘ্থে সোটামুটি শাস্তি বিরাজমান থাকায় 
জনদাদারণ কৃষির প্রতি মনোনিবেশ করিবার যথেষ্ট 
সুযোগ পাইয়াছিল। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মদে] 


ফরাসী জনসংগা। প্রতি বংসর গড়ে ২৯৯,৯৯০ করিস 
বুদ্ধি পাইয়াচিল। ১৮৪৮ অসন্দের মো 
গনের উৎপাদন 2৩,৪০০,০০০ বুশেল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
বুশেল হইয়াছিল। গোল আলু 
৫,০০০,০০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৭৫,০০০,০৪০ বুশেল 
এবং মগের উৎপাদন ৩৭৪,*০০,*** গালন হইতে 
বৰ্দ্ধিত হইঘ! ৯২৪,০০০,*** গ্যালন ইইয়াছিল। 

১৮৪৮ মন্দের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত ফরানী দেশে 
কৃষির তানৃশ উন্নতি হয় নাই । রাজনৈতিক ঘনঘটা, 
অস্তবিপ্নব, ওলিয়ানিষ্ট রাজবংশের পতন প্রভৃতি কারণে 
বহ লোকের কৃষি পরিত্যাগ করি! নৈশ্ঠনল গুভতিতে 
যোগদান করিবার কলে এ সময় কৃষির অবনতি ঘটে। 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াঞ্ধে ফরাপী কৃষি কখনও 
আর পূর্বের স্তায় উন্নতি করিতে পারে নাই। ১৮৪৯ 
অন্দে একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী বলিয়াছেন যে, ফরাসী 
দেশে এ সময়ে শন্ত মলিবার, জন্তু প্রা্বশই অশ্ব ব্যবহৃত 
হইত। কিন্তু ১৮৬২ অস্বের একটী সরকারী রিপোর্টে 
দেখ। যায় যে, এ সময়ে দেশে'১৯*,১৯*ট] শন্ত মলিবার কর 
ছিল, উহাব মধ্যে প্রায় ৩**ট1 বাশের দ্বার। চালিত 
হইত। ১৮১৮ হইতে ১৮৮৯ অব্দের মধ্যে ফরাসী দেশে 
পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আরস্ত হইয়! গিয়াছিল। 
বৈজ্ঞানিক প্রধায় ধারের ব্যবহার, জমি প্রস্বত কর! প্রভৃতি 
সকলই ফরাসী চাষীর! আছ করিয়। লইয়্াছিল। 
উনবিংশ শতাস্বীর প্রথম দিকের সহিত শেষের দিকৃকার 
উৎপন্ন ফসলের তুলন! করিলে কৃষির উন্নতি স্পষ্ট ধর! 
পড়িবে। ১৮১৮ খৃঃ অন্দে গড়পড়তা একর প্রতি 
১১ বুশেল গম উৎপন্ন হইত। ১৮৮৯ অন্দে উহ! বাড়িয়। 
একর প্রতি ১৭৪ বুশেল দাড়াইয়াছিল। এ সময়ের 
মধ্যে যবের উৎপাদন ৮ বুশেল, ওটমের উৎপাদনের 
পরিমাণ একর প্রতি ১* বুশেল বাড়িয়াছিল। ১৮১২ 
হইতে ১৮৮৮ অন্্ের মধ্যে ফ্রান্সে গৃহপালিত পণ্ডর সংখা। 
দ্বিগুণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৭৭ অৰে প্রায় ১৭,৫০০,০০০ 
একর জমিতে ( সমগ্র দেশের ১ অংশ) নানা প্রকার 
শল্তের চাষ হইয়াছিল এবং ২৩,৫০০,০০৪ ন্‌ 


১৭৮৯ হইতে 


১৫২,০০৪,০০০ 





) 





জমিতে (সমগ্র দেশের পরিমা--ফলের এক-হষ্ঠাংশ ) 
কেবল গম ও রাইএর চাষ হইযাছিল। এ বংসরই 
গ্রেট ব্রিটেন ও আমারে ১১,**৪,*০* একর জমিতে 
(গ্রেট ব্রিটেনের $ ) নানা প্রকার শশ্টের চাষ হইয়াছিল। 
রাই ও গমের চাষ নাত্র দেশের ২ অংশে অর্থাৎ 
৩,৬৯*,*** একর জমিতে হইয়াছিল । 

যতদূর জানা যায় তাহাতে আমাদের দেশে বিঘা 
প্রতি ফলের পরিমাণ কিছু কিছু বাড়িতেছে মনে হয়। 
অধ্যাপক সরকার এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়| বলিয়াছেন 
যে, কোথাও কোথাও উৎপাদন সামান্ত বৃদ্ধি পাইছ্বাছে। 
কমিভাত কললের উৎপাদন-হাবের বুদ্ধি এত কন যে 
সাধারণতঃ লোকেরা উহাকে বৃদ্ধি বলিবে কিন। সন্দেহ । 

ফরাসী কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে উহার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফগল-উংপাদনের শক্তি। গম ও 
মগ্তই হইতেছে ফরাসীদের প্রধান কৃষিপ্র পণ্য। এতত্যতীত 
এ দেশে প্রচুর রাই, বব, ০৪ট, ভুট্টা, ফল এবং হুষ্ঠজ 
নান! প্রকার পণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইসমও্ কৃষিজ 
পণ্য প্রদানতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ফ্রান্সেই অধিক উৎপন্ন হয়। 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে প্রভূত পরিমাণ ভ্রাক্ষা উৎপন্ন 
হম তাহা হইতে নান! প্রকার সুন্দর সুন্দর মপ্ত প্রস্থত 
হুইয়া থাকে। মদ্য ফ্রান্সের শ্রাম্পেন প্রদেশের নাম 
কে না শুনিয়াছে? 

প্রাকৃযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ ) যুগে ফরাসীরা খাদ্য দ্রব্যের 
জন্ক পরমুখাপেক্ষী না হুইয়াও চলিতে পারিত। 
কেবল তাহাই নয় দেশ হইতে প্রতি বংসর প্রচুর 
কৃষিজ্জ দ্রব্য নানা দেশে রপ্তানি হইত। 

নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওম়। হইল, ইহ হইতে 
সহজেই বুঝ! যাইবে যে, ফয়াসীর! কত সামান্ত পরিমাণ 
কবিজ পণা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে। 
এ বিষয়ে ফ্রান্সের অবস্থ! শাষাগের ভারতবদেরই মত। 


বৎসর গড় বাংসরিক গড় বাৎসরিক মাথা প্রতি 
উৎপাদন আমদানি বাৎসরিক হিসাব 
( দশ লক্ষ হন্দর ) ( দশ লক্ষ হম্দর) (হন্দর) 
১৮৩১-৩৫ ১৩৬৭ ‘ge ৩৩৭ 


আধিক উন্নতি 


[ ১৫শ বদ ১২শ সংখ্যা 
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ফরাসী রা ও ফরাসী কৃষি 


ফরাসী গবর্ণমেণ্ট দেশের কৃষিকে বহু প্রকারে 
সাক্ষাৎভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন। উনবিংশ শতাম্বীর 
প্রথম দিক্‌ হইতে কৃষিকে সাহাষ) করিবার জন্ত সরকার 
আমদানি কৃষিজাত পণোর উপর শুক প্রবর্তন করেন। 
শতাব্দীর শেষের ছিকে সরকারের শুষ্কনীতির নান! 
প্রকার রদ-বদল হইলেও ফরাশী কুষি সকল সময়েই 
বৈদেশিক কৃষিজাত পণ্যের উপর প্রচুর আমদানি-শুক্ধের 
সহায়তা লাভ করিয়াছিল। আমেরিক! প্রভৃতি দেশাগত 
গম ও অন্তান্ত শশ্তাদি কখনই ফরাসী দেশে বিশেষ প্রভাব 
স্থাপন করিতে পারে নাই; কিন্তু ভাই বলিয়া! ইহাদের ওপর 
হইতে আমদানি-শুক্কের চাপও কখনই শিখিল কর! 
হয় নাই । ১৮৯২ সনে সরকারী শুন্ব-নীতি কৃষি-বাবস্থার 
অধিকতর সহায়ক রূপে পরিণত হয়। গত 
মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১৯১* আবে যে শু 
নীতি প্রবন্ঠিত হয় তাহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যের 
কথা চিন্তা কর! হইলেও অনেকগুলি বৈদেশিক কৃষিজ 
পণ্যের উপর শুকের হার বদ্ধিত হুয়। 

সরকার কৃষির উন্নতির জন্ত কৃষি-মন্ত্রী নিয়োগ করি- 
য়াছেন। ফরাসী কৃষি বিভাগ এমন স্বন্বররূপে গঠিত যে 
ইহাদ্বার! কৃষির যথেষ্ট উক্তি হইয়1 থাকে । মন্ত্রীকে সাহা 
করিবার জন্ত ১** জন লোকের একটী গরিষৎ আছে। 
ইহাদের মধ্যে সিনেট এবং প্রতিনিধি সভার সভ্য ও বহু 
কুবিবিশেষদ্র আছেন। ইহাদের অধীন বহু পরিদর্শক 
আছেন, তাহার! গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়। যে তথ্য সংগ্রহ 
করেন তাহার উপর ডিত্তি করিয়!। সরকার ভবিষৎ 
কম্ম-পন্থ। নিরূপণ করিয়। খাকেন। 


বাত 


> 


ফরাসী দেশের চাষ আবাদ 





কৃষি শিক্ষার আন্ত এদেশে স্বন্দছর ব্বস্থ। 


আছে। 
প্যারিসের জাতীর রুষি প্রতিষ্ঠান বাতীত বহু দাধ্যমিক 
কবি বিদ্ভালয় ফরালীদেশে বর্তমান আাছে। এইসকল 
মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের অধীন শত শত স্থানীয় বিস্তালয় 


আছে। প্রাথমিক স্থল-সমূহে কৃষি অবশ্য-শিক্ষণীয়। 
সরকার কেবল কৃষি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিঘাই নিশ্চিন্ত 
নছেন, যুবকের! যাহাতে গ্রান্য জীবন সম্বন্ধে দাগ্রহাগ্রিত 
হয় সে বিষয়েও উৎসাহ দানের বাবস্থা আছে। ১৮৭৫ 
অন্ধ হইতে ফরাসী দেশে এক প্রকার বিদ্যালয়ের সী 
হইয়াছে, ইহাতে ছোট ছোট কৃষি মালিকদের ও য্জুরদের 
সন্তানের! ১৩ বংলয় বয়সে প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়াই 
ভি হইতে পারে। এখানে কৃষি-বিষযক নানা প্রকার 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দাছে। 


কৃষি সমবায় সমিতি 


ফরাসী দেশের কৃষকের! আমাদের দেশ সপেক্ষা 
তো ৰটেই, এমন কি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা ও, ধিক 
সক্ঘবদ্ধ। এদেশে ব্যক্তি-স্বাতস্ত্াবাদ ইংলণ্ডের স্তায় 
প্রবল নহে; আর ছোট ছোট কৃষিমালিক থাকায় ফরাসী 
দেশ সংগঠনের পক্ষে খুব অনুকূল । কিন্তু ফ্রান্দেও 
কৃষকদের ভিতর সংগঠন খুব অধিক দিন হয় নাই। 
ইহা হালে আরম্ভ হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতান্বীতে “সোসি্েতে ভাশিওনাল স্ত 
এগ্রিকুলতুর ভ জ্াস” প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ বৃষ্ঠাব্বে 
এই সঙ্ছটী সমগ্র পৃথিবীর অন্ন শ্রেষ্ঠ কৃষক-মজ্বজণে 
পরিগণিত হয়। কিন্তু এই সঙ্ঘটীর একটা প্রধান দোষ 
এই যে, ইহা এনেকট। বৈজ্ঞানিক নভার ন্থায়। 
দেশের সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের যোগা- 
যোগ সামান্ত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্ের ২৩শে মার্চ ফ্রান্সের 
কুষি-সংগঠনের ইতিহাসে একটী শ্মরণীয় দিন। এ দিল 
সমব্যবনামীঘের সঙ্বগঠনের অধিকার ফরানী সরকার কর্তৃক 
প্রথম স্বীকৃত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ২০ জনের অধিক লোকের 
কোন সঙ্ঘ গঠন করিতে হইলে সরকারের সমুযতি লইতে 
ছইত এবং সে অন্ুমতিও গকল সময় যিলিত ন। ১৮৮৪ 


আবে যখন এই প্রকার সঙ্ঘ গঠনের অধিঙ্কার প্রথম 
স্বীকৃত হইল তখন ফরাসী কৃষি ছুদ্দিন, কৃষিজ পণোর 
নাম পড়িছ। বাইতেছিল; শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের রী তুলনায় 
কৃষির-মজুরী অত্যন্ত কম হইয়া পড়িদ্বাছিল। এইপকল 
পরিবেশের ভিতর এই প্রকার মাইন-গত বাধা তিরোহিত 
হওয়ায় ফরাসী কৃষকের! ফ্র্ত সঙ্ঘবন্ধ ও সংগঠিত হইবার 
স্থযোগ লাভ করিল। নিয়ে যে তালিক! প্রধান কব! 
হইল তাহাদ্বার। মবস্থ। সম্যক হৃবয়ঙ্গন হইবে। 


বংলর সমিতির সংখ্য সভ্য-সংখ্য। 
১৮৯ ৬৪৮ ২৩৪,২৩৪ 
১৮৯৫ ১১৮৮ ৩৮৫,১০৯ 
২০৬৯ ৫১২,৭2৪ 
৩১১১ ৬৫৪,৯৫৩ 
825৮ ৮১৩,২৩০ 
১৯১৩ ৬১৭৮ ৯৭১,১৫৭ 


১৯১৪-১৮'র মহাযুদ্ধের পূর্বে ফরাসী দেশের প্রত্যেক 
জ্রেলাতেই কুষি-সঙ্ঘয দৃষ্টিগোচর হইত । বিশেষ 
লয়ার উপত্যকার দ্রাক্ষা-্উংপাদক অঞ্চল, পূর্ব্ধ ও দক্ষিণ 
পূর্ব ফ্রান্সে এই প্রকার কৃষক সভাগুলির সংগ্যা অধিক । 
কুধি-শ্রমিকের|! সাধারণতঃ ফ্রান্সের শক্তিশালী নছগুর- 
সভার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অন্তান্ত কৃষক সভার স্ভ্যপ 
কাগজে কলমে বর্গাঘার কৃষি-শ্রমিক ও জ্রনির মালিকদের 
নিকট সঘভাবে উন্মুক্ত থাকিলেও লাধারণত্তঃ মালিকেরাই 
এ ধকল কুক সভার অধিকাংশ সভ্য । কতকগুলি কুষক- 
সভার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে কৃষির উন্ধতিবিধান। 
কতকগুলি মাবার এক এক বিশেষ উদ্দেস্তে গঠিত__ 
যেমন দ্রাক্ষ। উৎপাদন, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি। এই 
প্রকার সমস্ত কৃধক-সভাওলির উর্ধে একটা কেন্দ্রীয় সভ1। 
ইহ। কতকগুলি জেলা-সভার যুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়, "ইহার 
অধীন প্রায় ২৫** স্থানীয় কৃষক সভ!। স্থানীয় কষক 
সতাগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল সমিতির সভাদের পণ্য 
বিক্রয় সাহায্য করা, সমবায় নিয়মে কৃষির স্বন্ত যন্ত্রপাতি, 
বীজ ও অন্থান্ত দ্রব্য ক্রয় করা, চুব্রি ও ভেঙাল প্রভৃতি ধর! । 
স্থানীর মমিতির সভোর৷ এবং তাহাদের বহু 4 


৩৯৪ 





বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে সৌহার্দ বজায় রাখিবার 
চেষ্টা করিয়া থাকে, কেন না রাজনৈতিক নল হিসাবে 
ইহাদের ক্ষমত। খুব বেশী নহে। 


সমবায় ও খণ-দান সমিতি 


ফরাসী দেশের কৃষক সমিতিগুলি যে কৃষকদিগকে 
লনবাগ্ রীতিতে পণ্য খরিদ ও বিক্রয় করিতে যখেষ্ট 
সাহায্য করিয়। পাকে একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
এততাতীত ফ্ৰান্সে অনেক সমবায় সমিতিও রহিয়াছে 
এবং এই দেশের সমবায় মাম্দোলন পৃথিবীর সার্থক 
আন্দোলনগুলির অন্ততম। সমবায় রীতিতে ফ্রান্সে 
বিপ্লবের (১৭৮৯) সময় চাষ আবাদ কিছুদিন চলিলেও 
আদ তাহ! প্রায় বন্ধ হইয়। গিগ্গাছে । কিন্তু সমবায় 
রীতিতে বাম্পীয় লাঙ্গল ক্রয় এবং মূল্যবান কনৃষি-যস্ত্রপাতির 
ঘৌধ ব্যবহার ফ্রান্সে বিশেষ প্রচলিত আছে। উৎপাদন 
অপেক্ষা পণোর বিক্রয় প্রভৃতি ব্যাপারেই এদেশের 
কুষকগণ অধিক সনবায়-পন্থী । পূর্কোলিখিত সভা সমিতি 
ব্যতীত তাহার! পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্ত বহু সমবায় সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । সনবায় প্রধায় পনীর উৎপাদন না 


কি জুর। প্রদেশে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চলির। আপি-. 


তেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জুরা এবং এন জ্েলাহযেই কেবল 
পনীর তৈয়ারীর জন্ত ২***এর বেশী সমবায় সমিতি ছিল। 
পনীবের পর নগ্চ। ১৮৯* অকে মন্ত তৈয়ারীর জম্ব 
সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলেও, এই অল্পকালের মধ্যেই 
সমস্ত মগ্চউৎপাদনে ইহু। বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
এতদ্যতীত সমবায় জলপাই তৈল প্রস্তুত করণ, গোল আলুর 
ছাতু তৈয়ারী, দুগ্ধ সমিতি, সমবায় নদ চুগ্ধান কেন্দ্র 
প্রভৃতি অনেক ব্যবসায়ে সনবার রীতি প্রব্ঠিত হইয়াছে। 
১৯১৪ অন্দে পথা বিক্রয় প্রভৃতিতে নোট ২৪** সমবায় 
সমিতি ছিগ। 
ফ্রান্সে কৃষি-ধণ সহবদ্ধে বহু পূর্ব হইতেই সরকার 
নজর দিয়াছেন । ১৮৪৬ অব্দে পালামেশ্টে এ সম্বন্ধে 
অনেক তথ্যবহুল আলোচনা হইয়াছিল। ১৮৮৪ অৰ্দের 
)পূর্ষে কতকগুলি ব্যবন্থ। প্রবর্তন কল্প হয়; কিন্তু তাহাতে 


আধিক উন্নতি 





{ ১৫শ বর্ষ ১২শ সংখ]! 





কোন স্থফল পাওয়। যার নাই । কিছুদিন পরে লিঙ'র 
ব্যবহারাঙ্দীব ভূরাও্ড কর্তৃক প্রবর্ঠিত 'ডুরাণ্ড তহবিল 
আন্দোলন” মনেকট। সাফল্য-মণিত হয়। অন্তান্ত দেশ-_ 
যেমন জাশ্াণি,। ইতালী অপেক্ষা এদেশে কৃষি-খণদান 
আন্দোলন প্রথমত; বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। 
অবশেষে ১৮৯৪ অন্ধে পালামেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন 
পাশ করার পরে এইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ড্র 
বৃদ্ধি পাইতে আরম্ত করে। চারি বংসর পরে * ১৮৯৮ 
অব্দে আর একটি গুরুবপূর্ণ আইন পাশ হয় এবং ৪৭টী 
জেলায় ১*৭টী স্থানীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ 
সনের আইনে সমবায় সমিতি এবং ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য 
একেবারে রহিত কর হয়। ১৯১৪ সনে. এক 
জার্শ্মাণি বাতীত অন্ত কোন দেশ কৃষি-ঞ্চণ সম্বন্ধে ফরাসী 
অপেক্ষ। অগ্রসর ছিল না। ফরাসী সরকার কৃষি-ধণের 
জন্তু কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালিয়াছেন। কিন্ত আমাদের 
দেশে ছিটে ফৌোট] পাহাযাও ন। দিয়া কেবল পিউ 
চাপড়াইয়। আনরা কাজ হাসিল করিতে চাহিতেছি। 
তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলিয়াছে। সমবায় খণ-দান 
সনিতিগুলির অবস্থা বাংল! মুজুকের কোথাও ভাল নহে। 


১৯১৪-১৮ অব্দের মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবস্তা 
সময়ের কৃষির অবস্থা 


১৯১৪ সনে সমরানল প্রজ্জলিত হয়। তখন ফরাসী 
দেশ থাদ্য-সামগ্রী সম্বন্ধে পরমূধাপেক্গী ছিল না। সে 
সময়ে ফ্রান্স কষিদাত পণ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আম্মনির্ভরশীল 
ব। অটাকিক ছিল । এই প্রসঙ্গে মনে রাধা ভাল যে, 
ইংলগ্ডের অবস্থ। ছিল ঠিক তার বিপরীত! যুদ্ধের ফলে 
ফ্রান্সের কমেকটী সম্পদ্শালী প্রদেশের ধ্বংস সাধিত 
হইলেও শিল্পের মত ফ্রান্সের কৃষির তত অধিক ক্ষতি হয় 
নাই। ফ্ৰান্স যুদ্ধে ( ১৯১৪-১৮ ) ৮,**০,*** লক্ষ নৈশ 
সমাবেশ করিগ্াছিল। ইহার ভিতর ৫,*০*,*** গৈশ্য সংগ্রহ 
করা হইহাছিল পল্লী-অঞ্চল হইতে । ফলে কৃষিতে 
শতকরা ৬, হইতে ৮* জন লোক কমিদ্। গেল। ইহার 
ফলে কৃষির যে দপুরণীয় ক্ষতি হয় তাহা! সহজেই বুঝা! 


LE 


সি 
সপ 


চৈত্ত_১৩৪৭ ] 


ফরাসী দেশের চাষ আবাদ 


৩৯১ 





যায়। বুদ্ধ নারী ও শিশুদিগকে বহুসংখ্যায় কৃষিতে 


সব নিয়োগ করিয়াও এই ক্ষয় পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। 


এতত্্যতীত যুদ্ধের সমর সার প্রভৃতি উৎপাদনেও ফ্রান্স 
অত্যন্ত পিছাইয়! পড়িঘাছিল। যুদ্ধকালীন কৃষিতে 
মাত্র ২৫*,**০ টন সার বাবহৃত হইয়াছিল । কিন্তু ১৯১৪ 
অন্দর পূর্বে সাধারণতঃ প্রতি বংসর ফরাসী দেশে 
৩,**৯,*** টন সার ব্যবহৃত হইত। এই সমন্ত অবস্থার 
ফলে ফক্রামী দেশে চাষের জমির পরিমাণ অনেক কমিয়। 


তব গিয়াছিল। ১৯১৩ আজে চাষের জমিব পরিমাণ ছিল 
স্হান 
৫২,১৯৯১*৯* | ১৯১৮ সনে যুদ্ধের পর উহা কমিচা 
৫২১৯০০১৬৬০৬ একর দাড়ায় । গম, ওটুস, যব, মত্ত 
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প্রভৃতি খাস্-সামগ্রীর উৎপাদনও যুদ্ধের সময় ঢের কমিয়। 
গিঘাছিল। বরংসে সময়ে ফ্রান্স কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ব! অটাকিক ছিল। যুদ্ধের সময় 
ফরাসী গবর্ণমেন্ট, অধিক খাস্াদি উৎপাদনের উদ্দে্তে 
আহাধ্যের উপর নান।-প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া 
ছিলেন, চাষীদিগকে বিন! স্থদে টাক! ধার দিয়াছিলেন ও 
কৃষিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারে যথেষ্ট উৎসাহ দিম়াছিলেন। 
এই সমস্ত কারণেই ফ্রান্সে গান্-শশ্কাদির উৎপাদন ভয়াবহ 
দ্রুততার সহিত পড়িয়। যা নাই। নতুবা! অবস্থ। যে 
ঠিক কি হইত তাহা বলা কঠিন। ১৯১৯ অব ঘুদ্ধ- 
বিরতির পর দেখা গেল যে, ১৯১২ অন্ধের তুলনায় 
বিদেশাগত খাগ্ভাদির পরিমাণ শতকর! &* ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

১৯১৪-১৮র যুদ্ধের পূব মোট উৎপাদনের দিক্‌ হইতে 
কষি অনেক উন্নতি করিয়াছে । কিন্ত উন্নতি করিলেও 
১৯২২ অন্ধ পর্যন্ত একমাত্র গম ব্যতীত অস্ত কোন শশ্চের 
উৎপাদন ১৯*৪-১৩র বাষিক উৎপাদনের সমানও হয় 
নাই। ১৯২৩ ম্যে প্রথম দেখা গেল যে, বাবিক কৃষিজ 
মোট উৎপাদন ১৯১৩র কোঠায় পৌছিয়াছে এবং হেক্টর 
প্রতি উৎপাদন শতকর! ৮ ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু তখনও 
দেশে চাযোপযোগী জমির পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা প্রায় ৫ 
লক্ষ হেক্টর কম ছিল। ১৯১৪-১৮র যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সে 
২টী প্রধান সমস্যার উদ্তব হন্ব। প্রথমতঃ ক্রমাগত যূবকের। 


পল্লী ছাড়িয়া সহরে গমন করিতে আরস্ত করায় 
কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্া্কাস। দ্বিতীয়তঃ রক্ষপ- 
শীল ফরালী কুষকদের কৃষিতে যস্ত্র ব্যবহারে শৈথিল্য 
প্রদর্শন । ১৯২৪ অব্দে ২৫৯,** জনি কেবল কৃষি- 
শ্রমিকের অভাবে অকবিত অবস্থায় পড়িয়াচিল। অনেক 
জেলায় তপনঃ কৃষিতে নারী, বুদ্ধ ও শিশুদের শ্রম নিয়োগ 
ব্যতীত আর উপাধাম্থর ছিল না। এই সমশ্যা সমা- 
ধানের অভিপ্রায়ে “গ্রামে ফিরিয়! যাও” সঙ্ঘ সরকারের 
সাহাযো স্থাপিত হইয়াছিল এবং জাতীয় কৃষিষণ-সভার নিকট 
সরকার বহু পরিমাণ টাক দিয়াছিলেন। এ অর্থ গ্রাম, 
মহকুম। প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রাম্য বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থবিধার 
জন্তু এবং গ্রাম অঞ্চলে যাহাতে কৃষকেরা অল্পমূল্যে জমি 
ও বাদগৃহ পাইতে পারে এই জন্ত নিয়োগ করা হইয়া, 
ছিল। একটী আশাপ্রদ ঘটন| এই যে, এখনও ফ্রান্সের 
গ্রামাঞ্চলে নগরসমূহ অপেক্ষা স্মহার বেনী । 
অবে যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে ফ্রাঙ্স ১৯১৪ সন অপেক্ষা 
রুধি বিষযে অনেকটা! অগ্রসর ছিল। 

১৯১৮ অব্দে যুদ্ধবিরতির পর কৃষিবিষদধে ফ্রান্সের 
সর্ববাপেক্ষা মহৎ কাক হইতেছে এই থে, যুদ্ধের ফলে তাহার 
যে ৪,*৯৯,*** লক্ষ একর পরিমিত কষিক্ষেত্র ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার । ১৯১৮ অন্দে যুদ্ধ- 
শেষের পর লোকে ভাবিয়াছিল যে, এইসব কৃষিক্ষেত্্ 
পুনরায় চাষোপযোগী করিতে অন্ততঃ আর এক পুরুষ 
লাগিবে। কিন্ত আশ্চব্যের বিষয় এই যে, বিরাট পরিকল্পনা 
ও বহু অর্থব্যয় করিয়। ফ্রান্স অত্যল্ল কালের মধোই এই 
সমস্ত কৃষিক্ষেত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছে । ১৯২৩ এর 
মধ্যেই উর্বর জমিগুপির ট্রেন্স ভরাট কর। ও তার অপলারিত 
কর! হইয়া পিম্াছিল ; কিন্তু তখনও অনেক খারাপ জমি 
গর্ত ও তার প্রভৃতির দন্ত কৃষির অযোগ্য ছিল। ১৯২৫ 
এর মধ্যে ৪,০*:,*** একর জমি সমান কর! হইয়াছিল 
এবং শতকরা »* ভাগ জমি হইতে লড়াইছের সময়কার 
কীট! তারের বেড়া অপসারিত হইয়াছিল এবং 2০০,০৭০ 
ঘর বাড়ীর ভিতর ৫**,*** পুননিশ্মিত হইয়াছিল। 
১৯২৪ অক পর্ধাস্ত এইসমন্ত। ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের 


১৯৩৯ 
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আধিক উন্ন 


[ ১৫শ বর্ব--১২শ সংখা। 





৭৪,২০৬,০০০,০০০ ফ্রা ব্য হইয়াছিল । ইহার একটী 
মোট! অংশ কৃষকদের ঘরে গিয়াছিল। কেন না গবর্ণমেন্ট 
প্রত্যেক হেক্টর পুনরায় কৃষির জপন্ত উপযোগী করিতে 
পারিলে নির্দিষ্ট হারে একটি ভাত! দিতেন। অনেক 
স্থলে আবার কৃষকের নিজের? সমবায় রীতিতে গ্রামকে 
গ্রাম নৃতনভাবে পড়িয়। তুলিঘ়াছিল। পরিশেষে একথা 


তুলিলে চলিবে ন! ঘে, ১৯১৪-১৮র যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত ; 
ফ্রান্সের কৃষির পুনগঠনের নিমিত্ত বহু টাক! ইংলগু ও 
আমেরিকা হইতে আাসিচাছিল। 

যাহ! হউক ১৯৩৯ এর বিশ্বব্যাপী মহালমরেব পূর্হাহে 
ফরাসী রুবি আবার তাহার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিয়াছিল। 


বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় 


শ্রীনগেশ্রনাথ চৌধুরী, এম এ ( নর্থ-ওযেষ্টার্ণ বিশ্ববিস্তালয়, ইউ, এস, এ) 
( পূর্বানুবুতি ) 


বিভিন্ন বিনিময়-বিলের মূল্যের তারতম্য 


সামাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখ! গিয়াছে যে, 
যে পণ্যের সংশ্রবে বিনিময্ন-বিলের ( বিল অব. এক্সচেঞ্জ) 
উৎপত্তি হয় সেই পণোর বিক্রদ্-যোগ্যতা এবং অপরদিকে 
ধাহারা বিল রচনা করেন এবং ধাহাদের নাষে বিল 
রচিত হর তাহাদের আাধিক মর্যাদা ও খ্যাতির উপর 
বিনিনয়-বিলের মুল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
সহজে নষ্ট হয় একপ কোন ফলের সংশবে রচিত বিল 
অপেক্ষা) গম অথবা চায়ের সংশ্রবে রচিত বিল বাঙ্কারের 
নিকট অধিক আদৃত হইবে; কেননা পচন-প্রবণ 
ফল অপেক্ষা গন অথবা চায়ের নির্ভর-যোগ্যতা অধিক । 
অপর দিকে কলিকাভার খ্যাতনামা ও আধিক মরধ্যাদা- 
সম্পন্ন দত কোম্পানী যদি লগুনের খ্যাতনাম! স্মিথ 
কোম্পানীর নামে বিল রচনা করেন, তবে সেই বিল 
কলিকাতার প্যাতিহীন ব্যানাক্ছি কোম্পানী কর্তৃক 
লণ্ডনের অপ্যাতনামা ট্সন কোম্পানীর নামে রচিত 
বিল অপেক্ষ। ব্যাঙ্কার কতৃক অধিক মূলে ক্রীত হইবে। 
একই সময়ে এবং একই প্রকার পণোর সংস্রবে উভয় 
বিল রচিত হইলেও উহাদের মূল্যের তারতম্য ঘটিবে। 
কলিকাতা ব্যাঙ্কার যদি দত্ত কোম্পানীর রচিত বিলের 
প্রতি পাউন্ডের জগত ১৩/২ পাই দিতে প্রস্তুত হন, 


তবে সম্ভবতঃ তিনি ব্যানাজ্জি কোম্পানীর রচিত বিলের 
প্রতি পাউণ্ডের জন্ত ১৩৷/ আনার বেশী দিতে রাজী 
হইবেন না। ব্যাঙ্কার দত কোম্পানীর রচিত বিল উৎকৃ, 
এবং ব্যানাঞ্জি কোম্পানীর রচিত বিল নিকৃষ্ট বিবেচনা 
করিবেন। পূর্নবর্তী আলোচনায় বিভিন্ন প্রকার যেলফল 
বিলের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেগুলির ঘে'কোনটির 
লংশ্রবে যখন ধিনিসয়-হারের কথ! বল! হয়, তখন বুঝিতে 
হইবে উৎকৃষ্ট বিলের বিনিময়-মূল্য সম্বন্ধে কথা হইতেছে। 
পণোর বিক্রয়যোগ্যতা ও নির্রষোগ্যতা এবং যাহার 


বিল রচনা করেন এবং ধাহাদের নামে বিল রচিত হয় ” 


তাহাদের আধিক মৰ্য্যাদ! ও স্থনামন্বারা বিনিময়-বিলের 
উৎকৃষ্ঠতা স্থচিত হয়। 

কিন্ত এক ব্যাঙ্কার কর্তৃক অপর কোন ব্যাক্কারের 
নামে রচিত বিলের বিনিময়-হারের সংশ্রবে নির্রযোগ্যতা, 
আধিক সৰ্ধ্যাদা, সুনান প্রভৃতির প্রশ্ন সাদারণতঃ উঠে না। 
সকল ব্যাঙ্কারেরই আধিক মধ্যাদা বিদ্যমান ইহা লাধারণতঃ 
অনুমান করিয়া লও! হইয়া) থাকে। ব্যাঙ্কারদিগের 
তারের আদেশ এবং শ্বল্পসিদ্বাদী বিল প্রান্থ একই হকল্যে 
বিক্রীত হয়। কিন্তু ব্যাস্কারদিগের দীর্ঘমিম্বাদী বিলের 
মূল্যের মধ্যে তারতম্য ঘটিতে পারে, যদিও ঠাহাদিগের 
আধিক মৰ্য্যাদ! সন্বন্কে কোন সন্দেহের কারণ ন! থাকে । 
বদি নিউইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কের রচিত দীর্ঘ-দিয়াদী 


1 
| 


bl 








চৈত্র--১৩৪৭] 


পুনের ডিস্কাউণ্ট মার্কেট কর্তৃক অত্যপিক বিবেচিত 
হয়, তাহা হইলে লণ্ডনে কপ বিলের চিম্কাউন্টের হার 
গাধারণ ডিঙ্কাউণ্টের হার অপেক্ষা যংসামান্থ বেশী হইতে 
গারে। এরূপ ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কের দীর্ঘশিয়াদী 
বল এবং অপর কোন ব্যাঙ্কের দীর্ঘনিয়াদী বিলের 
উস্কাউণ্ট হারের যংসামান্ত তারতমাহেতু উভয় প্রকার 
বলের -মুল্যের মধ্যে ঈষং তারতম্য ঘটিবে। তথাপি 
[ধারণভাবে ইহা বলা চলে যে, একই ভিত্তির উপর 
[ক্কারদিগের বিলের মৃল্য নির্ণীত হয়। 


'ব্যাঙ্কারের তারের আদেশ ও বিলের মূল্য 


স্বল্লমিয়াদী বিল এবং দীর্ঘমিঘাদী বিলের আপেক্ষিক 
ল্য প্রধানত: তারের আদেশের মূল্য দ্বারা 
মন্তবিত হয়। প্রতিদিন প্রাতে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ 
নিময়-বান্ধারের ব্যান্কারগণ তাহাদের বিদেশ 
ভিনিধি হইতে বিভিন্ন প্রকার বিলের মূলা, 
ম্বাউণ্টের হার ইত্যাদি বিষয়ে ভার পাইয়া থাকেন, 
বং এই তারের মংবাদকে অবলম্বন করিম! তাহার! 
পের ক্রয়-বিক্রয় কাধ্য আরম্ভ করেন। নিউইয়র্ক 
নিময়-বাঞ্জারের ব্যাঙ্কার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকায় লণ্ডন 
তে (লগ্নে অপরাহ ২ ঘটিকা) এক্প তার প্রাপ্ত 
'ম্বা বিনিমঘ-কাধ্যে মনোনিবেশ করেন। তারের 
বাদ হইতে যদি তিনি জানিতে পারেন যে, লণ্ডনে 
লিং গলার সম্পাদন তারের আদেশের হার ৪৮৭, 
হা হইলে তিনি প্রথমতঃ এই হারকে কেন্দ্র করিয়া 
ইয়র্কে ষ্টালিং সম্পর্কীয় বিলের ক্রয়-বিক্রয় কার্য 
রস্ত করিবেন। ক্রমশঃ সারাদিন এই হারের উঠা-নাম! 
তে থাকিবে । 
ব্যাঙ্কারের তারের আদেশের বিনিময়-হার দ্বারা 
দেশের মুদ্রার” প্রাথমিক বিনিনয়-হার নিদ্ধীরিত 
লে পর চাহিদ-ভ্র্যাকটূসের (ভিম্যাণ্ড ড্রযাফট্স্‌) 
{ নিরূপণ কর! সহজ । ব্যাঙ্কারের তারের আদেশ 
1 বিদেশে মূত্র! প্রেরণ করিতে হইলে যে পরিমাণ বায় 
[4 





বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ৩৯৩ 


দৃষ্টির পর ৬* অথবা! ৯* দিনে দেব) বিলের পরিমাণ 


আবশ্যক, ব্যাস্কার হইতে চাহিদা-ড্রাফট্‌ ক্রয় সবার! বিদেশে 
টাক! প্রেরণের জন্ত তদপেক্ষ। কিছু অল্প ব্যঘ আবশ্যক 
হয়। তারম্বারা কলিড়াত। হইতে লণ্ডনে মুদ্রা প্রেরণের 
সম্পর্কে কলিকাতার ব্যাঙ্কার প্রতি পাউগ্ডের জন্ত যে 
পরিমাণ টাক। চাহিবেন, হ্ল্পশিয়াদী চাঠিদা-ড্রাফট্‌ 
দ্বার! মুদ্রা প্রেরণের জন্তু তিনি তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ 
টাক! চাহিবেন। কলিকাতার ব্যাঙ্কার ভারছার। তাহার 
লগ্ুনস্থ প্রতিনিধিকে নবিলঙ্গে মুদ্রা প্রদানের আদেশ 
প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে তার পৌছাইতে 
অতি অন্ন সময আবশ্যক হয়। সৃতরাং অতি অল্প সমন 
পরেই কলিকাতার বান্ধারের লগ্ুন-গ্রতিনিধির পক্ষে 
নিগ্ধারিত মু প্রদান কর! আবস্তক হয়। কিন্তু কলকাতার 
বা! রের ড্রাফট লগ্ডনে পৌছাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
সম সাবশ্ক হওদাছ লগুন-ব্বাঙ্কে তাহার যে পরিমাণ 
মূদ্র। জনা আছে তাহ। অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের ভজন্ত 
অটুট থাকিছ্।। যান্ছ। এই নিমিত্ত তাহার পক্ষে তারের 
আদেশ অপেক্ষা ড্রাক টের বিনিময়-হার কিছু অল্প কর! 
সম্ভব হুছ। 

ব্যান্ধারের ড্রাফট শ্বন্প-নিয়াদী অথবা দীর্ঘ-মিয়াদী 
হইতে পারে। যে কারণে তারের মাদেশ অপেক্ষা 
দ্ব্প-মিয়াদী ড্রাফ টের হার মল্প করা সম্ভব হব, সেই 
কারণে ব্যাঙ্কারের পক্ষে স্বল্প-নিয়াদী ড্যাফট্‌ অপেক্ষা 
দীর্ঘ-মিযাঘী ড্যাফ টের বিনিময়-হার অল্প কর। সম্ভব 
হইয়। থাকে। কলিকাতার ব্যাস্কারের দৃষ্টি-ড্যাফট্‌ (যে 
ড্রাফট হার! দৃষ্টিমাত্র মৃত্র। প্রদানের আদেশ কর] হয়) 
কলিকাতা হইতে জাহাজে লণ্ডনে পৌছাইতে যদি ১৫ 
দিন আবশ্যক হয়, তবে অন্ততঃ ১৫ দিন এ ড্র্যাফট্‌ তাহার 
লণ্ডন প্রতিনিধির দৃষ্টিগোচর হইবে না, স্থৃতরাং তাহার 
প্রতিনিধির পক্ষে ড্র্যাকটের নিদ্ধারিত মু প্রদান কর! 
আবশ্তক হইবে না। অপর দিকে কলিকাভার ব্যাঙ্কারের 
দীর্ঘমি্াদী (দৃষ্টির পর ৬* অথব। ৯* দিনে দেয়) বিল 
জাহাজে ১৫ দিনে লগডনে পৌছাইবার পরও দীর্ঘকাল 
তাহার লগ্ডনস্থ প্রতিনিধির পক্ষে বিলের নির্দিষ্ট মুত্র! প্রদান 
করা আবশ্তক হইবে না। কলিকাতার ব্যাঙ্কার এই 





মর্মে হিসাব করিবেন ষে, দৃষ্টি-ড্যাফটের সম্পর্কে তাহার 
টাকা (যাহ! লণ্ডনে আমানত আছে ) অন্ততঃ ১৫ দিন 
ব্যয়িত হইবে না, স্থতরাং তারের আদেশের হার অপেক্ষা 

 দৃষটিডাফ টের হার তিনি কিছু কন করিয়া (১৫ দিনের 

ৃ হুদ বাদ দিয়া) ধরিতে পারেন। অপর দিকে তিনি 

| দেখিবেন যে, দীর্ঘ-মিয়াদী বিলের সম্পর্কে তাহার টাকা 
৭৫ দিন (৬০4১৫) অথব। ১:৫ দিন (৯*+১৫) 
ধরিয়া রাধা চলিবে । স্থতরাং তিনি তারের আদেশের 
মূল্য হইতে ৭৫ দিনের সদ বাদ দিয়! ২* দিনের মিয়াদী 
ড্রাফটের এবং ১*৫ দিনের হুৰ বান দিয় ৯* দিনের 
মিয়াদী ড্র্যাফটের মূল্য স্থির করিবেন। বিমানপোতে 
কলিকাতা! হইতে লণ্ডনে ড্রাকট প্রেরণ করিতে ২ বা 
৩ দিনের বেশী সময় লাগে না, স্থতরাং ছাহাজে প্রেরিত 
ড্যাফট অপেক্ষা বিদানপোতে প্রেরিত ড্রাফ টের হার কিছু 
বেশী হইয়। থাকে । 


বিভিন্ন বিলের মূলা ও আপেক্ষিক সম্বন্ধ 


সকল শ্রেণীর বিনিষয়-বিলের মধ্যে একট! নিদ্দিষ্ট 

সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, এবং এই সন্বন্ধ রক্ষা করিয়া! এক 

| সঙ্গে উহাদের মূল্যের স্রাস-বৃদ্ধি ঘটে । তারের আদেশ- 
পত্র সম্পকিত বিনিময়-হার ( কেবল্‌'রেট ) সকল শ্রেণীর 
বিলের সম্পর্কে খুল বিনিনয়-হারর্ূপে গণ্য হইলেও 
এতদ্বারা ইহা প্রকাশ পায় না যে, কেবল মাত্র এ 
হার দ্বারাই বিডিন্ন শ্রেণীর বিলের মূল্য নির্ধারিত হয়। 
| দৃষ্টান্তন্বন্কপ মনে করা যাউক, কোনও কারণে ৬* এবং 
2* দিনের বিলের যোগান সহস! বৃদ্ধি পাইঘাছে এবং এ 
শ্রেণীর বিলের মূল্য স্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
এক্কপ অবস্থায় অবিলম্বে তারের আদেশ এবং স্বন্নমিয়াদী 
| দৃষ্টিডাফটের (সাইট্‌ড্রাফট্স্‌) মূল্যেরও হাস ঘটিবে; 
_ এবং" পূর্বে দীর্ঘমিয়াদী বিলের মূল্যের সহিত তারের 
আদেশ এবং দৃষ্টি-ডাফটের যে নির্দিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, এখনও 
সেই সম্বন্ধ রক্ষিত হইবে। তারের আদেশ এবং দৃষ্টি- 
ড্রাফটের যূল্যন্থার! দীর্ঘমিয়াদী বিলের বিনিময়-হার 
গ্রভাবাস্থিত হইতে পারে; অথবা দীর্ঘনিয়াদী বিলের 


আথিক উন্নতি 


[ ১৫শ বৰ্দ-_১২শ সংগা 


বিনিময়-হার দ্বার! তারের আদেশ অথব। স্বল্পমিযাদী 
বিলের হার প্রভাবান্থিত হইতে পারে। কিন্তু যাহাই 
ঘটুক, সকল শ্রেণীর বিলের মূলোর মধ্যে একট। নিদ্দিষ্ট 
সম্বন্ধ সর্বদ| বিগ্তমান থাকিবে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিলের 
আপেক্ষিক সম্বন্ধ যে সামন্ত হারাই রক্ষা পাউক ন! কেন 
এবং যে কোন শ্রেণীর বিলের বিনিময় হার দ্বারা অপরাপর 
শরীর বিনিময় হার প্রভাবাস্থিত হউক না কেন, যে 
স্থানের ব্যাঙ্কারের নামে বিল রচনা করা হয সেই-স্থানের 
প্রচলিত ডিস্কাউন্টের হারদ্বারা সর্বদ। বিভিন্ন শ্রেণীর 
বিলের মূলোর পার্থকা স্থির করা হইবে। 

বিভিন্ন শ্রেণীর বিলের আপেক্ষিক মম্বদ্ধ কেন্‌ রঙ্গ 
ন! পাইয়। পারে না, তাহা দেখ! যাউক। দৃষ্টান্তন্বরূপ 
ধর! যাক, নিউ-ইয়র্কে শ্বল্পদিয়াদী বিলের ( সাইট্‌-ভ্্যাফট্‌ ) 
প্রতি পাউণ্ড ৪ ডলার ৮৭ সেন্ট ষূল্যে এবং দীর্ঘমিয়াদী 
(৬* দিনে দেই ) বিলের প্রতি পাউণ্ড ৪ ডলার ৮৪ 
সেন্ট মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল। হঠাৎ লণ্ডনে ডিস্কাউপ্ট 
হারের কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীত নিউইয়র্কে দীর্ঘ- 
মিয়াদী বিলের প্রতি পাউগ্ডের মূল্য ৪ ডলার ৮৩ সেপ্টে 
আনি দাড়াইয়াছে, কিন্তু হ্বল্পমিাদী বিলের ব্ল্য 
অব্যাহত রহিয়াছে। এখন অবস্থা দাড়াইবে এই যে, 
নিউ-ইয়র্ক বিনিময় বাজারের ব্যবলামীর। প্রত্যেকে অবি- 
লন্বে ৬* দিনের দীর্ঘমিঘাদী বিল ক্রয় করিয়া উহ 
ডিস্কাউণ্ট করাইবার জন্ত লণ্ডনে প্রেরণ করিবে, এবং 
এতদ্বারা তাহাদের যে লাও দীড়াইবে তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া তাহারা ষ্ঠালিং-ডলারে স্বল্পমিয়াদ্ী বিল 
( নাইট্‌-ড্যাক টু ) বিক্রদ্ব করিতে আরম্ত করিবে। এই- 
ভাবে বহু পরিমাণ দীর্ঘমিয়াদী বিল ক্রীত হইবার ফলে 
এই শ্রেণীর বিলের মৃল্য বুদ্ধি পাইবে, এবং অপর দিকে 
বহু পরিমাণ শ্বল্পমিয়াদী বিল বিক্রীত হইবার ফলে 
উহার মৃল্য হ্রাস পাইবে । এইকুপে উত্তম শ্রেণীর বিলের 
মধ্যে পুনরায় এরূপ সম্্ধ স্থাপিত হইবে যাহাতে ব্যব- 
সাযীদের লাভবান হইবার স্থঘোগ লোপ পাইবে। 
বিনিময়-বান্ধারের ব্যবসায়ীর! লাভের অন্ত উল্লিখিত 
প্রকার সুযোগের সর্ব। অন্থদদ্ধান করিতেছেন। যে মুহূর্তে 
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কোন জেযীর বিলের হায়ের মধ্যে অসামঞ্জস্ত উপস্থিত 
ছয় এবং অতি সামাস্ত পরিমাণ লাভের স্বযোগ ঘটে 
(লে লাভ হয়ত পাউণ্ড প্রতি সেণ্টের এক-দশমাংশের 
‘অধিক নহে ), সেই মুচুর্তে বহ লোক সে স্থধোগ গ্রহণের 
সন্ত ধাবমান হয়; এইরূপে পুনরায় এ শ্রেণীর বিলের 
ভিত অন্থান্ত শ্রেণীর বিলের প্রকৃত আপেক্ষিক সম্বন্ধ 
বি হ্য়। 


 মৃলাঁবিষয়ে ব্যবসায়িক বিলের স্ব।তন্্য 


পূর্বো বল৷ হইয়াছে, সাধারণতঃ ব্যাঙ্কারদ্িগের একই 
জোগীর বিলের বিনিময়-হার বিষয়ে পার্থক্য থাকে না। 
কিন্তু এ কথ। ব্যবসায়িক বিল ( কমাশ্যাল বিল) সম্বন্ধে, 
বিশেষভাবে দীর্ঘমিয়াদী ব্যবসায়ী বিল সম্বন্ধে খাটে 
ন।। ব্যবনায়িক বিল ব্যা্কারদিগের বিল হইতে স্বতন্ত্র 
ব্যাক্কারদিগের বিলের সম্পর্কে ভাহাদিগের স্থনাম ও 
মর্যাদার প্রশ্ন সাধারণতঃ উন্নত দেশসমূহে উঠে না। কিন্ত 
ব্যবসায়িক বিলের মূলোর সম্পর্কে সংস্ষ্ট ব্যবসায়ীদের 
স্থনাম ও আঘিক মর্যাদার প্রশ্ন সর্ধদ] উঠিয়া! থাকে 
উদাহরণ স্বরূপ ধর! যাউক, কলিকাতার কোন এক 
ব্যবসায়ী জাপানের কোন সাধারণ বঝাবসামীর নিকট পণ্য 
ঘিক্ুয় করিয়া ৬* দিনের দীর্ঘমিয়াদী বিল রচন! 
করিয়াছেন। কলিকাতার ব্যবসায়ীর অবিলথ্বে টাকার 
গ্রঘ়াজন, রুতরাং তিনি তাহার রচিত দীর্ঘমিঘদী বিল 
লইয়া! কোন এক ব্যাঙ্কারের নিকট গমন করিলেন । ব্যাঙ্কার 
যে মুল্যে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বিল ক্রয় করিয়। 
থাকেন, সেই মূল্যে কলিকাতার ব্যবপাম্ধীর বিল ক্র 
করিবেন কি না, তাহা তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিবেন, বিলখানি 
ক্রম করিয়া উহ| জাপানে প্রেরিত হইবার পর জাপানী 
ব্যবসায়ী কর্তৃক উহ! “স্বীকৃত” হওয়া আবশ্তক। কিন্ত 
বিল স্বীকৃত হইলেই জাপানী ব্যবসাদী হইতে যথাসময়ে 
অর্থ আদায় হইবে এরূপ নিশ্চয়তা কিছুই নাই। বিল 
স্বীকৃত হইবার পর জাপানী ব্যবসায়ী হইতে বিলের 
নিদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্তু ৬৩ দিন (মিয়াদের ৬* দিন 
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+ গ্রেস ৩ দিন) অপেক্ষ। করা আবশ্যক হইবে। এই 
দীর্খ লময়ের মধো জাপানী ব্যবসাহীর আদিক অবস্থ। 
এতই খারাপ হইয়। পড়িতে পারে যে, তাহার পক্ষে 
বিলের নিদ্দিষ্ট নর্থ প্রদান কর অসম্ভব হইতে পারে। 
যদি জাপানী ব্যবসায়ী বিলের নিদ্দিষ্ট অর্থ প্রদানে অসমর্ণ 
হইয়। পড়েন, তাহা হইলে বিল-রচয়িতা কলিকাত্তার 
বাবায়ীকে বিশের ষুলোর জন্ত দাদী করিতে হইবে। 
কিন্তু ঘটনাচক্রে কলিকাতার বাবসায়ীও নাস্গিত্ব বহনে 
অসমর্থ হইম। পড়িতে পারেন। এরূপ অবস্থায় যদি বিল- 
খানি “পেমেন্ট” বিণ হইয়া! থাকে ( মর্থাং পণ্যের ক্রেতা 
কর্তৃক বিপের নিন্দি অর্ প্রদানের পর ধৰি “বিল অব. 
লেডিং তাহাকে ছাড়িয়া দিবার সর্ব থাকে) তাহ. 
হইলে ষে পণোর সংন্রবে বিলের উৎপত্তি হইয়াছে সেই 
পণ্য বিক্রয়গ্থারা বিলপানি ক্রয় করিতে যে পরিমাণ 
অর্থ ব্যগিত হইয়াছে তাহ! মাদায়ের চেষ্ট। চলিতে 
পারে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে জাপানে প্রেরিত পণ্য 
কোন কারণে নষ্ট হইয়া! থাকে? তাহা হইলে বিলের মূল্য 
মাদায়ের কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। অপর নিকে 
বিলের সম্পর্কে যদি এক্সপ সর্ত পাকে যে, পণোর ক্রেন 
কর্তৃক বিলখানি স্বীকৃত ( য্যাক্মেপ্টেড ) হইবার পরই 
তাহাকে 'বিল অব্‌ লেডিং ছাড়িয়। দিতে হইবে, তাহা 
হইলে বিলের মূল্য আদায়ের অন্ত অবশেষে পণ্যের উপরও 
ভর কর৷ চলিবে না।) এইক্ণ বিবেচনা করিবার 
পর কলিকাতার ব্যাঙ্থার দেখিষেন, পণ্য-বি৫রতা 
কলিকাতার ব্যবসায়ী এবং অপর দিকে পণ্যের ক্রেতা 
জাপানী ব্যবসায়ীর আধিক অবস্থা উত্ম কি না, এবং 
উভয় প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত কি না। এব্ত্বাতীত, ভি" 
পণ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধেও বিচার করিবেন। যদি i 
রচগ্নিতার ( ড্রয়ার ) এবং যাহার নামে বিল রুচি 
হইয়াছে তাহার মাধিক অবস্থা, এবং পণ্যের গ্রণাও 
বিবেচনা করিবার পর কলিকাতার ব্যাঙ্কার বুঝিতে 
পারেন যে, তিনি বিল বিক্রয়ের জন্ত যে পরিমাণ অর্থ 
ব্যয় করিবেন তাহা আদায় করিবার পক্ষে কোন গোল- 
যোগ উপস্থিত হইবে না, তবে তিনি এ বিলকে উই 
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প্র সপাাাাশ 


বিল মনে করিয়। প্রচলিত বিনিময-হারে উহ! ক্রয় 
করিতে প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু কলিকাতার ব্যাঙ্কারের 
মনে যদি এক্সপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, বিলের টাক! 
আদায়ের পক্ষে গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে, তবে 
তিনি হয়ত মোটেই বিল ক্রয় করিতে অগ্রসর হইবেন 
না। বদি বা অগ্রধর হন তবে উৎকৃষ্ট বিলের মূল্য 
অপেক্! অল্প মূল্যে উহা! ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবেন। 
এইক্লপে বাবসায়িক বিলের উংকষ্টতা ও অপরৃষ্টত ঘটে 
অর্থাৎ পণোর বিক্রেতা ও ক্রেতার মাধিক মধ্যাদা, প্রতিষ্ঠা 
এবং পণ্যের গুণাগুণ বিবেচনা হ্ধারা একই শ্রেণীর বিভিন্ন 
বিলের বিনিময়হারের মধ্যে বৈষম্য ঘটিতে পারে। 
এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই বিনিময় বাজারের 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কার এই বিল সম্বদ্ধে বিভিন্ন রূপ বিবেচন! 
করিতে এবং বিভিন্ন কপ বিনিগয়-হার নির্দেশ করিতে 
পারেন। স্থতরাং বিল-রচগ্িভার পক্ষে বানর বিনিময়- 
ব্যাঙ্কে গমন করির! বিলের বিনিময়-হার যাচাই পূর্বক 
সর্বোংরষ্ট মূল্য গ্রহণ কর! কর্তব্য। যেখানে বিনিময়- 
বাজার স্বপ্রতিষ্ঠিত নহে, এবং প্রতিষোগিতা বেশী নাই, 
তথায় বিনিনয়-ব্যাক্কার যে মূল্যে বিল ক্রয় করিতে প্রস্তুত 
হইবেন, তাহা অসঙ্গত হইলেও বিলের 
রচয়িতাকে সন্ধষ্ট থাকিতে হয়। 


বৈদেশিক বিনিময়-বাঞ্জার 


আদ উন্নত দেশসমূহে বিনিষনর-বাজার স্বপ্রতিষ্ঠিত। 


বিনিময়-বাঙ্জার বলিতে আজ বিনিময়ের কোন নিদিষ্ট 
স্থানকে বুঝায় না। যেসকল ব্যান্ক এবং ব্যাঙ্কিং হাউস্‌ 
বিনিময় বিল ক্রয়ের অন্ত প্রস্বত আছে তাহাদিগের 
দ্বারা বিনিম্-বাজার গঠিত হয়। পূর্বে নিউইয়র্ক ষ্টক. 
এক্সচেকে বিনিমগ-বিলের ক্রধ-বিক্রঘ হইত। কিন্তু আজ, 
তথায় বিনিময-বাজার অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
আজ স্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কারদিগের মধ্যে ভীত্র প্রতিযোগিতা! 
চলিতেছে। পূর্বে যখন বিনিময়-বাঞ্জার সন্কীর্ণ* এবং 
তথায় প্রতিযোগিতার অভাব ছিল, তখন বিল-রচদ্সিতার 
পক্ষে স্তাধ।মূলো বিল বিক্রয় কর! কঠিন হইত। কিন্ত 
বর্তমানে বিনিময়-বাজারের বহু ব্যাঙ্কারের মধ্যে. তীব্র 
প্রতিযোগিতাহেত্‌ বিল-রচয়িতার পক্ষে স্থাধা মূল্য 
প্রাপ্তির অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। আজ 
বিনিময়-ব্যাঙ্কার জানেন তিনি যদি কেবলমাত্র নিজ 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। অঙ্গত বিনিময়-হারে বিল 
ক্রয় করিতে চাহেন, তবে বিল-রচয়িতা অন্তর যাইয়া! 
সঙ্গত মূল্যে বিল বিক্রয় করিবার চেষ্টা দেখিবেন, এবং 
আর কখনও বিল বিক্রয় করিবার জন্ত এ ব্যাঙ্কারের নিকট 
উপস্থিত হইবেন না। পণোর বাজারে যেরূপ ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতাহেতু স্তাধ্য মূল্যে পণ্য বিক্রীত হয়, 
তদ্ধপ বিনিময়ের বাজারেও বিনিময়-ব্যাঙ্কারদিগের 
মধ্যে প্রতিযোগিতাহেত্‌ স্তাষ্য মূল্যে বিনিময়-বিল ক্রীত 
হইয়া থাকে, বিল-রচগ্সিতাদিগের ঠকিবার সম্ভাবনা কম 
থাকে । 
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